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১৫০ সর্বোত্তম নারী ৪৫৩ 
১৫১ | একাধিক বিবাহ বৈধকরণের হিকমত ৪৫৩ 
১৫২ ৷ বিবাহর পয়গামের জন্য কি করবে 8৫৪ 
১৫৩ | বিবাহর আকদ সহীহ হওয়ার তিনটি রোকন 8৫৫ 
১৫৪ | বিবাহ দেয়ার জন্য নারীদের অনুমতি নেয়ার বিধান | ৪৫৬ 
১৫৫ বিবাহর খুৎ্বার বিধান ৪৫৭ 
১৫৬ | বিবাহর শুভেচ্ছা বিনিময়ের বিধান ৪৫৭ 
১৫৭ | বিবাহর শর্তসমূহ ৪৫৮ 
১৫৮ ৷ অলির জন্য শর্ত ৪৫৮ 
১৫৯ স্বামী-স্ত্রীর মিলনের উদ্দেশ্য 8৫৯ 
১৬০ স্বামী যখন বাসর ঘরে স্ত্রীর নিকট প্রবেশ করবে--- | ৪৫৯ 
১৬১ স্বামী-স্ত্রীর এক সঙ্গে গোসল করার বিধান ৪৬০ 
১৬২ মুহাররামাত(যে সকল নারীদের বিবাহ করা হারাম) | ৪৬১ 
১৬৩ | বিবাহ-শাদিতে শর্তাবলী ৪৬৫ 


ইসলামী ফিকাহ G সূচীপত্র 
১৬৪ বিবাহর মাঝের দোষ-ক্রুটি ৪৬৯ 
১৬৫ কাফেরদের সাথে বিবাহ 8৪৭১ 
১৬৬ ৷ বিবাহর মোহরানা 8৭8 
১৬৭ | বিবাহর প্রচার ৪৭৭ 
১৬৮ | বিবাহ ও অন্যান্য সময় ছবি তুলার বিধান ৪৭৮ 
১৬৯  বিবাহর অলিমা ৪৮১ 
১৭০ | স্বামী-স্ত্রীর অধিকার 8৪৮৫ 
১৭১ স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকারসমূহ 8৮৫ 
১৭২ স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকারসমূহ ৪৮৬ 
১৭৩ স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফের নিয়ম ৪৮৯ 
১৭৪ | গাইর মুহাররামা অপরিচিত নারীর সাথে করমর্দন | ৪৯১ 
১৭৫ | মাহরাম পুর্ষ ছাড়া নারীর সফরের বিধান 8৪৯৩ 
১৭৬ | শরিয়তী পর্দার পদ্ধতি ৪৯৩ 
১৭৭ | গর্ভধারণের বিধান 8৯৫ 
১৭৮ জন্ু নিয়ন্ত্রনের বড়ি-পিল ব্যবহারের বিধি-বিধান 8৪৯৫ 
১৭৯ | গর্ভ সঞ্চারণের (Invetro Fertilijation)-দ্বাোরা বাচ্চা-- | ৪৯৫ 
১৮০ স্ত্রীর গর্ভধারণ ৪৯৬ 
১৮১ স্ত্রীর অবাধ্যতা ও তার চিকিৎসা ৪৯৮ 
১৮২ ২. তালাকের অধ্যায় ৫০২ 
১৮৩ তালাক বৈধকরণের হিকমত ৫০২ 
১৮৪ তালাকের মালিক কে ৫০৩ 
১৮৫ তালাকের বিধান ৫০৩ 
১৮৬ | তালাকের শব্দসমূহ ৫০৪ 
১৮৭ তালাকের পদ্ধতি ৫০৫ 
১৮৮ ৷ সুন্নতি ও বিদাতি তালাক ৫০৮ 
১৮৯ | রাজ'য়ী ও বায়েন তালাক ৫১২ 
১৯০ ৩. তালাক দেওয়া স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ ৫১৫ 
১৯১ ৷ ৪. খোলা তালাক ৫১৯ 


ইসলামী ফিকাহ H সূচীপত্র 
১৯২ ৫. ঈলা ৫২৩ 
১৯৩ ৬. জিহার ৫২৫ 
১৯৪ ৭. লি‘আন ৫২৯ 
১৯৫ ৮. ইদ্দত ৫৩৩ 
১৯৬ ৯. দুধ পান করানো ৫৪০ 
১৯৭ ৷ ১০. শিশুদের প্রতিপালন ৫৪৩ 
১৯৮ ৷ ১১. ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার ৫৪৫ 
১৯৯ ৷ খাদ্য ও পানীয় বস্তু প্রসঙ্গ ৫৫১ 
২০০ ৷ খাদ্যের প্রভাব ৫৫২ 
২০১ ৷ খাদ্যদুব্য ও পানীয় বস্তুর মূল ৫৫২ 
২০২ | খানা খাওয়ার দাওয়াত দিলে কি করণীয় ৫৫৪ 
২০৩ খাদ্য ও পানীয় বস্তুর প্রকার ৫৫৪ 
২০৪ | খেজুরের ফজিলত ৫৫৫ 
২০৫ | যে সমস্ত জীবজন্তু ও পাখি হারাম ৫৫৫ 
২০৬ | হারাম হিংস্র জিবজস্তুর প্রকার ৫৫৬ 
২০৭ ৷ হারাম পাখির প্রকার ৫৫৬ 
২০৮ যে সমস্ত পশু-পাখি হালাল ৫৫৬ 
২০৯ | যেসব খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করা হারাম ৫৫৭ 
২১০ ৷ মৃত প্রাণী ও রক্তের মধ্যে যা হালাল ৫৫৮ 
২১১ | খাদ্যে মিশ্রিত তৈলের বিধান ৫৫৯ 
২১২  মল-মূত্ৰ ভক্ষণকারী পশুর গোশত খাওয়ার বিধান ৫৫৯ 
২১৩ | কখন হারাম জিনিস খাওয়া বৈধ ৫৫৯ 
২১৪ | মদকদ্বব্যের হুকুম ৫৬০ 
২১৫ ৷ মদ পানকারীর শাস্তি ৫৬০ 
২১৬ মদকদ্রব্যের জন্য যারা অভিশপ্ত ৫৬১ 
২১৭ | অন্যের সম্পদ ভক্ষণের বিধান ৫৬২২ 
২১৮ ৷ হারাম পাত্রে পানাহার করার বিধান ৫৬২২ 
২১৯ পাত্রে মাছি পড়লে তার সুন্নত নিয়ম ৫৬২ 


ইসলামী ফিকাহ I সূচীপত্র 
২২০ পশু জবাই প্রসঙ্গে ৫৬৩ 
২২১ ৷ যাকাহ বা জবাই ও নহরের পদ্ধতি ৫৬৩ 
২২২ | জবাই ও নহর শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী ৫৬৩ 
২২৩ | মৃত প্রাণীর প্রকার ৫৬৪ 
২২৪ | আহলে কিতাবের জবাইকৃত পশু-পাখির বিধান ৫৬৪ 
২২৫ | আহলে কিতাবের জবাইকৃত জিনিস মুসলিম কখন- | ৫৬৫ 
২২৬ শিকার খাওয়ার বিধান ৫৬৫ 
২২৭ অন্যের জন্য পশু জবাই করার বিধান ৫৬৫ 
২২৮ জবাই ও হত্যায় এহসান করার নিয়ম ৫৬৫ 
২২৯ ৷ জবাই ও শিকার করার সময় ৫৬৬ 
২৩০ শিকার করা প্রসঙ্গে ৫৬৮ 
২৩১ শিকার করার বিধান ৫৬২৮ 
২৩২ | শিকারের অবস্থাসমূহ ৫৬৮ 
২৩৩ শিকার করা পশু হালাল হওয়ার শর্তসমূহ ৫৬৮ 
২৩৪ | যা জবাই করা সম্ভবপর না তার জবাই ৫৬৯ 
২৩৫ কুকুর পোষার বিধান ৫৬৯ 
২৩৬ | শিকারী দ্বারা খেল-তামাশা করার বিধান ৫৭০ 
২৩৭ ৷ পাখী দ্বারা বাচ্চাদের আনন্দ দেয়ার বিধান ৫৭০ 
২৩৮ ষষ্ঠ পর্ব: ফরায়েজ ৫৭১ 
২৩৯ ১-মিরাসের আহকাম ৫৭৩ 
২৪০ ফরায়েজ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের গুরুত্‌ ১৩৩ 
২৪১ মানুষের অবস্থাসমূহ ৫৭৩ 
২৪২ উত্তরাধিকারের ভিত্তিসমূহ ৫৭৪ 
২৪৩ উত্তরাধিকারের কারণসমূহ ৫৭৫ 
২৪৪ উত্তরাধিকারের জন্য শর্তাবলী ৫৭৫ 
২৪৫ _উত্তরাধিকারের বাধাসমূহ ৫৭৫ 
২৪৬ উত্তরাধিকারের প্রকার ৫৭৬ 
২৪৭ উত্তরাধিকারীদের প্রকার ৫৭৬ 


ইসলামী ফিকাহ J সূচীপত্র 
২৪৮ ৷ কুরআনে উল্লেখিত নির্ধারিত অংশ মোট ৬টি ৫৭৬ 
২৪৯ | পুরুষ উত্তরাধিকারীরা ৫৭৬ 
২৫০ নারীদের মধ্যের ওয়ারিস ৫৭৭ 
২৫১ উত্তরাধিকারীদের প্রকার ৫৭৮ 
২৫২ ৷ ২-নিৰ্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ ৫৭৮ 
২৫৩ (১) স্বামীর মিরাস ৫৭৯ 
২৫৪ | (২) স্ত্রীর মিরাস ৫৮০ 
২৫৫ | (৩) মায়ের মিরাস ৫৮১ 
২৫৬ | (8৪) পিতার মিরাস ৫৮৩ 
২৫৭ (৫) দাদার উত্তরাধিকার ৫৮৪ 
২৫৮ (৬) দাদী-নানীরর উত্তরাধিকার ৫৮৫ 
২৫৯ | (৭) মেয়েদের উত্তরাধিকার ৫৮৬ 
২৬০ | (৮) ছেলের মেয়েদের উত্তরাধিকার ৫৮৭ 
২৬১ (৯) আপন বোনদের উত্তরাধিকার ৫৮৮ 
২৬২ (১০) বৈমাত্রেয় বোনের উত্তরাধিকার ৫৯০ 
২৬৩ | (১১) বৈপিত্ৰ ভাইদের উত্তরাধিকার ৫৯২ 
২৬৪ | নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তদের বিভিন্ন মাসায়েল ৫৯৪ 
২৬৫ ৩. আসাবা তথা অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ ৫৯৫ 
২৬৬ | ১.বংশ সুত্রে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ মোট৩ প্রকার | ৫৯৫ 
২৬৬ | অন্যের মাধ্যম ব্যতীত অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত ---- ৫৯৫ 
২৬৭ | অন্যের মাধ্যস্থতায় অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ | ৫৯৬ 
২৬৮ অন্যের সাথে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ৫৯৬ 
২৬৯ ২. কারণসাপেক্ষ অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ ৫৯৭ 
২৭০ মিরাসের ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা ৫৯৯ 
২৭১ 8. বঞ্চিতকরণ ৬০১ 
২৭২ আসাবার পক্ষগুলো ৬০১ 
২৭৩ উত্তরাধিকারীদের অবস্থাসমূহ ৬০১ 
২৭৪ | বঞ্চিত হওয়া প্রকার ৬০৩ 


ইসলামী ফিকাহ K সূচীপত্র 
২৭৫ | ব্যক্তির মাধ্যমে বঞ্চিতদের নীতিমালা ৬০৫ 
২৭৬ | ৫. অংকের মূল সংখ্যা নির্ণয় ৬০৭ 
২৭৭ | ৬. পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন ৬০৯ 
২৭৮ ৷ ৭. ‘আওল বা অংশ বেড়ে যাওয়া ৬১২ 
২৭৯ ৮. রদ্দ-ফেরত দেওয়া ৬১৫ 
২৮০ ৯. আত্মীয়-স্বজনদের মিরাছ ৬১৭ 
২৮১ ৷ ১০. পেটের বাচ্চার মিরাছ ৬১৯ 
২৮২ | ১১. হিজড়াদেরর মিরাছ ৬২১ 
২৮৩ ৷ ১২. হারানো (নিঃরুদ্দ্যেশ) ব্যক্তির মিরাছ ৬২৩ 
২৮৪ ১৩. ডুবন্ত, বিধ্বস্ত ও অনুরূপ ব্যক্তিদের মিরাছ ৬২৫ 
২৮৫ ১৪. হত্যাকারীর মিরাছ ৬২৭ 
২৮৬ | ১৫. অমুসলিমদের মিরাছ ৬২৮ 
২৮৭ ১৬. নারীদের মিরাছ ৬৩০ 
২৮৮/ _ সপ্তম পর্ব: কিসাস ও দণ্ডবিধি | ৬০২ 
২৯০ ১-কেসাস অধ্যায় ৬৩৪ 
২৯১ ৷ ১- অপরাধসমূহ ৬৩৪ 
২৯২ ৷ (১) প্রাণনাশের অপরাধ ৬৩৪ 
২৯৩ ৷ (২) হত্যার প্রকার ৬৩৯ 
২৯৪ ৷ (ক) ইচ্ছাকৃত হত্যা ৬৩৯ 
২৯৫ ৷ (খ) ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ ৬৫২ 
২৯৬ (গ) ভুলবশতঃ: হত্যা ৬৫৫ 
২৯৭ ৷ ২- প্রাণহানী ছাড়া যেসব অপরাধ ৬৫৯ 
২৯৮ ৷ ৩- দিয়াতসমূহ (রক্তপণ) ৬৬৩ 
২৯৯ ৷ (১) প্রাণনাশের দিয়াত বা রক্তপণ ৬৬৩ 
৩০০ ৷ (২) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জখমের রক্তপণ ৬৭১ 
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১১- সাহু সেজদা 


ঝ সাহু সেজদা: ফরজ বা নফল নামাজে বসে দুটি সেজদার পরে কোন 
বৈঠক ছাড়াই দুই দিকে সালাম ফিরানোকে বলে । 
ঝ সাহু সেজদা বিধান করণের হেকমত: 
ভুলের লক্ষ্যবস্তু হিসাবেই আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। শয়তান 
কোন কিছু বাড়ানো বা কমানো বা সন্দেহের দ্বারা যে কোন ভাবেই হোক 
না কেন মানুষের নামাজ নষ্ট করার প্রচেষ্টায় সর্বদা প্রস্তুত । তাই আল্লাহ্‌ 
তায়ালা সাহু সেজদার এ বিধান দান করেছেন; যেন শয়তানের এ 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, অপূর্ণ নামাজ পূরণ হয় এবং পরম করুণাময় আল্লাহ 
রাজি হন । 
ঝ নবী [3%] থেকে নামাজে ভুল হয়েছে; কারণ এটা মানুষের স্বভাবের 
চাহিদা । তাই যখন তিনি নামাজে ভুল করেছিলেন, তখন তিনি 
বলেনঃ 


“নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতই এক জন মানুষ । তোমরা যেমন ভুলে 
যাও আমিও তেমন ভুলে যাই । সুতরাং যদি আমি ভুলে যাই, তাহলে 
তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও ৷” 

ঝ সাহু সেজদার কারণ ৩টি: বেশি, কম ও সন্দেহ হওয়া । 

ঝ সাহু সেজদার চার অবস্থা: 

১. যদি মুসন্তি নামাজের কোন কাজ ভূলে বাড়িয়ে ফেলে, তাহলে তার 
উপর সাহু সেজদা ওয়াজিব । 

যেমন কিয়াম (দাঁড়ানো), বা রুকু বা সেজদা যেমন: দুইবার রুকু করা 
অথবা বসার সময় না বসে উঠে যাওয়া অথবা চার রাকাত নামাজ পাঁচ 
রাকাত আদায় করা ইত্যাদি । এ সকল কাজ ভুলে বেশি হয়ে গেলে 
নামাজের সালামের পরে সাহু সেজদা করতে হবে। ভুলের স্মরণ সালাম 
ফিরানোর আগে হোক বা পরে হোক, সাহু সেজদা সালাম ফিরানোর 


’, বুখারী হাঃ নং ৪০১ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৫৭২ 


www.QuranerAlo.com 


সালাত অধ্যায় 2 সাহু সেজদা 


পরেই করবে। 
২. যদি মুসল্লি নামাজের কোন রোকন ভুলে যায় আর যদি পরের 
রাকাতে সেই রোকন আসার আগেই স্মরণ হয়, তাহলে পূর্বের রাকাতে 
ফিরে এসে উক্ত রোকন পূরণ করবে। আর যদি পরের রাকাতে সেই 
রোকন পর্যন্ত পৌছার পরে স্মরণ হয় তাহলে তার পূর্বের রাকাত বাতিল 
হয়ে যাবে। আর যদি সালাম ফিরানোর পরে স্মরণ হয়, তাহলে সেই 
রোকন ও তার পরের কাজ গুলো পূরণ করে সালামের পর সাহু সেজদা 
কররে। আর যদি নামাজের মধ্যে কোন কাজ ছুটে যায় এবং সালাম 
ফিরিয়ে ফেলে । যেমন : চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে যদি ভুলে এক 
রাকাত ছুটে যায় এবং তিন রাকাত আদায় করার পরে সালাম ফিরেয়ে 
ফেলে এবং সালামে পরেই তা বুঝতে পারে, তাহলে নতুন করে 
করবে এবং শেষ বৈঠক করে আত্তাহিয়্যাতু ও দরুদ ইত্যাদি পড়ে সালাম 
ফিরাবে। তার পর সাহু সেজদা করবে। 

৩. যদি মুসল্লির নামাজে ভুলক্রমে কোন ওয়াজিব ছুটে যায় যেমন: যদি 

কেউ প্রথম বৈঠক করতে ভুলে যায়; তাহলে সালামের পূর্বেই সাহু 

সেজদা করে নিবে। 

8. মুসল্লি যদি তার রাকাতের সংখ্যায় সন্দেহ করে। যেমন: তিন 

রাকাত, না চার রাকাত? তাহলে কম সংখ্যা অর্থাৎ তিন রাকাত ধরে 

বাকি রাকাত পূরণ করবে এবং সালামের পূর্বেই সাহু সেজদা করবে। 
কিন্তু যদি সন্দেহের পাল্লা কোন এক দিকে ভারি হয়, তাহলে তার উপর 
ভিত্তি করে আমল করবে এবং সালামের পরে সাহু সেজদা করবে। 

ঝ যদি নামাজের কোন কাজ নামাজের অন্য কোন স্থানে বৃদ্ধি করে 
দেয়, তাহলে তার নামাজ বাতিল হবে না এবং এতে সাহু সেজদাও 
ওয়াজিব হবে না । তবে এক্ষেত্রে সাহু সেজদা করা উত্তম । 
যেমন: রুকুতে বা সেজদাতে কুরআন পাঠ করা, দাড়ানো (কিয়াম) 
অবস্থায় আত্তাহিয়্যাতু পড়া ইত্যাদি । 

ঝ ইমামের সঙ্গে নামাজ আদায় করার সময় কোন ওজরের কারণে যদি 
মুক্তাদী নামাজের কোন রোকন বা তার চেয়ে বেশি অংশ আদায়ে 
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ইমামের পিছে পড়ে যায়, তাহলে সে অপূর্ণ অংশ আদায় করে 
ইমামের সাথে মিলিত হবে। 

ঝ সাহু সেজদায় কি বলবে: 

সাহু সেজদাতে নামাজের সেজদার মতই দোয়া পড়বে। 

ঝ্ নামাজ পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি ভুলে সালাম ফিরিয়ে দেয় এবং 
সঙ্গে সঙ্গে তা স্মরণ হয়, তাহলে বাকি অংশ পূরণ করে আবার 
সালাম ফিরাবে। অত:পর সাহু সেজদা করবে। আর যদি কখনো 
সাহু সেজদা করতে ভুলে যায় এবং সাহু সেজদা ছাড়াই সালাম 
ফিরিয়ে নামাজ বিরোধী কোন কাজ, যেমন: কথাবার্তা বলা ইত্যাদি 
করে ফেলে, তাহলে প্রথমে সাহু সেজদা করবে, তারপর সালাম 
ফিরাবে। 

ঝ যদি দু’টি সাহু সেজদা করা জরুরী হয় যার একটি সালামের পূর্বে 
আর অপরটি সালামের পরে তাহলে এমতাবস্থায় শুধু মাত্র সালামের 
পূর্বে সাহু সেজদা করবে। 

ঝঁ মাসবূক (যার সালাতের কিছু অংশ ছুটে গেছে) মুসল্লি কখন সাহু 
সেজদা করবে: 
মুক্তাদি সর্বদা ইমামের সাথে সাহু সেজদা করবে। কিন্তু যদি 

মুক্তাদি মাসবুক হয় এবং ইমাম সাহেব সালামের পরে সাহু সেজদা 
করেন এমন হয়, তাহলে ইমাম সাহেব যে ভুলের কারণে সাহু সেজদা 
করছেন তা মাসবূক নামাজে প্রবেশ করার আগের ভুল না পরের ভুল? 
সাহু সেজদা করবে। আর যদি প্রবেশের আগের ভুলের কারণে সাহু 
সেজদা হয়, তাহলে মাসবুক তার বাকি নামাজ পূর্ণ করার পর তার প্রতি 
সাহু সেজদা করা জরুরী নয়। 
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১২- জামাতে সালাত আদায় 


ঝ্চ জামাতে সালাত বিধিবিধানের হেকমতঃ: 

জমাতে নামাজ আদায় ইসলামে অন্যতম মহান দৃশ্য যা ফেরেন্তাগণ 
সারিবদ্ধ হয়ে এবাদতের সাথে সাদৃশ্য রাখে। এটা মানুষের পরস্পরের 
মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, পরিচয় লাভ, সহনশীলতার একটি কারণ এবং 
মুসলমানদের সম্মান, শক্তি ও একতার একটি নিদর্শন । 
ঝ মুসলমানদের সবচেয়ে বড় জমায়েত: 

আল্লাহ তা'য়ালা মুসলিমদের জন্য বিভিন্ন নির্দিষ্ট সময়ে সম্মিলিত 
হওয়ার বিধান দান করেছেন। সাপ্তহিক জমায়েত জুমার জন্য সমবেত 
হওয়া । কিছু জমায়েত আবার বছরে দুইবার প্রতিটি দেশেই হয়ে থাকে 
যেমন: দুই ঈদে । আর কিছু সম্মিলন আছে যা বছরে একবার সমগ্র 
বিশ্বের মুসলিমের জন্য । যেমন: আরাফার ময়দানে হাজিগণের বিশ্ব 
সম্মিলন। আবার কখনো কখনো সম্মিলিত হচ্ছে অবস্থার পরিবর্তনের 
সময়, যেমন বৃষ্টি প্রার্থনার ও চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের নামাজে সমবেত 
হওয়া । 
ঝ্চ জামাতে নামাজ আদায়ের বিধান: 

প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মুসলিম যার মসজিদে যাওয়ার শক্তি আছে 
তার জন্য মসজিদে জামাতে নামাজ আদায় করা ওয়াজিব । আর এই 
জামাতে নামাজ আদায়ের বিধান পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য; তা সফর 
অবস্থায় হোক বা বাড়িতে থাকা অবস্থায় হোক, নিরাপদ অবস্থায় হোক 
বা ভয়ের মধ্যে হোক । 
ঝ্ মসজিদে জামাতে নামাজ আদায়ের ফজিলত: 


se »:05 Mo ale li lo alt I Of gs dil 0) PE of ll AE 2 
9 ra > 1 3) 3 de 8 Cayte) ps ih Be Jas ics 
| OO | dle fui ESA 
১. ইবনে উমার থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [দ:] বলেন:“একাকী নামাজের 
চেয়ে জামাতের নামাজের ফজিলত সাতাশ গুণ বেশী ।” অন্য বর্ণনাতে 
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“পঁচিশ গুণ বেশী ৷”? 


4 5 HES Lp Dil) HE DN le Al J JE: as dhl 23 HP a 

AUS GES CIS all a5 2 Lash 2D NS bp A SSS 
é l ° ll z ie 20 GL 

we eh 32 LS SUN Lbs bo 


২. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসুলুল্লাহ [দ:] 
বলেছেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন ফরজ আদায়ের জন্য ঘরে ওযু করে 
আল্লাহর কোন ঘরের (মসজিদ) দিকে রওয়ানা হয়, তার প্রতিটি দুই 
ধাপের প্রথমটি দ্বারা একটি গুনাহ মাফ হয়ে যায় এবং অপরটির দ্বারা 
তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।”২ 
Jocill 1 6 ban: dl af 7 als i lo dh ws dl 2) IEP af 
ale Gin. IE Ul UY Led SH diel 
৩. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসুলুল্লাহ [দ:] 
বলেছেন: “যে ব্যক্তি সকালে বা বিকালে মসজিদে গমন করে, আল্লাহ্‌ 
তার জন্য জান্নাতে মেহমান দারির (অতিথির সেবার) ব্যবস্থা করেন 
যখন সে সকালে বা বিকালে গমন করে ।”* 
ঝ কোথায় জামাতবদ্ধ সালাত আদায় করবে: 
মুসলিমের জন্য উত্তম। এরপর যে মসজিদে বেশি বড় জামাত হয় 
সেখানে। এরপর যে মসজিদ বেশি দূরে সেখানে । এ ছাড়া মক্কা 
শরীফের মসজিদুল হারাম, নবী [দ:] -এর মসজিদ মসজিদে নববী ও 
মসজিদে আকসা (ফিলিস্তিনের বাইতুল মাকদিস মসজিদ) । এ তিনটি 
মসজিদে নামাজ আদায় করা সর্বাবস্থায় উত্তম । 
ঝ্ মসজিদে দ্বিতীয় জামাতে সালাত আদায় করা জায়েজ । সীমান্তের 
প্রহরীদের জন্য কোন এক মসজিদে সবাই মিলে সালাত আদায় করা 
উত্তম। তবে একত্রিত হওয়াতে যদি শত্রুদের আক্রমনের ভয় হয়, 


* বুখারী হাঃ নং ৬৪৫মুসলিম হাঃ নং ৬৫০ হাদীসের শব্দ গুলো বুখারীর 
২ মুসলিম হাঃ নং ৬৬৬ 
* বুখারী হাঃ নং ৬৬২ ও মুসলিম হাঃ নং ৬৬৯ হাদীসের হুবহু শব্দগুলো মুসলিমের 
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তাহলে প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে সালাত আদায় করে নিবে। 
ঝ মহিলাদের মসজিদে গমনের বিধান: 

মহিলদের জন্য মসজিদে নামাজে হাজির হওয়া বৈধ, যদি তা 
পুরুষদের থেকে সম্পুর্ণ আলাদা ও পরিপূর্ণ পর্দার সাথে হয়। পুরু্ষদের 
থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে মহিলাদের জামাত করা জায়েজ । চাই ইমাম 
কোন মহিলা হোক বা কোন পুরুষ হোক । 


MSCS STB 8 5:00 Ll) ale Ali lo gl of gs dl 2) Pb Of 
ale Ge. 150 Cd 


ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত আছে , তিনি নবী [8] থেকে বর্ণনা 
করেন যে, নবী বলেছেন:“যদি মহিলারা তোমাদের নিকট মসজিদে 
গমনের অনুমতি চায়, তাহলে তোমরা তাদেরকে অনুমতি দিয়ে দাও ৷” 
ঝি জামাতের জন্য সবচেয়ে কম সংখ্যাঃ 
জামাতের সবচেয়ে কম সংখ্যা হচ্ছে দুই জন। আর যখন জামাতের 
লোক সংখ্যা বেশি হবে তখন তার নামাজের জন্য অধিক পরিশুদ্ধকারী ও 
আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় হবে। 
ঝ যে একাকী সালাত আদায়ের পর জামাত পাবে তার বিধান: 
যে ব্যক্তি নিজ স্থানে ফরজ নামাজ আদায়ের পর মসজিদে প্রবেশ 
করে মুসল্লিগণকে নামাজরত অবস্থায় পাবে তার জন্য সুন্নত হলো: 
তাদের সাঙ্গে নামাজে শরিক হওয়া । এ নামাজ তার জন্য নফল হয়ে 
যাবে। আর যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে মসজিদে জামাত করে নামাজ 
আদায়ের পর অন্য কোন মসজিদে প্রবেশ করে মুসল্লিদের নামাজরত 
অবস্থায় পেলে তার বিধানও অনুরূপ । 
ঝ্ঠ ফরজ নামাজের একামত হয়ে গেলে ফরজ নামাজ ছাড়া আর অন্য 
কোন সালাত পড়া যাবে নী । যদি কারো নফল নামাজ আদায় করার 
সময় একামত হয়ে যায়, তবে হালকা করে নফল পূরণ করে 
তকবিরে তাহরিমা পাওয়ার জন্য জামাতে শামিল হবে। 


* বুখারী হাঃ নং ৮৬৫ মুসলিম হাঃ নং ৪৪২ হাদীসের শব্দগুলো মুসলিমের 
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ঝ জামাতে সালাত আদায় করা থেকে দূরে থাকার বিধান: 

কেউ যদি মসজিদে জামাতে নামাজ আদায় করা থেকে পিছে পড়ে 
যায় আর সে কোন মাযুর ব্যক্তি তথা তার ওজর থাকে যেমন: রোগ 
কিংবা ভয় ইত্যাদি, তাহলে যে জামাতে নামাজ পড়েছে তার সমপরিমাণ 
তাকে সওয়াব দেওয়া হবে। আর যদি কোন ওজর ছাড়াই জামাত ত্যাগ 
করে একাকী নামাজ আদায় করে, তবে তার নামাজ সঠিক হয়ে যাবে। 
কিন্তু সে বিশাল সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে এবং তার কবীরা গুনাহও 
হবে। 
ৰ জামাত ও প্ৰথম তকবিরের ফজিলত: 


te Bel9 01 2 BH DENG BD CES Sh IBY BLS SCG tl 
Gli ar pf KOU 
আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনে বলেন: রসূলুল্লাহ [| 


বলেছেন:“যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে প্রথম তকবিরসহ চল্লিশ দিন 
জামাতসহ সালাত আদায় করবে তার জন্যে দু'টি নিস্কৃতি লিখা হবে। 


জাহান্নামের আগুন থেকে নিস্কৃতি ও মুনাফেকী থেকে নিস্কৃতি ৷” 


* সমস্ত সনদসহ হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাঃ নং ২৪১, সিলসিলা সহীহা দ্রঃ হাঃ নং ২৬৫২ 
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১৩- ইমামতির আহকাম 


ঝ ইমামতির ফজিলত: 

ইমামতির ফজিলত অনেক বেশী । এ জন্য নবী নিজেই দায়িত্ব গ্রহণ 
করেছিলেন এবং তাঁর পরে তাঁর চার খলিফা ইমামতির দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন। ইমামের উপর অনেক বড় দায়িত্ব, তিনি জিম্মাদার। সুতরাং 
সঠিক ও সুন্দর ভাবে দায়িত্‌ পালন করতে পারলে অনেক বড় সওয়াবের 
তাদের সমপরিমাণ সওয়াবও পাবেন। 
ঞ ইমামকে অনুসরণের বিধান: 

সালাতের মধ্যে সকল ক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণ ফরজ । কারণ 
রসূলুল্লাহ [%] বলেন: 
J 319 1356 BI 131 1 dbl Ios BY TSG TE 3% a FD BONN Jot Uo 
OpEd ed lo 0 sd DL 5 15 os 0 Dr i 

| ule Gi 

“ইমামকে তার অনুসরণের জন্যই নিয়গ করা হয়। অতএব, ইমাম যখন 
রুকু করে তখন তোমরাও রুকু কর, যখন “‘সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ’ 
বলে, তখন তোমরা ‘রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ’ বল, যখন ইমাম দাড়িয়ে 
সালাত আদায় করে তখন তোমরাও দাড়িয়ে সালাত আদায় কর, আর 
যখন ইমাম বসে সালাত আদায় করে (ইমামতি করে) তখন তোমরাও 
সবাই বসে সালাত আদায় কর” 
ঝ ইমামতির জন্য বেশী হকদার ও অগ্রাধিকার কে? 

কুরআনুল কারীম যিনি সবচেয়ে বেশী মুখস্ত করেছেন এবং সাথে 
সাথে সালাতের আহকামও জানেন, এমন ব্যক্তিকে ইমামতির অগ্রাধিকার 
দেওয়া হবে। এরপর যিনি হাদীস ও সুন্নত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞান 
রাখেন। তারপর হলেন আগে হিজরতকারী ব্যক্তি। এরপর আগে 
ইসলাম গ্রহণকারী । এরপর সার্বাধিক বয়স্ক ব্যক্তি । আর এতে সবাই 


* বুখারী হাঃ নং ৭২২ ও মুসলিম হাঃ নং ২৬৫২ হাদীসের শব্দগুলো মুসলিমের 
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সমান হলে লটারীর মাধ্যমে ইমামতির অগ্রাধিকার নির্ণয় করা হবে। 
উপরোক্ত মাসয়ালা এ সময়ের জন্য যখন সালাতের সময় হয়ে যাবে 
এবং মুসল্লিগণ কাউকে সামনে ইমামতির জন্য পেশ করতে চাবে। কিন্তু 
যদি মসজিদে ইমাম নির্ধারিত থাকেন এবং সময়মত উপস্থিত হন তাহলে 
ইমাম সাহেবই ইমামতির অগ্রাধিকার রাখেন । 


ale i lj Lo টু all Uw) JE U0 as dl ১ ssl 3 af 
dt BD ogo BoB SS 09 al ES ATA EA PF Dis 
MELB yo gl BILE U0 2 ESE ogo Loli SU LY 

we eA <UL 


আবু মাসউদ আনসারী [] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসুলুল্লাহ [| 

বলেছেন:“গোত্রের ইমামতি করতে সর্বাধিক কুরআন মুখস্থকারী, যদি 

তাতে সমান হয় তাহলে সুন্নত (হাদীস) সৰ্ম্পকে সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, 
যদি তাতেও সমান পর্যায়ের হয়, তাহলে আগে হিজরতকারী। আর 
তাতেও সমান পর্যায়ের হলে আগে ইসলাম গ্রহণকারী ।”* 

ঝ বাড়ির মালিক এবং মসজিদের ইমাম ইমামতির বেশী হকদার । 
ইসলামী সরকারের কোন প্রতিনিধি থাকলে তিনি বেশী অগ্রাধিকার 
পাবেন। 

ঝঁ ফাসেক ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায়ের বিধান: 
সর্বোত্তম ব্যক্তি ইমামের জন্য সামনে পেশ করা ফরজ । তবে যদি 

ফাসিক ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাউকে ইমামতির জন্য পাওয়া না যায়, 

তাহলে তার পিছনে সালাত (সহীহ) হয়ে যাবে। যেমন: দাড়ি মুগ্ুনকারী, 
ধূমপায়ী ইত্যাদি এমন ব্যক্তি । 

ঝ ফাসেক হচ্ছে: যে ব্যক্তি কুফুরি নয় এমন কবিরা গুনাহ বা বারবার 
ছগিরা গুনাহ ক’রে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেছে। 

ঝ বায়ু হত্যাদি বের হয়ে কোন ইমামের ওযু নষ্ট হয়ে গেলে তার 
পিছনে সালাত সহীহ হবে না । তবে যে সকল মুসল্লি তা জানে না 


>, মুসলিম হাঃ নং ৬৭৩ 
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তাদের সালাত হয়ে যাবে। কিন্তু ইমামকে অবশ্যই পুনরায় সালাত 
আদায় করে নিতে হবে। 

ঝ ইমামের আগে কিছু করলে তার বিধান: 
সালাতে ইমামের আগে কোন কাজ করা হারাম ৷ যে ব্যক্তি সালাতে 

কোন কাজ জেনে বুঝে ইমামের আগে করবে তার সালাত বাতিল হয়ে 
যাবে। ভুলে যাওয়া, অমনযোগী হওয়া বা ইমামের শব্দ শুনতে না পারা 
ইত্যাদি ওজরের কারণে যদি ইমামের অনুসরণ থেকে পিছনে পরে যায়, 
তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তা পূরণ করে পরে ইমামের অনুসরণ করবে। এতে 
তার সালাতের কোন অসুবিধা হবে না। 

ঝ ইমামের সাথে মুক্তাদির চার অবস্থা: 

১. ইমামের আগে কিছু করা: আর তা হল তকবির, রুকু, সেজদা, 
সালাম ইত্যাদি মুক্তাদি ইমামের আগে করা। এ ধরনের কাজ 
নাজায়েজ । কেউ এমন করলে পুনঃরায় ইমামের পরে আবার এ 
কাজটি করে নিবে। আর যদি না করে তাহলে তার সালাত বাতিল 
হয়ে যাবে। 

২. ইমামের সাথে সাথে করাঃ আর তা হল তকবির, রুকু ইত্যাদি এক 
রোকন থেকে অপর রোকনে যাওয়ার সময় ইমামের সাথে চলে 
যাওয়া । এটা ভুল, এর দ্বারা সালাত ত্রুটিপূর্ণ হয়। 

৩. ইমামের অনুসরণ করা: আর তা হল কোন আমল ইমাম সাহেব 
করার পর তার পিছনে পিছনে করা । আর এটাই মুক্তাদির কাজ 
এবং এর দ্বারাই শরিয়তের দৃষ্টিতে ইমামের অনুসরণ হবে। 

8৪. ইমামের অনুসরণ না করা: আর তা হল মুক্তাদির ইমামের অনুসরণ 
না করে এত বিলম্ব করা যে ইমাম অন্য রোকনে চলে যায়। এমনটি 
করা জায়েয নেয়; কারণ এতে অনুসরণ হয় না। 

মসজিদে প্রবেশ করে যদি দেখে (নির্দিষ্ট) ইমাম প্রথম জামাত সমাপ্ত 

জামাত করা জায়েজ। তবে এই দ্বিতীয় জামাতের ফজিলত প্রথম 

জামাতের ফজিলতের মত হবেনা। 
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ঝ মাসবূকের অবস্থা: 
১. যে ব্যক্তি ইমামের সাথে এক রাকাত পেল, সে জামাত পেয়ে গেল । 
আর যে ব্যক্তি ইমামের সাথে রুকু পেল সে এঁ রাকাত পেয়ে গেল। 
সুতরাং মুক্তাদি প্রথম দাড়িয়ে তকবিরে তাহরিমার তকবির বলবে, পরে 
সম্ভব হলে রুকুর তকবির বলবে। আর তা সম্ভব না হলে উভয় 
তকবিরের নিয়ত করে মাত্র একবার তকবির বলবে । 
২. যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে ইমামকে দাড়ানো কিংবা রুকু অথবা 
সেজদা বা বসা যে কোন অবস্থায় পাবে সে অবস্থাতেই ইমামের সঙ্গে 
সালাতে প্রবেশ করবে। তাতে যতটুকু ইমামের সঙ্গে সালাত পাবে 
ততটুকুর সওয়াব মুসল্লি পাবে। তবে রুকু না পেলে রাকাত পাওয়া ধরা 
হবে না। আর তকবিরে উলা (তাহরিমার তকবির) ইমামের সঙ্গে পেতে 
হলে মুসল্লিকে ইমামের সূরা ফাতিহা শুরু করার পূর্বে তকবিরে তাহরিমা 
বলে সালাতে প্রবেশ করতে হবে। 
ঝ সালাতে হালকা করার বিধান: 

ইমামের জন্য সুন্নত হল দীর্ঘ না করে পরিপূর্ণ ভাবে সাথে সালাত 
আদায় করা; কারণ, মুসল্লিদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও থাকতে পারে যে, 
দুর্বল, অসুস্থ, বৃদ্ধ এবং এমন ব্যক্তি যার তাড়াহুড়া আছে ইত্যাদি । তবে 
একাকী কোন সালাত পড়ার সময় যত ইচ্ছা দীর্ঘ করতে পারে। 
ঝ সুন্নত তরিকায় সালাত হালকা করার পদ্ধতি: 

সুন্নত তরীকায় সালাতকে হালকা ভাবে আদায় করার অর্থ হলো: 
সাথে সালাত দীর্ঘায়িত না করা। যেমনভাবে নবী [$] সর্বদা আদায় 
করতেন এবং আদায়ের নির্দেশ দান করতেন। মুসল্লিদের ইচ্ছা মত 
ইমাম সালাত আদায় করবেন না । রুকু ও সেজদাতে যে ব্যক্তি নিজ পিঠ 
সোজা করে না তার সালাত হয়না । 
ঝ মুতজাদিগণ কোথায় দাড়াবে: 
১. মুক্তাদিদের ইমামের পিছনে দাড়ানো সুন্নত । তবে মুক্তাদি একজন 
মহিলাদের সারির মধ্য ভাগে দাড়িয়ে ইমামতি করবে। 
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২. মুসল্লিরা ইমামের ডান দিকে দাড়াতে পারে, অথবা ইমামের ডান ও 
বাম উভয় পার্শ্বেও দাড়াতে পারে। তবে কোন ভাবে ইমামের সামনে 
দাড়ানো জায়েয নেই । এভাবে ইমামের শুধু বাম দিকে দাড়ানো যাবে 
না। কিন্তু অতি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বাম দিকেও দাড়ানো যেতে পারে। 


ঝ ইমামের পিছনে পুরুষ ও মহিলাদের লাইন হয়ে দাড়ানোর বিবরণ: 
১. ইমামের পিছনে প্রথম সারিতে প্রথমে বড় পুরুষ ও ছোট বাচ্চারা 
দাড়াবে এবং পুরুষদের পিছনে মহিলাদের সারি হবে। মহিলাদের সারি 
পুরুষদের নিয়মেই হবে। প্রথম লাইন পূরণ হওয়ার পরে তার পরের 
সোজা করা ইত্যাদি পুরুষদের মতই করতে হবে। 

২. যদি মহিলারা মিলে আলাদা জামাত করে, তাহলে পুরুষদের 
জামাতের মত তাদেরও সবচেয়ে উত্তম সারি প্রথম সারি এবং সবচেয়ে 
বা মহিলাদের পিছনে পুরুষদের সারি অবৈধ ৷ কিন্তু অতি ভিড় ইত্যাদির 
জন্য যদি অতীব প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে তা বৈধ হবে। কোন 
আদায় করে নেয়, তাহলে তার সালাত বাতিল হবে না। তবে উক্ত 
মহিলার সরাসরি পিছনের ব্যক্তির সালাত হবে না। 


ED De) als dl se dl LP JE J ac dl sy 5A ial ee 
আবু হুরাইরা [€] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [$$] বলেন: 
“জামাতে সালাতে পুরুষদের সবচেয়ে উত্তম সারি হলো প্রথম সারি এবং 


সবচেয়ে মন্দ সারি হলো শেষে সারি । আর মহিলাদের উত্তম সারি হলো 
শেষের সারি এবং সবচেয়ে মন্দ সারি হলো প্রথম সারি ।”* 


ঝ্চ জামাতে সালাতের কাতার সোজা করার নিয়ম: 
১. সুন্নত হলো ইমাম সাহেব মুসল্লিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলবেন: 


* মুসলিম হাঃ নং ৪৪০ 
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bul x «ol EOE | 3 
“আপনাদের কাতার সোজা করুন এবং পরস্পর মিলে দাড়ান” 
২. অথবা বলবেন: 
ale gin. SUA) DL) vs 24a) LS 0b So Ls vay 
“কাতার সোজা করুন, কারণ কাতার সোজা করা সালাত কায়েমের 
অন্তর্ভুক্ত |” 
৩. অথবা বলবেন: 
Eh 183 ANA FE Cn 03 Ota lady 
EE 549 dl Hog io Fo 23 SEY EB 1 YG SIF 
si) 25> al we sl. FAR es 
“কাতার সোজা করুন, কাধে কাধে মিলিয়ে সমান্তরাল করুন, কাতারের 
মাঝে ফাক বন্ধ করুন, হাতগুলো সহজ ও সাভাবিক ভাবে রাখুন, 
শয়তানের জন্য কাতারের মধ্যে খালি জায়গা রাখবেন না। যে ব্যক্তি 
কাতার মিলাবে, আল্লাহ তাকে মিলাবেন। আর যে ব্যক্তি কাতারের 
সংযোগ বিচ্ছিন্ন করবে, আল্লাহ তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিবেন ।”* 
8. অথবা বলবেন: 
Sl p19 nl 1 9 al 19 gal 
“কাতার সোজা করুন, কাতার সোজা করুন, কাতার সোজা করুন ৷” 
ঝ জামাতের কাতার সোজা করার বিধান: 


সালাতে কীধে কীধ ও গিঁটে গিঁট লাগিয়ে দুই জনের মাঝে ফাক বন্ধ 
করা ও কাতারগুলো প্রথম থেকে সিরিয়াল অনুসারে পূরণ করা ওয়াজিব । 


> বুখারী হাঃ সং ৭১৯ 

২ বুখারী হঃ নং ৭২৩ মুসলিম হাঃ নং ৪৩৩ 

* হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৬৬৬ হাদীসের হুবহু শব্দ গুরো আবু দাউদের, নাসাঈ হাঃ 
নং ৮১৯ 


£ হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ হাঃ নং ৮১৩ 
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রসূলুল্লাহ [|] বলেন: 

sib hl er pl Gs Us Hed SEL dt Uo oy 
EPS NE 

“যে ব্যক্তি দুই জনের মাঝের ফাক বন্ধ করবে, আল্লাহ তার জন্য 

জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন এবং এর দ্বারা তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি 

করবেন”? 


= পার্থক্য জ্ঞান সম্পন্ন বালকের আজান এবং ফরজ ও নফল সালাতের 
ইমামতি করা বৈধ এবং তা করলে আদায় হয়ে যাবে। যদি এমন 
কোন বালক পাওয়া যায় যে সবার মধ্যে উত্তম, তাকে ইমামতির 
জন্য সামনে পেশ করা ওয়াজিব । 

= যে সকল ব্যক্তির সালাত সহীহ হবে, তার ইমামতিও সহীহ (শুদ্ধ) 
হবে। যদি সে দাড়াতে বা রুকু ইত্যাদি করতে অপারগ ব্যক্তি না 
হয়। কিন্তু কখনো কোন মহিলা পুরুষের ইমামতি করতে পারবে 
না। নফল সালাত আদায়কারীর সাথে ফরজ সালাত আদায় করা 
যাবে। আসরের সালাত আদায় কারীর সাথে যোহরের সালাত 
আদায় করা যাবে, তারাবীর সালাতের সাথে এশা বা মাগরিবের 
সালাত আদায় করা যাবে। ইমাম সালাম ফিরানোর পরে বাকি 
সালাত আদায় করবে। 

ঝ নিয়তে বিপরীত হওয়ার বিধান: 
নামাজে ইমাম ও মুক্তাদির নিয়তে পার্থক্য থাকা জায়েজ আছে। 

তবে কার্যাদির মাঝে পার্থক্য জায়েজ নেয়। তাই মাগরিবের নামাজ 

আদায়কারী ইমামের পিছনে এশার নামাজ আদায় করা জায়েজ । যখন 

ইমাম সালাম ফিরাবেন তখন দাড়িয়ে এক রাকাত আদায় করে 

তাশাহহুদ করে সালাম ফিরাবে। আর যখন এশার নামাজ আদায়কারী 

ইমামের পিছনে মাগরিবের নামাজ আদায় করবে তখন চাইলে ইমাম 

যখন চতুর্থ রাকাতের জন্য দাড়াবেন তখন তাশাহহুদ করে সালাম 


*, হাদীসটি সহীহ, আমালী মাহামিলিতে (ক্বাফ) ২/৩৬ ত্বরানী আওসাত হাঃ নং ৫৭৯৭, 
সিলসিলা সহীহ হাঃ নং ১৮৯২ 
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ফিরাবে। অথবা ইমামের সঙ্গে সালাম ফিরানোর জন্য বসে অপেক্ষা 
করবে। 
ঝ ছোট বাচ্চা ও মহিলাদের ইমামতির পদ্ধতি: 
যদি ইমাম সাহেব দু’জন বা তার অধিক বালকদের নিয়ে ইমামতি 
যদি একজন হয় তবে ইমামের ডান পার্শ্বে দাড় করাবেন । 
ঝঁ স্বশব্দে কেরাত নামাজে মুক্তাদি যদি ইমাম সাহেবের কেরাত শুনতে 
না পায় তবে সে সুরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরা পাঠ করবে চুপ করে 
থাকবেনা। 
ঝ ইমাম সাহেবের ওযু নষ্ট হলে তার বিধান: 
যদি নামাজ অবস্থায় ইমাম সাহেবের ওযু নষ্ট হয়ে যায়, তবে 
তিনি নামাজ থেকে বের হয়ে যাবেন । যদি কোন একজন মুক্তাদি সামনে 
যায় বা তারা কোন একজনকে সামনে করে দেয়, আর সে তাদেরকে 
নিয়ে নামাজ পূর্ণ করে, অথবা সবাই একাকী নিজ নিজ নামাজ পূর্ন করে 
তবে সকলের নামাজ সহীহ হয়ে যাবে। 


ঝ মুক্তাদির ছুটে যাওয়া রাকাতসমূহের কাজার পদ্ধতি: 

১. যে ব্যক্তি ইমামের সাথে যোহর বা আসর কিংবা এশা নামাজের এক 
রাকাত পেল তার প্রতি ওয়াজিব হলো ইমামের সালাম ফিরানোর 
পরে বাকি তিন রাকাত কাজা করা সে দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা 
ও অন্য একটি সূরা পাঠ করে এরপর প্রথম তাশাহহুদের জন্য 
বসবে । এরপর বাকি দু’রাকাতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। 
কিন্তু যদি যোহরের নামাজ হয় তহলে ফাতিহার সাথে অন্য সূরাও 
পড়বে। আর কখনো কখনো শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। 
অত:পর শেষ বৈঠক করার জন্য বসবে ও বৈঠক শেষে সালাম 
ফিরাবে। আর মাসবুক ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে যেখান থেকে পেয়েছে 
তাই তার নামাজের প্রথমাংশ ধরে বাকি অংশ পুরা করবে। 

২. যে ব্যক্তি ইমামের সাথে মাগরিবের নামাজের এক রাকাত পেল সে 
ইমামের সালাম ফিরানোর পর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য 
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একটি সূরা মিলিয়ে আদায় করে প্রথম তাশাহহুদের জন্য বসবে । 
অতঃপর তৃতীয় রাকাত শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করে আদায় করে 
শেষ তাশাহহুদের জন্য বসবে এবং পূর্বের নিয়মে সালাম ফিরাবে। 

৩. যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে ফজর বা জুমার নামাজের এক রাকাত পেল 
সে ইমামের সালাম ফিরানোর পর দ্বিতীয় রাকাত সূরা ফাতিহা ও 
অন্য একটি সূরা মিলিয়ে আদায় করে তাশাহহুদের জন্য বসে বৈঠক 
শেষে সালাম ফিরাবে যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। 

8. যখন কেউ ইমামের শেষ বৈঠকের সময় মসজিদে প্রবেশ করে তখন 
সুন্নত হলো সে যেন নামাজে শরিক হয় এবং ইমামের সালাম 
ফিরানো পরে তার নামাজ পূর্ণ করে। 

ঝ কোন ওজর ছাড়া লাইনের পিছনে সালাত আদায়ের বিধান: 
কোন ওজর ব্যতীত পুরুষ মানুষের নামাজের লাইন ছেড়ে পিছনে 

একাকী নামাজ পড়লে তার নামাজ হবে না। ওজর যেমন: যদি লাইনে 
কোন জায়গা না পায় তাহলে পিছনে একাকী নামাজ আদায় করবে এবং 
সামনের কাতারের কাউকে পিছনে টানবে না। আর মহিলার লাইনের 
পিছনে একাকী নামাজ সঠিক হবে, যদি পুরুষদের জামাতে হয়। কিন্তু 
যদি শুধুমাত্র মহিলাদের জামাত হয়, তবে তার বিধান পুরুষের বিধানের 
ন্যায় যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হলো । 

ঝ নফল সালাতা জামাত করে আদায়ের বিধান: 
বাড়িতে বা অন্য কোথাও দিনে বা রাত্রে নফল নামাজ জামাত করে 

আদায় করা জায়েজ আছে। 

ঝ যদি কেউ দেখে যে কোন ব্যক্তি ফরজ নামাজ একাকী আদায় 
পড়া । 


as We) Fal lo) 6 UL lo I) Of di 2) EIEN as af 
Ede ly 2913 pl ar pl KA a ik le GA uf »:J2 Ef) 


আবু সাঈদ খুদরী [৬] থেকে বর্ণিত রসুলুল্লাহ [%%] একজন মানুষকে 
একাকী নামাজ আদায় করতে দেখে বললেন: “এমন কোন মানুষ নেয় 
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যে এই ব্যক্তির সঙ্গে নামাজ আদায় করে তাকে সদকা করবে”? 
ঝ মুস্তাহাব হলো ইমাম সাহেব মুক্তাদিদের দিক হয়ে না ফিরা পর্যন্ত 
তাদের না দাড়ানো । 
ঝ মুক্তাদিগণের ইমামের অনুসরনের পদ্ধতিঃ 
তকবির শুনতে পেলে মসজিদের ভিতরে ইমামের অনুসরণ করা 
সঠিক হবে যদিও ইমাম বা তার সামনে যারা তাদেরকে দেখতে না 
পায়। অনুরূপ মসজিদের বাইরেও অনুসরণ করা ঠিক হবে যদি তকবির 
শুনতে পায় ও লাইনগুলো একটি অপরটির সাথে মিলে থাকে । 
ঝ মুক্তাদিগণের দিকে ইমামের ফিরার পদ্ধতিঃ 
সুন্নত হলো সালাম ফিরানোর পর ইমাম মুক্তাদিদের দিক হয়ে 
বসবেন । যদি জামাতে মহিলারা থাকে তবে একটু অপেক্ষা করবেন 
যাতে করে মহিলারা চলে যেতে পারে। আর ফরজ নামাজের পর পরই 
সে স্থানে ইমাম সাহেবের জন্য নফল আদায় করা মকরুহ । 
ঝ যদি জায়গার সংকুলান না হয়, তবে ইমামে পর্শ্বে, তার পিছনে, 
উপরে ও নিচে মুসল্লীরা নামাজ আদায় করলে জায়েজ হবে। 
ঞ্চ ফরজ নামাজান্তে মুসাফাহা করা বিদ‘আত। আর নামাজের পর 
ইমাম ও মুক্তাদিদের সবাই মিলে স্বশব্দে এক সঙ্গে দোয়া করাও 
বিদ‘আত ৷ সংখ্যা ও পদ্ধতিতে শুধুমাত্র বৈধ হচ্ছে এ সকল জিকির- 
আজ কার যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যেগুলো পূর্বে উল্লেখ করা 
হয়েছে। 
ঝ ইমামকে বাদ দিয়ে মুক্তাদির অবস্থাসমূহ: 
ইমামকে বাদ দিয়ে মুক্তাদির দু’অবস্থা: 
প্রথম: ইমামকে বাদ দিয়ে একাকী হয়ে বাকি সালাত পুরা করবে। 
যেমন: যদি এমাম সালাত এমন দীর্ঘ করে যা সুন্নতের বহির্ভূত অথবা 
এমন দ্রুত আদায় করে যার ফলে ধীর-স্থিরতা ইত্যাদির বিশ্নতা ঘটে । 
দ্বিতীয়: সালাত ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে পুন:রায় আদায় করবে । মুক্তাদির 
এমন প্রয়োজন বা সম্যসা উপস্থিত হয় যার ফলে ইমামের অনুসরণ করা 
সম্ভব না। যেমন: পেশাব বা পায়খানা কিংবা বায়ুর চাপ অথবা নিজের 


*, হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৫৭৪ শব্দ তারই, তিরমিযী হাঃ নং ২২০ 
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বা অন্যের প্রতি ভয় ইত্যাদি যার কারণে সালাতে অব্যাহত থাকা 
অসম্ভব । 

ইমাম নামাজে তকবির, আমীন, সার্মি‘আল্লাহুলিমান হামিদাহ্‌ ও 
সালাম ফিরানো জোরে করে বলবে । তবে এ সবে অতিরিক্ত লম্বা করে 
টান দেওয়া থেকে বিরত থাকবে। 
ঝ শিলককারী ব্যক্তির পিছনে সালাত পড়ার বিধান: 

যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহকে ডাকে বা গাইরুল্লাহকে বিপদ মুক্তির জন্য 
আহ্বান করে কিংবা কবরের পর্শ্বে বা অন্য কোথাও গাইরুল্লাহর জন্য 
জবাই করে অথবা কবরবাসীদেরকে ডাকে তার পিছনে নামাজ আদায় 
করা চলবে না; কারণ এসব কুফরি ও শিরক যার ফলে তার নামাজ 
বাতিল । 
ঝ জুমার নামাজ ও জামাত ছাড়ার ওজরসমূহ: 

নিমের কারণগুলোর জন্য জুমার নামাজ ও জামাত ছাড়ার ওজর 
কবুল করা হবে যেমনঃ 

এমন রোগী যার জামাতে নামাজ আদায় করতে কষ্ট হয়। যার 
পেশাব ও পায়খানার চাপ আছে এমন ব্যক্তি । সফরসঙ্গীদের চলে 
যাওয়ার ভয় । যে ব্যক্তি তার নিজের বা সম্পদের কিংবা সাথীর অথবা 
বৃষ্টি বা কাদামাটি কিংবা প্রচণ্ড বাতাসের ভয় করে। যার সামনে খানা 
হাজির ও তার প্রয়োজন আছে এবং খেতেও সক্ষম৷ কিন্তু যেন এমনটি 
অভ্যাসে পরিণত না করে নেয়। অনুরূপ ডাক্তার, প্রহরী, নিরাপত্তা 
বাহিনী, দমকল বাহিনী ইত্যাদি । এরা মুসলমানদের প্রয়োজনীয় কাজে 
পরিবর্তে যোহরের নামাজ আদায় করবে। 
ঝ্চ যে সকল বস্তু নামাজ থেকে ভুলিয়ে রাখে বা যার মাঝে সময়ের 

অপচয় রয়েছে কিংবা শরীর বা বিবেকের ক্ষতি রয়েছে তা হারাম । 

যেমন: তাস খেলা, ধূম পান করা, হুক্কা টানা, নেশা, মাদক দ্রব্য 
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ইত্যাদি । এ ছাড়া টিভি ইত্যাদির পর্দায় বসা যার মধ্যে কুফুরি ও 

নিকৃষ্ট জিনিসের প্রদর্শনী হয় । 
ঝ্চ অপবিত্র বস্তুসহ ইমামের সালাতের বিধান: 

যদি ইমাম অজ্ঞতাবশত অপবিত্র বস্তু নিয়ে ইমামতী করেন এবং 
যাবে। 

আর যদি নামাজে জানতে পারে, তবে অপবিত্র বস্তু দূর করা বা 
পরিস্কার করা সম্ভব হলে তাই করবেন এবং নামাজ পূরণ করবেন। আর 
যদি সম্ভব না হয়, তবে একজনকে মুক্তাদিদের নামাজ পূরণ করার 
প্রতিনিধি বানিয়ে তিনি নামাজ ছেড়ে চলে যাবেন। 
ঝ যে ব্যক্তি কোন জনগোষ্ঠির জিয়ারত করতে যায় সে যেন তাদের 

ইমামতি না করে বরং তাদেরই একজন ইমামতি করবে। 
সালাতের লাইনের যেসব স্থান ফজিলতপুর্ণ: 

জামাতের প্রথম কাতার দ্বিতীয় কাতারের চেয়ে উত্তম । আর লাইনের 
ডান দিক বাম দিকের চেয়ে উত্তম । আল্লাহ তা'য়ালা প্রথম কাতার ও 
লাইনের ডান দিকের উপর রহমত বর্ষণ করেন ও তার ফেরেশতা মণ্ডলী 
তাদের জন্য ক্ষমা চান। আর নবী [8] প্রথম কাতারের জন্য তিনবার ও 
দ্বিতীয় কাতারের জন্য একবার দোয়া করেছেন । 
ঝ প্রথম লাইনের হকদার কে: 

প্রথম লাইনে ও ইমামের নিকটে দাড়ানোর হকদার হচ্ছে আহলে 
ইলম তথা বিদ্বানদের মধ্যে যারা বিবেকবান ও তাকওয়ার অধিকারী । 
তারাই মানুষের জন্য আদর্শ, তাই তারা এটা করার জন্য অগ্রসর হবেন। 


A EG CSG LAGS 0 1 D089 a SUF is 
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আবু মাসউদ [4] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [%%] নামাজে আমাদের 
কাধগুলো স্পর্শ করে বলতেন: “তোমরা লাইন সোজা কর, আগে পিছে 
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হবে না; কারণ আগে পিছে হলে তোমাদের অন্তরও আগে পিছে হয়ে 
যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা চালাক ও বিবেকবান তারা আমার 
নিকটবতী হবে। এরপর তাদের পরের দল, এরপর তাদের পরের 
দল” 
ঝ্ঁ সালাত লম্বা ও হালকা করার পদ্ধতিঃ 

সুন্নত হলো ইমাম যখন কেরাত লম্বা করবেন তখন বাকি 
রোকনসমূহকেও লম্বা করা । আর যখন কেরাত হালকা করবেন তখন 
বাকি রোকনগুলোও হালকা করা । 


Ft NEES AVE I] , JG as dl sR) DE sd 
0 ld Ud 08) IN DDD GE Lg Cie lo) se 
spd is G3 BNASUV ed 5 be Kl ld HUGd 5d 

“le Gi 

বারা’ ইবনে ‘আজেব [4] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ 
[$]-এর নামাজ পর্যবেক্ষণ করলে এমন পাই যে, তার কিয়াম 
(দাড়ানো), রুকু, রুকুর পরে সোজা দাড়ানো, সেজদা, দুই সেজদার 


মাঝের বসা, দ্বিতীয় সেজদা, সালাম ফিরানো ও নামাজ শেষে চলে 
যাওয়া সবই সমান সমান ।”২ 


*, মুসলিম হাঃ নং ৪৩২ 
২ বুকারী হাঃ নং ৮০১ ও মুসলিম হাঃ নং ৪৭১ শব্দ তারই 
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১৪- মা‘জুর (অক্ষম) ব্যক্তিদের সালাত 


 মা‘জুর তথা যাদের ওজর আছে তারা হলো: 

রোগী, মুসাফির ও ভীত ব্যক্তি যাদের ওজর নাই এমন ব্যক্তিদের 
ন্যায়, এরা নামাজ আদায়ে অক্ষম। আল্লাহর রহমতের বহি:প্রকাশ 
হিসাবে এ ধরনের লোকদের প্রতি সহজ করে দিয়েছেন ও তাদের 
সমস্যা দূর করে দিয়েছেন । আর তাদের সওয়াব অর্জন থেকে মাহরুম- 
বঞ্চিত করে দেননি । তাই তাদেরকে তাদের ক্ষমতা অনুসারে সুন্নত 
মোতাবেক নামাজ আদায়ের জন্য নিদের্শ করেছেন। 


(ক) অসুস্থ ব্যক্তির নামাজ 

ঝ্চ অসুস্থ ব্যক্তির নামাজের পদ্ধতি: 

রোগী ব্যক্তির দাড়িয়ে নামাজ আদায় করা জরুরী যদি দাড়িয়ে না 
পারে তবে চতুষ্পদ (চারজানু) হয়ে বসে বা তাশাহহুদের বৈঠকের ন্যায় 
বসে । তাও যদি না পারে তবে ডান পর্শ্বের উপর হয়ে। এও যদি 
কষ্টকর হয় তবে বাম পা্শ্বের উপর হয়ে আদায় করবে। এ ভাবেও যদি 
না পারে তবে কিবলার দিকে পা করে চিত হয়ে শুয়ে মাথা দ্বারা বুকের 
দিকে ইশারা করত: রুক ও সেজদা করবে। সেজদাকে রুকুর চেয়ে 
বেশি নিচু করবে। আর বিবেক থাকা পর্যন্ত কোন ক্রমে নামাজ মাফ 
নেয়। রোগী তার অবস্থা হিসাবে উল্লেখিত পন্থায় নামাজ আদায় করবে। 


So CICS ly of TIE U6 Bs dl 2) rad op Ops Sf 
HOS ob LES id OF SG or: a 6 ls Se 
লা এপ ss id 


১. ‘ইমরান ইবনে হুসাইন [%|] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার অর্শ্ব 
রোগ ছিল তাই নবী [$াকে এ অবস্থায় সালাত কিভাবে আদায় করব 
তা জিজ্ঞাসা করলাম । তিনি বললেন: “দাড়িয়ে নামাজ আদায় কর, 
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যদি না পার তবে বসে কর, তাও যদি না পার তাহলে এক পার্শ্বের 
উপর আদায় কর” 


dE UE V2 7 as dil wo) PE Yi Is 
CL wb So) IG 1d fe Ue 56 elo) se di Sl 
sib uw oe eid rf ss A ed So 25 


sol 2. «is 


২. হমরান ইবনে হুসাইন [&%] থেকে বর্ণিত তিনি অর্শ্বরোগী ছিলেন। 
তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [%%]কে মানুষের বসে বসে নামাজ আদায় 
করে তবে সর্বোত্তম। আর যে ব্যক্তি বসে পড়বে তার সওয়াব 
দাড়িয়ে পড়া ব্যক্তির চেয়ে অর্ধেক । আর যে ব্যক্তি শুয়ে আদায় 
করবে তার সওয়াব বসে আদায়কারীর চেয়েও অর্ধেক ।”২ 

ঝঞ্চ অসুস্থ ব্যক্তির পবিত্রার পদ্ধতি: 
নামাজের জন্য রোগী ব্যক্তির উপর পানি দ্বারা ওযু করা ওয়াজিব । 

যদি না পারে তবে তায়াম্মুম করেবে। তাও যদি না পারে তবে পবিত্রতা 

অর্জন রহিত হবে এবং তার অবস্থার উপর ভিত্তি করে নামাজ আদায় 
করবে। 

ঝ্চ অসুস্থ ব্যক্তির সালাতের আহকাম: 

অথবা বসে আদায় করতে ছিল অত:পর সেজদা করতে সক্ষম, অথবা 

পার্শ্বের উপর পড়তে ছিল এরপর বসতে সক্ষম, তাহলে যা করতে সক্ষম 

তাই করবে; কেননা তার উপর তাই ওয়াজিব । 

২. বিশ্বস্ত ডাক্তারের পরামর্শে রোগীর চিকিৎসার জন্য দাড়িয়ে নামাজ 

আদায় করতে সক্ষম ব্যক্তির বসে বসে নামাজ আদায় করা জায়েজ । 


> বুখারী হাঃ নং ১১১৭ 
২ বুখারী হান নং ১১১৫ 
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৩. যদি রোগী দাড়াতে ও বসতে সক্ষম হয় কিন্তু রুকু ও সেজদা করতে 
অক্ষম তাহলে দাড়ানো অবস্থায় ইশারা করে রুকু এবং বসা অবস্থায় 
ইশারা করে সেজদা করবে। 

8. যে ব্যক্তি জমিনের উপর সেজদা করতে অক্ষম সে বসে বসে রুকু ও 
সেজদা করবে। সেজদাকে রুকুর চেয়ে বেশি নিচু করবে এবং 
হাতদ্বয় হাটুর উপরে রাখবে । আর বালিশ ইত্যাদির উপর সেজদা 
কবেনা। 

৫. রোগী ব্যক্তি অন্যদের ন্যায়, তাই তার উপর কিবলামুখী হওয়া 
ওয়াজিব । যদি না পারে তবে তার অবস্থা হিসাবে যে দিকে সহজ 
হয়, সে দিকে হয়ে আদায় করবে। আর রোগীর কোন পার্শ্ব নড়িয়ে 
বা আঙ্গুল ইশারা করে নামাজ সহীহ হবে না। বরং যেমনটি উল্লেখ 
হয়েছে সে মোতাবেক আদায় করতে হবে। 

ঝঁ রোগী কখন দুই ওয়াক্তকে জমা করে সালাত আদায় করবে: 
যদি প্রত্যেক নামাজ তার সময়মত আদায় করতে রোগীর প্রতি কষ্ট 

হয় বা অপারগ হয় তবে তার জন্য যোহর ও আসরকে এবং মাগরিব ও 

এশাকে কোন একটির সময়ে একত্রে জমা করে আদায় করা জায়েজ । 

ঝ নামাজে কষ্ট হচ্ছে: এমন কষ্ট যার দ্বারা নামাজের খুশু* নষ্ট হয়ে 
যায়। আর খুশু হলো অন্তরের উপস্থিতি ও একাগ্রতা । 

ঝঁ রোগী ব্যক্তি কোথায় সালাত আদায় করবে: 
যে রোগী মসজিদে যেতে সক্ষম তার জন্য মসজিদে গিয়ে জামাতের 

সাথে নামাজ আদায় করা জরুরী । সে সক্ষম হলে দাড়িয়ে নামাজ আদায় 

করবে আর না পারলে ক্ষমতার অবস্থা বুঝে জামাতে সালাত আদায় 
করবে। 

ঝ রোগী ও মুসাফিরের আমলের যা লেখা হবে: 
আল্লাহ তা‘আলা অসুস্থ ও মুসাফির ব্যক্তির জন্য তাদের সুস্থ ও 

বাড়িতে অবস্থানের সময় যা আমল করত তা এ অবস্থায় না করতে 

পারলেও তার সওয়াব দান করবেন এবং রোগীকে ক্ষমা করে দিবেন। 

by »:0l7 ae li le alt J JI JG ac dl 2) SF a 
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আবু মুসা আ্শ‘আরী [|] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [| 
বলেছেন: “যখন বান্দা অসুস্থ হয় অথবা সফর করে তখন তার সুস্থ ও 
বাড়িতে থাক অবস্থায় যা যা আমল করত অনুরূপ তার সওয়াব লেখা 
হয়” 


>, বুখারী হাঃ নং ২৯৯৬ 


www.QuranerAlo.com 


সালাত অধ্যায় 25 মুসাফিরের সালাত 


(খ) মুসাফিরের সালাত 


ঝঞ্চ সফর তথা ভ্রমণ হলো নিজ বসাবাসের স্থান ছেড়ে অন্যত্র গমন 
করা। 
ঞ্চ সফর অবস্থায় নামাজ কসর (সংক্ষিপ্ত করণ) ও জমা তথা একত্রে 
আদায় করা জায়েজ করা ইসলামের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট; কারণ 
সফরে অধিকাংশ সময় কষ্ট হয়ে থাকে আর ইসলাম দয়া ও সহজের 
দ্বীন । 
AE 4D a dil 2) ost of PA CS IU I 5 SN 
CLUB {19% Cad PEE 0 SL) Sa Ca LAE EO 
5 se dh So sh U2 CICS bis Cin log Cand IE Ll) 
PEE WOE EW Lb le rs dh Gud FEV J GE 
ইয়া‘লা ইবনে উমাইয়া বলেন, আমি উমার ইবনে খাত্তাব [%]কে যখন 
বললাম, আল্লাহর বাণী:“নামাজকে কসর করে আদায় করলে তোমাদের 
প্রতি পাপ নেয় যদি ভয় কর যে, যারা কাফের তারা তোমাদেরকে 
ফেৎ্নায় ফেলতে পারে” [সূরা নিসা: ১০১] 
তখন তিনি বললেন, তুমি যেমন আশ্চর্য হচ্ছ আমিও তেমনি আশ্চর্য হয়ে 
রসুলুল্লাহ [$%]কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ৷ উত্তরে তিনি [| 
বলেন:“ইহা একটি দান যা আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের প্রতি দান 
করেছেন। অতএব, আল্লাহর দান কবুল করে নেও ৷”? 
+ কসর ও জমা করার বিধান: 
সফরে নিরাপদে বা ভয় উভয় অবস্থাতে কসর করা সুন্নতে 
মুয়াক্কাদা । কসর হচ্ছে চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজ যেমন: যোহর, আসর 
ও এশার নামাজ দুই দুই রাকাত করে আদায় করা। আর ইহা সফর 
ব্যতীত অন্য কোন অবস্থাতে জায়েজ নেই । আর মাগরিব ও ফজর 


>, মুসলিম হাঃ নং ৬৮৬ 


www.QuranerAlo.com 


সালাত অধ্যায় 26 মুসাফিরের সালাত 


নামাজে কসর নেই। জমা তথা একত্রে নামাজ আদায় করা শর্ত 

মোতাবেক বাড়িতে ও সফরে জায়েজ । 

ঝ্ যখন মুসাফির হেঁটে বা যানবাহনে স্থল পথে বা জল পথে কিংবা 
পানি পথে সফর করবে তখন তার জন্য চার রাকাত বিশিষ্ট 
শেষ হওয়া পর্যন্ত দুই ওয়াক্তের নামাজকে কোন একটির সময়ে 
একত্রে আদায় করাও জায়েজ । 


£4 Gale SABA Ba Lod SAL LLG DLL AOA HE dn Bain Sn 
Wo BU As) Cop Lb 9 ILL UIE gl 2) LSE 
If £ LAE 62 পঠ 


আয়েশা (রা:) থেক বর্ণিত তিনি বলেন: নামাজ প্রথমত: দুই রাকাত 

ক’রে ফরজ করা হয়। অত:পর সফরের নামাজ আসল তবিয়তে বহাল 

থেকে যায়, আর বাড়িতে থাক অবস্থার নামাজ (চার রাকাত) পূরণ করা 
হয়।”” 

ঝ প্রচলন ও প্রথা অনুযায়ী যাকে সফর বলা হয় তার সাথে সফরের 
বিধানসমূহ সম্পৃক্ত হয়। আর তা হলো নামাজের কসর ও জমাকরণ 
এবং রোজা না রাখা ও মোজার উপর মাসেহ করা । 

ঝ্ মুসাফির যখন তার জনপদের বসতি এলাকা থেকে বের হবে তখন 
থেকেই কসর ও একত্রে নামাজ আদায় করতে পারবে। আর সঠিক 
মতে সফরের জন্য নির্দিষ্ট কোন দূরত্ব নেই বরং এর ফয়সালা নিজ 
নিজ দেশ ও এলাকার প্রথা মোতাবেক হবে। অতএব, যখনই সফর 
করবে এবং অবস্থান কিংবা বসবাসের নিয়ত করবে না সে মুসাফির, 
তার উপর সফরের সকল বিধান অর্পিত হবে যতক্ষণ সে তার শহরে 
ফিরে না আসবে। 

ঝ্ সফরে কসর করা সুন্নত, তাই সফর যাকে বলে তাতেই কসর 
করবে। কিন্তু যদি কসর না করে পূর্ণ নামাজ আদায় করে, তবে তার 
নামাজ সঠিক হবে। 
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ঝ্চ যখন মুসাফির মুকিম (বাড়িতে অবস্থানকারী) ব্যক্তির পিছনে নামাজ 
আদায় করবে, তখন সে পূর্ণ নামাজ পড়বে । আর যদি মুকিম 
কসর করবে আর মুকিম সালামের পরে তার নামাজ পূর্ণ করে নিবে। 

ঝচ সুন্নত হলো মুসাফির যখন সে স্থানের মুকিমদেরকে নিয়ে নামাজ 
পড়াবেন তখন দুই রাকাত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে বলবে: 
“আতিম্মু সলাতাকুম ফাইন্না কাওমু সাফার” অর্থ: তোমরা 
তোমাদের নামাজ পূর্ণ করে নেও আমরা মুসাফির জাতি । 

ঝ্ সফরে তাহাজ্জুদ, বিতর ও ফজরের সুন্নত ছাড়া সুনানে রাওয়াতিবা 
তথা নামাজের আগে ও পরের নামাজগুলো ছেড়ে দেওয়াই সুন্নত । 
আর সাধারণ নফল নামাজগুলো সফরে ও বাড়িতে আদায় করা 
জায়েজ । অনুরূপ কারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত নামাজ যেমন: ওযুর সুন্নত, 
কা‘বা ঘরের তওয়াফ শেষে সুন্নত, তাহিয়্যাতিল মসজিদ ও চাশত 
ইত্যাদি নামাজ । 

ঝ পাচ ওয়াক্ত নামাজের পরের জিকিরগুলো নারী-পুরুষ ও সফরে ও 
বাড়িতে পড়া সুন্নত ৷ 

ঝ বিমানের পাইলট বা গাড়ির চালক কিংবা পানি জাহাজের নাবিক 
কিংবা রেলগাড়ির ড্রাইভার এবং যাদের সফর সর্বদা লম্বা সময় ধরে 
চলতে থকে, তাদের জন্য জায়েজ হলো সফরের রোখসত গ্রহণ 
করা । যেমন: নামাজের কসর ও একত্রে আদায় এবং রমজান মাসে 
রোজা না করা ও মোজার উপর মাসেহ করা। 

ঝ্ মুসাফিরের জন্য সুন্নত হলো যখন সে তার বাড়িতে ফিরে আসবে 
তখন প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত নামাজ আদায় করে তারপর 
বাড়িতে প্রবেশ করা । 

ঝ কসরের ব্যাপারে লক্ষণীয় হচ্ছে স্থান সময় নয়। তাই যদি মুসাফির 
বাড়ির নামাজ ভুলে যায় এবং সফরে স্মরণ হয় তবে তা কসর করে 
আদায় করবে। আর যদি সফরের নামাজ বাড়িতে আসার পর স্মরণ 
হয় তবে পূর্ণ নামাজ আদায় করবে। 
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সালাত অধ্যায় 28 মুসাফিরের সালাত 


ঝ্চ যদি মুসাফিরকে আটক করা হয় আর সে অবস্থানের নিয়ত না করে 
অথবা অবস্থানের নিয়ত ছাড়াই কোন প্রয়োজনে অবস্থান করে তবে 
সে কসর করবে যদিও তার সফর লম্বা হউক না কেন। 

ঝ্ যদি নামাজের সময় হওয়ার পর সফর করে তবে কসর ও একত্রে 
হওয়ার পর নিজ শহরে প্রবেশ করে পূর্ণ নামাজ আদায় করবে এবং 
একত্রে ও কসর কবেনা। 

ঝ যদি বিমানে হয় আর নামাজ পড়ার কোন স্থান না পায়, তবে তার 
স্থানে দাড়িয়ে কিবলামুখী হয়ে নামাজ আদায় করবে। আর শক্তি 
অনুসারে রুকুর জন্য ইশারা করবে। এরপর সিটে বসবে ও শক্তি 
হিসাবে সেজদার জন্য ইঙ্গিত করবে। 

ঝ যে ব্যক্তি মক্কা বা অন্য কোথাও সফর করবে সে ইমামের পিছনে পূর্ণ 
নামাজ আদায় করবে। আর যদি ইমামের সঙ্গে নামাজ না পায়, 
তবে সুন্নত হলো সে কসর করে পড়বে। আর যে ব্যক্তি কোন 
বা একামত শুনতে পায় আর সে নামাজ পড়ে নাই, তাহলে চাইলে 
সে অবতরণ করে জামাতে নামাজ পড়তে পারে অথবা তার সফরকে 
অব্যাহত রাখতে পারে। 

ঝ যে ব্যক্তি যোহর ও আসর কিংবা মাগরিব ও এশার নামাজ একত্রে 
আদায় করতে চায়, সে আজান দিবে অত:পর একামত দিয়ে প্রথম 
ওয়াক্ত পড়ে আবার একামত দিয়ে দ্বিতীয় ওয়াক্ত নামাজ আদায় 
করবে। আর মুসন্লীরা সকলে জামাত করে আদায় করবে। যদি ঠাণ্ডা 
বা বাতাস কিংবা বৃষ্টি হয়, তবে তাদের বাড়িতেই নামাজ আদায় 
করবে। 

ঝ সফরে একত্রে নামাজ আদায়ের পদ্ধতি: 
মুসাফিরের জন্য যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশার নামাজ 

কোন একটির সময়ে তরতিব সহকারে একত্রে আদায় করা জায়েজ । 

অথবা দুই নামাজের মধ্যবতী সময়ে । যদি কোথাও অবতরণ করে তবে 
যা সহজ হয় তাই করবে। আর যখন চলন্ত অবস্থয় থাকবে তখন সুন্নত 
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হলো সূৰ্য ডুবে গেলে চলার আগে মাগরিবের সময় এশাকে আগিয়ে নিয়ে 

একত্রে পড়ে নিবে। আর সূর্য ডুবার পূর্বে চলতে আরম্ভ করলে 

মাগরিবকে পিছিয়ে নিয়ে এশার সময় একত্রে আদায় করবে। 

ঝ্চ আর যদি সূর্য ঢলার পরে সফর আরম্ভ করে তবে আসরকে এগিয়ে 
নিয়ে যোহরের সময় একত্রে আদায় করবে। আর যদি সূর্য ঢলার 
পূর্বে সফর শুরু করে তবে যোহরকে পিছিয়ে নিয়ে আসরের সময় 
একত্রে আদায় করবে। 
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১. ইবনে আব্বাস [:%] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [$$] চলন্ত 
অবস্থায় থাকলে যোহর ও আসরকে জমা তথা একত্রে আদায় 
করতেন। অনুরূপ মাগরিব ও এশার নামাজও একত্রে আদায় 
করতেন ত 2 

Bl) ale lv lo NID IE:U as dl 23 SUL of 
LE 4d UF 0 PASS SL HBP ml 5 OFS | 

be i 55 0 Tl Slo Io 5 I att Cb OY 


২. আনাস ইবনে মালেক [4] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [%] 
করতেন । অত:পর অবতরণ করে যোহার ও আসর একত্রে আদায় 
করতেন । আর সফরের পূর্বে সূর্য ঢলে গেলে যোহর আদায় করে 
নিয়ে বাহনে আরোহন করতেন ।”২ 

ঝ্চ হভৃরত অবস্থায় আরাফাতে যোহর ও আসরকে যোহরের সময় 
একত্রে কসর করে আদায় করা সুন্নত । অনুরূপ মুযদালিফায় কসর 


> বুখারী হাঃ নং ১১০৭ 
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সালাত অধ্যায় 30 মুসাফিরের সালাত 


করে মাগরিবকে দেরী করে এশার সময় একত্রে আদায় করাও 
সুন্নত । যেমনটি মহানবী [$%] করেছিলেন। 

ঝ্চ সহজ সাধ্য হলে সফরকারীদের উপর জামাত করে নামাজ আদায় 
করা ওয়াজিব। আর তা না হলে সামর্থ হিসাবে একাকী আদায় 
করবে। বিমানে বা পানি জাহাজে কিংবা রেলগাড়ি ইত্যাদিতে 
দাড়িয়ে নামাজ পড়বে যদি না পারে তবে বসে বসে আদায় করবে 
এবং রুকু ও সেজদা ইশারায় করবে । ফরজ নামাজ হলে কিবলামুখী 
হয়ে পড়বে এবং তার জন্য আজান ও একামত দেওয়া সুন্নত যদিও 
একাকী হয় না কেন। 

ঝ মুসাফিরের জন্য বাহনের পিঠে নফল নামাজ পড়া জায়েজ। আর 
সুন্নত হলো তকবিরে তাহরিমার সময় কিবলামুখী হওয়া যদি সহজ 
সাধ্য হয়। আর তা না হলে যে দিকেই বাহন যাক সেদিক হয়ে 
নফল নামাজ পড়বে তাতে কোন অসুবিধা নেয় । দিনের প্রথম ভাগে 
সফরের জন্য বের হওয়া সুন্নত। আর মুস্তাহাব হচ্ছে সহজ হলে 
বৃহস্পতিবারে সফর করা । একাকী সফর না করাও সুন্নত । যদি তিন 
জন বা এর অধিক হয় তবে একজনকে তাদের আমির বানাবে । 

ঞ মুকিম অবস্থায় বাড়িতে একত্রে নামাজ আদাযের বিধান: 
বাড়িতে থাকা অবস্থায় যোহর ও আসর অথবা মাগরিব ও এশার 

নামাজ এমন রোগী যার যথা সময়ে পড়তে কষ্ট হয়, তার জন্য একত্রে 

আদায় করা জায়েজ । অনুরূপ বৃষ্টিময় রাত্রিতে অথবা ঠাণ্ডা রাত্রিতে 
কিংবা কাদামাটি হলে বা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস বইলে ৷ এঁরূপ মুস্তাহাযা 

(প্রদর রোগিণী) মহিলা ও বন্ুমূত্র রোগী এবং যার নিজের বা পরিবার 

কিংবা সম্পদ ইত্যাদির উপর ভয় হয় তার জন্যেও জায়েজ । 
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(ক) ভয়-আতঙ্ক অবস্থার সালাত 


ঝ হসলাম উদারতা ও সহজের দ্বীন আর ফরজ নামাজসমূহের গুরুত্ব ও 
উপকারিতার দিক থেকে কোন অবস্থাতে তা বাদ পড়ে না। তাই 
যখন মুসলমানরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে থাকেন এবং তাদের 
আদায় করা জায়েজ আছে । এ নামাজের প্রসিদ্ধ পদ্ধতিগুলো হচ্ছে: 

ঝ ভয়-ভীতির সময় সালাতের পদ্ধতি: 

১. যদি শত্ৰু পক্ষ কিবলার দিকে থাকে তবে নিম্নের পদ্ধতিতে আদায় 
করবে: 

কাতার হয়ে দাড়াবে । সকলে এক সঙ্গে তকবির দিবে ও একই সঙ্গে 
রুকু করবে এবং একই সাথে উঠবে এরপর ইমামের সাথের কাতারটি 
তার সঙ্গে সেজদা করবে। এরা দাড়ালে দ্বিতীয় কাতার সেজদা করবে 
অতঃপর দাড়াবে। এরপর দ্বিতীয় লাইন সামনে আগাবে আর প্রথম 
লাইন পিছনে পিছাবে। অত:পর ইমাম সাহেব এদেরকে নিয়ে প্রথম 
রাকাতের ন্যায় দ্বিতীয় রাকাত আদায় করবেন । এরপর সকলকে নিয়ে 
এক সঙ্গে সালাম ফিরাবেন। 

২. যদি দুশমনরা কিবলার বিপরীত দিকে হয় তবে নিম্নের পদ্ধতিতে 
নামাজ পড়বে: 

(ক) ইমাম সাহেব একটি দল নিয়ে তকবির দিবেন আর অপর দলটি 
শত্রুদের সামনে হয়ে দাড়াবে । তাদেরকে নিয়ে এক রাকাত আদায় করে 
ইমাম দাড়িয়ে থাকবেন। আর এরা নিজেদের নামাজ পূরণ করে ফিরে 
যাবে ও শত্রু পক্ষের সামনে দাড়াবে । অতঃপর দ্বিতীয় দলটি ইমামের 
পিছনে আসবে ও তিনি তাদেরকে নিয়ে বাকি রাকাত আদায় করবেন। 
এরপর তারাও নিজেরা নামাজ পূরণ করবে আর ইমাম বসেই থাকবেন। 
অত:পর তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরাবেন। সেনাদলের করণীয় হচ্ছে: 
তারা নামাজের সময় হালকা অস্ত্র সঙ্গে রাখবে ও দুশমনদের ব্যাপারে 
সতৰ্ক থাকবে। 
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(খ) অথবা ইমাম কোন একটি দলকে নিয়ে দুই রাকাত আদায় করবেন 

এবং এ দলটি নিজেরা সালাম ফিরিয়ে চলে যাবে। আর ইমাম বৈঠক 

করে দাড়াবেন। অত:পর দ্বিতীয় দলটি আসলে ইমাম সাহেব তাদেরকে 
তাহলে ইমামের হবে চার রাকাত আর প্রতিটি দলের হবে দুই দুই 
রাকাত করে। 

(গ) অথবা প্রথম দলটিকে নিয়ে দুই রাকাতের পূর্ণ নামাজ শেষ করে 

সালাম ফিরাবেন। অত:পর দ্বিতীয় দলটিকে নিয়ে অনুরূপ দুই রাকাত 

পড়ে সালাম ফিরাবেন। 

(ঘ) অথবা প্রতিটি দল ইমামের সঙ্গে এক রাকাত করে আদায় করবে। 

যার ফলে ইমামের নামাজ হবে দুই রাকাত, আর কোন কাজা ছাড়াই 

প্রতিটি দলের নামাজ হবে এক রাকাত করে। 

এ সকল পদ্ধতি সহীহ হাদীস দ্বারা সুসাব্যস্ত । 

৩. যখন ভয় ও আক্রমণ এবং যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করবে তখন 
দাড়িয়ে ও সওয়ারী অবস্থায় এক রাকাত নামাজ পড়বে । কিবলামুখী 
হোক বা না হোক ইশারায় রুকু ও সেজদা করবে। আর যদি নামাজ 
পড়তে সক্ষম না হয়, তবে তাদের ও শক্রদের মাঝে আল্লাহর 
ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত দেরী করবে। অতপ:ঃর সময়মত নামাজ 
কায়েম করবে । 

১. আল্লাহর বাণী: 

Ais SE CY S555 12585 23 BA SH ics 

CIS IEG Eli US Wil LEA TY CG I IC 

YY YYA A 


“তোমরা নামাজসমূহের হেফাজত কর। আর বিশেষ করে মধ্যের 
(আসরের) নামাজের হেফাজত কর। আর আল্লাহর জন্য একাগ্ৰচিত্তে 
দাড়াও । যদি ভয় কর তবে দাড়িয়ে অথবা সওয়ারীতে নামাজ আদায় 
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কর। আর যখন তোমরা নিরাপদে হবে তখন আল্লাহ যেমন শিক্ষা 
দিয়েছেন যা তোমরা জানতে না সেভাবে তার জিকির কর ৷” 
[ সূরা বাকারা: ২৩৮-২৩৯] 


Lo SS IU se lah dl 2:06 gs dl 2) Al ff 
LS) SN BY FS) dl 9 WT pari 3 ln) lb 4) 


bd 


২. ইবনে আব্বাস [:&] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ তার নবীর 
রাকাত । আর সফরের জন্য দুই এবং ভয় অবস্থাতে এক রাকাত ৷”? 

ঝ যখন মাগরিবের নামাজ হবে তখন তাতে কসর হবে না তখন ইমাম 
সাহেব প্রথম দলটি নিয়ে দুই রাকাত পড়বে আর দ্বিতীয়টিকে এক 
রাকাত। অথবা এর বিপরীত প্রথমটিকে এক রাকাত আর 
দ্বিতীয়টিকে দুই রাকাত পড়াবে। 


> মুসলিম হাঃ নং 
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১৫- জুমার সালাত 


ঝ জুমার সালাত বিধিবিধান করার হেকমতঃ: 

মুসলমানদের মাঝে ভালবাসা ও মহব্বতের বন্ধনকে অটুট রাখার 
জন্য আল্লাহ তা‘আলা বিভিন্ন ধরনের জমায়েতের ব্যবস্থা করেছেন। 
একটি মহল্লা বা গ্রামের জমায়েতের জন্য পাচ ওয়াক্ত নামাজ । একটি 
শহরের জমায়েতের জন্য জুমা ও ঈদের নামাজ । আর বিশ্ববাসীর 
জমায়েতের জন্য মঙ্ধায় হজ্ব । এগুলো মুসলমানদের ছোট, মধ্যম ও বড় 
জমায়েত তথা একত্রে মিলিত হওয়ার এক অনন্য মাধ্যম ও উপায় । 
ঝ জুমার দিনের ফজিলত: 


LE D086 LD ae dt lo od Of as dl ) 3 af 
C7 5 ed) ol a3 ST GE a3 Lad Bs nei ole Cal 
i Ker] ALE i UL 
আবু হুরাইরা [4%] থেকে বর্ণিত নবী [$$] বলেছেন: “সূর্য উদিত হয়েছে 
এমন দিনের মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো জুমার দিন। এ দিনে আদম 
[498৷]কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিনে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করা হয়েছে 
ও এ দিনেই তাকে জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে। আর জুমার দিন 
ছাড়া অন্য কোন দিনে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না৷” 
ঝ জুমার নামাজের হুকুম: 
জুমার নামাজ দু’রাকাত। ইহা প্রতিটি মুসলিম, পুরুষ, বালেগ, 
বিবেকবান, স্বাধীন, ঘর-বাড়ি বানিয়ে একটি জনপদে স্থায়ীভাবে বসবাস 
করে এমন ব্যক্তির উপর জুমার নামাজ ফরজ । জুমার নামাজ নারী, 
রোগী, শিশু, মুসাফির ও দাস-দাসীর উপর ফরজ নয়। এদের মধে যারা 
জুমার নামাজে হাজির হবে তার নামাজ যথেষ্ট হয়ে যাবে। আর 
মুসাফির যদি কোন স্থানে অবতরণ করে আর সেখানের আজান শুনতে 
পায় তবে তার জন্য জুমা আদায় করা জরুরী হয়ে যাবে। 


*, মুসলিম হাঃ নং ৮৫৪ 


www.QuranerAlo.com 


সালাত অধ্যায় 35 জুমার সালাত 


ঝ জুমার নামাজের সময়: 
জুমার নামাজের উত্তম সময় হলো সুর্য ঢলার পর থেকে যোহরের 
সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত । তবে সূর্য ঢলার পূর্বেও আদায় করা জায়েজ 
আছে। 
ৰ জুমার আজান: 
উত্তম হলো জুমার নামাজের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় আজানের মধ্যে 
এমন সময় থাকা যাতে করে একজন মুসলিম বিশেষ করে যারা দূরে, 
ঘুমন্ত ও গাফেল তারা নামাজের জন্য প্রস্তুতি গহণ ও জুমার আদব এবং 
সুন্নতগুলো আদায় ক'রে নামাজের জন্য যেতে পারে। 
জুমার নামাজ তার সময়ের মধ্যে আদায় করা ওয়াজিব। আর 
জনপদের মধ্য হতে কমপক্ষে দুই বা তিন জন যেন উপস্থিত হয়। 
নামাজের পূর্বে দু'টি খুৎবা হতে হবে যাতে থাকবে আল্লাহর প্রশংসা, 
তার জিকির ও শুকরিয়া। আরো থাকবে আল্লাহ ও তার রসূলের 
আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও আল্লাহর তাকওয়ার অসিয়ত । 
ঝ্চ জুমার নামাজ যোহরের নামাজের জন্য যথেষ্ট । তাই জুমার পরে 
হেফাজত করা ফরজ । যে ব্যক্তি অলসতা করে পরস্পর তিনটি জুমা 
ত্যাগ করে আল্লাহ তা'য়ালা তার অন্তরে মোহর মেরে দেন। 
ঝ জুমার নামাজের জন্য গোসল করা ও সকাল সকাল মসজিদে 
যাওয়ার ফজিলত: 


Ly: lo) 2 A calli J sf ts dl 2) A af 
LOI UN OF GG LS Gd Lot itt Fs Lh 
ES 0% EG Hu Lt SEN 9 ACF SG sul FA 
ELSE ১ ০9 a LN SEN HS spl 
OA LUNs BON EF 54 Las CH SEG ot) 


“se EEA 
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১. আবু হুরাইরা [|] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [%] বলেছেন: “যে ব্যক্তি 
জুমার দিন জানাবতের গোসল করল । অত:পর মসজিদে গেল সে 
যেন একটি উট কুরবানি করল । আর যে দ্বিতীয় মুহূর্তে গেল সে যেন 
একটি গরু কুরবানি করল । আর যে তৃতীয় মুহূর্তে গেলে সে যেন 
একটি শিংওয়ালা দুম্বা কুরবানি করল । আর যে চতুর্থ মুহূর্তে গেল 
সে যেন একটি মুরগি কুরবানি করল । আর যে পঞ্চম মুহূর্তে গেল 
সে যেন একটি ডিম কুরবানি করল । অত:পর যখন ইমাম সাহেব 
বের হয়ে আসেন তখন ফেরেশতাগণ জিকির শুনতে থাকেন” * 


le Ll So sll J Cass aw dl 2) WEN nf Sd nf 8 
9 9 EN KS Jb Ritdl BS Job A nl lo 
ES 8 5 JS UE El MG Sl Gut oe UY CS 

Eb ly 335 He pS) er 


২. আওস ইবনে আওস শাকাফী [|] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি 
রসুলুল্লাহ [%]কে বলতে শুনেছি: “যে ব্যক্তি জুমার দিন তার স্ত্রীকে 
গোসল করাল ও নিজে গোসল করল। অত:পর অন্যকে জলদি 
করাল ও নিজেও সকাল সকাল পায়ে হেঁটে মসজিদে গেল এবং 
ইমামের নিকটে বসল ও কোন অনর্থক কাজ না করে ইমামের খুৎবা 
শুনলো। তার প্রতিটি চলার পদের সওয়াব রোজা ও তাহাজ্জুদ 
সম্মিলিত এক বছরের সমান নেকি বরাবর হবে।”২ 

ঝ জুমার জন্য গোসলের সময়: 
জুমার নামাজের জন্য গোসল করা ও যাওয়ার মুস্তাহাব সময় শুরু 

হয় ফজর থেকে । আর এ সময় জুমা আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকে 

এবং জুমার জন্যে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গোসল দেরী করা উত্তম । 


> বুখারী হাঃ নং ৮৮১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৮৫০ 
২ হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩৪৫ শব্দ তারই, ইননে মাজাহ হাঃ নং ১০৮৭ 
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ঝঁ জুমার জন্য যাওয়ার উত্তম সময়ঃ 

১. জুমার জন্য যাওয়ার উত্তম সময় আরম্ভ হয় সূর্য উঠা হতেই । আর 
জুমার জন্য যাওয়ার ওয়াজিব সময় হলো ইমামের প্রবেশের পরে 
দ্বিতীয় আজানের সময় । 

২. মুসলিম ব্যক্তি পাচটি মুহূর্ত জানার চেষ্টা করবে। সূর্য উঠা থেকে 
ইমাম বের হয়ে আসা পর্যন্ত সময়কে পীচ ভাগে ভাগ করবে যার দ্বার 
সে প্রতিটি মুহূর্ত জানতে পারবে। 

জুমার দিন সফর করার বিধান: 
কোন প্রয়োজন ব্যতীত দ্বিতীয় আজানের পরে জুমার দিনে সফর 

করা জায়েজ নেই । প্রয়োজন যেমন: সঙ্গী বা পরিবহন গাড়ি বা পানি 

জাহাজ বা বিমান ছুটে যাওয়ার ভয় । 

আল্লাহর বাণী: 

55 4S ISLE ILA 5 2 HLA L323 BLN GT G3; 

eas EO FA FELT dE I 

“হে ঈমানদারগণ! যখন জুমার দিনে নামাজের জন্য আহ্বান করা হয় 

তখন আল্লাহর যিকিরের দিকে ছুটে আস । আর ব্যবসা-বাণিজ্য পরিহার 

কর। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা অবগত হতে ৷” 

[সূরা জুমু‘আ: ৯] 

ঝ মাসবুক কখন জুমা পেয়েছে ধরা যাবে: 
যে ব্যক্তি ইমামের সাথে এক রাকাত জুমার নামাজ পাবে সে দ্বিতীয় 

রাকাত পড়ে জুমার নামাজ পুরা করে নিবে। আর যে এক রাকাতের 

চেয়ে কম পাবে অর্থাৎ দ্বিতীয় রাকাতের রুকু পাবে না সে যোহরের 
নিয়ত করবে এবং চার রাকাত নামাজ আদায় করবে। 

ঝ ইমাম জুমার জন্য কখন আসবেন: 
মুক্তাদিদের জন্য সুন্নত হলো জুমা, ঈদ ও বৃষ্টির নামাজের জন্য 

সকাল সকাল আসা । আর ইমামের জন্য সুন্নত হলো জুমা ও বৃষ্টির 

নামাজের জন্য খুৎবার সময় আর ঈদের জন্য নামাজের সময় আসা । 
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খুৎবা কেমন হবে: 
সুন্নত হলো ইমাম সাহেব জুমার জন্য ছোট করে মুখস্ত খুৎবা 
দিবেন। আর যদি কাগজে লেখে খুৎবা দেন তবে তা তার ডান হাতে 
ধরবেন। প্রয়োজন হলে ইমাম সাহেব লাঠি বা ধনুক কিংবা মেম্বারের 
দেওয়ালের উপর বাম হাত দ্বারা ঠেস বা হেলান দিবেন। 
ঝ্চ সুন্নত হলো যিনি ভাল আরবি জানেন তিনি জুমার দু'টি খুৎবা 
আরবিতে প্রদান করবেন। আর যদি উপস্থিত জনগণ আরবি না 
বুঝে, তবে তাদের ভাষা দ্বারা অনুবাদ করাই উত্তম । তাও যদি সম্ভব 
না হয়, তবে তাদের ভাষায় খুৎবা প্রদান করবেন। কিন্তু নামাজ 
আরবি ছাড়া অন্য কোন ভাষায় সঠিক হবে না। 
ঝ মুসাফিরের প্রতি জুমা কি ওয়াজিব? 
যদি কোন মুসাফির এমন শহর হয়ে অতিক্রম করে যেখানে জুমা 
অনুষ্ঠিত হয় ও সে আজানও শুনে এবং সেখানে বিশ্রাম নেওয়ার ইচ্ছা 
করে, তবে তার প্রতি জুমার নামাজ আদায় করা জরুরী হয়ে পড়বে। 
আর যদি তাদের নিয়ে খুৎবা দেয় ও জুমার নামাজ আদায় করে তবে 
সকলের নামাজও সহীহ হবে। 
ঝঁ খতিবের গুণাবলী: 


Ces 3 lo se di So sli J 8 J sli xs of pe 
Hoe U4 he U2 HE SS La In Bye UES Ee LS 

PE Nf 
জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [|] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ [$] 
যখন খুৎবা প্রদান করতেন তখন তার চক্ষু দু'টি লাল হয়ে যেত, 
আওয়াজ উচু হত ও তার রাগ বেড়ে যেত। এমনকি যেন তিনি কোন 


সেনাদল থেকে ভয় প্রদর্শনকারী । তিনি বলতেন: তোমাদের সকাল ও 
তোমাদের বিকাল (এটা ভয় প্রদর্শনের কমান্ড) ৷” 


>, মুসলিম হাঃ নং ৮৬৭ 
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ঝ ইমাম প্রবেশ করে কি করবেন: 

তিনটি স্তর বিশিষ্ট মেম্বারে দাড়িয়ে ইমামের খুৎবা দেওয়া সুন্নত । 
ইমাম মসজিদে প্রবেশ করেই মেম্বারে উঠবেন এবং মুসল্লীদের সামনে 
করে সালাম দিবেন । এরপর মুয়াজ্জিনের আজান শেষ হওয়া পর্যন্ত বসে 
থাকবেন । অত:পর দাড়িয়ে প্রথম খুৎবা প্রদান করবেন । এরপর বসবেন 
অতঃপর দাড়িয়ে দ্বিতীয় খুৎবা প্রদান করবেন। আর কোন প্রয়োজনে 
খুৎবা বন্ধ করে আবার জারি রাখা জায়েজ আছে । 
ঞ খুত্বার পদ্ধতি: 

কখনো খুৎ্বাতুল হাজাত (বিয়ের খুৎবা) আবার কখনো অন্য খুৎবা 
দ্বারা আরম্ভ করবেন । খুৎ্বাতুল হাজাতের শব্দগুলো হচ্ছে: 


22 be BY SAG LOY SE det dios dh Ld 3 
G22 58 Jat 4 dF ms 0 di s9 SF UH is ies Cd 
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ঝ খুতবার বিষয়: 

নবী [%] ও তার সাহাবাগণের খুৎ্বাগুলোর বিষয় বস্তু ছিল তাওহীদ, 
ঈমান, আল্লাহর গুণাবলীর বর্ণনা, ঈমানের মূল, আল্লাহর নিয়ামতরাজির 
উল্লেখ যার দ্বারা তার সৃষ্টির কাছে প্রিয় হওয়া যায়, এ সকল দিনের 
উল্লেখ যার দ্বারা তাকে ভয় পায়, আল্লাহর জিকির ও শুকরিয়ার নির্দেশ, 
দুনিয়াদারির প্রতি ঘূর্ণা সৃষ্টিকরণ, মৃত্যুর স্মরণ, জান্নাত ও জাহান্নামের 
বয়ান, আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও পাপ 
কার্যাদি থেকে বারণ ইত্যাদি । 

ইমাম তীর খুৎবাতে আল্লাহর বড়ত্্‌ ও মহত্ব, তীর নাম ও গুণাবলী 
এবং নিয়ামতসমূহের উল্লেখ করবেন। আল্লাহর আনুগত্য, শুকরিয়া, 
স্মরণ ও যার দ্বারা মানুষ আল্লাহর প্রিয় হতে পারে তার নির্দেশ দেবেন। 
এর ফলে তারা ফিরে আসবে আল্লাহর পথে এবং আল্লাহ তাদেরকে 
ভালবাসবেন ও তরাও আল্লাহকে ভালবাসবে । আর তাদের অন্তর ঈমান 
ও ভয় দ্বারা ভরে যাবে এবং তাদের দিল ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর 
জিকির, আনুগত্য ও এবাদত করার জন্য অগ্রসর হবে। 
ঝ খুৎবা ও সালাতের পরিমাণ: 

ইমামের জন্য সুন্নত হলো সুন্নত মোতাবেক খুত্বাকে ছোট করা ও 
নামাজকে দীর্ঘ করা । 
Le sli 1205 4 ol CSUN as dil 2) Boo of Hr 

we ep ILS KLE LSS HUG TLIC lo she 

জাবের ইবনে সামুরা [4] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ 


[%]-এর সাথে জুমার নামাজ আদায় করেছি। তার নামাজ ছিল 
মধ্যপন্থার ও তার খুৎ্বাও ছিল মধ্যপন্থার ৷” 


*, হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ২১১৮, নাসাঈ হাঃ নং ১৫৭৮, ইবনে মাজাহ হাঃ নং 
১৮৯২ এর মূল সহীহ মুসলিম হাঃ নং ৮৬৭ ও ৮৬৮ আছে 
২ মুসলিম হাঃ নং ৮৬৬ 
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খতীবের জন্য মুস্তাহাব হলো তার খুৎবাই তিনি কুরআন থেকে পাঠ 
করবেন । আর কখনো কখনো খুৎবা দিবেন সূরা ক্ৃ-ফ দ্বারা । 

ইমাম যখন খুৎ্বার জন্য বসবেন তখন মুক্তাদিগণের জন্য মুস্তাহাব 
হলো তারাও ইমামকে সামনে করে বসা কারণ ইহা অন্তরের উপস্থিতি 
ও খতীবকে প্রেরণা এবং ঘুম থেকে দূরে থাকার জন্য উপযুক্ত ৷ 
ঝ জুমার নামাজের পদ্ধতি: 

জুমার নামাজ দুই রাকাত সুন্নত হলো প্রথম রাকাতে স্বশব্দে সূরা 
ফাতিহা পাঠের পর সূরা জুমু“আ ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা মুনাফিকুন পাঠ 
করা । অথবা প্রথম রাকাতে সূরা জু্ম*আ ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা 
গাশিয়াহ। অথবা প্রথম রাকাতে সুরা আলা ও দ্বিতীয় রাকাতে গাশিয়াহ 
সূরা পাঠ করা । যদি অন্য কোন সুরা পাঠ করে তবুও জায়েজ ৷ দুই 
রাকাত আদায় শেষে সালাম ফিরাবে। 
ঝ জুমার নামাজের সুন্নত নামাজসমূহ: 

সুন্নত হচ্ছে জুমার ফরজ নামাজের পর বাড়িতে দুই রাকাত সুন্নত 
নামাজ পড়া । আর কখনো কখনো দুই সালামে চার রাকাত পড়া । যদি 
ফরজের পূর্বে নির্দিষ্ট কোন সুন্নত নেয় বরং যত রাকাত চাইবে তাই 
পড়বে । 

খুৎ্বারত অবস্থায় কথা বললে সওয়াব বিনষ্ট হবে ও পাপ সংযুক্ত 
হবে। সুতরাং ইমামের খুৎবা দেওয়া কালিন কোন প্রকার কথা বলা 
চলবে না । কিন্তু ইমাম ও প্রয়োজনে যিনি তার সঙ্গে কথা বলবেন সে 
ব্যতীত ৷ সালাম ও হাঁচির উত্তর দেওয়া যাবে। উপকারার্থে খুৎ্বার পূর্বে 
ও পরে কথা বলা জায়েজ। জুমার দিন ইমামের খুৎ্বারত অবস্থায় 
মানুষের কাধ পাড়া দিয়ে চলা হারাম । অনুরূপ ইমামের খুৎবা কালিন 
‘ইহতিবা’ তথা পা ও পিঠ কাপড় বা হাত দ্বারা বেঁধে ঠেস দিয়ে বসা 
মকরুহ । 
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ঝ শহরে জুমার নামাজ কায়েম করার বিধান: 

শহরে বা গ্রামে শর্ত পূরণ হলে জুমা কায়েম করা যাবে তাতে 
দেশের রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতির প্রয়োজন নেয়। আর একই শহরে 
একাধিক জুমা প্রয়োজন ছাড়া কায়েম করা জায়েজ নেয়। প্রয়োজন হলে 
রাষ্ট প্রধানের অনুমতি ক্রমে জায়েজ আছে। জুমার নামাজ শহরে ও 
গ্রামে কায়েম করা যাবে কিন্তু বেদুঈন এলাকা ও মরুভূমিতে চলবে না। 
ঝ ইমামের খুৎবারত অবস্থায় কেউ প্রবেশ করলে কি করবে: 

জুমার দিন ইমামের খুৎবারত অবস্থায় যে মসজিদে প্রবেশ করবে সে 
হালকা করে দুই রাকাত নামাজ পড়ে বসবে। আর যে মসজিদে বসা 
অবস্থায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হবে তার জন্য সুন্নত হলো স্থান পরিবর্তন করা । 
ঝ জুমার দিন গোসলের বিধান: 
১. জুমান দিন গোসল করা সুন্নতে মুয়া্কাদা । আর যার শরীরে দুর্গন্ধ যা 
দ্বারা ফেরেশতা ও মানুষ কষ্ট পায় তার প্রতি গোসল করা ওয়াজিব । 


ale Gh Keo YS le Lal) il fx Ldiy 


মহানবী [%%] বলেছেন: “জুমার দিন প্রতিটি সাবালক মানুষের প্রতি 
গোসল করা ওয়াজিব ৷” 
২. জুমার দিনের গোসলের পর সুন্নত হলো পরিস্কার হওয়া ও সুগন্ধি 
ব্যবহার করা। আর সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরিধান করা। সকাল 
সকাল মসজিদের দিকে যাওয়া । ইমামের পার্শ্বে বসা । আর যা চাইবে 
নামাজ পড়া এবং বেশি বেশি দোয়, দরুদ ও কুরআন তেলাওয়াত করা । 
ঝ ইমাম সাহেব খুৎবা ও নামাজে দায়িত্ব পালন করবেন । তবে ওজরের 
জন্য একজন খুৎবা দেওয়া ও অপরজন নামাজ পড়ানো জায়েজ 
আছে। 
ঝ জুমার দিন যা পড়া সুন্নত: 
জুমার দিনের রাত্রিতে বা দিনে সূরা কাহাফ পাঠ করা সুন্নত । আর 
যে সূরা কাহাফ জুমার দিনে তেলাওয়াত করবে তার জন্য দুই জুমার 
মাঝের সময়টা আলো দ্বারা আলেকিত করে দেওয়া হবে। 


>, বুখারী হাঃ নং ৮৫৮ ও মুসলিম হাঃ নং ৮৪৬ 
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ঝ জুমার দিন ফজরের সালাতে যা পড়া সুন্নত: 
জুমার দিনের ফজরের ফরজ নামাজে ইমাম সাহেবের জন্য প্রথম 

রাকাতে সূরা সাজদা ও দ্বিতীয় রাকতে সূরা দাহার-ইনসান পড়া সুন্নত । 
খুৎবা চলাকালিন ইমাম ও মুক্তাদির জন্য দোয়ার সময় হাত 

উত্তোলন করা জায়েজ নেয়। তবে ইমাম যদি বৃষ্টির জন্য দোয়া করেন 
তবে তিনি হাত উঠাবেন ও মুক্তাদিগণও তাদের হাত উত্তোলন করবেন । 
আর দোয়াতে নিচু শব্দে আমীন আমীন বলা বৈধ আছে। 

ঝ মুত্তাহাব হলো ইমাম সাহেব তার খুৎ্বাতে দোয়া করবেন। আর 
উত্তম হলো তিনি ইসলাম ও মুসলমান ও তাদের হেফাজত এবং 
সাহায্য ও আপোষের অন্তরের মাঝে ভালবাসা ইত্যাদির জন্য দোয়া 
করবেন। ইমাম সাহেব দোয়ার সময় তীর হাত না উঠিয়ে আঙ্গুল 
দ্বারা ইশারা করবেন । 

ঝঁ দোয়া কবুলের উত্তম সময়: 

করা যায়। এ সময় বেশি বেশি দোয়া ও জিকির করা মুস্তাহাব। এ সময় 

দোয়া কবুল হওয়ার বড় উপযুক্ত সময় । এ মুহূর্তটি খুবই অল্প মাত্র । 


EE TTS a) BE A So IG) of as dl 2) GP 

ake sin. UE 040 ol) le dln So SN J GO cbt) dsl U) 
আবু হুরাইরা [4] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ [%] জুমার 
দিনের কথা উল্লেখ করে বলেন: “জুমার দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে 
যে সময় কোন মুসলিম বান্দা দাড়িয়ে নামাজরত অবস্থায় আল্লাহর নিকট 


যা চাইবে আল্লাহ তাকে তাই দিবেন” তিনি সে সময়ের সল্পতার প্রতি 
হাত দ্বারা ইঙ্গিত করেন ।”* 


’, বুখারী হাঃ নং ৯৩৫ শব্দ তাইর ও মুসলিম হাঃ নং ৮৫২ 
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জুমার সালাত ত্যাগ করার বিধান: 

নিবে। যদি তার কোন ওজর থাকে তবে গুনাহগার হবে না । আর যদি 
কোন ওজর না থাকে তবে গুনাহগার হবে; কারণ সে জুমার নামাজের 
ব্যাপারে অবহেলা করেছে । 


SLA r:d0 ls ol Lo all Jw) of di 2) Ml af 
ie diy Sas yf ies sb ll ~ & 5 ৫ ০৬ 


আবুল জা‘আদ [4] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [$] বলেছেন: 
“যে ব্যক্তি অলসতা করে তিনটি জুমা ত্যাগ করবে আল্লাহ তার অন্তরে 
মোহর মেরে দিবেন।” 

ঝ ঈদের দিন জুমা হলে তার বিধান: 

হবে তাদের উপর জুমার নামাজে হাজির হওয়া রহিত হয়ে যাবে। তারা 
যোহরের চার রাকাত আদায় করবে । কিন্তু ইমামের উপর থেকে রহিত 
হবে না । অনুরূপ যারা ঈদের নামাজে হাজির হয়নি তারাও । আর যারা 
যথেষ্ট হয়ে যাবে, তাদেরকে যোহর পড়তে হবেনা । 


*, হাদীসটি হাসান-সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ১০৫২ শব্দ তারই, তিরমিযী হাঃ নং ৫০০ 
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১৬- নফল সালাত 


ঝ নফল সালাত বিধি বিধান করার হেকমত: 


আল্লাহ তায়ালার রহমতের বহি:প্রকাশের একটি অন্যতম দিক 
হলো: তিনি শরিয়তের বিধানরূপে প্রত্যেক ফরজের অনুরূপ নফল প্রদান 
করেছেন; যেন সে নফলের দ্বারা মুমিনের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং 
কিয়ামতের দিন অপূর্ণ ফরজগুলো পূর্ণ করা যায়। তাহলে বুঝা গেল 
ফরজসমূহ কখনো অপূর্ণও হতে পারে। 


সুতরাং যেভাবে ফরজ সালাত ও সিয়াম (রোজা) রয়েছে, ঠিক 

তেমনিভাবে নফল নামাজ ও রোজাও রয়েছে। এভাবে হজ্ব ও ছদকা 

ইত্যাদিতেও ফরজ যেমন আছে তেমনি আছে নফল । আর বান্দা এ 

নফল দ্বারা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করতে করতে এমন পর্যায়ে 

পৌঁছে যে আল্লাহ তাকে ভালবাসতে থাকেন । 

ঝ নফল সালাতের প্রকার: 

নফল সালাত বিভিন্ন প্রকার: 

১. কোন কোন নফল নামাজ জামাতের সাথে আদায় করতে হয়। 
যেমন: তারাবিহ, বৃষ্টির জন্য, সূর্যগ্রহণ ও দুই ঈদের নামাজ । 

২. কোন কোন নফলের আবার জামাত নাই। যেমন: এস্তেখারার 
নামাজ । 

৩. কোন কোন নফল ফরজের সাথে সংশ্লিষ্ট । যেমন: (ফরজের আগের 
ও পরের) সুন্নতে রাতেবা যা সুন্নতে মুয়াক্কাদা নামে পরিচিত । 

৪. আবার কোনটা সংশ্লিষ্ট নয়। যেমন: যুহা বা চাশতের নামাজ । 

৫. কতগুলো নফলের নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করতে হয়। যেমন: 
তাহাজ্জুদ নামাজ । 

৬. আবার কিছু নফলের নির্দিষ্ট কোন সময় নেয়। যেমন: সাধারণ 
নফলসমূহ ৷ 

৭. কিছু নফল কারণবশত: আছে । যেমন: তাহিয়্যাতুল মসজিদ (দুখুলুল 
মসজিদ) । 


www.QuranerAlo.com 


সালাত অধ্যায় 46 নফল সালাত 


৮. আবার কতগুলো কারণ ছাড়াও আছে। যেমন: সাধারণ নফল 
নামাজ । 

৯. কতগুলো তাকিদপূর্ণ (গুরুত্বপূর্ণ) । যেমন: দুই ঈদের সালাত, বৃষ্টির 
জন্য নামাজ ও সূর্যগ্হণের সালাত, বিতরের সালাত । 

১০. তাকিদ ছাড়া নফলও আছে । যেমন: মাগরিবের পূর্বের দু'রাকাত 
নফল ইত্যাদি । 

এভাবেই বান্দার উপর আল্লাহর করুণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যে, তিনি 

শরিয়তে এমন বিধান রেখেছেন যা দ্বারা তার নৈকট্য অর্জন হয়। তিনি 

এবাদতের বিভিন্ন প্রকার করেছেন; যেন বান্দাদের মর্যাদা বৃদ্ধি হয়, 

তাদের গুনাহের মার্জনা হয় ও সওয়াব বৃদ্ধি পায়। সুতরাং সকল প্রশংসা 

ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র তারই । 
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ঝ সুনানে রাতেবা: ফরজ নামাজের আগে অথবা পরে যে সকল সুন্নত 
নামাজ আদায় করা হয় । 
ঝ সুনানে রাতেবার প্রকার: 
১. সুন্নাতে মুয়াক্কাদা (তাকিদযুক্ত) ৷ ইহা ১২ রাকাত যথা: 
নং ৷ সালাতের নাম | আগে পরে 
জোহর 8 ২ 
মাগরিব E ডু 
এশা - ২ 
ফজর ২ চট 
মোট ১২ রাকাত 


ole kv 


GAS 56 No dE ee dil oo) es fe 
MD ai plod 28 i Ue 808 lo ale dn Slo alt Js Eas 
| | ei pt Hdl BCT 


নবী [$]-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি 

রসূলুল্লাহ [$%ঁকে বলতে শুনেছি: “যে কোন মুসলিম বান্দা (ব্যক্তি) ফরজ 

ছাড়া প্রতিদিন ১২ রাকাত নামাজ আদায় করবে তার জন্য আল্লাহ্‌ 

জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন, অথবা তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর 

তৈরী করা হবে৷” 

ঝ কখনো কখনো নবী [$%] ১০রাকাতও পড়তেন । অর্থাৎ আগের মতই 
তবে জোহরের ফরজের আগে ৪রাকাতের জায়গায় ২রাকাত আদায় 
করতেন। 


১.মুসলিম হাঃ নং ৭২৮ 
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5 9 she lt do sli J Elo 06 do Fb of 
i de Ed ~ EAS aidry sta ০%। 6 ics Is f 
ole Gi. 5 Sb pl) Ll 


ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [|] -এর 
সাথে সালাত আদায় করেছি। জোহরের আগে ২রাকাত পরে ২রাকাত; 
মাগরিবের পরে ২রাকাত, এশার পরে ২রাকাত এবং জুমার পরে 
২রাকাত ৷ তবে মাগরিব, এশা ও জুমার সুন্নত নবী [$]-এর সাথে তার 
ঘরে আদায় করেছি”? 
২. সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদা যা সর্বদা করণীয় না: 

আসর, মাগরিব ও এশার আগে ২রাকাত করে। আসরের আগের 
8৪রাকাত নফলের হেফাজত করা সুন্ৃত । 
ঝঁ সাধারণ নফল সালাতের বিধান: 

সাধারণ নফল রাত ও দিনে দুই দুই রাকাত করে আদায় করা বৈধ। 
তবে রাত্রে তা বেশি উত্তম । 
ঞ সর্বাধিক তাকিদযুক্ত সুন্নত: 

সুন্নত নামাজসমূহের মধ্যে সর্বাধিক তাকিদযুক্ত সুন্নত হলো ফজরের 
নামাজের আগের দুই রাকাত সুন্নত । তবে তা বেশি লম্বা না করে 
হালকাভাবে আদায় করাই সুন্নত । প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে 
সূরা কাফিরূন ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে সূরা এখলাস পাঠ 
করবে। 
অথবা প্রথম রাকাতে 


Ed 
) 


BALSA হল কাল ৰ ত Ed পু +b 
C53 SAS Jal 22GL BL 


(EA Ed 
2 
AALAND He 4 4 


ES CEE EL Ts oe Tae EE 
ZR NY IGS x SC Bs U3 t EAE ১৮ 


১. বুখারী হাঃ নং ৯৩৭ ও মুসলিম হাঃ নং ৭২৯ শব্দ তারই 
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[সূরা বাকারা: ১৩৬] 5A OY SAL bo ETRE 
ও দ্বিতীয় রাকাতে: 


SEIN LEIS CSS AL IE IIE SIH I a 
SLATE IAS SG 0 ADH 5 UH LES CEL tS II ES 


[সূরা আল ইমরান: ৬৪ ]॥ eG ত 
আর কখনো কখনো এ আয়াত পাঠ করা সুরত: 


Ed Cr 22 4 পৰল পল 22 
4 DEA AEH I A IE STS Ae IATL 3s 


ঝঞ্চ এ সকল তাকিদযুক্ত সুন্নত (সুন্নাতে মুয়াক্কাদা) কোন ওজর বা 
কারণে আদায় করতে না পারলে তা কাযা করা সুন্নত । 

ঝ্চ যদি কেউ ওযু করে কোন আজানের পরে মসজিদে প্রবেশ করে। 
উদাহরণ স্বরূপ জোহরের আজানের পরে মসজিদে প্রবেশ করে এবং 
জোহরের আগের দুই রাকাত সুন্নত, ওযুর সুন্নত ও তাহিয়্যাতুল 
মাসজিদের সুন্নত একসাথে নিয়ত করে শুধুমাত্র দুই রাকাত নামাজ 
আদায় করে তবে তা যথেষ্ট হবে। 

ঝ্চ ফরজ নামাজ ও তার আগে বা পরের সুন্নত নামাজের মাঝে যে 
কোন কথাবার্তা বলে বা স্থান পরিবর্তন করে নেওয়া সুন্নত । 

ঝ্চ এ সকল নফল নামাজগুলো মসজিদে বা ঘরে আদায় করা যেতে 
পারে। তবে ঘরে আদায় করাই উত্তম । কেননা, রসূলুল্লাহ [দ:] 
বলেন: 


ESET ss sat abl ১g CPE ৯... 
le Fi, «LFS 
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“___ হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের ঘরে নামাজ আদায় কর; 
কেননা মানুষের উত্তম নামাজ হলো তার ঘরের নামাজ । কিন্তু ফরজ 
নামাজ ছাড়া ।”” 

ঝ্ নফল সালাতের পদ্ধতি: 

১. দাড়ানোর সামর্থ থাকা সত্ত্বেও নফল নামাজ বসে পড়া জায়েজ । তবে 
রোকন (স্তম্ভ) যা ব্যতীত নামাজই হবে না। তবে কারো দাড়ানো সামর্থ 
না থাকলে সে সামর্থ অনুসারে নামাজ আদায় করবে। যেমনটি পূর্বে 
বৰ্ণিত হয়েছে । 

২. ওজর ছাড়া নফল নামাজ বসে আদায় করলে দাঁড়িয়ে আদায়কারীর 
অর্ধেক সওয়াব পাবে। তবে ওজর থাকলে সে পূর্ণ সওয়াব পাবে। 
নফল নামাজ কোন ওজরে শুয়ে আদায় করলেও সে দাড়িয়ে 
আদায়কারীর মত পূর্ণ সওয়াব পাবে। কিন্তু যদি বিনা ওজরে শুয়ে শুয়ে 
আদায় করে তবে সে বসে নফল নামাজ আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব 
পাবে। 


১.বুখারী হাঃ নং ৭৩১, মুসলিম হাঃ নং ৭৮১ হাদীসের শব্দগুলো হুবহু বুখারীর 
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ঝঁ সালাতের নিষিদ্ধ সময় ৫টি: 
Ux io by: ale lr lo ali J IE:I0 Gd ao of 
EO 4 dl SU RB ' 2 US: MENON Sr pall UL 
Ale Gin. Kmail 
১. আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসুলুল্লাহ [| 
বলেছেন: “আসরের সালাতের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন নফল 
সালাত নেয় এবং ফজরের সালাতের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন 
নফল সালাত নেয়” 
“ll Jp) BE Es DU U6 as di ) dl AE 0S LEE 
Ls io Up bad FE 0 bad Ga HUGS los Se dh So 
23 a dod sr Engl 055 EA be FF sr BE nal 
ee eA OE SE IAD nel in 
২. উকবা ইবনে আমের (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: তিন সময় 
রসূলুল্লাহ [$] আমাদেরকে সালাত আদায় করতে এবং আমাদের মৃতু 
ব্যক্তিকে কবরস্থ করতে নিষেধ করতেন। আর তা হল সূর্যোদয়ের সময় 
থেকে কিছুটা উপরে উঠা পর্যন্ত ।* দ্বিপ্রহর থেকে সূর্য পশ্চিম আকাশে 
ঢলে যাওয়া পর্যন্ত এবং সূর্য ডুবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সময় ।”* 
ঝঞ্চ আসরের সালাতের পরেও সাধারণ নফল সালাত আদায় করা বৈধ, 
যদি সূর্যের আলো উজ্জল ও স্বচ্ছ অবস্থায় থাকে। 


>, বুখারী হাঃ নং ৪৮৬ ও মুসলিম হাঃ নং ৮২৭ হাদীসের হুবহু শব্দগুলো মুসলিমের 
২ উদয় শুরু থেকে প্রায় ১৫ মিনিট পর্যন্ত নিষিদ্ধ সময়ের অন্তর্ভুক্ত । অনুবাদক 
* মুসলিম হাঃ নং ৮৩১ 
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PVE Le 8 ld 26 i le ‘at as dl a EE 
aly 3313 Hl an pl IRE Lady Uy rad 


আলী (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী [$$] আসরের পরে কোন নফল সালাত 

আদায় করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু যদি সূর্য উপরে অবস্থান করে, 

তাহলে সালাত আদায় চলবে ৷”? 

ঝ নিষিদ্ধ সময়ে সালাদ আদায়ের বিধান: 

১. উপরোক্ত পাঁচ ওয়াক্তে ফরজসমূহের কাজা, তওয়াফের দুই রাকাত 
নফল এবং বিশেষ কারণবশত: নামাজ যেমন: তাহিয়্যাতুল মসজিদ, 
তাহিয়্যাতুল ওযু ও সূৰ্য বা চন্দ্ৰখহণের সালাত ইত্যাদি আদায় করা 
জায়েয । 

২. ওজরগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ফজরের সুন্নত ফজেরের ফরজ নামাজের পরে 
কাজা করা বৈধ আছে। এ ভাবে যোহরের সুন্নত আসরের সালাতের 
পরে কাজা করতে পারে। 

৩. মক্কার হারাম শরীফে যে কোন সময় সালাত আদায় করা জায়েয 
আছে। 

HL n:08 Lo) ale A lo BN Of as dil 0) mh 0 FE 

fe si If lo) et ig Ob Gf UALS U UG AG 

Arb Aly Sell «< 


জুবাইর ইবনে মুতম্মিম (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী [পু] বলেন: “হে 
আবদে মুনাফের সন্তানরা! রাত ও দিনে যে কোন সময়ে যে কোন ব্যক্তি 
এই ঘরের তওয়াফ করলে ও সালাত আদায় করলে তাকে বাধা দিও 
না।”২ 


», হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ১২৭৪, নাসাঈ হাঃ নং ৫৭৩ ৷ ইহা কোন সাহাবীর মত । 
তবে অধিকাংশ উলামা এসময়ে বিশেষ কারণবশত: নফল ছাড়া সাধানণ নফল মকরুহ 
বলেছেন। অনুবাদক 

২ হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ৮৬৮, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১২৪৫ 
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খ-তাহাজ্জুদের সালাত 


ঝ কিয়ামুল লাইলের বিধান: 

ঝ কিয়ামুল লাইল: রাত্রের নফল সালাত; এটা সাধারণ নফল নামাজের 
অন্তর্ভুক্ত, তবে তা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা (তাকিদপূর্ণ সুন্নত) । আল্লাহ 
তাআলা তার রসূল [%াকে এ নামাজের আদেশ দান করেছেন। 

১. আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ 


JIE I HO IEE Af LSI OHNO HENCE 3 
€-= daa EO IT SLA 


“হে বস্তাবৃত! রাত্রি জাগরণ কর, কিছু অংশ ব্যতীত ৷ অর্ধ রাত্রি কিংবা 
তদপেক্ষা অল্প । অথবা তদপেক্ষা বেশি। আর কুরআন পাঠ কর ধীরে 
ধীরে, স্পষ্ট, বিশুদ্ধ ও সুন্দরভাবে ৷” [সূরা মুজ্জাম্মিল: ১-৪] 

২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন: 


EO LEI LT ds AHN ss LETS HS 
NMASLABYL 
“আর রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় কর, এটা তোমার 
জন্য নফল । আশা করা যায় যে, তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত 
স্থানে (মাকামে মাহমূদে) পৌঁছাবেন ৷” [সূরা বনি ইসরাঈল: ৭৯] 
৩. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা মুত্তাকীন তথা আল্লাহভীরুগণের 
গুনাবলীতে উল্লেখ করেন যে: 


LU YES PLN Gr CHG IEC 3 
)A- )V :a ll 
“তারা রাত্রির সামান্য সময়ই অতিবাহিত করতো নিদ্রায় এবং তারা শেষ 
রাত্রিতে ক্ষমা প্রার্থনা করতো ৷” [সূরা যারিয়াত: ১৭-১৮] 
ঝ রাত্রির নামাজ তাহাজ্জুদের ফজিলত: 
রাত্রির নফল নামাজ সর্বোত্তম আমলের অন্যতম এবং তা দিনের 
নফল নামাজের চেয়ে উত্তম; কারণ এটা গোপন হওয়াতে এতে আল্লাহ 
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তা'য়ালার জন্য এখলাছ থাকে। তাছাড়া নিদ্রা ত্যাগের কষ্টও রয়েছে। 
আরো রয়েছে আল্লাহর সাথে একাকী কথা বলার একটি আলাদা স্বাদ । 
এ নামাজের জন্য মধ্যরাতই উত্তম । 

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


tn EOI Hb Ls HG HEE 
“নিশ্চয়ই রাত্রির নামাজ প্রবৃত্তি দমনে অধিক সহায়ক এবং (কুরআনের) 
স্পষ্ট উচ্চারণে অধিক অনুকূল ৷” [সূরা মুযাম্মিল: ৬] 
FELIS CO: U6 Ye all I fade Le Si p08 
SE MN SL Loe OT Of CALE OF 20 Hl Os Al os 
mal E lo 1 55430 5 pads Hal 8 SG GCN Ol 3 9 
ws) Eel Al... 
২. আমর বিন আবাসা (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী [দ:] বলেন: “নিশ্চয়ই 
রাত্রির শেষ অর্ধেক প্রতিপালক (আল্লাহ) বান্দার সর্বাধিক নিকটবতী 
হন । সুতরাং, যদি এঁ মুহূর্তের জিকিরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পার তবে 
হও; কারণ (তখনকার) নামাজে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফেরেশতারা উপস্থিত ও 
শামিল হয় এ সময়ে ৷” 


Ua A alt Labl UG ¢ A SN A Habf alt sf Be dt ses 


eel Fl Ss S Bah HS 
৩. নবী [দ:]কে জিজ্ঞাসা করা হয়; ফরজ নামাজের পরে সর্বোত্তম 
(নফল) নামাজ কোনটি? তিনি [দঃ] বলেন:“ফরজ নামাজের পরে 
সর্বোত্তম (নফল) নামাজ হলো মধ্য রাত্রের নামাজ ।”২ 


১.হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাদীস হাঃ নং ৩৫৭৯, নাসাঈ হাদীস হাঃ নং ৫৭২, ৫৫৭ 
হাদীসের হুবহু শব্দগুলো নাসাঈর 
২. মুসলিম হাঃ নং ১১৬৩ । 
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রাত্রে দোয়া কবুল হওয়ার মুহূর্ত: 


Ll 010 el) ale dl oe Ts J6 A 
HES dj 5201 GU A Le 5 DY Jt Gry 0 eu 
eel. Hi YS EU; bl 
১. জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী [দঃ] -এর নিকট 
থেকে শুনেছি যে, তিনি বলেন: “নিশ্চয়ই রাত্রিতে একটি মুহূর্ত আছে, 
কোন মুসলিম ব্যক্তি সে মুহূর্তে দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলকর কিছু 
আল্লাহর নিকট চাইলে, আল্লাহ তাকে তা দান করেন। আর এটা প্রতিটি 
রাত্রেই আছে।”’ 
1:06 oy ale i Go sh J35 Of bs di 25 i of 
JE 20 Blt ed i GUL AALS NS SS BGG 
C5 AH SAL A 0 HEHE SCL AD rill OL 
le Gh 
২. আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত যে, রসুলুল্লাহ [দ:] বলেন: 
“প্রতিদিন রাত্রের যখন শেষের এক তৃতীয়াংশ বাকি থাকে তখন 
আমাদের রব (প্রতিপালক) দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং 
বলেন: কে আমার কাছে দুআ করবে; আমি তার দুআ কবুল করব? 
কে আমার কাছে কিছু চাইবে; আমি তা তাকে দান করব? কে আমার 
কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে; আমি তাকে ক্ষমা করে দিব?”২ 
ঝ মুসলিমের জন্য পবিত্র অবস্থায় দ্রুত এশার পরই শয়ন করা সুন্নত; 
যাতে করে প্রফুল্রচিত্বে রাত্রের সালাতের জন্য জাগতে পারে। আর 
সুন্নত হলো যখন মুরগের ডাক শুনবে তখন উঠবে । 


১. মুসলিম হাঃ নং ৭৫৭ 
২. বুখারী হাঃ নং ১১৪৫, মুসলিম হাঃ নং ৭৫৮, হাদীসের শব্দগুলো বুখারীর 
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AN os Ed lg pS bn oli iit Clon 

tle en, UULS 

আবু হুরাইরা [|] থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ [$] বলেন: “যখন তোমাদের 
কেউ ঘুমিয়ে পড়ে তখন তার ঘাড়ের পিছনে শয়তান তিনটি গিঁঠ দেয় । 
প্রত্যেক গিঁঠের স্থানে থাপ্পড় মেরে মেরে বলে, তোমার রাত অনেক দীর্ঘ, 
সুতরাং ঘুমাও । অত:পর যদি সে জাগ্রত হয়ে আল্লাহর জিকির (স্বরণ) 
করে, তখন একটি গিঁঠ খুলে যায়। আর যখন ওযু করে তখন অপর 
একটি গিঁঠ খুলে যায় । অত:পর যখন নামাজ আদায় করে তখন সর্বশেষ 
গিঁঠটিও খুলে যায়। তখন সে পবিত্র মন নিয়ে প্রফুল্লতার সাথে সকাল 
করে। আর যদি তা না করে তাহলে খবিশ (নোংরা) মন নিয়ে অলসতার 
সাথে সকাল করে।” 
ঝ রাত্রির সালাতের সূক্ষ্ম বুঝ: 

মুসলিমের উচিত তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ে সচেষ্ট হওয়া এবং তা 
ত্যাগ না করা । নবী [$$] রাত্রির কিয়াম করতেন এমনকি তার পাদ্বয় 
ফেটে যেত । 


Ble BA OS ls ale il So avis Hf Ge di 5 CG 
EL dl A 57 all Up GR ELS ASE CIS IU oi 
we gia 5G UB OTN TS BIG BE UY OSS ye BLS Ls 
আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত নবী [দঃ] তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে পড়তে 


তার পাদ্বয় ফুলে যেত । আয়েশা (রা:) বলতেন: হে আল্লাহর রসূল! 
আপনি কেন এমনটি করেন? আল্লাহ তো আপনার আগের ও পরের 


১. বুখারী হাঃ নং ১১৪২, মুসলিম হাঃ নং ৭৭৬, হাদীসের শব্দগুলো বুখারীর 
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গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন? তখন (রসুল %%) বলতেন: “আমি কি 
চাই না যে আমি আল্লাহর শোকরগুজার (কৃতজ্ঞ) বান্দা হব!” 
ঝ তাহাজ্জুদের নামাজের রাকাত সংখ্যা: 

তাহাজ্জুদের নামাজ বিতরের নামাজসহ ১১রাকাত অথবা 
১৩রাকাত । 
ঝ তাহাজ্জুদের নামাজের সময়: 

তাহাজ্জুদের সর্বোত্তম সময় হলো অর্ধরাত অতিবাহিত হবার পরে 
(শেষের অর্ধেক হতে) রাতের এক তৃতীয়াংশ ৷ সুতরাং, রাত্রি দুই ভাগে 
বিভক্ত করে শেষ অর্ধেকের মধ্যে প্রথম এক তৃতীয়াংশে নামাজ আদায় 
করবে এবং সর্বশেষ (অংশে অর্থাৎ শেষ ষষ্ঠমাংশে) ঘুমাবে । 
le Ll oe sl 19 5 Hl 25 pd 55 378 0 sll Xe 
Sl eCal Ls oucst ale 55 Bo al fan Gof SIGs 
UY 0 Kos BE BB B94 Jl Las BE ON 55 Boe sh) 

we Ge Uy pd 

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে ‘আস [9] থেকে বর্ণিত নবী [দ:] তাকে 
বলেন: আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম নামাজ হলো দাউদ (আ:)-এর নামাজ 
এবং আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম রোজা হলো দাউদ (আ:)-এর রোজা । 
তিনি (আঃ) (প্রথম) অর্ধরাত ঘুমাতেন এবং (শেষ অর্ধরাত হতে) এক 
তৃতীয়াংশে নামাজ আদায় করতেন এবং (সর্বশেষ) ষষ্ঠমাংশে ঘুমাতেন। 
একদিন রোজা রাখতেন আর একদিন রোজা রাখতেন না ।”২ 
ঝ তাহাজ্জুদ নামাজের পদ্ধতি: 
১. শয়ন করার সময় তাহাজ্জুদের নিয়ত করে ঘুমানো সুন্নত । এরপর 
যদি সে হঠাৎ জাগ্রত হতে নাও পারে তবুও নিয়তের কারণে নামাজের 
সওয়াব লেখা হবে এবং তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তার ঘুম তার 
জন্য ছদকা স্বরূপ লেখা হবে। 


২. বুখারী হাঃ নং- ১১৪২, মুসলিম হাঃ নং ৭৭৬ হাদীসের শব্দগুলো বুখারীর 
২. বুখারী হাঃ নং ৩৮৩৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৮২০ 
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যখন সে তাহাজ্জুদের জন্য উঠবে তখন চোখের উপর হাত বুলিয়ে ঘুম 
ভাঙ্গাবে এবং সূরা আল ইমরানের দশটি আয়াত তেলাওয়াত করবে। 
‘ইন্না ফি খালক্ববিস সামাওয়াতি------ । ‘নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও 
জমিনের সৃষ্টির মধ্যে-- 

অত:পর মিসওয়াক করে ওযু করবে এবং হালকা করে দু‘রাকাত নামাজ 
আদায় দিয়ে শুরু করবে রসুলুল্লাহ [দ:] বলেন: 


লে এ. hls ত 2 FEN EAL Hh fe At 13 » 
“যখন তোমাদের কেউ তাহাজ্জুদের জন্য উঠবে তখন সে হালকা করে 
দুই রাকাত দিয়ে শুরু করবে ।” ৷” 
২. এরপর দুই দুই রাকাত করে নামাজ পড়তে থাকবে এবং প্রতি দুই 
রাকাতের শেষে সালাম ফিরাবে। 


GS 51 I G06 le) 01:06 Gee Bt 25 PE G5 al As i 
wl gi. Bop BI ral Ci 5 Ss 2 U6 ¢ fl US 
আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি 
বললেন: হে আল্লাহর রসূল! রাত্রের নামাজ (তাহাজ্জুদ) কিভাবে আদায় 
করব? তিনি বললেন: ‘দুই দুই রাকাত, অত:পর প্রভাত (সুবহে সাদিক) 
হয়ে যাওয়ার আশংকা হলে এক রাকাত বিতর নামাজ পড়ে নাও ।”২ 
৩. কখনো কখনো (রাত্রির নামাজ তথা তাহাজ্জুদ) একসাথে চার 
রাকাত পড়ে একেবারে সালাম ফিরাতেও পারে। 
8. রাত্রের তাহাজ্জুদ নামাজের নির্দিষ্ট রাকাত থাকা উত্তম। যদি তা 


আদায় না করে ঘুমন্ত অবস্থায় থেকে যায়, তাহলে পরে জোড় 
সংখ্যায় আদায় করবে। 


Ju los se dt oo sh 155 Wo tf Gs dors ie Cs 
ell ar pl. Pl HS) Sp BG SOY Lo) Ee OLE 


৩. মুসলিম হাঃ নং ৭৬৮ 
১. বুখারী হাঃ নং ১১৩৭, মুসলিম হাঃ নং ৭৪৯ হাদীসের শব্দ গুলো বুখারীর । 
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আয়েশা (রা:) কে রসুলুল্লাহ [দ:]-এর রাত্রির নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 

করা হলে তিনি উত্তর বলেন যে, ফজরের দুই রাকাত সুন্নত ব্যতীত 

সাত, নয় এবং এগার রাকাত ৷” 

৫. সুন্নত হলো তাহাজ্জুদ নিজ ঘরে আদায় করা এবং নিজ পরিবারকেও 
জাগ্রত করা। আর কখনো কখনো পরিবারের সকলকে নিয়ে আদায় 
করা (অর্থাৎ তাদের ইমামতি করে জামাত করে আদায় করা ।) 
তাহাজ্জুদ নামাজে সেজদা পঞ্চাশ আয়াত পাঠ করার সময় পরিমাণ 
লম্বা করবে। ঘুম এসে গেলে শুয়ে পড়বে । লম্বা সময় পর্যন্ত দাড়িয়ে 
থাকা এবং তাতে কেরাত লম্বা করা মুস্তাহাব । 

ঝ এক রাকাতে কুরআন থেকে এক পারা অথবা তার চেয়ে বেশি পাঠ 
করবে। কেরাত কখনো উচচস্বরে (স্বশব্দে) পড়বে আর কখনো চুপি 
চুপি (শব্দ ছাড়া) পড়বে । পড়ার সময় রহমতের আয়াত আসলে, 
আল্লাহর নিকট তা কামনা করবে। আর আজাব তথা শাস্তির আয়াত 
আসলে আল্লাহর কাছে তা হতে পানাহ্‌ চাইবে। আর আল্লাহ 
তায়ালার পবিত্রতার বর্ণনা হয়েছে এমন আয়াত আসলে তসবিহ 
পড়বে । (সুবহানাল্লাহ বলবে) । 

৬. এরপর তাহাজ্জুদ নামাজ সমাপ্ত করবে বিতর নামাজ দিয়ে; কেননা, 

ale Ga, SY Ble slo fl FESS 


“তোমাদের বিতর নামাজকে রাত্রির শেষ নামাজ হিসাবে আদায় কর ।”২ 


১. বুখারী হাঃ নং ১১৩৯ 
২. বুখারী হাঃ নং ৯৯৮ ও মুসলিম হাঃ নং ৭৫১ 
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গ- বিতরের সালাত 


ঝ বিতরের হুকুম: 
বিতরের নামাজ সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ (তাকিদযুক্ত সুন্নত) রসূলুল্লাহ 
[%] এ হাদীসটিতে বিতরের প্রতি উৎসাহিত করেছেন । তিনি বলেন: 


sly spl ep. Kd I SE Gr 3g 


“বিতর প্রত্যেক মুসলিমের উপর (আল্লাহর) হক (অধিকার) ৷” 

এশার নামাজের পর থেকে প্রভাত (সুবহে সাদিক) পর্যন্ত বিতরের 
সময়। শেষ রাত্রে জাগার উপর আত্মবিশ্বাস থাকলে শেষ রাত্রে আদায় 
করা উত্তম । 


lo adh J FS Bl Se CG gs dl 2) LSE 
le in Prd SLE) REL 9713 daly Jolt J os ele) ok 


আয়েশা (রাঃ) বলেন, বিতর সমস্ত রাত্রেই আদায় করা যায় । রসূলুল্লাহ 
[দঃ] প্রথম রাত্রিতে বিতর আদায় করেছেন এবং অর্ধ রাত্রিতে ও শেষ 
রাত্রিতেও আদায় করেছেন। তবে শেষ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ [দ:] -এর 
বিতরের আদায় শেষ রাত্রিতে গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে।”২ 
ঝ সবচেয়ে কম ও বেশি বিতরের রাকাত সংখ্যাঃ 

বিতরের নামাজ কমপক্ষে এক রাকাত আদায় করতে হবে। আর 
সর্বাধিক (১১) এগার অথবা (১৩) রাকাত। তবে তা দুই দুই রাকাত 
করে আদায় করবে এবং শেষে গিয়ে এক রাকাত পড়ে আগের আদায় 
কৃত নামাজগুলো বিজোড় করবে। উত্তম হলো কমপক্ষে তিন রাকাত 
আদায় করা, তা দুই সালামে হোক অথবা এক সালামে (অর্থাৎ- দুই 
রাকাত পড়ে দুই দিকে সালাম ফিরাবে এবং পরে এক রাকাত আলাদা 


১. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ১৪২২ হাদীসের শব্দগুলো আবূ দাউদের এবং নাসাঈ হাঃ 
নং ১৭১২ 


২. বুখারী হাঃ নং-৯৯৬ ও মুসলিম হাঃ নং ৭৪৫ হাদীসের শব্দগুলো মুসলিমের 
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করে আবার দুই দিকে সালাম ফিরাবে।) অথবা দুই রাকাত পড়ার পর 
না বসে তিন রাকাত একই বৈঠকে আদায়ের পর দুই দিকে সালাম 
ফিরাবে। শেষে মাত্র একবার তাশাহ্‌হুদ তথা আত্তাহিয়্যাতু পড়বে । আর 
এ তিন রাকাতের প্রথম রাকাতে সূরা আ‘লা তথা সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল 
আ‘লা এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরূন আর তৃতীয় রাকাতে সূরা 
এখলাস তথা কুল হুয়াল্মাহু আহাদ পাঠ করা সুন্নত । 
ঝট বিতরের নামাজ যদি পাচ রাকাত আদায় করতে চায়, তবে সবশেষে 
একবার তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়ে সালাম ফিরাবে। এভাবে 
সাত রাকাত পড়তে চাইলে তার আদায়ের নিয়মও একই । তবে 
সাত রাকাতের ক্ষেত্রে যদি সে ছয় রাকাত পড়ে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার 
জন্য বসে তারপর সালাম না ফিরিয়ে উঠে সপ্তম রাকাত আদায়ের 
পরে সালাম ফিরায় তবে তাতে কোন অসুবিধা নেয় । 


LH > 821 UUs de se UU LF LP) Pf 
wb Gi. 13 SE 057 2 oy 5 JS or Ul BUS eyo 


আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:“আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু 

আমাকে তিনটি অসিয়ত করেছেন! আমি তা মৃত্যু পর্যন্ত ত্যাগ করব না। 

প্রতি মাসে তিনটি রোজা, চাশতের নামাজ এবং বিতরের নামাজ পড়ে 

ঘুমানো ৷” 

ঝ্চ যদি কেউ নয় রাকাত বিতর আদায় করতে চায় তাহলে দুইবার 
আত্তাহিয়্যাতু পড়বে প্রথম বার আট রাকাত আদায়ের পরে বসে 
সালাম না ফিরিয়ে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে নবম রাকাতের জন্য উঠে 
যাবে। অত:পর আবার বসে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে সালাম ফিরাবে। 
তবে এ ক্ষেত্রে উত্তম হলো আট রাকাত পড়ে সালাম ফিরানো এবং 
পরে আলাদা ভাবে এক রাকাত পড়ে নেওয়া । বিতর নামাজের 
সালামের পরে তিনবার «৷ এ 4 ১৮৩০)) সুবহানাল্লাহিল 


১.বুখারী হাঃ নং ১১৭৮ হাদীসের হুবহু শব্দগুলো বুখারীর, মুসলিম হাঃ নং ৭২১ 
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মালিকিল কুদ্দুস (বলা সুন্নত) ৷ তৃতীয়বার বলার সময় মাদের সাথে 

স্বরধনি টেনে বলবে (কুদ্দ----স)। 
ঝট বিতরের সময়: 

বিতরের নামাজ তাহাজ্জুদের পরে আদায় করবে। তবে যদি শেষ 
রাত্রে জাগ্রত হওয়ার আশংকা বোধ করে তাহলে ঘুমানোর পূর্বে বিতর 
আদায় করে নিবে। 


রসুলুল্লাহ [দ:] বলেন: 
BFS ET 04 Of ob C29 Uf pl Gl oT be 8 0 Of OE ts 
ole rl. Kabf EUS BS 452 Ll To Ob Hl TT 
“যে ব্যক্তি শেষ রাত্রে জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে আশংকা বোধ করবে সে 
প্রথম রাত্রিতেই বিতর পড়ে নিবে। আর যে ব্যক্তি শেষ রাত্রিতে জাগ্রত 
হওয়াতে আশাবাদী সে শেষ রাত্রিতে বিতর পড়বে; শেষ রাত্রির নামাজে 
ফেরেশতারা উপস্থিত হয় এবং নামাজে শামিল হয়। আর এটা উত্তম ।”* 
ঝ যদি কোন ব্যক্তি প্রথম রাত্রিতে বিতরের নামাজ পড়ার পর শেষ 
রাকাত করে পড়বে; কেননা, রসূলুল্লাহ [&] বলেন: 


She pdly 292 pf +l. «Al 2 uN, Uy» 
“এক রাত্রিতে দুই বিতর নেই ।”* 


কখনো কখনো বিতরের নামাজে দোয়া কুনুত পড়তেও পারে; 
আবার নাও পড়তে পারে। তবে পড়ার চেয়ে অধিকাংশ সময় না পড়াই 
উত্তম । নবী [%] থেকে সর্বদা বিতরের নামাজে দোয়া কুনুত পড়ার 
প্রমাণ নেই । 


১. মুসলিম হাঃ নং ৭৫৫ 
২. আবূ দাউদ হাঃ নং ১৪৩৯, তিরমিযী হাঃ নং ৪৭০ 
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ঝঁ বিতরের নামাজে দোয়া কুনুত পড়ার পদ্ধতি: 

পরে অথবা রুকুর আগে দুই হাত উঠিয়ে দোয়া কুনূত পড়বে, যাতে 
আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা এবং নবী [দ:] এর প্রতি দরুদ থাকবে । 
অত:পর হাদীসে এসেছে এমন কোন দোয়া পড়বে। নিম্মোক্ত দোয়াটি 


EEE RE EEE EE EA EEE 
SIG LS od SF CE od EY CAA nd il lly 
FORUM UE 2k UG 2 UG Cred Ls 5) Cobh C3 

hls 3H pt KCI BS TIN CY, 


“আল্লাহুম্মাহদিনী ফীমান হাদাইত, ওয়া ‘আফিনী ফীমান আফাইত, 
ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইত, ওয়া বারিক লী ফীমা আ'ত্বাইত, 
ওয়াকিনী শাররা মা ক্বাযাইত, ফাইন্নাকা তাক্যী ওয়ালা ইউক্যা 
‘আলাইক, ওয়া ইন্নাহু লা ইয়াযিললু মাওঁ ওয়ালাইত, তাবারকতা 
রব্বনা ওয়া তা'আলাইত ৷”? 
“হে আল্লাহ ! তুমি যাকে হেদায়েত দান করেছা তাদের মধ্যে আমাকেও 
হেদায়েত দান কর । তুমি যাদেরকে নিরাপদ রেখেছ তাদের মধ্যে 
আমাকেও নিরাপদ রাখ । তুমি যাদের সাথে বন্ধুত্ব করেছ তাদের মধ্যে 
আমার সাথেও বন্ধুত্ব কর। আমাকে তুমি যা দান করেছ তাতে তুমি 
বরকত দান কর তুমি যা ফায়সালা করেছ তার অনিষ্ট থেকে আমাকে 
রক্ষা কর; কেননা তুমিই ফয়সালা কর, তোমার উপর কেউ ফয়সালা 
করতে পারে না । তুমি যার সাথে বন্ধুত্ব কর সে কখনও বেইজ্জত হয় 
না। হে আমাদের রব ! (প্রতিপালক) তুমি বরকতময় ও সুউচ্চ ৷” 
ঝচ কখনো কখনো উমার (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত নিম্নোক্ত দোয়া কুনুত 
পড়বে । আর তা হলো: 


১. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ১৪২৫, তিরমিযী হাঃ নং ৪৬৪ 
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“আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না‘বুদু ওয়া লাকা নুসাল্লী ওয়ানাসজুদ্‌, ওয়া 
ইলাইকা নাস‘আ ওয়া নাহফিদ্‌, নারজু রহমাতাকা ওয়া নাখশা 
আযাবাক্‌; ইন্না আযাবাকা বিলকাফিরীনা মুলহিক্‌। আল্লাহুম্মা ইন্না 
নাসতা‘ঈনুকা ওয়া নাসতাহদীকা ওয়া নাসতাগফিরুক্‌, ওয়া নু’মিনু বিকা 
ওয়া নাতাওয়াক্কালু ‘আলাইক, ওয়ানুছনী ‘আলাইকাল খাইর্্‌, ওয়া 
নাশকুরুকা ওয়ালা নাকফুরুক্‌, ওয়া নু’মিনু বিকা ওয়া নাখ্যা'য়ু লাক্‌, 
ওয়া নাখলা'য়ু মায় ইয়াকফুরুক্‌ ।” 

“হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র তোমারই এবাদত করি, তোমারই 
জন্য নামাজ আদায় করি ও সেজদা করি। তোমার দিকেই দৌড়াই এবং 
তোমার আনুগত্যের প্রতি দ্রুত অগ্রসর হই । তোমার রহমতের আশা 
পোষণ করি এবং তোমার আজাবের ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার আজাব 
কাফেরদেরকেই বেষ্টন করবে। হে আল্লাহ! আমরা তোমার সাহায্য ও 
হেদায়েত প্রার্থনা করি ও তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করি। কল্যাণের 
(উপকারের) উপর আমরা তোমার প্রশংসা করি এবং তোমার কুফরি 
(অকৃতজ্ঞতা পোষণ) করি না। তোমার উপর ঈমান রাখি এবং তোমার 
আনুগত্য করি। আর যারা তোমার কুফরি করে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন 
করি৷” 
ঝঁ দোয়া কুনুতে অন্যান্য সাব্যস্ত দোয়াও বাড়াতে পারে; তবে বেশি 

দীৰ্ঘ করবে না । সাব্যস্ত দোয়াসমূহের মধ্যে রয়েছে: 


es — G2 sl as Bh sd sd it “liv 
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১. বাইহাকী হাঃ নং ৩১৪৪ ইরওয়াউল গালীল হাঃ নং ৪২৮ 
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weep BF be go Ca be 


“আল্লাহুম্মা আসলিহ্‌ লী দ্বীনি আল্লাযধী হুয়া ‘ইসমাতু আমরী, ওয়া 
আসলিহ্‌ লী দুনইয়ায়া আল্লাতী ফীহা মা‘আশী, ওয়া আসলিহ্‌ লী 
আখিরাতি আল্লাতী ফীহা মা'আদী। ওয়াজ‘আলিল হায়াতা 
জিয়াদাতান লী ফী কুল্লি খাইর, ওয়াজ‘আলিল মাওতা রাহাতান লী মিন 
কুল্লি শার ।”* 

“তুমি আমার দ্বীনকে সংশোধন করে দিও, যে দ্বীনে আমার সকল 
বিষয়াদির সংরক্ষণ নিহিত আছে। তুমি আমার দুনিয়াকে সংশোধন করে 
দিও, যে দুনিয়াতে আমার জীবন-যাপন নিহিত আছে। তুমি আমার 
আখেরাতকে সংশোধন করে দাও, যে আখেরাতে আমার গন্তব্যস্থল 
(পরকাল) নিহিত আছে। প্রত্যেক কল্যাণকর কাজের জন্য আমার 
জীবনকে বৃদ্ধি করে দাও। আর মৃত্যুকে আমার জন্য প্রত্যেক অনিষ্ট 
থেকে শান্তিদানকারী করে দাও ৷” 
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পাল লিলা. ভা ০০১ 0 5995 
“আল্লাহুম্মা ইন্নী আ‘উযু বিকা মিনাল ‘আজ্যি ওয়া কাসাল, ওয়ালজুবৃনি 
ওয়াল বুখুূল, ওয়াল হারামি ওয়া ‘আযাবিল ক্ববর। আল্লাহুম্মা আতি 
নাফসী তাকওয়াহা, ওয়া জাঙ্কিহা আনতা খাইরু মান্‌ জাক্কাহা, আন্তা 
ওয়ালিয়্যুহা ওয়া মাওলাহা । আল্লাহুম্মা ইন্নী আ‘উযু বিকা মিন্‌ ইল্্‌মিল 
লা ইয়ানফা‘, ওয়া কৃল্‌্বিন লা ইয়াখশা‘, ওয়া মিন্‌ নাফ্‌সিন লা 
তাশবা‘, ওয়া মিন্‌ দা‘ওয়াতিন লা ইউসতাজাবু লাহা ।”২ 


১. মুসলিম হাঃ নং ২৭২০ 
১ মুসলিম হাঃ নং ২৭২২ 
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অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় গহণ করছি অপারগতা 
ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা (সাহসহীনতা) থেকে এবং 
(অতি) বার্ধক্য ও কবরের আজাব থেকে । হে আল্লাহ! আমার মনে 
তাব্বৃওয়া (আল্লাহর ভয়) দান কর এবং তা পবিত্র কর; কারণ সর্বোত্তম 
পবিত্রকারী ও তুমিই মনের অভিভাবক এবং তুমিই তার মনিব। হে 
আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছি এমন বিদ্যা হতে যা 
উপকারে আসেনা, এমন অন্তর হতে যা বিনয়ী হয়না, এমন মন হতে যা 
পরিতৃপ্ত হয়না এবং এমন দোয়া হতে যা কবুল হয়না ৷” 
ঞ্চ অত:পর বিতর নামাজের শেষে বলবে: 
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“আল্লাহুম্মা ইন্নী আ‘উযু বিরিযাকা মিন্‌ সাখাতিক, ওয়া বিমু‘আফাতিকা 
মিন্‌ উক্বাতিক্‌। ওয়া আউযু বিকা মিন্‌কা লা উহ্‌সী ছানায়ান 
‘আলাইকা আন্তা কামা আছনাইতা ‘আলা নাফমিক্‌ ৷”? 

“হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে তোমার অসন্তুষ্টি থেকে 
আশ্রয় প্রাথনা করছি। তোমার নিরাপত্তার মাধ্যমে তোমার আজাব থেকে 
আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর তোমার মাধ্যমে তোমার (পাকড়াও) থেকে 
আশ্রয় প্রর্থনা করছি। তোমার প্রশংসা গণনা করা সম্ভব নয় যেমনটি 

ংসা তুমি তোমার করেছ ।” 
ঞ্চ অত:পর দোয়া কুনুতের শেষে নবী []-এর উপর দরুদ পাঠ 

করবে। দোয়া কুনূত ও অন্যান্য দোয়া শেষে দুই হাত মুখমণ্ডলে 
মুছবেনা। 
(অপছন্দনীয়) ৷ তবে হ্যাঁ, যদি মুসলিম সমাজ কোন বিপদ-আপদের 
সম্মুখীন হয় তখন কুনুতে নাজেলার দোয়া পড়া সুন্নত। তাই ইমাম 


২. আবু দাউদ হাঃ নং ১৪২৭, হাদীসের হুবহু শব্দগুলো আবূ দাউদের, তিরমিযী হাঃ নং 
৩৫৬৬ 


www.QuranerAlo.com 


সালাত অধ্যায় 67 বিতরের সালাত 


সাহেব ফরজ নামাজসমূহে শেষ রাকাতের রুকুতে বা কখনো কখনো 

রুকুর আগে দোয়া কুনুত পড়বে। 
মুসলিম সমাজের উপর বিপদ দূর করার জন্য যে দোয়া কুনুত পড়া 

হবে তাতে দুর্বল মুসলিমগণের সাহায্যের জন্য দোয়া করা হবে অথবা 
হবে। 

ঞ কোন মানুষের তার সর্বোত্তম নামাজ হলো তার ঘরে আদায়কৃত 
নফল নামাজ । তবে ফরজ নামাজ ও যে সমস্ত নফলের জামাত 
আছে সে গুলো জামাতের সাথে মসজিদে আদায় করবে। যেমন, 
সূর্য ও চন্দ্র গুহণের নামাজ, তারাবির নামাজ ইত্যাদি । 

ঝ্চ সফরে বিতর পড়ার বিধান: 
যে ব্যক্তি সফরে থাকবে সে বিতর নামাজ যানবাহনে আরোহণ 

অবস্থাতেই আদায় করতে পারবে । যদি সম্ভব হয় তাহলে যখন বাহনটি 
বা যানবাহনটি কিবলা দিকে ফিরবে তখন তাকবিরে তাহরীমা বাধবে। 
আর তা সহজে সম্ভব না হলে যে দিকে তার বাহন আছে সে দিকেই 
চেহারা করেই নিয়ত বাধতে পারবে। বিতরের নামাজের পরে বসে দুই 
রাকাত নামাজ আদায় করা সুন্নত । তবে যখন রুকু করবে দাড়িয়ে রুকু 
করবে। 

ঝ বিতর নামাজের কাযার পদ্ধতি: 
যে ব্যক্তি বিতরের নামাজ আদায় না ক'রে ঘুমিয়ে পড়বে অথবা 

আদায় করতে ভুলে যাবে সে যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হবে অথবা যখন 
তার স্মরণ হবে তখন তা আদায় করে নিবে। যদি ফজরের আজান ও 
স্বাভাবিক নিয়মেই তা আদায় করবে। আর যদি দিনে আদায় করে 
তাহলে রাকাত বিজোড় সংখ্যায় আদায় না করে জোড় আদায় করবে। 
উদাহরণ স্বরূপ যদি সে রাত্রে বিতর এগার রাকাত আদায় করার অভ্যস্ত 
হয়, তাহলে দিনে তা বার রাকাত আদায় করবে। ঠিক এভাবে অন্যান্য 
ংখ্যার বেলায়ও জোড় আদায় করবে। 
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আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত যে, রসুলুল্লাহ [দ:] যদি ব্যথা বা অন্য কোন 
কারণে রাত্রের নফল নামাজ আদায় করতে না পারতেন, তাহলে তিনি 
দিনে বার রাকাত আদায় করতেন” 


১.মুসলিম হাঃ নং ৭৪৬ 
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ঘ-তারাবির সালাত 


ঝ তারাবি নামাজের বিধান: 
তারাবির নামাজ সুন্নতে মুয়াক্কাদা তথা তাগিদপূর্ণ সুন্নত, যা নবী 
[দ:ঃ]-এর আমল দ্বারা সাব্যস্ত রয়েছে। আর এটা এঁ সমস্ত নফলের 
অন্তর্ভুক্ত যা রমজান মাসে জামাতের সাথে আদায় করা হয় । 
ঝ্চ তারাবির নামাজকে তারাবীহ বলে নাম রাখা হয়েছে; কারণ মানুষ 
প্রতি চার রাকাত পর আরাম গ্রহণের জন্য বসতেন; কেননা এ 
নামাজে কেরাত দীর্ঘ করা হত । 
ঝ তারাবির নামাজের সময়: 
রমজান মাসে এশার নামাজের পর থেকে শুরু করে প্রভাত (সুবহে 
সাদিক) পর্যন্ত তারাবির নামাজ আদায় করা যায়। এ নামাজ পুরুষ ও 
মহিলা উভয়ের জন্যই সুন্নত । রসুলুল্লাহ [] রমজান মাসে রাতের 
নফল সালাত (তারাবিহ বা তাহাজ্জু্দ)-এর প্রতি উৎসাহ প্রদান 
করেছে । তিনি বলেন: 
ale Gin. CUS ye BLS UY AE UU UU Uz Bl pn 
“যে ব্যক্তি রমজান মাসে সঠিক ঈমান নিয়ে সওয়াবের উদ্দেশ্যে রাতের 
নফর সালাত (তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ) আদায় করবে তার অতীতের 
গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে” 
ঝ তারাবীর সালাত আদায়ের পদ্ধতিঃ 
১. সুন্নত হলো ইমাম সাহেব মুসল্লিগণকে নিয়ে এগারো বা তের রাকাত 
তারাবীর সালাত আদায় করবেন । আর সবেত্তিম তরীকা হলো প্রতি দুই 
রাকাত পর পর সালাম ফিরানো। 
Uo LIS SG i 2) LSE ICY ASN AG op os Af 
UH) BHI LLG COU Sl a6 di lo ali JS 
Et LE LS WW Sd BE) TG SO S08 SU 


*, বুখারী হাঃ নং ২০০৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১১৪৭ 
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22.0 lal © IPI Et LF LS BU ai oS bd 9 
jou 
১. আবু সালামা থেকে বর্ণিত তিনি আয়েশা (রা:)কে জিজ্ঞাসা করেন 
রমজান মাসে রসূলুল্লাহ [%]-এর সালাত কেমন ছিল? তিনি বলেন: 
রসূলুল্লাহ [%] রমজান ও অন্য কোন মাসেই এগারো রাকাতের 
বেশী আদায় করেননি । চার রাকাত করে আদায় করতেন। তবে 
তা এত লম্বা হতো এবং এত সুন্দর যা প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে না। 
অত:পর তিন রাকাত বিতর আদায় করতেন” 


JD te chat Hod se lt oe a J DE UU ts ALE OH of 


২. ইবনে আব্বাস [|] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ রাত্রিতে 
তের রাকাত সালাত আদায় করতেন ।”২ 


Sa A) se di lo ali JS I: Lb gs dl 2) LE 
dl lf od Fh 3 sh) Ble be Ck MG Ud 
wi eo BGG B33 HE) HS L$ 558 S| 


৩. আয়েশা [4] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [$] এশার 
সালাত ও ফজরের সালাতের মধ্যবতী সময়ে এগারো রাকাত 
ফিরাতেন এবং শেষে এক রাকাত বিতর আদায় করতেন ।””* 

২. সুন্নত হল, ইমাম সাহেব রমজানের শুরুতে ও শেষে তারাবির 

সালাত এগারো বা তের রাকাত আদায় করবেন। তবে বিশেষ করে 

শেষ দশকে বেশী দীর্ঘ করবেন। অর্থাৎ লম্বা সময় পর্যন্ত কিয়াম 

(দাড়ানো) অবস্থায়, রুকু ও সেজদায় অতিবাহিত করবেন। কেননা নবী 


> বুখারী হাঃ নং ১১৪৭ 
২ বুখারী হাঃ নং ১১৩৮ ও মুসলিম হাঃ নং ৭৬৮ হাদীসের শব্দগুলো মুসলিমের 
* মুসলিম হাঃ নং ৭৩৬ 
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[] সারা রাত কিয়াম অবস্থায় অতিবাহিত করতেন । তবে যদি কোন 
কম বেশী করে, তাতে কোন অসুবিধা নেয় । 

ঝ কখন মুক্তাদির জন্য রাত্রি কিয়ামের সওয়ার লেখা হবে: 

১. উত্তম হল, মুসল্লি ইমাম সাহেবের সাথেই সালাত শেষ করবেন (তার 
আগে নয়) ৷ ইমাম সাহেব এগারো রাকাত বা তের রাকাত বা তেইশ 
রাকাত অথবা তার কম বা বেশী যাই আদায় করুক; যেন তার জন্য 
সারা রাত সালাতের সওয়াব লেখা হয়। নবী [$%] বলেন: 


Fd 
লালা লও ল 2% 


Ay 254 ACS GY TS UA SS Ul 66 2d» 
“নিশ্চই যে ব্যক্তি ইমামের সাথে (তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ) শেষ পর্যন্ত 
সালাত আদায় করবে, তার জন্য সারা রাত সালাতের সওয়াব লেখা 
হবে৷” 

২. যদি তারাবির সালাত দুইজন ইমাম পড়ান তাহলে দুইজনের সাথে 
শেস করলে সারা রাত্রির সওয়াব লেখা হবে; কারণ দ্বিতীয়জন 
প্রথমজনের সম্পূরক । 

ঝ তারাবির সালাতের ইমামতি কে করবে: 

সবচেয়ে যার সুন্দর ও তাজবীদ সহকারে কুরআন মুখস্ত আছে সেই 
ইমামতি করবেন। যদি মুখস্ত সম্ভব না হয় তাহলে কুরআন দেখে 
পড়বেন । আর রমজানে মুসল্লিগণের সাথে সমস্ত কুরআন খতম করা 
উত্তম । যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে ইমাম সাহেব যতটুকু সম্ভব 
ততটুকু পড়বেন। 

সালাতের মধ্যে কুরআন খতমের দো‘আ শরিয়ত সম্মত নয়; কারণ 
নবী [] বা কোন সাহাবী থেকে ইহা সুসাব্যস্ত না। কিন্তু যদি কেউ চায় 
তাহলে কুরআন খতমের দো‘আ সালাতের বাহিরে করতে পারে। 
কেননা ইহা আনাস [|] থেকে প্রমাণিত আছে। অতএব যে চাইবে সে 
দোয়া করবে আর যে চাইবে না করবে না। আর কুরআন খতমের 


* হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ১৯৭৫, তিরমিযী হাঃ নং ৮০৬ এবং হাদীসের শব্দগুলো 
তিরমিষীর 
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নির্দিষ্ট কোন দোয়া নেই৷ মুসলিম ব্যক্তি যা ইচ্ছা তাই দ্বারা দোয়া 

করবে। 

ঝট যার শেষ রাত্রিতে তাহাজ্জুদের অভ্যাস আছে সে বিতর সালাত 
তাহাজ্জুদের পরে আদায় করবে। যদি ইমাম সাহেবের সাথে 
তারাবি ও বিতর এক সঙ্গে আদায় করে নেয়, তাহলে শেষ রাত্রিতে 
দুই দুই রাকাত করে শুধু তাহাজ্জুদ আদায় করবে। 

ঝ্ যদি কোন মহিলা কোন ফরজ বা নফল সালাতের জন্য মসজিদে 
গমন করতে চায়, তাহলে সুগন্ধি ব্যবহার ব্যতীত সাধারণ বেশে 
গমন করবে। 


www.QuranerAlo.com 


সালাত অধ্যায় 73 দুই ঈদের সালাত 


ঙ- দুই ঈদের সালাত 
ঝট এবাদত ও আনুগত্যের জন্য জমায়েত হওয়া দুই প্রকার: 
প্রথম প্রকার: সুন্নাহ রাতেবা তথা যা সর্বদা করা হয়। ইহা ফরজ হতে 
পারে যেমন: পাচ ওয়াক্ত সালাত, জুমা অথবা সুন্নত হতে পারে যেমন: 
দুই ঈদ, তারাবিহ, সূর্য ও চন্দ্র গহণ ও ইস্তিসকার সালাতের জন্য । 
এসব সুন্নাহ রাতেবা এর হেফাজত ও সর্বদা করা উচিত । 
দ্বিতীয় প্রকার: যা সুন্নাহ রাতেবা নয় যেমন: নফল সালাতের জন্য 
জমায়েত হওয়া যেমন কিয়ামুল লাইল অথবা দোয়া । এসব কখনো 
কখনো করা জায়েজ সর্বদা করা ঠিক নয়। 


ঝ নবী [$]-এর খুৎ্বাসমূহ: 

প্রথমত: যেসব খুৎবা সর্বদা দিতেন যেমন: জুমার খুৎবা, দুই ঈদের 
খুৎবা এবং ইস্তিসকা ও সূর্য বা চন্দ্রখহণের খুৎবা । জুমার দিনে সালাতের 
পূর্বে দুই খুৎবা দিতেন। আর দুই ঈদ ও সূর্য বা চন্দ্রখহণে সালাতের 
পরে একটি করে খুৎবা দিতেন । আর ইস্তিসকায় সালাতের পূর্বে একটি 
খুৎবা প্রদাণ করতেন। 

দ্বিতীয়ত: যেসব খুৎবা নবী [%] কোন প্রয়োজনে প্রদান করতেন যেমন: 
ঘুষ সম্পর্কে খুৎবা দেন। অনুরূপ মাখজুমীয়্যা নারীর ব্যাপারে যে চুরি 
করেছিল ইত্যাদি । তাই বিচারক অথবা মুফতি বা আলেম কিংবা দ্বীনের 
আহ্বায়কের জন্য প্রয়োজনে উপস্থিত বিষয়ে সত্যের বয়ানে খুৎবা প্রদান 
করা উচিত । অনুরূপ সর্বদীয় খুৎবাগুলোতেও করবেন। খতীব সাহেব 
মানুষের অন্তরে নাড়া দেয় এবং যেন আত্মার মাঝে প্রভাব বিস্তার করে 
এমন খুৎবা প্রদান করবেন 

ঝ মুসলামনদের ঈদ: 

১. ঈদুল ফিতর, যা প্রতি বছরে শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে হয়। 

২. ঈদুল আজহা, যা প্রতি বছর জিল হজ্ব মাসের দশম তারিখে হয় । 
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৩. সাপ্তাহিক ঈদ, যা জুমার দিন হয়। এ সম্পর্কে আলোচনা পূর্বে 

হয়েছে। 
ঝ ঈদের সালাত বিধি বিধান করার হেকমত: 

ঈদুল ফিতরের সালাত রমজান মাসের রোজা পূর্ণ করার পর হয় । 
আর ঈদুল আজহার সালাত হঙ্তের পরে এবং জিলহজ্ব্‌ মাসের দশম 
তারিখে হয়। এই দুই ঈদ ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য । যা 
মুসলিমগণ বড় দু'টি এবাদত আদায়ের পরে আল্লাহ তা'য়ালার শুকরিয়া 
আদায়ের লক্ষ্যে পালন করে থাকে । 
ঝ দুই ঈদের সালাতের বিধান: 

দুই ঈদে সালাত আদায় করা প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর জন্য 
সুন্নতে মুয়াক্কাদা । 
ঝ দুই ঈদের সালাতের সময়: 

সূর্য উদয়ের পর এক বর্শা পরিমাণ উচু হলেই ঈদের সালাতের 
সময় শুরু হয়। অর্থাৎ উদয়ের প্রায় ১৫মি: পর থেকে শুরু করে 
পরেই কুরবানি করবে। ঈদের সালাত আদায়ের পূর্বে করবে না। 
ঝ দুই ঈদের সালাতের জন্য বের হওয়ার নিয়ম: 

সুন্নত হল দুই ঈদের সালাতে বের হওয়ার পূর্বে গোসল করে 
পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হবে এবং সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করবে। এই 
দিনে ঈদের আনন্দ প্রকাশের জন্য মহিলারাও অংশ গ্রহণ করবে বেপর্দায় 
সুগন্ধি ব্যবহার করে লোকজনের সঙ্গে সালাতের জন্য বের হবে না। 
এমনকি খতুবতী মহিলারাও যাবে কিন্তু ঈদগাহের বাহিরে থেকে খুৎবা 
শ্রবণ করবে। সম্ভব হলে পায়ে হেটে মুসল্লিদের জন্য ঈদগাহে সকাল 
সকাল যাওয়া সুন্নত । তবে ইমাম সাহেব সালাতের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা 
করবেন। এক রাস্তায় যাওয়া এবং অপর রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা সুন্নত । 
আর ইসলামের নিদর্শনের বহি:প্রকাশের লক্ষ্যে এবং সুন্নতের অনুকরণের 
জন্য ঈদুল ফিতরে ঈদের মাঠে বের হওয়ার আগে বেজোড় কয়েকটি 
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খেজুর খাওয়া সুন্নত । আর ঈদুল আজহাতে কিছু না খেয়ে বের হওয়া 
এবং ফিরে এসে কুরবানীর গোশ্ত দিয়ে খাওয়া শুরু করা সুন্নত । 
ঝ ঈদের সালাতের স্থান: 

শহর ও গ্রামের নিকটবর্তী খোলা মাঠে ঈদের সালাত আদায় করা 
সুন্নত । ঈদগাহে পৌছে দুই রাকাত সালাত আদায় করে বসে বসে 
জিকির করতে থাকবে ৷ বৃষ্টি ইত্যাদি কোন অজুহাত না থাকলে ঈদের 
সালাত মসজিদে আদায় করা হবে না। ঈদের সালাত কোন ওজরে 
ইমাম সাহেব আসা পর্যন্ত যিকির করতে থাকবে। ঘরে ফিরে আসার পর 
মুসল্লির জন্য দুই রাকাত সালাত আদায় করা মুস্তাহাব । 
ঝঁ ঈদের সালাতের পদ্ধতি: 
ও একামত ছাড়া দুই রাকাত সালাত আদায় করবেন । প্রথম রাকতে 
তকবিরে তাহরীমাসহ সাতটি বা নয়টি এবং দ্বিতীয় রাকাতে দাঁড়ানোর 
পর সূরা ফাতিহা শুরু করার পূর্বে পাচটি তকবীর বলবেন । অতঃপর সূরা 
ফাতিহার পর উচচস্বরে প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকাতে 
ফাতিহার পর সূরা গাশিয়াহ পাঠ করবে। অথবা প্রথম রাকাতে সূরা 
কৃ-ফ এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কৃমার পাঠ করবে। সুন্নত পালনার্থে 
একেক সময় একাকটা পাঠ করবে। 
ঝ ঈদের খুতবা: 

ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর মুসনল্লিগণের দিকে হয়ে একটি 
খুৎবা পাঠ করবেন।* যে খুৎ্বাতে তিনি আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা ও 
শুকরিয়া আদায় করবেন। মানুষকে আল্লাহর শরিয়তের উপর ও 
আমলের প্রতি এবং দান সদকার প্রতি উৎসাহিত করবেন। আর ঈদুল 
আজ হাতে কুরবানীর প্রতি উৎসাহিত করবেন এবং কুরবানীর বিধি-বিধান 
বৰ্ণনা করবেন। 


* অন্য মতে কোন সালাত আদায় না করে বসে যাবে। 
২ জুমার খুৎবার উপর কিয়াস করে দুই খুৎবা দেয়ার মতও রয়েছে। 
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ঝ ঈদের সালাতের আহকাম: 
যদি জুমার দিন ঈদ হয় তাহলে শুধু ঈদের সালাত আদায় করলেই 

হবে, জুমা আদায়ের প্রয়োজন নেয়; বরং জুমার সময় যোহর আদায় 

করবে। তবে ইমাম সাহেব এবং মুসল্লিগণের মধ্যে যারা ঈদ আদায় 
করেনি, তাদের জন্য জুমার সালাত আদায় করা জরুরী । 

ঝ্ যদি ইমাম সাহেব সালাতে অতিরিক্ত তকবিরগুলোর মধ্যে হতে 
কোন তকবির ভুলে যায় এবং সুরা ফাতিহা শুরু করে দেয় তাহলে 
সে তকবির আর দিতে হবে না; কারণ তার স্থান ও সময় সূরা 
ফাতিহা শুরু করার আগে যা বিগত হয়ে গেছে। অন্যান্য ফরজ ও 
নফলের মত ঈদের সালাত ও বৃষ্টি প্রার্থনার সালাতে অতিরিক্ত 
তকবিরগুলোতে হাত উঠাবে। 

ঝ্চ হমাম সাহেবের জন্য সুন্নত হল তিনি খুৎ্বাতে মহিলাদের জন্যও 
ওয়াজ করবেন এবং তাদেরকে ফরজ-ওয়জিব ঠিকমত আদায়ের 
কথা এবং দান সদকা করার প্রতি উৎসাহিত করবেন। 

ঝ ঈদের সালাতে যে ব্যক্তি ইমাম সাহেবের সালাম ফিরানোর পূর্বে 
সালাতের নিয়ত বাধতে পেরেছে, সে সালামের পরে যথা নিয়মে 
বাকি সালাত সমাপ্ত করবে। আর যারা ইমাম সাহেবের সঙ্গে সালাত 
আদায় করে নিবে। 

ঝ ঈদের সালাতের জামাতের পর কোন ব্যক্তির প্রয়োজন থাকলে, সে 
খুৎবা শ্রবণ না করে চলে যেতে পারে। যদি কারো চলে যাওয়ার 
প্রয়োজন না থাকে তার জন্য খুৎবা শ্রবণ করার জন্য বসে থাকাই 
উত্তম । 

ঝ ঈদের দিন তকবির বলার বিধান: 
দুই ঈদের দিনগুলোতে শব্দ করে তকবির (আল্লাহু আকবার) 

বলবে । সমস্ত মুসলিম এই তকবির ঘরে, বাজারে, রাস্তা, ঘাটে, মসজিদে 

ও অন্যান্য সকল স্থানেই বলবে। তবে মহিলারা অন্য পুরুষের 

উপস্থিতিতে সশব্দে বলবে না। 
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ঞ তকবিরের সময়সমূহ: 

১. ঈদল ফিতরের তকবির ঈদের আগের রাত সূর্যান্তের পর) থেকে 
শুরু করে ঈদের সালাত পর্যন্ত বলা সুন্নত । 

২. ঈদল আজহার তকবির শুরু হবে জিলহজ মাসের ১০ তারিখের 
আগের রাত থেকে এবং শেষ হবে ১৩ তারিখের সূর্যাস্তের সাথে 
সাথে । 

১. জোড়া তকবির বলবে: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্পাহিল 
হামদ্‌ । 

২. অথবা বেজোড় তকবির বলবে: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, 
আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্মাহু আকবার, আল্লাহু 
আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ্‌ । 

৩. অথবা প্রথম বারে বেজোড় এবং দ্বিতীয় বারে জোড় বলবে: আল্লাহু 
আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ্‌ । কখনো 
এভাবে করবে আর কখনো এভাবে এতে কোন অসুবিধা নেয় । 


ঝ বিদ‘আতি ঈদ তথা অনুষ্ঠানসমূহের হুকুম: 

এককভাবে বিভিন্ন খুশির অনুষ্ঠান যেমন: হিজরী ও ইংরেজী 
পালন, মাতৃ দিবস পালন ইত্যাদি । এসব বিভিন্ন রেওয়াজ মুসলিম 
সমাজে বিস্তার লাভ করেছে। এগুলোর সবই বিদ‘আত ও প্রত্যাখ্যাত, 
পরিত্যাজ্য । যে ব্যক্তি এর কোন একটি পালন করবে, অথবা এর 
স্বীকৃতি দিবে, অথবা এর দিকে আহ্বান করবে, অথবা টাকা পয়সা 
খরচ করবে, সে গুনাহগার হবে। শুধু তাই নয় বরং এ গুলোর সকল 
গুনাহ তাকে বহন করতে হবে এবং তাকে দেখে যারা এ আমল করবে 
তাদের গুনাহের সমান বোঝাও তাকে বহন করতে হবে। 
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চ- সূৰ্য ও চন্দ্ৰখহণের সালাত 


ঝঁ চন্দরখহণ: চন্দরগহণ হলো রাত্রে চন্দ্রের সম্পূর্ণ অংশের অথবা কিছু 
ংশের আলো চলে যাওয়া । 

ঝ সূর্যযহণ: সূর্যযহণ হলো দিনে সূর্যের সম্পূর্ণ অংশের অথবা কিছু 
ংশের আলো আড়াল হয়ে যাওয়া । 

ঞ সূর্য ও চন্দ্রখহণের সালাতের বিধান: 

প্রতিটি মুসলিম নর ও নারীর প্রতি সূর্যগ্রহণ ও চন্দুগ্রহণের সালাত 
সুন্নতে মুয়া্কাদা । ইহা বাড়ি ও সফরে আদায় করবে। 
ঝ সূর্য ও চন্দ্রখহণের সালাতের সময় জানা: 

সূর্যগ্রহণ ও চন্দরগ্হণের জন্য নিদিষ্ট সময় আছে, যে ভাবে সূর্য ও 
চন্দ্ৰ উদয়ের নিদিষ্ট সময় আছে। আল্লাহর সৃষ্টির নিয়মনুযায়ী সূর্যগ্রহণ 
মাসের শেষে হয়ে থাকে এবং চন্দুগ্হণ পূর্ণিমার সময় হয়ে থাকে । 

ঝ সূর্য ও চন্দ্র গুহণের কারণসমূহ: 

সূর্যগ্রহণ ও চন্দখহণ হলে মানুষ আল্লাহর আজাবের ভয় ভীতি নিয়ে 
সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে অথবা বাড়ীতে গমন করবে। তবে এ 
সালাত মসজিদেই উত্তম । যেমন ভাবে ভূমিকম্পনের কারণ আছে, 
বজ্রপাতের কারণ রয়েছে, আগ্নেয়গিরির কারণ রয়েছে, তেমনি ভাবে 
সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্গহণেরও কারণ রয়েছে যে কারণে এগুলো সংঘটিত 
হয়। আর এগুলো সংঘটিত হওয়ার হেকমত হলো: আল্লাহ তা'য়ালার 
ভয় দেখানো; যেন মানুষ আল্লাহ তা'য়ালার দিকে ফিরে আসে। 

ঝ সময়: গ্রহণ লাগা শুরু হওয়া থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়কালে 
গ্রহণের সালাতে থাকতে হবে। 
ঝ সূর্যযহণ ও চন্দ্ৰখহণের সালাত আদায়ের পদ্ধতি: 

এ সালাতে কোন আজান ও একামত নেয়। তবে রাতে হোক বা 
দিনে হোক “আস্সলাতু জামি‘আহ”(আসুন! সালাতের জামাত কায়েম 
হচ্ছে) কমপক্ষে একবার বা একাধিক বার বলবে । মুসল্লিদেরকে একত্র 
করা হলে ইমাম সাহেব তকবির বলে স্বশব্দে সূরা ফাতিহা ও একটি 
লম্বা সূরা পড়বেন। এরপর “সা্মি'আল্লাহ্ু লিমান হামিদাহ, রব্বানা 
ওয়ালাকাল হামদ” বলে রুকু থেকে উঠবে । তবে সেজদা করবে না; 


www.QuranerAlo.com 


সালাত অধ্যায় 79 সূর্য-চন্দ্ গহণের সালাত 


বরং আবার সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং অন্য একটি সুরাও পড়বে। 
এই সূরাটি তুলনা মূলক ভাবে প্রথম সূরার চেয়ে ছোট হবে। অত:পর 
আবার রুকু করবে। তবে তা প্রথম রুকুর চেয়ে কম লম্বা হবে। 
এরপর রুকু থেকে উঠে দুটি দীর্ঘ সেজদা করবে । প্রথম সেজদার চেয়ে 
দ্বিতীয় সেজদা তুলনা মূলক কম দীর্ঘ হবে এবং দুই সেজদার মাঝে 
সোজা হয়ে বসবে। অত:পর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাড়িয়ে প্রথম 
রাকাতের মত করে দ্বিতীয় রাকাত আদায় করবে। তবে তা প্রথম 


রাকাতের চেয়ে কম লম্বা হবে। অত:পর আত্ত্যাহিয়াতু পাঠ করে সালাম 
ফিরাবে। 


ঞ খহণের খুৎ্বার নিয়ম: 

সালাম ফিরানোর পর ইমাম সহেবের জন্য একটি খুৎবা দেওয়া 
সুন্নত । খুৎবাতে তিনি মুসল্লিদেরকে ওয়াজ করবেন এবং তাদের নিকট 
গ্রহণের ঘটনা উল্লেখ করবেন যেন তাদের অন্তর নরম হয়ে যায়। সাথে 


সাথে মানুষকে দোয়া ও ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করার নির্দেশ 
দিবেন। 


di oe J AE dB CLS :LG Gs dl 2) LSE 
ie JEG Gas log le dl So sh J FES LS sls 
J301 alsli 055 39 he ALE ULL Ll YY, i ie EE JES 
JUL " KEE " J EE 05১৯ i tl JEG SS * 
J EE ৬5১৯7 ES JEL SS oo J ণ্ঘঠ। 053 89 ALG 
EMILE IS J501 LEN 095 4 ALE ULC pS Ll 0 
ks thei do dh 25 Fa asc BS Mg Fn SS 
a 0) UG 5 ade SG All Hor alt lsd Laid Clos 
CA 30 Sod Uy 2 SY Uns 0 Lf allt oT te pli 
Sf all La FH of a OF Moss LU NUBULS LES UNE 
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2, Los GC Aaslofic i aloof uc 073 Lak sfc ogofanod 0 
UES ESD MB LOA DVS ors Bl GAT GF I BG GF 


আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসুলুল্লাহ [$]-এর 
সময়ে সূর্যগহণ হলে সালাতের জন্য উঠেন এবং সালাতে দীর্ঘ সময় 
ধরে দাড়ানোর পর রুকুতে যান এবং অনেক দীর্ঘ রুকু করার পর রুকু 
থেকে উঠেন। অত:পর দীর্ঘ সময় ধরে দাড়িয়ে থাকেন । তবে তা প্রথম 
বারের চেয়ে কম লম্বা ছিল। অত:পর পুনরায় রুকুতে যান এবং দীর্ঘ 
সময় রুকুতে থাকেন। তবে তা প্রথম রুকুর চেয়ে কম লম্বা । এরপর 
সেজদা করেন। অত:পর দাড়ালেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাড়িয়ে 
থাকলেন। তবে তা প্রথম বারের চেয়ে কম লম্বা । 

অত:পর আবার রুকুতে গেলেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রুকুতে 
থাকলেন। তবে তা প্রথম রুকুর চেয়ে কম লম্বা। অত:পর রুকু থেকে 
মাথা উঠালেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাড়ানো অবস্থায় থাকলেন। তবে 
তা প্রথম বারের চেয়ে কম লম্বা। অত:পর আবার রুকুতে গেলেন এবং 
দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রুকুতে থাকলেন। তবে তা প্রথম রুকুর চেয়ে কম 
লম্বা । অত:পর সেজদা করলেন। 

এরপর রসূলুল্লাহ [$$] যখন সালাত সমাপ্ত করলেন তখন সূর্যগ্রহণ 
শেষ হয়ে গেছে। অত:পর তিনি মানুষের উদ্দেশ্যে খুৎবা দিলেন যাতে 
আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা বর্ণনা করে বলেন:“নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র 
আল্লাহ তা'য়ালার অন্যতম নিদর্শন । আর কোন ব্যক্তির মত্যু বা জন্মের 
কারণে সূর্য ও চন্দে গ্রহণ লাগে না। অতএব, যখন তোমরা সূর্য ও 
চন্দরগ্হণ দেখবে তখন আল্লাহু আকবার বলবে, আল্লাহর নিকট দোয়া 
করবে, সালাত আদায় ও দান-সদকা করবে। হে মুহাম্মদের উম্মত! 
কারো দাস বা দাসী জেনা করলে যে রাগান্বিত হয় তার চেয়েও আল্লাহ্‌ 
বেশি রাগান্বিত হন। হে মুহাম্মদের উম্মত! আল্লাহর শপথ! যদি 
তোমরা জানতে যা আমি জানি তাহলে অনেক ক্রন্দন করতে ও কম 
হাসতে । আমি কি আমার দায়িত্ব তোমাদের পর্যন্ত পৌছে দিয়েছি ?”* 


> বুখারী হাঃ নং ১০৪৪ ও মুসলিম হাঃ নং ৯০১ শব্দ তারই 
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ঝি গ্রহণের সালাতের কাযা: 
গ্রহণের নামাজের প্রত্যেক রাকাতের প্রথম রুকু পেলে রাকাত 
পাওয়া হবে। আর যদি গ্রহণ শেষ হয়ে যায় তবে গ্রহণের নামাজ ছুটে 
গেলে তা কাজা করার প্রয়োজন নেয় । 
ঝ্ যদি সালাতে থাকা অবস্থায় সূর্যগ্রহণ শেষ হয়, তাহলে গ্রহণের 
সালাত সংক্ষেপ করবে। আর যদি গ্রহণের সালাত সমাপ্ত হওয়ার 
পরেও গ্রহণ শেষ না হয়, তাহলে গ্রহণ সমাপ্ত পর্যন্ত বেশী বেশী 
দো'য়া, তকবির এবং দান সদকা করবে। 
সুর্যগ্হণের বাহ্যিক দৃশ্য মনকে আল্লাহর তওহীদের দিকে ধাবিত 
করে এবং আল্লাহর এবাদতের দিকে উৎসাহ প্রদান করে। সাথে সথে 
পাপ থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করে এবং আল্লাহর সৃষ্টির ক্ষেত্রে ও 
তাঁর দিকে ফিরে আসতে সাহায্য করে। 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


oi EO LENIN Se ৮১০১৯ 
“আমি লোকদেরকে ভীতি প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি৷” 
[সূরা বনি ইসরাইল: ৫৯] 
ale dl A ali J J Ub as dl 2 SIMA of 
LG Bes Lg dl OFS all DUT a DET pally Cd ণ »: ) 
SE dbs kad Cx We 5s BG ap 3 i Ug 0 
ale gi. US 


২. আবু মাসউদ আনসারী [4] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসুলুল্লাহ 
[%] বলেন: “নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন । আল্লাহ্‌ 
কারণে সূর্য চন্দে গহণ লাগে না। তাই যখন তোমরা সূর্য বা চন্দ্রখহণ 
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দেখবে, তখন গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত (গ্রহণের) সালাত আদায় 
করতে থাক এবং দোয়া করতে থাক” 
ঝ নিদর্শনের সালাত: 

কোন নিদর্শন দেখা দিলে চারটি রুকু ও চারটি সেজদা করে 
সালাত আদায় করা বিধিন সম্মত প্রতিটি রাকাতে দু’টি করে রুকু ও 
দু’টি করে সেজদা করতে হবে। নিদর্শন যেমন: ভূমিকম্প, তুফান-বন্যা, 
আগ্নেয়গিরি ও দুর্যোগ ইত্যাদি । 


> বুখারী হাঃ নং ১০৪১ এবং মুসলিম হাঃ নং ৯১১ হাদীসের হুবহু শব্দগুলো মুসলিমের 
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ছ- সালাতুল ইস্তিসকা (বৃষ্টির জন্য সালাত) 


ঞ ইসত্তিসকার অর্থ: আল্লাহর নিকট বৃষ্টি চেয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে দো'য়া 

করার নাম । 
বৃষ্টির জন্য সালাতের বিধান: 

এটা সুন্নতে মুয়াক্কাদা সালাত । এ সালাত যে কোন সময়ে আদায় 
করা যেতে পরে। তবে উত্তম হল সুর্য এক বর্শা পরিমাণ উদিত হওয়ার 
পর (অর্থাৎ সূর্য উদিত হওয়ার ১৫মি: পরে) । 
বৃষ্টি সালাতের বিধি-বিধানের হেকমতঃ 

জমিন যখন শুকিয়ে যায় এবং বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হয়ে যায়, তখন 
বৃষ্টির সালাত পড়তে হয় । বৃষ্টির সালাতের উদ্দেশ্য জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থায় 
পুরুষ, শিশু সকলেই খোলা মাঠে একত্রিত হবে। ইমাম সহেব’ তাদের 
জন্য নির্দিষ্ট দিন নির্ধারণ করবেন । 
ঝ ইত্তিসকার প্রকার: 

বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা জামাতের সাথে বৃষ্টির সালাতের মাধ্যমে হতে 
পারে অথবা জুমার সালাতের খুৎ্বাতে বৃষ্টির জন্য দোয়ার মাধ্যমেও হতে 
পারে। অথবা সালাতের পরে দোয়ার মাধ্যমে কিংবা কোন সালাত বা 
খুৎবা ব্যতীত একাকী নির্জনে দোয়ার মাধ্যমেও বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা 
করতে পারে। 
বৃষ্টি প্রার্থনার সালাতের পদ্ধতিঃ 

ইমাম সাহেব মুসল্লিগণকে নিয়ে কোন আজান ও একামত ছাড়াই 
দুই রাকাত সালাত আদায় করবেন । প্রথম রাকাতে তকবিরে তাহরিমা 
(নিয়ত বাধার তকবির) সহ মোট সাতটি তকবির দিবেন। অত:পর 
সশব্দে সুরা ফাতিহা এবং অপর একটি সূরা পাঠ করবেন । এরপর রুকু 
ও সেজদা করবেন। তারপর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে অতিরিক্ত 


* ইমাম অর্থ- রাষ্ট্রপতি বা তীর প্রতিনিধি । তবে কোন রাষ্ট্রে বৃষ্টির সালাতের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে 
ব্যবস্থা না থাকলে বড় মসজিদের ইমাম সাহেব বা কোন এলাকার প্রসিদ্ধ আলেম এর দিন 
নির্ধারণ করবেন। 
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পাঁচটি তকবির দিবেন (দাঁড়ানোর তকবির ব্যতীত) । অত:পর পূর্বের 
ন্যায় সশব্দে সূরা ফাতিহা ও অপর একটি সূরা পাঠ করবে। দুই 
রাকাতের শেষে তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) ও দরুদ পাঠ করে সালাম 
ফিরাবেন। 


বৃষ্টির সালাতের খুৎ্বার সময়: 
সুন্নত হলো ইমাম সালাতের পূর্বে একটি খুৎবা দিবেন। 


CL 0 i) 6 DL Ge EN CIE aa OF sd of DUE fF 
By UF Ah He Bh pi UPS OS Rs 
als gi Bele gd HE HS) YS 
১. আব্বাদ ইবনে তামীম থেকে বর্ণিত তিনি তার চাচা থেকে বর্ণনা 
করেন। তিনি বলেন, আমি নবী [%%] যে দন ইস্তিস্কার জন্য বের হন 
সেদিন তাকে দেখেছি । তিনি বলেন, নবী [$%] তার পিঠকে মানুষের 
দিকে ফিরিয়ে কিবলামুখী হয়ে দোয়া করতে লাগলেন । অতঃপর তিনি 
তার চাদর পরিবর্তন করলেন । এরপর তিনি [] আমাদেরকে নিয়ে দুই 
রাকাত সালাত আদায় করলেন যাতে তিনি স্বশব্দে কেরাত করেন” 
AB LEE Ue BE dl ILD EF Cl gs dl 2) LS 
Ie > db dey dl Lr9 HE 78 Lalla 
335 Hl pl FS) Sb U9 rll SE IHS SU CUS 
২. আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [$$] সূর্য উঠার 
সময় বের হন । এরপর মেম্বারের উপরে বসেন। অতঃপর তিনি তকবির 


বলেন ও আল্লাহর প্রশংসা করেন। এরপর বলেন: তোমরা তোমাদের 
দেশে দুর্ভিক্ষের সম্যসার অভিযোগ করছ------- । অতঃপর তিনি [3] 


>, বুখারী হা: নং ১০২৫ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ৮৯৪ 
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মানুষের অভিমুখী হলেন এবং মেব্বার থেকে নেমে দুই রাকান সালাত 
পড়ালেন ৷” 
ঝ ইন্ডিস্কার খুৎ্বার পদ্ধতি: 

ইমাম সাহেব সালাতের পূর্বে দাড়িয়ে একটি খুৎবা প্রদান করবেন । 
খুৎ্বায় আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং কতবির পড়বেন ও ক্ষমা চাইবে। 
আর হাদীসে যা সাবস্ত তার মধ্য হতে বলবে যেমন: 


SSD LSE 505 OU) LF dl IE pS 0 Ole ES nly 
Dal RDG 5S Cid STE BS Of 9 FF 
ll L5G kd dds {sd CE Ab rN rN Cl 
df 0 het Ch le Uf 0A oy a Cf dy dy 5 Lo cf 
2913 yf nl KU ll বা 5 Y 


“আপনারা আপনাদের দেশে অনাবৃষ্টিতে ভুগছেন এবং সময়মত বৃষ্টি 
পাচ্ছেন না। আল্লাহ আপানাদেরকে আদেশ করেছেন তার নিকট দো‘আ 
করার জন্য এবং ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আপনাদের দো‘আ কবুল 
করবেন ।” অত:পর ইমাম সাহেব বলবেন: “আল হামদুলিল্লাহি রব্বিল 
‘আলামীন । আররহমানির রাহীম । মালিকি ইয়াওমিদ্দীান। লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহু ইয়াফ‘আলু মা ইউরীদ, আল্লাহুম্মা আস্তাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা 
আন্তাল গানিইয়ু ওয়া নাহনুল ফুক্‌রা’ আনজিল ‘আলাইনাল গাইছ, 
ওয়াজ‘আল মা আনজালতা লানা কুওয়্যাতান ওয়া বালাগান ইলা 
হীন ৷” 

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক । যিনি 
পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু । যিনি হাশরের দিনের মালিক । আল্লাহ্‌ 
ছাড়া সত্য কোন ইলাহ (উপাস্য) নেয়। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই 
করতে পারেন। হে আল্লাহ! আপনি আল্লাহ, আপনি ছাড়া সত্য কোন 
ইলাহ নেয়। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। আমরা সবাই আপনার 


*, হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হা: নং ১১৭৩ 
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মুখাপেক্ষী । আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। আর আপনি যে বৃষ্টি দিবেন 

তা শক্তিতে রুপান্তরিত করুন এবং তা আমাদের প্রয়োজন সমাপ্ত না 

হওয়া পৰ্যন্ত স্থায়ী করুন ৷” 

Ai iE bE Io 78 WU Wf bh bh CF Et il 
293 al 

য-ররিন, ‘আজিলান গাইরা আজিল ।” 

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন বৃষ্টি দান করুন, যা ফলপ্রসূ , 

উৎপাদনশীল, উপকারী, কোন প্রকারের ক্ষতি করে না, বিলম্ব না করে 

জলদি দান করুন ।”২ 


Se pl KC IU S19 UES IAN USI BIS Ful 4lly 
.>9> nly 


“আল্লাহুম্মাসক্বি ‘ইবাদাকা ওয়া বাহায়িমাক, ওয়ানশুর রহমাতাক, 
ওয়াআহ্‌য়ি বালাদাকাল মাইয়িত ।”* 
অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার বান্দাদের জন্য ও প্রাণীদের জন্য বৃষ্টি দান 
করুন এবং আপনার রহমত বিলিয়ে দিন । আপনার মৃত দেশকে জীবিত 
করুন ।” 
লা পা. cl “ll | ll sf “ls 

“আল্লাহুম্মা আগিছনা, আল্লাহুম্মা আগিছনা।, আল্লাহুম্মা আগিছনা ।”* 
অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের উপকারী বৃষ্টি দান কর, হে আল্লাহ! 
দান কর। 

el pl. El “ll EF- ll Ll “ly 
*, হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাঃ নং ১১৭৩ 
". হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ১১৭৩ 


. হাদীসটি হাসান, মুয়াত্তায় মালিক হাঃ নং ৪৪৯, আবূ দাউদ হাঃ নং ১১৭৬ শব্দ তারই 
মুসলিম হাঃ নং ৮৯৭ 
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অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে 

বৃষ্টি দান করুন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন ৷”* 

ঝ যদি বৃষ্টি বর্ষণ বেশী হয় এবং তাতে ক্ষতির আশংকা বোধ হয়, 

1230 ol PE Jd eS ce ll Eu Sr “ly 

als Gia. Fill Sl 

“আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা ওয়ালা ‘আলাইনা, আল্লাহুম্মা ‘আলাল 

আকামি, ওয়াল জিবালি ওয়াযষযিরাবি, ওয়াল আওদিয়াতি, ওয়া 

মানাবিতিশ শাজার ৷” 

হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে বৃষ্টি বর্ষণ করুন, আমাদের উপর 

নয়। হে আল্লাহ! টিলা, পাহাড়, উচু উপত্যকা ও জঙ্গলের উপর বর্ষণ 

করুন ।”২ 

ঝ বৃষ্টি তার প্রতিপালকের নিকট হতে আসে তাই বৃষ্টিপাত হলে, 
শরীরের কিছু অংশের পোশাক উঠিয়ে সে অংশে বৃষ্টির পানি 
লাগানো সুন্নত । এ সময় নিম্নের দো‘আটি পাঠ করবে: 


ত ৫২4 2 Gad 
Ed < LIU Le GU» 


অর্থ: হে আল্লাহ! উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করুন । 
ঝ বৃষ্টিপাতের পরে বলবে: 


ale Gi. E49 DL Pay Vybty 
“মুত্বিরনা বিফাযলিল্পাহি ওয়া রহমাতিহ্‌ 18 


>, বুখারী হাঃ নং ৮০১৩ 

২ বুখারী হাঃ নং ১০১৩ হাদীসের শব্দগুলো বুখারীর, মুসলিম হাঃ নং ৮৯৭ 
* বুখারী হাঃ নং ১০৩২ 

£ বুখারী হাঃ নং ১০৩৮ ও মুসলিম হাঃ নং ৭১ 
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অর্থ: আল্লাহর ফজলে ও তার রহমতে আমরা বৃষ্টি পেয়েছে। 

ঝ হমাম সাহেব যখন বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করবেন তখন দুই হাত 
উঠিয়ে দো‘আ করবেন। সাথে সাথে মুসল্লিগণও তাদের হাত 
উঠিয়ে দো‘আ করবেন। আর খুৎ্বার মাঝে ইমাম সাহেবের 
দো‘আয় সকলে আমীন, আমীন বলতে থাকবে। 

ঝ খুতবার পর যা করবে: 
ইমাম খুৎবা সমাপ্ত করার পর কিবলার দিকে ফিরে দোআ 

করবেন । অত:পর নিজ চাদর উল্টাবেন ৷ চাদরের ডান পাশ বাম পাশে 

করে দিবেন এবং সকল মানুষ হাত উঠিয়ে দো'আ করবেন । অতঃপর 
ইমাম সাহেব মানুষদের সাথে পূর্বের নিয়মে বৃষ্টি প্রার্থনার দুই রাকাত 
সালাত আদায় করবেন । 


ঝ্ আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার তথা ক্ষমা চেয়ে বৃষ্টি চাওয়া: 
WHI FE TH LIV HE SEB SY ALY 


DYN le KOT GE HINES LE BY ES GB JA SAS 
“অত:পর বলেছি: তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
কর । তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল । তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা 
তোমাদের জন্যে উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্যে নদীনালা 
প্রবাহিত করবেন ৷” [সূরা নূহ: ১০-১২] 
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জ- চাশতের সালাত 


ঝ চাশতের সালাত সুন্নত: ইহা কমপক্ষে দুই রাকাত এবং বেশীর 
কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেয় । 
ঝ চাশতের সালাতের সময়ঃ 
সূর্য একটি বল্পমের সমান তথা এক মিটার (সূর্য উদয়ের প্রায় ১৫ 
মিনিট পর) উচু হওয়ার পর থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত চাশতের 
সালাতের সময়। তবে এর সর্বোত্তম সময় হল গরম খুব বেশী হয়ে 
উটের বাচ্চারা যখন গরম অনুভব করে। 
ঝঁ চাশতের সালাতের ফজিলত: 
lis ploy ae dl le GE sof 00 As Ali 25 EAR a 5 


EE 


ale inf OF J G91 fy ll SD 3 YS tn olf BU oi 


১. আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমার আন্তরিক বন্ধু 
রসূলুল্লাহ [%%] আমাকে তিনটি অসিয়ত করেছেন: প্রতি মাসে তিন 
দিন রোজা রাখা, চাশতের দুই রাকাত সালাত কায়েম করা এবং 
ঘুমানোর আগে বিতর সালাত আদায় করে নেওয়া ৷” 


se Edi n:08 Hf ls she i do AF os dil 2) Bas 
1 Bo Bosh 3 Bo Pm HB ty Ge 
EE ey Bae Syd ly doce Ts YS lace ls 

ie 2 be ST OES) CYS ip bs pri Bas 
২. আবু যার [4%] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [%%] থেকে বর্ণনা করেন যে, 


করা আবশ্যক প্রতিটি তসবিহ (সুবহানাল্লাহ) সদকা, প্রতিটি 
(আলহামদু লিল্লপাহ) সদকা, প্রতিটি তাহলীল (লা ইলাহা 


>, বুখারী হাঃ নং ১৯৮১ ও মুসলিম হাঃ নং ৭২ ১ হাদীসের শব্দগুলো বুখারীর 
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ইল্লাল্লাহ) সদকা, প্রতিটি তকবির (আল্লাহু আকবার) সদকা, 
সৎকাজের আদেশ দেওয়া সদকা, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা 
করা সদকা । আর এগুলোর পরিবর্তে যথেষ্ট হবে মাত্র চাশতের দুই 
রাকাত সালাত ৷” 


>, মুসলিম হাঃ নং ৭২০, মুসলিমের অপর হাদীসে এসেছে যে, আদম সন্তানের প্রত্যেক 
মানুষকে ৩৬০ টি গিরা বিশিষ্ট সৃষ্টি করা হয়েছে। অনুবাদক 
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ঝ- এস্তেখারার সালাত 


ৰ এন্তেখারা: ওয়াজিব বা উত্তম কিছু কাজে সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে এ 
আবেদন করাকে এস্তেখারা বলা হয় । 

ৰ এত্তেখারার বিধান: 
এস্তেখারার নামাজ সুন্নত, যার রাকাত সংখ্যা দুই। এস্তেখারার 

দো'য়া নামাজের সালাম ফিরানোর আগেও হতে পারে পরেও হতে 

পারে। তবে সালামের আগে হওয়াটাই উত্তম। একাধিকবার বিভিন্ন 
সময়ে এস্তেখারা করা বৈধ আছে। আর এমন কাজ করবে যার দ্বারা তার 
অন্তর প্রশস্ত হয়ে যায় যা এস্তেখারার পূর্বে তার অন্তরে হত না। 

ৰ এত্তেখারা (বাছাইয়ের আবেদন) ও এস্তেশারা (পরামর্শ চাওয়া) হবে 
এ ব্যক্তির জন্য যে কোন হারাম বা মকরুহ নয় এমন ব্যাপারে 
চিন্তিত অবস্থায় আছে। এমন ব্যক্তির জন্য এস্তেখারা ও এস্তেশারা 
উত্তম ৷ সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট হতে এস্তেখারা (বাছাইয়ের 
আবেদন) করবে এবং কোন ভাল মানুষের সাথে এস্তেশারা তথা 

ৰ করবে, সে কখনও লজ্জিত হবে না। আল্লাহ তা'য়ালা 

বলেন: 


)০৭ :)l ce J EO PANDAS SL ig BIE 53 
“এবং আপনি তাদের (সাহাবীদের সাথে) কাজ-কর্মে পরামর্শ করুন । 


আর যখন (কোন কাজের জন্য) দৃঢ় ইচ্ছা বা সংকল্প পোষণ করবেন, 
তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন” [সূরা আল-ইমরান: ১৫৯] 


ঝঁ এত্তেখারার নিয়ম: 

le il So sll U0 58:06 Lge dl 25 ht x of pe 
» 034 STA be Spl Cl LS Gl 0 gS Bel ls ls 
ADB FL OED Hu kis 
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ff চট Ly bx 4 Ls ll ue 0 ONT AE ze f cs ; w Aye 2° i 
ACs fs ot by ahh opt Ble Cy AB US AG 58 US 
) Oe “1; sr J Ju fl sr Et se) ES s s pe 
2 202 PG MAN CS U3 SBN GE 
S700 8 Bol oT spl rl BJU Gp BES A) 
ees lie he ob SERIO UE ES TAI Sb Ls 


জাবের [4] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী [%%! আমাদেরকে সকল 
বিষয়ে এমনভাবে এস্তেখারা করার শিক্ষা দান করতেন যেভাবে 
কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। নবী [%] বলেন: “যখন তোমাদের কেউ 
কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে চিন্তায় পড়ে তখন সে যেন দুই রাকাত 
নফল নামাজ আদায় করে বলে: 

“আল্লাহুম্মা ইন্নি আসতাখীরুকা বি‘ইল্‌মিক, ওয়া আসতাক্বৃদিরুকা 
বিকুদরাতিক, ওয়া আসআলুকা মিন ফাযলিকাল আজীম, ফাইন্নাকা 
তাক্ব্দিরু ওয়ালা আক্বদির, ওয়া তা‘লামু ওয়ালা আলাম, ওয়া আন্তা 
আল্লামুল গুয়ুব, আল্লাহুম্মা ইন্‌ কুন্তা তা'লামু আন্না হাজাল আম্রা 
খইরুন লী ফী দ্বীনী ওয়া মা‘আশী ওয়া আক্দ্ববাতি আম্রী (অথবা 
বলেন: ফী ‘আজিলি আমরী ও আজিলিহ্‌) ফাব্বদুরহ লী। ওয়া ইন 
কুন্তা তা‘লামু আন্না আযাল আম্রা শাররুন লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আশী 
ওয়া আক্বববাতি আম্রী (অথবা তিনি বলেন: ফী ‘আজিলি আম্রী ওয়া 
আজিলিহ্‌) ফাসরিফহু ‘আম্নী ওয়াসরিফনী ‘আনহু, ওয়াক্্‌ৃদুর লিইয়াল 
কথা উল্লেখ করবে। 

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞান করণে আপনার নিকট সিদ্ধান্ত 
তলব করার প্রার্থনা করছি (এ কাজের জন্য) এবং (এ ব্যাপারে) 
আপনার নিকট শক্তি প্রার্থনা করছি (এ কাজের জন্য) এবং (এ ব্যাপারে) 
আপনার ফজল ও করুণা চাচ্ছি; কেননা, এর শক্তি আপনার আছে কিন্তু 
আমার নেয় এবং আপনি (এর ভাল-মন্দ) জানেন। আমি জানি না; 
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কারণ আপনি সকল গায়েবের (অদৃশ্যের) সার্বিক জ্ঞানের অধিকারী ৷ হে 
আল্লাহ! যদি আপনার জ্ঞানে থাকে যে, এ কাজটি আমার দ্বীন, জীবন ও 
আখেরাতের ব্যাপারে মঙ্গলময় হবে, (অথবা তিনি বলেন: আমার দুনিয়া 
ও আখেরাতের ব্যাপারে মঙ্গলজনক হবে) তা হলে তা আমার জন্য সহজ 
করে দাও । আর যদি আপনার জ্ঞানে এমন থাকে যে, এ কাজটি আমার 
দীন, জীবন ও আখেরাতের জন্য (অথবা তিনি বলেন: আমার দুনিয়া ও 
আখেরাতের জন্য) অমঙ্গল হবে, তাহলে সেটি আমার থেকে দূর ক'রে 
দাও এবং আমাকেও তা থেকে হটিয়ে দাও। আর মঙ্গল যখন যেখানেই 
থাকুক না কেন তা আমার জন্য সহজ করে দাও এবং সেই মঙ্গলের 
উপর আমাকে রাজি করে দাও । এ দুআ করার সময় যেখানে ইঙ্গিত 
করা হয়েছে সেখানে নিজের প্রয়োজনের নাম উল্লেখ করবে৷”? 


> বুখারী হাঃ নং ৬৩৮২ 
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ঝঁ কুরআন তেলাওয়াতের সেজদার হুকুম: 

নামাজের বাহিরে ও ভেতরে তেলাওয়াতের সেজদা করা সুন্নত । 
তেলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারীর জন্য তেলাওয়াতের সেজদা করা সুন্নত । 
ঝঁ কুরআনে সেজদার সংখ্যাঃ 

কুরআনের ১৪টি সূরাতে মোট ১৫টি সেজদার আছে: সূরা আরাফ, 
রাদ, নাহল, বনি ইসরাঈল, মারয়াম, হাজ্ব ২টি, ফুরকান, নামল, 
সেজদাহ, সোদ, ফুস্্‌সিলাত, নাজম, ইনশিকাক ও ‘আলাক । 
ঝ কুরআনে সেজদার আয়াতগুলো দুই প্রকার: 

খবর অথবা নির্দেশ । কিছু আয়াতে সাধারণ ভাবে বা বিশেষ ভাবে 
মখলুক আল্লাহকে সেজদা করে তার খবর প্রদান । তাই তেলাওয়াতকারী 
ও শ্রোতার জন্য সে সকল মাখলুকের সদৃশ সেজদা করা সুন্নত । আর 
কিছু আয়াতে আল্লাহ তাঁর জন্য সেজদা করার নির্দেশ করেছেন। তাই 
মখলুক তাঁর রবের আনুগত্যের জন্য তাড়াতাড়ি করে সেজদা করবে। 
ঝ তেলাওয়াতের সেজদার পদ্ধতি: 

তেলাওয়াতের সেজদা মাত্র একটি । যদি নামাজের কিরাতে হয় 
তাহলে সেজদায় যাওয়া ও উঠার সময় তকবির বলবে । আর যদি 
নামাজের বাহিরে হয় তবে তকবির, বৈঠক ও সালাম ছাড়াই সেজদা 
দেবে। 
ঝ তেলাওয়াতের সেজদার ফজিলত: 


(5১ >: AE Ui Lo ll dn) JEU dt 2) 5A sf 
Ee) EE 9 MUG IA SS ELE IF ond BiG BST Cl 
CHE 3 lly Cal) Led US ood 3 dl AST ll ILS 

Hee) Af. CUI st 


আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুলাহ [%%] বলেছেন: 
“যখন বনি আদম সেজদার আয়াত পাঠ করে সেজদা করে তখন 
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শয়তান এক পার্শ্বে সরে গিয়ে কাদে আর বলে; হায় আফসোস! অন্য 

বর্ণনায় আছে, হায় আমার আফসোস! বনি আদম সেজদার জন্য 

নির্দেশিত হয়ে সেজদা করেছে, তাই তার জন্য জান্নাত । আর আমি 

সেজদার জন্য আদিষ্ট হলে সেজদা করা অস্বীকার করেছি, যার কারণে 

আমার জন্য জাহান্নাম ।”* 

ঝ্চ যখন ইমাম সাহেব সেজদা করবেন তখন মুক্তাদিকে তাঁর অনুসরণ 
করতে হবে। নিঃশব্দ কেরাত বিশিষ্ট নামাজে যে আয়াতে বা সূরাতে 
সেজদার আয়াত আছে তা ইমামের জন্য পাঠ করা মকরুহ্‌ নয় । 

ঝ তেলাওতের সেজদায় কি বলবে: 
নামাজের সেজদায় যেসব দোয়া ও জিকির বলা হয় তাই 

তিলাওয়াতের সেজদায় বলবে । 

ঝ্ পবিত্র অবস্থায় কুরআন তেলাওয়তের সেজদা করা সুন্নত । তবে ওযু 
ছাড়াও সেজদা করা জায়েয । অনুরূপ হায়েয, নিফাস অবস্থাতেও 
সেজদা করা জায়েজ । যখন সেজদার আয়াত পাঠ করবে বা শুনবে 
তখন সেজদা করতে হবে। 


>, মুসলিম হাঃ নং ৮১ 
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সেজদায়ে শুকর (কৃতজ্ঞতার সেজদা) 


কৃতজ্ঞতার সেজদা কখন শরীয়ত সম্মত: 

১. নতুন নতুন নিয়ামত সামনে আসলে শুকরিয়ার সেজদা করা সুন্নত । 
যেমন: কার হেদায়েতের সুসংবাদ অথবা ইসলাম গ্রহণ বা 
মুসলমানদের সাহায্যের সুসংবাদ অথবা নবজাত শিশুর সংবাদ 
ইত্যাদিতে শুকরিয়ার জন্য সেজদা করা সুন্নত । 

২. কোন বিপদ থেকে নাজাত পেলে শুকরিয়ার সেজদা করা সুন্নত । 
যেমন: ডুবা, অগ্ন্দঞ্ধ, হত্যা, চোরের কবলে পড়া ইত্যাদি থেকে 
রক্ষা পেলে আল্লাহর শুকরিয়ার জন্য সেজদা করা সুন্নত । 

ঝঁ শুকরিয়া আদায়ে জন্য সেজদার নিয়ম: 
কোন তকবির ও সালাম ছাড়া শুধু মাত্র একটি সেজদা করা। এ 

সেজদা করতে হবে সালাতের বাহিরে । অবস্থার প্রেক্ষিতে দাড়িয়ে, বসে, 

পবিত্রতার সাথে বা অপবিত্র অবস্থায় সেজদা করা যায়। তবে পবিত্র 
অবস্থায় সেজদা করা উত্তম । 

Af BOS Ll) ae dt lo dl Of as dl 2) A 
SUAS Hel AAT SEM US nl Fe 

আবু বাকরা (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী []-এর সামনে যখন কোন খুশির 

পড়ে যেতেন ৷” 

ঝ সেজদায়ে শুকরে কি বলবে: 
নামাজের সেজদায় যেসব দোয়া ও জিকির বলা হয় তাই সেজদায়ে 

শুকরে বলবে । 


», হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ২৭৪, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৩৯৪ শব্দগুলো তারই 
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7 427452 


USGS rms, i chi sHSy fy 
[Nil] BO SI CSS SEE OE 


“বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়নপর, সেই মৃত্যু 
অবশ্যই তোমাদের মুখামুখি হবে। অত:পর তোমরা অদৃশ্য 
ও দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি 
তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন সেসব কর্ম, যা তোমরা 
করতে ৷” [সূরা জুরমুআ: ৮] 
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৩- জানাজা অধ্যায় 
১- মৃত্যু ও তার বিধান 


মানুষ একটি স্তর পর অন্য স্তরে আরোহণ করে এবং একটি 
অবস্থার পর অপর অবস্থায় পরিবর্তন হয়। ইহা সময়ে হোক বা স্থানে 
কিংবা শরীরে কিংবা অন্তরে । 

১. মানুষের জীবনে অবস্থার পরিবর্তন যেমন: নিরাপত্তা থেকে ভয়- 
ভীতিতে, সুস্থ থেকে অসুস্থতে, শান্তি হতে যুদ্ধে, উর্বরতা থেকে 
দুর্ভিক্ষে, আনন্দ থেকে দু:চিন্তা ইত্যাদি আবর্তন-পরিবর্ত হতেই 
থাকে । 

২. স্থানের পরিবর্তন যেমন: মানুষ প্রতি দিন এক মঞ্জিল থেকে অপর 
মঞ্জিলে, এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত করে। মার পেট থেকে 
দুনিয়াতে, দুনিয়া থেকে কবরে, কবর থেকে হাশরের ময়দানে । 
এভাবে শেষ পাড়ি, হয় জান্নাতে বা জাহান্নামে । 

৩. শরীরের অবস্থার পরিবর্ত যেমন: এক স্তর থেকে অপর স্তরে 
আরোহণ করে। বীর্য থেকে রক্তের টুকরা এবং তা হতে আবার 
মাংসের টুকরা । এরপর শিশু হতে যুবক ও বৃদ্ধ অতঃপর মৃত্যু । 

8. অন্তরের অবস্থা বড়ই আশ্চর্য জনক । একবার আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক 
আবার দুনিয়ার সাথে । একবার ধন-সম্পদের সাথে, একবার নারীর 
সাথে, একবার অনট্রালিকা ইত্যাদির সাথে ঝুলন্ত । আর অন্তরের 
সবচেয়ে মহান সম্পর্ক হলো আল্লাহর সঙ্গের সম্পর্ক । দুনিয়াকে 
আল্লাহর এবাদত বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করে। এ চারটি 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা । তাই মানুষের করণীয় হলো: সে যেন 
তার অন্তরের খবরা-খবর রাখে যাতে করে আল্লাহ ছাড়া অন্যের 
সঙ্গে সম্পর্ক না রাখে । আর অন্তরকে পবিত্র করে ও সবর্দা আল্লাহর 
জিকির, এবাদত ও আনুগত্যে ব্যস্ত রাখে । 


www.QuranerAlo.com 


জানাজা অধ্যায় 100 মৃত্যু ও তার বিধান 


মৃত্যুর সময়-সীমা: 

মৃত্যু হলো: শরীর থেকে আত্মার বিয়োগের দ্বারা দুনিয়া ত্যাগ করা । 
চিরস্থায়ী একমাত্র আল্লাহ । তিনি প্রতিটি মখলুকের জন্য মৃত্যু লিখে 
দিয়েছেন। মানুষের বয়স যতই লম্বা হোক না কেন এক দিন তাকে 
মরণের স্বাদ গহণ করতেই হবে। আমলের জিন্দেগী হতে প্রতিদানের 
জগতে পাড়ি দিতেই হবে। আর কবর হলো আখেরাতের সর্বপ্রথম 
মঞ্জিল । 

একজন মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের অধিকার হচ্ছে: সে অসুস্থ 
হলে তার পরিচর্যা ও সেবা-শুশ্রযা করা । আর মারা গেলে তার জানাজায় 
শরিক হওয়া । 
. LAA 


A OL He be 


“বলুন! নিশ্চয়ই তোমরা মৃত্যু থেকে পলায়ন কর কিন্তু মৃত্যু অবশ্যই 
তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেই । অত:পর তোমাদেরকে প্রকাশ্য ও 
অপ্রকাশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর নিকটে প্রত্যাবর্তন করা হবে। এরপর তিনি 
তোমাদের কৃত আমলের খবর দিবেন” [ সূরা জুমু‘আ: ৮] 

২. আরো আল্লাহর বাণী: 

YA EO HL EG rs E7003 ১) Ee SE We চে ৯ 
“তোমরা যেখানেই হও না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও 
করবেই-যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও ৷” 

[সূরা নিসা: ৭৮] 
ঝ রোগীর প্রতি যা ওয়াজিব: 

রোগীর প্রতি ওয়াজিব হলো সে আল্লাহর ফয়সালার উপর ঈমান 
আনবে এবং তার তকদিরের প্রতি ধৈর্যধারণ করবে। আর তার 
প্রতিপালকের ব্যাপারে ভাল ধারণা রাখবে এবং ভয় ও আশা নিয়ে 
থাকবে। কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহর হকসমূহ আদায় 
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করবে । মানুষের হকগুলো আদায় করবে। তার অসিয়ত নামা লিখবে । 
তার যে সকল আত্মীয়-স্বজন মিরাছ পাবে না তাদের জন্যে এক 
তৃতীয়াংশ অসিয়ত করবে। তবে এর চেয়ে কম হওয়াটাই উত্তম । বৈধ 
পন্থায় চিকিৎসা করবে। আর সুন্নত হলো, তার সমস্যার কথা তার 
প্রতিপালকের নিকট জানাবে এবং তার নিকট আরোগ্য কামনা করবে । 
ঝট যে জীবনের আশা হারিয়ে ফেলবে সে কি বলবে: 

Cf UE di U5 Caso Bf ge dil 2) LE 
EI SE tl»: UH SG SL CALL BG SLL 
আয়েশা [রাঃ] থেকে বর্ণিত, তিনি রসুলুল্লাহ [%]-এর মৃত্যুর পূর্বে তার 
বুকে টেক লাগা অবস্থায় কান পেতে বলতে শুনেছেন:“আল্লাহুম্মাগফির 
লী ওয়ার্হামনী ওয়াআল্হিক্‌নী বির্রাফীক্বলি আ‘লা ৷”? 


EE 0 la) ale Alt lo all J) JE 6 As ll 2) of 
df 4h ED A CEE HU ON Ob aw IF pal Edt See I 

we Gn. IGF BUN TIS By SI SF HAITI 
আনাস ইবনে মালেক [4] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [%] 
বলেছেন:“কারো মুসিবতের কারণে মৃত্যু যেন কামনা না করে। যদি 
মৃত্যুকে কামনা করতেই হয় তবে বলবে:[আল্লাহুম্মা আহ্‌য়িনী মা 
কানাতিল হায়াতু খইরান লী ওয়া তাওয়াফফানী ইযা কানাতিল 
ওয়াফাতু খইরান লী] 


>, বুখারী হা: নং ৪৪৪০ ও মুসলিম হা: নং ২৪৪৪ শব্দ তারই 


www.QuranerAlo.com 


জানাজা অধ্যায় 102 মৃত্যু ও তার বিধান 


হে আল্লাহ! যদি বেচে থাকা আমার জন্যে মঙ্গল হয় তবে আমাকে 
বাচিয়ে রাখ। আর যদি মৃত্যু আমার জন্যে কল্যাণময় হয় তবে আমাকে 
মৃত্যু দান কর” 
মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতির নিয়ম: 

মুসলিমের উপর ওয়াজিব হচ্ছে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং 
বেশী বেশী মৃত্যুকে স্মরণ করা । মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গহণ করা হচ্ছে: 
পাপ থেকে তওবা করা, আখেরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেওয়া, 
সকল প্রকার জুলুম-অত্যাচার থেকে নিজেকে বিরত রাখা, আল্লাহর 
আনুগত্যের প্রতি অগ্রসর হওয়া এবং সকল হারাম জিনিস থেকে বিরত 
থাকা । 

রোগী দর্শন করতে যাওয়া ও তাকে তওবা ও অসিয়তের কথা স্মরণ 
করানো সুন্নত । আর তার চিকিৎসা কোন মুসলিম ডাক্তারের নিকটে 
প্রয়োজন হয় এবং তার প্রতারণা থেকে নিরাপদ থাকে তবে জায়েজ । 
 মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিকে তালকীনের বিধান: 

যে রোগীর মৃত্যুর সময় তার নিকট উপস্থিত হবে তার জন্য সুন্নত 
হলো, তাকে শাহাদাত তথা আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্যের তালকীন 
দেওয়া । রোগীকে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলার জন্য স্মরণ করিয়ে 
দেওয়া । তার জন্য দোয়া করা এবং তার উপস্থিতিতে ভাল ছাড়া কোন 
মন্দ কথা না বলা। কোন কাফের ব্যক্তির মৃত্যুতে মুসলিম ব্যক্তির 
উপস্থিত হওয়া বৈধ; যাতে করে তার প্রতি ইসলাম পেশ করতে পারে। 
তাকে বলবে: “বল! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ।” 
শুভ মৃত্যুর কিছু আলামত-লক্ষণ:ঃ 
১. মাইয়েতের মৃত্যুর সময় কালেমা তথা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ।” পড়ে 

মৃত্যুবরণ করা । 
২. মুমিনের কপালে ঘাম অবস্থায় মৃত্যু যাওয়া । 
৩. শহীদ হওয়া তথা আল্লাহর রাস্তায় মারা যাওয়া । 


১. বুখারী হাঃ নং ৬৩৫১ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ২৬৮০ 
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8. আল্লাহ্‌র রাস্তায় পাহারা দেওয়া অবস্থায় মারা যাওয়া । 
৫. নিজের জীবন বা সম্পদ কিংবা পরিবারকে রক্ষা করতে গিয়ে মারা 
যাওয়া । 
৬. জুমার রাতে বা দিনে মৃত্যুবরণ করা; এর দ্বারা সে কবরের ফেৎ্না 
হতে নিরাপদে থাকবে । 
৭. বক্ষ্যগ্হ (PleurisV) ও যক্ষা রোগে মারা যাওয়া । 
৮. মহামারী-প্লেগ অথবা পেটের পীড়ায় কিংবা ডুবে বা পুড়ে অথবা 
চাপা পড়ে মারা যাওয়া । 
৯. মহিলাদের বাচ্চা প্রসবের সময় মারা যাওয়া । 
মৃত্যুর সৃক্ম বুঝ: 
প্রতিটি মুসলিমের উপর ওয়াজিব হলো, সর্বদা মৃত্যুকে স্মরণ করা । 
আর এ কথা না ভাবা যে, মৃত্যু মানে পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও দুনিয়ার 
আরাম আয়েশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া; কারণ এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা ছোট 
দৃষ্টিভঙ্গীর বহি:প্রকাশ। বরং মৃত্যুকে স্মরণ করা আমল ও আখেরাতের 
পুজি ও প্রস্তুতি । এ দ্বারা বান্দা তার আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি ও আমল 
বৃদ্ধি করতে পারে এবং আল্লাহর প্রতি সাড়া দেয়। আর প্রথম দৃষ্টিভঙ্গী 
তার আফসোস ও লজ্জাকেই বাড়াবে । আল্লাহ যখন তার কোন বান্দাকে 
বিশেষ কোন জমিনে কজ্জ করতে চান, তখন সেখানে তার প্রয়োজন করে 
দেন আর সে সেখানে গিয়েই মারা যায় । 
ঞ মুসলিমের উপর ওয়াজিব হলো মৃত্যুর সময় আল্লাহর প্রতি ভাল 
ধারণা রাখা; কারণ নবী [$%]-এর বাণী: 


we le « 9 Fe Mb SN Ltd I US Ss Uy 


“তোমাদের কেউ মরার সময় যেন আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা রেখেই 
মারা যায়৷” 
ক মৃত্যুর আলামত: 

মানুষের মৃত্যু জানার কিছু নিদর্শন যেমন: চোয়াল বসে পড়া, নাক 
ঢলে যাওয়া, হাতের পাঞ্জাদ্বয় ঢিল হয়ে যাওয়া, পাদ্বধয় শিথিল হয়ে পড়া, 


১. মুসলিম হাঃ নং ২৮৭৭ 
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চোখ অপলক দৃষ্টিতে দেখে থাকা, শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া এবং 
শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া । 
কোন মুসলিম ব্যক্তি মারা গেলে তার সাথে কি করণীয়: 

১. যখন কোন মুসলিম ব্যক্তি মারা যাবে তখন তার চক্ষুদ্ধয় বন্ধ করে 
দেওয়া সুন্নত । আর চক্ষু বন্ধ করার সময় এ বলে দোয়া করবে: 
05H 075 8 ody Giga 0 e351 OM bt rll 

ee 2 CAN GYD SB Ald Sade 3 Alb, 


“আল্লাহুম্মাগফির লি-----(এখানে তার নাম উল্লোখ করবে) ওয়ারফা' 
দারাজাতাহু ফিল মাহদিইয়্যান, ওয়াফসাহ্‌ লাহু ফী কবরিহ্‌, ওয়া নাওবির 
লাহু ফীহ্‌, ওয়াখলুফহু ফী ‘আকিবিহি ফিলগ-বিরীন, ওয়াগফির লানা 
ওয়ালাহু ইয়া রব্বাল ‘আলামীন ৷” 

এরপর পুরুষ হলে তার দাড়িগুলো একটি কাপড় দ্বারা বেধে দিবে 
এবং কোমলভাবে তার শরীরের জোড়াগুলো নরম করে দিবে। জমিন 
থেকে উপরে উঠিয়ে রাখবে তার পরিধেয় বস্ত্র খুলে দিবে এবং সমস্ত 
শরীয় ঢাকে এমন একটি বড় চাদর দ্বারা আপাদ মস্তক ঢেকে দিবে। 
অত:পর গোসল দিবে। 

২. সুন্নত হলো তার রেখে যাওয়া সমস্ত খণ জলদি করে পরিশোধ 
করা । তার অসিয়ত বাস্তবায়ন করা । দ্রুত তাকে কাফন-দাফনের 
জন্য প্রস্তুত করা এবং তার সালাতে জানাজা আদায় করা । আর যে 
শহরে মারা গেছে সেখানেই সমাধি করা। উপস্থিত ব্যক্তি ও 
অন্যান্যদের জন্য মাইয়েতের মুখমণ্ডল খোলা এবং চুমা দেওয়া ও 
শব্দ ছাড়া কাদা জায়েজ । 

ঝ মৃতের উপর আল্লাহর যে সকল হক তা আদায় করা ওয়াজিব । 
যেমন জাকাত, নজর-মান্নত, কাফফারা, ফরজ হজ্ব । এগুলোকে 
ওয়ারিছদের ও খণের হকের পূর্বে অগ্রাধিকার দিতে হবে; কারণ 
আল্লাহর হক পূর্ণ করা বেশী প্রযোজ্য । আর মুমিনের আত্মা তার ঝণ 
পরিশোধ না করা পর্যন্ত আটকা থাকে । 


১. মুসলিম হাঃ নং ৯২০ 
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ঝ নারীর জন্য তার সন্তান অথবা অন্যদের উপর তিন দিন শোক পালন 
করা জায়েজ। আর স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন। নারী রোজ 
কিয়ামতে তার শেষ স্বামীর জন্য হবে। 

ৰ মৃতের আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্যদের প্রতি তার জন্য বিলাপ করে 
ক্ৰন্দন করা হারাম । ইহা অশ্রুঝরার উপর অতিরিক্ত জিনিস । মৃতকে 
তার জন্য বিলাপ করে রোদনের ফলে কবরে শাস্তি দেয়া হয়। আর 
মুসিবতের সময় গালে চড় মারা, কাপড় ছিড়া, মাথার চুল মুণ্ডানো ও 
ছড়িয়ে রাখা হারাম জাহেলিয়াতের কাজ । 

ঝ মৃত্যের সংবাদ মানুষকে জানানো: 
মৃতের মারা যাওয়ার খবর প্রচার করা জায়েজ; যাতে করে মানুষ 

তার সালাতে জানাজায় উপস্থিত হয় এবং জানাজা আদায় করতে পারে। 

আর মৃত্যুর খবর দাতার জন্য মুস্তাহাব হলো: খবর দেয়ার সময় 
মানুষকে মাইয়েতের ক্ষমার জন্য দোয়া করতে বলা । গৌরব ও অহঙ্কার 
এবং মাইকিং ইত্যাদি করে মৃত্যুর খবর প্রচার করা জায়েজ নেই । 

ঝ মুসিবতের সময় মুসিবিতগ্রস্ত ব্যক্তি কি বলবে ও করবে: 
মাইয়েতের আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্যদের প্রতি ওয়াজিব হলো: যখন 

মৃত্যুর সংবাদ জানতে পারবে তখন ধৈর্যধারণ করা । আর তাদের জন্য 

সুন্নত হলো ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকা ও সওয়াবের আশা করা এবং 

“ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি র-জিউন” পড়া । 

ie G04 lo she dl do ah U2) Cao LG ff Ll ffs 
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১. নবী [$%]-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 
আমি রসূলুল্লাহ [%াকে বলতে শুনেছি:“যে কোন বান্দা তার 
মুসিবতের সময় বলবে: ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, 
আল্লাহুম্মা আজুরনী ফী মুসীবাতী, ওয়াআাখলিফ লী খইরান মিনহা!'’ 
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আল্লাহ তার মুসিবতে সওয়াব দান করবেন এবং তার পরিবর্তে তার 
চেয়েও অতি উত্তম দিবেন।”* 
te Allie be: ld Sle dl lo LAL IG IE LS dy 2) of Sf 
A bl 
২. আনাস [৷] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [$্] বলেছেন: “যে 
মুসলিম ব্যক্তির তিনটি নাবালক সন্তান মারা যাবে আল্লাহ তাকে 
তাদের জন্য তার অনুগ্রহে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন ।”২ 
ঝট ধৈর্যধারণ হচ্ছে নিজেকে অস্থিরতা, জবানকে অভিযোগ এবং অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গকে হারাম যেমন: গালে চাপড়ানো ও কাপড় ইত্যাদি ছিড়া 
থেকে বিরত রাখার নাম । 
ঝ মৃতদেহের ময়নাতদন্ত ইত্যাদির জন্য (05:07:৪8) অংগব্যবচ্ছেদ 
করার বিধান: 
মৃত মুসলিম ব্যক্তির লাশ ময়নাতদন্তের জন্য অথবা কোন মহামারী- 
প্লেগ রোগের তদন্তের উদ্দেশ্যে অংগব্যবচ্ছেদ করা জায়েজ; কারণ এর 
দ্বারা নিরাপত্তা ও ইনসাফের কল্যাণ প্রতিষ্ঠা হয় এবং জাতিকে মারাত্মক 
ংক্রামক রোগ-ব্যাধি থেকে বাচানো হয়। আর যদি অংগব্যবচ্ছেদ 
শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য হয় তবে মুসলিমের সম্মান জীবিত ও 
মৃত্যু সর্বাবস্থায় বহাল থাকবে। এ ব্যাপারে অমুসলিমদের মৃতদেহ 
অংগব্যবচ্ছেদ করাই যথেষ্ট হবে। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে শর্ত 
মোতাবেক জায়েজ হতে পারে। 


১. মুসলিম হাঃ নং ৯১৮ 
২. বুখারী হাঃ নং ১২৪৮ 
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২- মাইয়েতের গোসল 


ঝ মাইয়েতকে কে গোসল দেবে? 

১. যে ব্যক্তি গোসলের সুন্নত সম্পর্কে বেশী অবগত সেই গোসল দিবে। 

তাতে তার জন্য সওয়াব রয়েছে যদি সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে করে 

এবং মৃতের দোষ-ক্রটি গোপন রাখে ও যা কিছু খারাপ দেখবে তা 

মানুষের নিকট না বলে । 

২. বিবাদের সময় পুরুষ মানুষের গোসলের হকদার মৃতের অসিয়তকৃত 

ব্যক্তিই । এরপর যথাক্রমে তার বাবা, দাদা ও রক্তসম্পর্কিত ‘আসাবা’ 

(নিকটাত্রীয় না থাকা অবস্থায় দূরবর্তী যেসব আত্মীয়-স্বজন মৃতের 

উত্তরাধিকার লাভ করে) তাদের নিকট তরতীবে যে আগে । এরপর 

মায়ের পক্ষের আত্মীয়-স্বজন । 

আর মৃত ব্যক্তি নারী হলে তার অসিয়তকৃত নারী । এরপর মা, দাদী ও 

নিকট তরতীবে যে আগে । স্বামী-স্ত্রীর একে অপরকে গোসল দেওয়া 

জায়েজ । আর মৃতকে চাই পুরুষ হোক বা নারী হোক সমস্ত শরীর 

একবার ধৌত করা যথেষ্ট । 

ঝ মৃতকে গোসলের সময় গোসলদাতা ও যারা তাকে সাহায্য করবে 
তারা উপস্থিত হবে এবং অন্যান্যদের হাজির হওয়া মকরুহ । 

ঝ আগুনে পুড়ে মারা গেলে তার গোসলের বিধান: 

১. যদি মুসলিম ও কাফের একত্রে পুড়ে ইত্যাদি ভাবে মারা যায় এবং 

পার্থক্য করা সম্ভব না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা মুসলিম তাদের 

উদ্দেশ্যে সকলকে গোসল, কাফন ও জানাজা করে দাফন করবে। 

২. আগুনে পুড়ে মরা বা শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয়েগেছে ইত্যাদি ব্যক্তির 

গোসল দেওয়া যদি সম্ভব না হয় কিংবা পানি না থাকে, তাহলে গোসল, 

ওযু ও তায়াম্মুম ছাড়াই কাফন পরিয়ে তার জানাজা পড়তে হবে। 

শরীরের কিছু অংশ যেমন হাত-পা ইত্যাদির উপর জানাজা পড়া জায়েজ 

যদি বাকি অংশ পাওয়া অসম্ভব হয় । 

ঝ্চ সাত বছর বয়সের ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তাকে নারী বা পুরুষ 
গোসল দিতে পারবে। যদি কোন পুরুষ অপরিচিত নারীদের মাঝে 
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বা কোন নারী অপরিচিত পুরুষদের মাঝে মারা যায় অথবা গোসল 

দেওয়া সমস্যা হয় তবে গোসল ছাড়াই জানাজা পড়ে দাফন করতে 

হবে। 
ঞ্চ অল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের ময়দানে মৃত শহীদকে গোসল দেওয়া চলবে 

না। এ ছাড়া আর যত শহীদ আছে তাদেরকে গোসল দিতে হবে। 
ঝঁ কাফেরকে গোসল দেওয়ার বিধান: 

কোন মুসলিমের জন্য কোন কাফেরকে গোসল দেওয়া বা কাফন 
পরানো কিংবা তার উপর জানাজা পড়া বা তার মৃতদেহকে বিদায় 
জানানো কিংবা দাফন করা হারাম । বরং যদি তার আত্মীয়-স্বজনদের 
কেউ না থাকে তবে মাটি দ্বারা তাকে ঢেকে দিবে। আর মুশরিক ব্যক্তির 
মুসলিম আত্মীয়-স্বজনদের জন্য তার (মুশরিক) মৃতদেহকে দাফনের 
জন্য সাথে যাওয়া বৈধ নয়। 
ঝ মাইয়েতের সুন্নতী পন্থায় গোসলের পদ্ধতি: 

যখন কেউ কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিতে চাইবে তখন তাকে 
গোসলের খাটে রাখবে । এরপর তার আওরতকে ঢেকে দিয়ে তার 
শরীরের কাপড় খুলে নিবে। অত:পর প্রায় বসার মত করে তার মাথাকে 
উঁচু করবে । এরপর নরম করে তার পেটকে চাপবে ও বেশী করে পানি 
ঢেলে ময়লা বের করে নিবে। এরপর গোসলদাতার হাতে একটি নেকড়া 
পেঁচিয়ে বা হাত মোজা পরিধান করবে। অত:পর গোসলের নিয়ত করে 
প্রথমে সালাতের ওযুর মত ওযু করাবে। তবে মুখে ও নাকে পানি প্রবেশ 
করাবে না । বরং ভিজা আঙ্গুলদ্বয় নাকে ও মুখে প্রবেশ করাবে। 

অত:পর কুল পাতা বা সাবান মিশ্রিত পানি দ্বারা প্রথমে মাইয়েতের 
মাথা ও দাড়ি ধৌত করবে। এরপর ঘাড় হতে পা পর্যন্ত প্রথমে ডান পার্শ্ব 
ধৌত করবে। এরপর বাম পর্শ্বের উপর রেখে ডান দিকের পিঠ ধৌত 
করবে। অত:পর অনুরূপ ভাবে বাম পার্শ্ব ধৌত করবে। 

এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার প্রথম বারের মত ধৌত করবে। যদি 
পরিস্কার না হয় তবে বেজোড় করে পরিস্কার হওয়া পর্যন্ত ধৌত করবে। 
আর গোসলের শেষ বারে পানির সঙ্গে কাফুর বা আতর-সেন্ট মিশিয়ে 
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ধৌত করবে। আর যদি মৃতের মোচ বা নখ বেশী লম্বা হয় তবে কেটে 
ফেলতে হবে। এরপর একটি কাপড় দ্বারা মুছে নিতে হবে। 

মহিলার চুলকে তিনটি বেণী করে পিছনের দিকে রাখতে হবে। আর যদি 
গোসলের পর মৃতের দেহ থেকে নোংরা কিছু বের হয় তবে বের হওয়ার 
স্থান ধৌত করে তুলা দ্বারা বন্ধ করে আবার ওযু করাতে হবে। 
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৩- মাইয়েতের দাফন-সমাধি 


ঝ্ মাইয়েতের সম্পদ দ্বারাই তাকে কাফন পরানো ওয়াজিব । যদি তার 
মাল না থাকে তবে মূল (যেমন: বাবা, দাদা--) ও শাখার (ছেলে, 
নাতী---) যাদের প্রতি তার ভরণ-পোষণ ওয়াজিব তাদের উপর 
কাফনের খরচ করা জরুরী । 
ঝ মাইয়েতকে কাফন পরানোর পদ্ধতি: 
পুরল্ষ মাইয়েতকে নতুন তিনটি সাদা কাপড় দ্বারা কাফন পরানো ও 
তিনবার চন্দন কাঠের ধোয়ার সুগন্ধি দেওয়া সুন্নত । একটার পর একটা 
কাপড় বিছিয়ে কাপড়ের মাঝে খোশবু লাগাবে। এরপর মাইয়েতকে তার 
উপর চিত করে শায়িত করাবে । এরপর খোশবু লাগানো একটি তুলা দুই 
নিতম্বের মাঝে রেখে দিবে যা তার সমস্ত শরীরের জন্য সুগন্ধি ছড়াবে । 
আর একটি নেকড়৷ দ্বারা ছোট পাজামার মত করে তার আওরতের উপর 
বেধে দিবে। 
এরপর উপরের কাপড়টি বাম পার্শ্বের দিক হতে ডান পার্শ্বের উপর 
রাখবে। অত:পর ডান দিক হতে কাপড়টি নিয়ে বাম পার্শ্বের উপর 
রাখবে । এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাপড়টি অনুরূপ ভাবে করবে। আর 
মাথার ও পায়ের দিকের অতিরিক্ত কাপড়ে বেঁধে দিবে এবং কোমরের 
উপর একটি বেল্টের মত করে বেধে দিবে যাতে করে ছড়িয়ে না পড়ে 
এবং কবরে শায়িত করার পর খুলে দিবে। 
মহিলারা পুরুষের মতই । আর বাচ্চাদের জন্য একটি কাপড়ই যথেষ্ট, 
তাকে তিনটি কাপড়ে কাফন দেওয়া জায়েজ । 


BU 3 AS ld se dln le i Jp) Of Bs di or) LE 


আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [াকে ইয়েমেনের 
সাহুলী শহরের তিনটি সাদা সুতি কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হয়েছিল, 
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এর মধ্যে কামিস ও পাগড়ী ছিল না৷”? 
ঝ মাইয়েতের সমস্ত শরীর ঢাকে এমন একটি বড় কাপড় দ্বারা কাফন 
দেওয়া জায়েজ । 
ঝ শহীদকে কাফনের পদ্ধতি: 
যুদ্ধের ময়দানে শহীদ ব্যক্তিকে তার কাপড় দ্বারাই কাফন দিতে 
হবে। গোসল দেওয়া লাগবে না। আর তার কাপড়ের উপরে আরো 
একটি বা একাধিক কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া মুস্তাহাব । 
ঝট মুহরিম ব্যক্তির কাফনের পদ্ধতি: 
হজ্ব বা উমরার এহরাম পরা অবস্থায় মৃত ব্যক্তিকে কুল পাতা 
মিশ্রিত পানি বা সাবান দ্বারা গোসল দিতে হবে। আর কোন প্রকার 
খোশবু লাগানো ও সেলাইকৃত কাপড় পরানো এবং মাথা-মুখমণ্ডল ঢাকা 
চলবে না যদি পুরুষ হয়; কারণ সে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পড়তে 
পড়তে পুনরুখ্খিত হবে। আর তার হহ্তবের বাকি কার্যাদি কাজা করারও 
প্রয়োজন নেয় এবং যে কাপড়ুদ্বয়ে মারা গেছে সেই কাপড়েই কাফন 
দিতে হবে। 
ঝ গর্ভ্‌চ্যুত অসম্পূৰ্ণ সন্তান যদি মারা যায়, যার বয়স চার মাস তবে 
গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে জানাজা করতে হবে। 
ঝ্ যদি গোসলের পর মাইয়েতের শরীর থেকে কোন না-পাক বস্তু বের 
হয় তবে নতুন করে গোসল দেয়ার প্রয়োজন নেয়; কারণ এতে কষ্ট 
ও জটিলতা সৃষ্টি হবে। 


১. বুখারী হাঃ নং ১২৬৪ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৯৪১ 
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৪- মাইয়েতের উপর সালাতে জানাজা আদায়ের পদ্ধতি 


ঝ জানাজার জ্ঞান: 
জানাজার সালাতে হাজির হওয়া ও কবরস্থান পর্যন্ত যাওয়াতে 
অনেক উপকার রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম: 
মাইয়েতের উপর জানাজা পড়ে তার হক আদায় করা এবং তাতে 
সুপারিশ ও দোয়া করা । মৃতের পরিবারের হক আদায় করা মুসিবতের 
সময় তাদের ভাঙ্গা অন্তরে প্রশান্তি দান করা। মৃতকে কবরস্থান পর্যন্ত 
পৌছে দেওয়াতে বড় সওয়াব অর্জন করা । আর জানাজা ও কবর দর্শনে 
ওয়াজ-নসিহত গ্রহণ ছাড়াও অনেক ফায়েদা রয়েছে। 
ঝ জানাজা সালাতের বিধান: 
জানাজার সালাত ফরজে কেফায়া। ইহা মুসল্লীদের সওয়াবে বর্ধন 
এবং মৃতদের জন্য সুপারিশ । জানাজায় লোক সংখ্যা বেশী হওয়া 
মুস্তাহাব এবং যত মুসন্লী সংখ্যা বাড়বে ততই উত্তম । 
G04 log ole dn Go a J Cass 6 Alb of allt xh 
UES dy OF 3 0 es SA SE So LG Ss phd 5 os 
oe pl, 48 dl ads 
ইবনে আব্বাস [|] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [$াকে 
বলতে শুনেছি: “যে মুসলিম মাইয়েতের জানাজার সালাত আল্লাহর সঙ্গে 
কোন কিছুকে শরিক করে নাই এমন ৪০জন আদায় করবে তার ব্যাপারে 
তাদের সুপারিশ আল্লাহ কবুল করবেন”? 
ঝ মাইয়েতের প্রতি জানাজা পড়ার পদ্ধতি: 
১. যে ব্যক্তি মৃতের উপর সালাতে জানাজা আদায় করতে চায় সে ওযু 
করে কিবলামুখী হয়ে মাইয়েতকে কিবলা ও তার মাঝে রাখবে । 
২. মাইয়্যেত পুরুষ হলে সুন্নত হলো ইমাম সাহেব তার মাথার পার্শে 
আর মহিলা হলে তার মধ্যখানে দাড়াবেন। চার বা পাচ কিংবা ছয় 


১.মুসলিম হাঃ নং ৯৪৮ 
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অথবা সাত বা নয় তকবির দ্বারা জানাজা পড়বেন। বিশেষ করে 
জ্ঞান, শ্রেষ্ঠ, নেক ও তাকওয়া সম্পূর্ণ ও ইসলামের ব্যাপারে যাদের 
উল্লেখযোগ্য খিদমত রয়েছে এমন ব্যক্তিদের জানাজায় তকবির 
বাড়াবেন। তকবিরের সংখ্যা একাক সময় একাকটা করবে; কারণ 
এর দ্বারা সুন্নত জিন্দা হবে। 

৩. কাধ বা কানের লতি বরাবর দু’হাত উত্তোলন করত: “আল্লাহু 
আকবার” বলে প্রথম তকবির দিবেন। অনুরূপ ভাবে বাকি 
তকবিরগুলোতে করবেন ডান হাত বাম হাতের উপর করে বুকের 
উপর রাখবেন। দোয়া ইনস্তিফতা বা ছানা না পড়ে আউযুবিল্লাহ ও 
বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতিহা নিরবে পড়বেন” মাঝে মধ্যে ফাতিহার 
সাথে অন্য একটি সূরাও পড়বেন । 

8. এরপর দ্বিতীয় তকবির দিয়ে দরুদ শরীফ বলবেন: 


UT S85 ald le Cal UF pio UT lB Ar Se Jo 
ESN US ps UT S83 pi Glo D0 pl lm hs Ol pn 
ale Gin, leh dsr DL AGL IT SES APL Sl 
“আল্লাহুম্মা সল্লি ‘আলা মুহাম্মাদ, ওয়া ‘আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা 
সল্লাইতা ‘আলা ইবরাহীম, ওয়া ‘আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম 
মাজীদ । আল্লাহুম্মা বারিক ‘আলা মুহাম্মাদ, ওয়া ‘আলা আলি 
মুহাম্মাদ, কামা বারকতা ‘আলা ইবরাহীম, ওয়া ‘আলা আলি 
ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ ।”২ 
৫. এরপর তৃতীয় তকবির দিয়ে এখলাসের সাথে হাদীসে বর্ণিত 
দোয়াসমূহ হতে দোয়া পড়বে যেমন: 


> মানুষকে শিখানোর উদ্দেশ্যে স্বশব্দে পড়াও জায়েজ আছে। 
২. বুখারী হাঃ নং ৩৩৭০ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৪০৬ 
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8h UE USS US) Uae) CIE Uaalny Ey Cod 52 rth) 
Uh sl lo BS be I 4 GULL SB sl be ES 


# se 24707 Be 270 £0 og 
Arb nls 232 pl 7. in US U9 9+ be 


(ক) “আল্লাহুম্মাগফির লিহাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা ওয়া শাহিদিনা 
ওয়াগ-য়িবিনা ওয়া সগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া 
উনছানা । আনল্তাহুম্মা মান আহ্‌ইয়াইতাহু মিন্না ফাআহ্‌য়িহি ‘আলাল 
ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু ‘আলাল 
ঈমান । আল্লাহুম্মা লা তাহ্‌রিমনা আজরাহ্‌, ওয়া লা তুবিল্লানা 
বাদাহ্‌ ৷” 


Abr MEd Lary LY LS BE UB B69 L530 5 tt ll 
SAN be Casilt CN CLY US VS) te 4559 27419 Vy sll 
Ho3fy 55 bn 172 8559 Sf bs 73 UR 0565 be G2 150 Bally 

wa pl. 0 IE pe If LAN AE Sys Bic Lol 


(খ)“আনল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়ারহামহু, ওয়া‘আফিহি ওয়া‘ফু ‘আনহু, 
ওয়া আকরিম নুজুলাহু, ওয়া ওয়াসর্সি* মুদখালাহু, ওয়াগসিলহু 
বিলমায়ি ওয়াছছালজি ওয়ালবারাদ, ওয়া নাক্বৃক্বিহি 
মিনালখাত্ব-ইয়া কামা নাক্বক্বাইতা ছাওবাল আবইয়াযা 
মিনাদদানাস, ওয়া আব্দিলহু দারান খইরান মিন দারিহি, ওয়া 
আহ্‌্লান খইরান মিন আহ্‌লিহি, ওয়া জাওজান খইরান মিন 
জাওজিহি, ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা ওয়া 'আ‘ইযহু মিন ‘আযাবিল 
ক্বরি (অথবা) মিন ‘আযাবিন্নার ।”* 


১. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ৩২০১, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৪৯৮ শব্দ তারই 
২.মুসলিম হাঃ নং ৯৬৩ 
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%। AE) 25S Le 45 By LSS Es 3 OU oy UU Se 
she pl ef 3 Slt CI EM LE LAB hdr) 071 al otf 
৮ ০) 
(গ) “আল্লাহুম্মা ইন্না ফুলানাবনি ফুলানিন ফী যিম্মাতিকা ওয়া হাবলি 
জিওয়ারিক, ফাক্কিহি মিন ফিতনাতিল কৃব্র, ওয়া ‘আযাবিন্নার, 
ওয়া আন্তা আহলুল ওয়াফায়ি ওয়ালহাক্ক্‌, ফাগফির লাহু 
ওয়ারহামহু, ইন্নাকা আস্তাল গফুরুর রহীম ৷” 
ঝ্ মাইয়েত যদি ছোট বাচ্চা হয় তবে এ শব্দগুলো মিলাবে: 


ded eA. 13239 1219 LP) Was BS Abst tl 


আল্লাহুম্মাজ‘আলহু লানা সালাফাওঁ ওয়া ফারাত্বা, ওয়া আজরাওঁ ওয়া 

যুখরা ।”২ 

৬. এরপর চতুর্থ তকবির দিয়ে দোয়া করত: একটু অপেক্ষা করে 
শুধুমাত্র ডান দিকে সালাম ফিরাবে। আর যদি মাঝে মধ্যে বাম 
দিকেও দ্বিতীয় সালাম ফিরাই তাতে কোন অসুবিধা নেয় । 

ঝট যদি কারো কিছু তকবির ছুটে যায় তবে তার পদ্ধতি মোতাবেক 
কাজা করে নিবে। আর যদি কাজা না করে ইমামের সঙ্গে সালাম 
ফিরিয়ে দেয় তবে তার জানাজার সালাত সহীহ হয়ে যাবে। 
ইনশাআল্লাহ । 

ঝ একাধিক লাশ হলে ইমামের সামনে কিভাকে সারিবদ্ধ করবে: 
সুন্নত হলো মাইয়েতের উপর জামাত সহকারে জানাজা পড়া এবং 

তিন সারির কম না হওয়া । যদি এক সাথে অনেকগুলো 

মাইয়েতএকত্রিত হয় তবে সুন্নত হলো ইমাম সাহেব পুরুষদের পার্শ্বে 

দাড়াবেন এবং বাচ্চাদেরকে কিবলার দিকে পুরুষদের সামনে ও 

মহিলাদেরকে বাচ্চাদের সামনে রাখবে । এ অবস্থায় সবার জন্য একবার 


১. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ৩২০২, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৪৯৯ শব্দ তারই 
২. হাদীসটি হাসান, বাইহাকী হাঃ নং ৬৭৯৪ আলবানী (রহঃ)-এর আহকামুল জানায়িজ পৃঃ১৬১ 
দ্রঃ 
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জানাজা পড়লেই যথেষ্ট হবে। আর যদি সবার জন্য আলাদা করে পড়ে 
তবে জায়েজ । 
ঝ্ জানাজার সালাতে দোয়ার পদ্ধতি: 

মাইয়েতের শ্রেণী হিসাবে জানাজার দোয়া হবে। যদি পুরুষ হয় 
তবে যেমন:পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। আর যদি নারী হয় তবে সর্বনামগুলো 
স্ত্রী লিঙ্গ করতে হবে। মাইয়েত একাধিক হলে লিঙ্গ হিসাবে নারী-পুরুষ 
ভেদে বহুবচন করতে হবে। যেমন: নারীরা হলে বলা: আল্লাহুম্মাগফির 
লাহুন্না---। আর যদি মাইয়েতনারী না পুরুষ জানা না যায় তবে 
হয়) লক্ষ করে “আল্লাহুম্মাগফির লাহু--- অথবা জিনাজাহ (জিনাজাহ 
অর্থ শবদেহ যা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য) লক্ষ করে 
“আল্লাহুম্মাগফির লাহা--- বলা জায়েজ । 


ঝ শহীদের জানাজা পড়ার বিধান: 

জানাজা পড়বে আর না হয় না পড়বে । তবে জানাজা পড়াই উত্তম । 

তাদেরকে তাদের শহীদাস্থ স্থানেই সমাধি করতে হবে। এ ছাড়া যারা 

শহীদের মৃত্যুবরণ করে যেমন: ডুবে বা পুড়ে ইত্যাদি ভাবে মরা ৷ তারা 
আখেরাতের শহীদের সওয়াব পাবে। তাদেরকে গোসল দিতে এবং 
হবে। 

ঝ কার প্রতি জানাজার সালাত পড়া যাবে: 

১. মুসলিম মাইয়াত চাই নেককার হোক বা পাপিষ্ঠ হোক তার উপর 
জানানা পড়া সুন্নত । কিন্তু সালাত ত্যাগকারীর উপর জানাজা পড়া 
চলবে না। 

২. আত্মহত্যাকারী ও গনিমতের মালে খিয়ানতকারীর উপর বাদশাহ ও 
তার প্রতিনিধি জানাজা পড়বে না; ইহা তাদের জন্য শাস্তি ও ধমকি 
স্বরূপ । সাধারণ মুসলমানরা জানাজার সালাত পড়বে। 
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৩. যে মুসলিমের প্রতি রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা) বা কেসাস 
(হত্যার পরীবর্তে হত্যা)-এর শাস্তি প্রয়োগ করে হত্যাকৃত ব্যক্তিকে 
গোসল, কাফন ও জানাজা পড়ে দাফন করতে হবে। 

ঝ জানাজা পড়া ও দাফন করা পর্যন্ত মৃতের সঙ্গে কবরস্থানে যাওয়ার 
ফজিলত: 
সুন্নত হলো ঈমান সহকারে ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে মাইয়েতের সাথে 

জানাজা পড়া ও সমাধি শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা । মাইয়েতের 

সাথে কবরস্থান পর্যন্ত যাওয়া পুরুষদের জন্য নারীদের জন্য বৈধ নয়। 
লাশের সাথে কোন বাজনা বা আগুন কিংবা কুরআন তেলাওয়াত অথবা 
জিকির-দোয়া পাঠ করা চলবে না; কারণ এ সব বিদ‘আত । 


UE ps BG 2 U6 lg ache ds oe alt J FTA of 
Ab be eh I G35 be EA) Wile ddl be i UN Us 
2 8S Sf Be) © Gl So 3 5 Joe BOS YS ib 

Ale Ge. bl 


আবু হুরাইরা [৬] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [$] বলেছেন: “যে ব্যক্তি 
কোন মৃত মুসলিমের জানাজায় ঈমান সহকারে ও সওয়াবের আশায় 
শরিক হয় এবং জানাজা ও সমাধি করা পর্যন্ত থাকে সে দুই কীরাত 
নেকি নিয়ে ফিরে আসে প্রতি কীরাত উ্থদ পাহাড় বরাবর । আর যে 
জানাজা পড়ে দাফনের পূর্বে ফিরে যাবে সে এক কীরাত নেকি নিয়ে 
ফিরবে” 
ঝ মাইয়েতের উপর জানাজা পড়ার স্থান: 

জানাজা পড়ার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে জানাজা আদায় করাই সুন্নত ও 
উত্তম । আর মাঝে মধ্যে মসজিদে জানাজা পড়া জায়েজ আছে। যার 
উপর কোন স্থানেই জানাজা হয় নাই তার উপর দাফনের পরে জানাজা 
পড়া উত্তম। আর যার উপর জানাজা পড়া হয় নাই তার কবরের পার্শে 
জানাজা আদায় করতে হবে। 


১. বুখারী হাঃ নং ৪৭ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৯৪৫ 
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ঝ যদি কেউ মারা যায় এবং আপনি সালাত আদায়কারীর উপযুক্ত ও 
কবরের পার্শ্বে জানাজা পড়ে নিবেন। 
ঝ অনুপস্থিত মাইয়েতের জানাজা নামাজ আদায়ের বিধান: 
যে মাইয়েতের উপর জানাজা পড়া হয়নি এবং লাশও অনুপস্থিত 
তার প্রতি গায়েবানা জানাজা পড়া সুন্নত । 
eed dl A les gle ds do sh O25 Bh of 2 
be Si PUES ES TE Ga dl ge EPS 3 OG 5 05 
আবু হুরাইরা [&] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [$] (আবিসিনিয়ার বাদশা) 
নাজ্জাশীর মৃত্যুর দিনে তার মৃত্যুসংবাদ জানান । তিনি [%%] সাহাবাদের 
নিয়ে মুসাল্লায় যান এবং চার তকবির দিয়ে জানাজার সালাত পড়েন ৷”? 


ঝ তাড়াতাড়ি জানাজা পড়ার বিধান: 
সুন্নত হলো মৃতদেহকে দ্রুত প্ৰস্তুত করা ও জানাজা পড়ে কবরস্থানে 
নিয়ে যাওয়া । 


Sede 147 06 oy ale dn Go dl ip be Hl 2) A a 
EE) LF YAKS LS EUS Sy DING CAE 5d dle US LY 
HM | ale Gis 
আবু হুরাইরা [&] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [ু! থেকে বর্ননা করেন, 
তিনি [] বলেছেন: “তোমরা মাইয়েতের জানাজা জলদি কর; কারণ 
যদি সে সৎ হয় তবে তাকে তার সত্যের দিকে পৌছে দেওয়ায় তার 
জন্য কল্যাণকর । আর যদি এর বিপরীত হয় তবে অনিষ্টকে তোমাদের 
ঘাড় থেকে দূর করাই উত্তম ।”২ 
ঝ মহিলারা পুরুষদের মতই যদি কোন জানাজা মুসাল্লায় বা মসজিদে 
হাজির হয় তাহলে নারীরা মুসলমানদের সাথে জানাজা পড়বে। 
মহিলারা জানাজার সওয়াবে ও শোক প্রকাশে পুরুষদের মতই । 


১. বুখারী হাঃ নং ১৩২৭ মুসলিম হাঃ নং ৯৫১ শব্দ তারই 
২. বুখারী হাঃ নং ১৩১৫ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৯৪৪ 
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মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরের দিকে নেওয়া হয় তখন সে কি বলে: 
Sod can) 131 > :06 YE 31 of as dil 2) EG Ans of 
US 0 SPS LU Ue LIS 6 Gl se Jey Ge, 
SUN dy ch FS Go Ed le OFA Gf Gl UC po 
ee ep < Ge he Y 
আবু সাঈদ খুদরী [4] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [%] থেকে বর্ণনা করেন। 
তিনি [%] বলেছেন: “যখন মৃত ব্যক্তিকে পুরুষরা তাদের কাধে করে 
নিয়ে যায় তখন যদি সে নেক হয়, তাহলে বলে: আমাকে পৌছে দাও । 
আর যদি বদকার হয় তাহলে বলে: হাই আফসোস! একে কোথায় নিয়ে 


যাচ্ছে ওরা । মানুষ ব্যতীত সকলে তার আর্তনাদ শুনতে পাবে। আর 
মানুষ যদি শুনত তাহলে বেহুশ হয়ে পড়ত ৷”* 


*, বুখারী হাঃ: নং ১৩১৪ 
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৫-মাইয়েতকে বহন ও দাফন করা 


ঝ মাইয়েতকে বহন করার পদ্ধতি: 

সুন্নত হলো মাইয়্যেতকে চারজনে বহন করা এবং পদাতিকরা তার 
আগে পিছে ও আরোহীরা পিছনে চলা । যদি কবরস্থান দূরে হয় অথবা 
বহনে কষ্ট হয় তবে কোন বাহনে করে নিয়ে গেলে অসুবিধা নেয় । 
ঝ মুসলমানদের দাফনের স্থান: 

নারী হোক পুরুষ হোক কিংবা ছোট বা বড় হোক মুসলমানদের 
কবরস্থানে সমাধি করতে হবে। আর কোন মসজিদ বা অমুসলিমদের 
কবরস্থান ইত্যাদি স্থানে কবর দেওয়া জায়েজ নেই । 
ঝ মাইয়্যেতকে দাফনের পদ্ধতি: 

কবরকে গভীর ও প্রশস্ত এবং সুন্দর করা ওয়াজিব। যখন কবর 
খননের শেষ প্রান্তে পৌছবে তখন কিবলার দিকের পার্শ্বে মাইয়েতকে 
রাখার মত জায়গা গর্ত করবে-যাকে লাহাদ (বগলী) কবর বলা হয়। 
আর লাহাদ করা শাক্‌ক তথা সোজা কবরের চাইতে উত্তম । মাইয়েতকে 
কবরে রাখার সময় বলবে: 
wl 4 Jpn) He SG» Bi ys <A du) Es SEG ls 

ply 2912 pf 

“বিসমিল্লাহি ওয়া ‘আলা সুন্নাতি রসূলিল্পহি ৷” অন্য বর্ণনায় আছে “ওয়া 
‘আলা মিল্লাতি রসুল্লাহ্‌ ৷” ৷” 

কিবলার দিকে মুখ করে এ গর্তে মাইয়েতের পূর্ণ ডান পার্শ্বের উপর 
শায়িত করাবে। চিত করে রেখে শুধুমাত্র কেবলামুখী করা ঠিক নয়। 
এরপর তার উপর বাশ বা সলাব বিছিয়ে দিয়ে মাঝের ফাকগুলো কাদা 
দ্বারা বন্ধ করে দিবে। এরপর তার উপর মাটি দিবে এবং উটের পিঠের 
মত করে জমিন থেকে মাত্র অর্ধেক হাত উঁচু করবে। অর্থাৎ দুই দিক 
ঢালু করে মাঝখান উঁচু করবে। 


১. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ৩২১৩, তিরমিযী হাঃ নং ১০৪৬ 
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ঝ কবরের উপর ঘর বানানোর বিধান: 
কবরের উপর ঘর-বাড়ি বানানো, কবর পাকা করা, তার উপর চলা, 
কবরের নিকটে সালাত আদায় করা, কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেওয়া, 
তার উপর আগর বাতি-মমবাতি ইত্যাদি জ্বালানো, কবরের উপর ফুলের 
মালা বা তড়া দেওয়া, কবরেব তওয়াফ করা, তার উপর কিছু লেখা এবং 
সেখানে ওুঁরষ বা মেলা করা এ সকল কাজ শরিয়তে সম্পূর্ণ হারাম । 
ঝ কবরের উপর মসজিদ বানানোর বিধান: 
কোন কবরের উপর মসজিদ বানানো হারাম এবং মসজিদে কোন 
মাইয়েতকে দাফন করাও হারাম । যদি মসজিদ কবর বানানোর পূর্বে হয় 
তবে কবরকে ভেঙ্গে সমান করে দিতে হবে। আর যদি কবর নতুন হয় 
তবে কবর খননকরে লাশকে কবরস্থানে স্থানতরিত করতে হবে। আর 
দিতে হবে নতুবা কবরকে দূর করতে হবে। সুতরাং, কবরের উপর যত 
মসজিদ বানানো হয়েছে সেখানে না ফরজ সালাত আদায় করা যাবে 
আর না নফল সালাত; কারণ করলে তা বাতিল বলে বিবেচিত হবে। 
ঝ্চ সুন্নত হলো কবরকে গভীর করে খনন করা; যাতে করে দুর্গন্ধ বের 
না হয় এবং কোন জীবজন্তু খুঁড়তে না পারে। আর নীচে লাহাদ তথা 
বগলী করাই উত্তম যেমন পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। অথবা কবরের নীচে 
মাঝখানে গর্ত করবে এবং সেখানে শায়িত করে সলাব বা বাশ দ্বারা 
ঢেকে দিয়ে ফাকগুলো বন্ধ করে দিবে। এরপর মাটি ঢেলে দাফন 
করে দিবে। 
ঝ্চ সুন্নত হলো মাইয়েতকে দিনের বেলা দাফন করা তবে রাত্রিতে 
দাফন করাও জায়েজ । 
ঝ একাধিক লাশ দাফনের পদ্ধতি: 
একটি কবরে প্রয়োজন ছাড়া একাধিক ব্যক্তিকে দাফন করা জায়েজ 
নেই ৷ যেমন: নিহতদের সংখ্যা বেশী এবং দাফনকারীদের সংখ্যা কম। 
এমন সময় তাদের মধ্যে যে উত্তম তাকে কিবলার দিকে প্রথমে কবরে 
রাখতে হবে। কোন মানুষ মরার পূর্বেই নিজের কবর খনন করে রাখা 
জায়েজ না। 
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ঞ কবর থেকে লাশ স্থানান্তর করার বিধান: 
জায়েজ । যেমন: পানি তার কবরকে নিমজ্জিত করে দিয়েছে বা 
কাফেরদের কবরস্থানে সমাধি করা হয়েছে ইত্যাদি কারণে কবর হচ্ছে 
মৃতদের ঘর-বাড়ি এবং তাদের জিয়ারতের স্থান । সেখান হতে তাদেরকে 
প্রয়োজন ছাড়া কবর খনন করে স্থানতরিত করা যাবে না। 
ঝ কবরে লাশ নামাবে কে: 
অভিভাকরাই তাকে কবরে নামানোর বেশী হকদার । সুন্নত হলো 
মাইয়্যেতকে তার পায়ের দিক থেকে কবরে নামানো । দক্ষিণ দিক থেকে 
মাথা ধরে টেনে উত্তর দিকে কবরে নামাবে। তবে কবরের যে কোন দিক 
থেকে কবরে নামানো জায়েজ আছে। আর মাইয়েতের হাড় ভাংচুর করা 
হারাম । 
ঝ লাশের সঙ্গে নারীদের যাওয়ার বিধান: 
মৃতদেহের পিছনে পিছনে অনুসরণ করা মহিলাদের জন্য হারাম; 
কারণ তারা দুর্বল, দিল নরম, ধৈর্যহারা এবং মুসিবতকে সহ্য করতে 
অপারগ । যার ফলে তাদের থেকে এমন হারাম কাজ ও কথা প্রকাশ 
হতে পারে যা আবশ্যকীয় ধৈর্যের বিপরীত । 
ঝ কবরকে চিহ্নিত করে রাখার বিধান: 
মাইয়েতের অভিভাকের জন্য সুন্নত হলো কবরকে পাথর ইত্যাদি 
দ্বারা চিক্তিত করে রাখা; যাতে করে পরবর্তীতে তার পরিবারের কেউ 
মারা গেলে তার পর্শ্বে দাফন করতে পারে এবং তার দ্বারা তার 
মাইয়েতের কবরকে চিনতে পারে। 
ঝট যে ব্যক্তি সাগর বা পানি ইত্যাদিতে ডুবে মারা গেছে এবং লাশ নষ্ট 
হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে 
জানাজা পড়ে পানিতে বসিয়ে দিবে। 
ঝ মুসলিম ব্যক্তির কারণবশত: কোন অংশ কর্তন করা হলে তা পুড়ানো 
জায়েজ নেয় এবং তা গোসল দেওয়া লাগবে না ও তার উপর 
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জানাজা পড়তে হবে না । বরং একটি নেকড়ায় পেঁচিয়ে কবরস্থানে 
দাফন করে দিতে হবে। 

ঞ যখন কোন লাশ নিয়ে যাওয়া হয় তখন মুসলিম ব্যক্তির উচিত হলো 
তার জন্য দাড়ানো । আর যে ব্যক্তি বসে থাকবে তার কোন অসুবিধা 
নেই । 

ঝ কবরের নিকট ওয়াজ করার বিধান: 
সুন্নত হলো যখন লাশের খাট মাটিতে রেখে দেওয়া হয় ও দাফন 

করা তখন বসে যাওয়া । আর মাঝে মধ্যে উপস্থিত জনতাকে মৃত্যু ও 

তার পরে কি ঘটবে স্মরণ করানো । 


ee PAM CHE EE 
UE Ln AREAL 
EUS) ES Se IE Bf dr IL UE) JE dua Hf LS 
Lh BG BULL af LE dl asad BULAN Af tn oe ON 2d a 
Alf» 06 EE Af LE dL aid EE fs be ON 
« EIEEIN  O Le EEN Af EG BIEL x Oi BUI 

ls UY COAL LLY: Gy 
আলী [4%] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা মদীনার বাকী‘“উল গারকাদ 
কবস্থানে একটি জানাজার পাশে বসে ছিলাম । এমন অবস্থান নবী [&] 
আমাদের নিকট আগমন করলেন। এসে তিনি বসে পড়লেন আমরাও 
তার চতুল্পার্শ্বে বসলাম তখন তার সাথে একটি লাটি ছিল। অত:পর 
তিনি তার মাথা নিচু করে তীর লাঠি দ্বারা জমিনের উপর দাগ কাটতে 
লাগলেন। এরপর তিনি [|] বলেন:“তোমাদের প্রত্যেকের জান্নাত ও 


জাহান্নামের স্থান এবং কে ভাগ্যবান আর কে দুর্ভাগা লেখা রয়েছে। এ 
সময় একজন বলল, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে আমরা লেখার উপর 
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ভরসা করব এবং এবাদত করা ছেড়ে দেব; কারণ যে ভাগ্যবান সে ভাল 
আমলের দিকে ধাবিত হবে আর যে দুর্ভাগা সে খারাপ আমলের দিকে 
ধাবিত হবে । নবী [] বললেন:“যারা ভাগ্যবান তাদের জন্যে ভাল কাজ 
সহজ করে দেওয়া হবে আর যারা দুর্ভাগা তাদের জন্যে খারাপ কাজ 
সহজ করা দেওয়া হবে। এরপর তিনি [$] এ আয়াতটি পাঠ করলেন: 
“অতএব, যে দান করে এবং আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য 
মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব । আর 
যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, 
আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব ৷” 
[সূরা লাইল: ৫-১০] * 
ঝ লাশ দাফনের পর মুসলিম ব্যক্তি কি করবে: 

যে কবরের পার্শ্বে হাজির হয়েছে তার জন্য সুন্নত হলো দাফনের পর 
মাইয়েতের দৃঢ়তার জন্য একাকী দোয়া করা এবং তার জন্য ক্ষমা 
চাওয়া । আর উপস্থিত যারা আছে তাদেরকে ক্ষমার জন্য নির্দেশ করা । 
তবে মাইয়েতকে তালকীন দিবে না; কারণ তালকীন মৃত্যুর সময় পরে 
নয়। 
ঝ যেসব সময়ে লাশ দাফন ও জানাজা পড়া নিষেধ: 
H BILD IS SEL ESE Ub as dil 2) FE pl op UE 
So B30 LA lS Go UU bed FE OU bed GS SUE 
Us Ge3 Cl fr So Bh ol bi b3 CS 

wep OH SE 234 


‘উকবা ইবনে ‘আমের জুহানী [4%] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: তিনটি 
সময়ে রসূলুল্লাহ [%] আমাদেরকে সালাত আদায় করতে এবং আমাদের 
মাইয়েতকে কবর দিতে নিষেধ করতেন ৷ সূর্য উদয়ের সময় যতক্ষণ উঁচু 
না হয়, দ্বিপহরের সময় যতক্ষণ না ঢলে যায় এবং সূর্য ডুবার সময় 


১ বুখারী হা: নং ১৩৬২ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ২৬৪৭ 
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যতক্ষণ না ডুবে যায় ।”* 
ঝ কোন মুসলিম কাফেরের দেশে মারা গেলে কি করতে হবে: 

যে কাফেরের দেশে মারা যাবে তাকে গোসল দিয়ে, জানাজা পড়ে 
সেখানকার মুসলমানদের কবস্থানে দাফন করতে হবে। আর যদি 
সেখানে মুসলমানদের কবস্থান না পাওয়া যায়, তাহলে সম্ভব হলে 
মুসলিম দেশে লাশ নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু যদি নিয়ে আসা সম্ভবপর 
না হয় তাহলে নির্জন প্রান্তরে সমাধি করে কবরকে গোপন করে ফেলবে; 
যাতে করে কাফেররা তার প্রতি কোন প্রকার সম্যসা না করতে পারে। 
আর সুন্নত হলো যে যেখানে মারা যাবে সেখানেই তাকে দাফন করা । 
তবে মৃতের কোন অসম্মান ও পরিবর্তনের আশঙ্কা না থাকলে তার দেশে 
বা স্থানে নিয়ে আসা জায়েজ । 


>, মুসলিম হা: নং ৮৩১ 
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৬- শোক প্রকাশ ও সাস্তবনা দান 


* শোক প্রকাশ ও সান্তনা দানের সময়: 
মৃতের শোকার্ত পরিবারকে দাফনের আগে ও পরে সাস্তুনা দেওয়া 
সুন্নত । মুসলিম মাইয়েতের পরিবারের শোকাতুরকে বলবে: 


RE A SS Ble I BELLA 
OO ae 

“ইন্না লিল্লাহি মা আখায, ওয়া লাহু মা আত্মা, ওয়া কুল্লু শাইয়িন 

হন্দাহু বিআজালিন মুসাম্মা, ফাল্‌্তাসবির ওয়ালতাহ্তাসিব ৷” * 


ৰ শোক প্রকাশ ও সান্তনা দানের বিধান: 
মাইয়েতের শোকাতুর পরিবারকে যে কোন সময় শোক প্রকাশ ও 
সান্ত্বনা দেওয়া সুন্নত । এর জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেয় । যার দ্বারা তারা 
সান্তনা লাভ করে এমন কথা-বার্তা দ্বারা শোক প্রকাশ ও সাস্তবনা দিবে। 
তাদের দু:খ দূর করার চেষ্টা করবে এবং শরিয়ত সম্মত ধৈর্যধারণ ও 
সন্তুষ্টি থাকার জন্য বলবে। আর মাইয়েত ও শোকার্তদের জন্য দোয়া 
করবে। 
শোক প্রকাশ ও সান্তনা দানের স্থানঃ 
যে কোন স্থানে শোক প্রকাশ ও সন্তধবনা দান করা জায়েজ । 
কবরস্থানে, বাজারে, মুসন্মায়, মসজিদে, বাড়িতে, অফিসে ও রাস্তায় । 
ঝ মাইয়েতের পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট কোন পোশাক যেমন: কালো 
ইত্যাদি পরা জায়েজ নেই; কারণ এতে আল্লাহর ফয়সালার প্রতি 
নারাজ ও অসস্তুষ্টির বহি:প্রকাশ। 
ঝ কাফেরদের জন্য শোক প্রকাশ ও সান্তনা দানের বিধান: 
যে সকল কাফের মুসলিম ও ইসলামের সাথে শত্রুতা প্রকাশ করে 
না তাদেরকে তাদের মাইয়েতের জন্য দোয়া ছাড়াই সান্তনা দেওয়া 
জায়েজ । 
ঝ্চ সুন্নত হলো মাইয়েতের পরিবারের জন্য খানা পাকানো এবং তাদের 


১. বুখারী হাঃ নং ৭৩৭৭ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৯২৩ 
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জন্য প্রেরণ করা । আর মাইয়েতের পরিবারের পক্ষ থেকে মানুষের জন্য 
খানা পাকানো ও তাদের খানা খাওয়া বিদ‘আত । 
ঝ মাইয়েতের জন্য ক্রন্দন করার বিধান: 

বিলাপ ছাড়া সাভাবিক ভাবে ক্রন্দন করা জায়েজ । কাপড় ফাটানো 
বা চিরানো ও গাল চাপড়ানো এবং শব্দ উচু ইত্যাদি করা হারাম । আর 
এর দ্বারা মাইয়েতের কবরে আজাব হবে যদি সে বিলাপ করে কাদার 
জন্য অসিয়ত করে যায় বা নিষেধ না করে যায় । 


Sf GF bas OT ef Alors se dln do BNF bas of Ol AG 
ed RON oS ol of SE ES LIS A 5 tls 
3354 2h. age) God TA6 Glo S13 IB EUG Gsm 
al 
১. আব্দুল্লাহ ইবনে জা‘ফার [&] থেকে বর্ণিত নবী [%&] জা‘ফার [৬|- 
এর পরিবারকে তিন দিন পর্যন্ত শোক পালন করার জন্য সুযোগ 
দিয়েছিলেন। এরপর তিনি [%%] তাদের কাছে এসে বলেন: 
“আজকের দিনের পর আর আমার ভাইয়ের জন্য কীদবে না” । 
অত:পর বলেন: “আমার ভাইয়ের সন্তানদেরকে উপস্থিত কর।” 
এরপর আমাদেরকে নিয়ে আসা হলো যেন আমারা পাখীর বাচ্চার 
মত । তখন নবী [&&] বললেন: “নাপিতকে ডাক” এরপর নাপিতকে 
নির্দেশ করলে সে আমাদের মাথা মুণ্ডন করে দেয়৷ 


Call 06 Ls ae Al le dl Lh LE Ali 2) SS on pb 
wb i. Lb Es ln 0 SO 


২. উমার ইবনে খাত্তাব [4%] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [%%] থেকে বর্ণনা 
করেন। তিনি [%%] বলেছেন: “মৃত ব্যক্তির কবরে আজাব হয় তার 
উপর বিলাপ করে কাদার জন্য ৷” 


১. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ৪১৯২ শব্দ তারই , নাসাঈ হাঃ নং ৫২২৭ 
২. বুখারী হাঃ নং ১২৯২ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৯২৭ 
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৭- কবর জিয়ারত 


ঝ কবর জিয়ারতের হেকমত: 
প্রথম: আখেরাতের স্মরণ, উপদেশ গ্রহণ ও মৃতদের দ্বারা নসিহত 
নেওয়া । 
দ্বিতীয়: মৃতদের প্রতি এহসান করা যেমন: তাদের জন্যে ক্ষমা ও 
দয়াভিক্ষার দোয়া করা; কারণ জীবতরা যেমন তাদের সাক্ষাৎ করলে ও 
হাদিয়ে দিলে খুশি হয় এর দ্বারা তেমনি মৃতরাও খুশি হয় । 
তৃতীয়: জিয়ারতকারী তার নিজের প্রতি এহসান করে; কারণ এর দ্বারা 
সে কবর জিয়ারতে শরয়িতের সুন্নত অনুসরণ করে এবং সওয়াব অর্জন 
করে। 
ঝ কবর জিয়ারতের বিধান: 

পুরুষদের জন্য কবর জিয়ারত করা সুন্নত; কারণ এর দ্বারা 
আখেরাত ও মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়। জিয়ারত শিক্ষা ও নসিহত গ্রহণ 
এবং মৃতদের প্রতি সালাম দেওয়া ও তাদের জন্য দোয়ার উদ্দেশ্যে হতে 
হবে। মৃতদেরকে ডাকা বা তাদের বা কবরের মাটি দ্বারা বরকত হাসিল 
ইত্যাদি উদ্দেশ্যে নয়; কারণ এসব কার্যাদি নাজায়েজ । 
ঝ মহিলাদের কবর জিয়ারতের বিধান: 

মহিলাদের কবর জিয়ারত করা কবিরা গুনাহ । অতএব, নারীদের 
উদ্দেশ্য ছাড়া কবরস্থানে পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তবে সুন্নত হলো সে 
কবরবাসীকে সালাম দিবে এবং কবরস্থানে প্রবেশ না করে তাদের জন্য 
যে সকল দোয়া উল্লেখ হয়েছে তা দ্বারা দোয়া করবে । 
মৃতদের জন্যে দেয়া করার বিধান: 

সকল জীবত মানুষের জন্য মৃতদেরকে আহ্বান করা, বিপদ মুক্তির 
জন্য ডাকা, হাজাত পূরণ ও বালা-মুসিবত দূরের জন্য চাওয়া, নবী-রসূল 
ও সৎলোকদের কবরের তওয়াফ ইত্যাদি করা, কবরের নিকট জবাই 
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করা এবং কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেওয়া সম্পূর্ণ হারাম ও বড় শিরক, 
যার কর্তাকে আল্লাহ জাহান্নামের আগুনের ভয় প্রদর্শন করেছেন। 


AT EE OO 


AAT TAA 


ow gm os BS aS Ss SB LB AG 

য়শা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসুলুল্লাহ [%] তার 

অন্তিমকালে বলেন: “ইহুদি ও খৃষ্টানদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ, যারা 

তাদের নবীগণের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল।” তিনি 

(আয়েশা) বলেন: যদি মসজিদ বানিয়ে নেওয়ার ভয় না থাকত তবে 
তার (রসূল $%)-এর কবর বাইরে প্রকাশ্য স্থানে করা হত ৷” 


ঝ কবরস্থানে প্রবেশের সময় ও জিয়ারতের জন্য কি বলবে: 
Ee Seat Ht oo Clary Gee fll be UNL Al cle BL) 
ee eh 02 WS i sis 01 UG ni 
১. “আসসালামু ‘আলা আহলিদ্দিইয়ারি মিনাল মু’মিনীনা 
ওয়ালমুসলিমীন, ওয়া হইয়ারহামুল মুস্তাক্দিমীনা মিন্না 


ওয়ালমুসতা’খিরীন, ওয়া ইন্না ইনশাতআল্লাহু বিকুম লালাহিকুন” ৷ 
২. অথবা বলবে: 


wm epi. 030 < dis OUI ep e308 ol le BSL 
“আসসালামু ‘আলাইকুম দারা কাওমিন মু'মিনীন, ওয়া ইন্না 
ইনশাতআআল্লাহু বিকুম লাহিকুন”* 


৩. অথবা বলবে: 


১. বুখারী হাঃ নং ১৩৩ মুসলিম হাঃ নং ২৫৯ শব্দ তারই 
২. মুসলিম হাঃ নং ৯৭৪ 
৩. মুসলিম হাঃ নং ২৪৯ 
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Sd dl ss 0 UV Cslatiry Ges fall oe UN Al SLE BS) 

we pl. HII Sf Gd IEA 

“আসসালামু ‘আলাইকুম আহলাদ দিইয়ারি মিনাল মু’মিনীনা 

ওয়ালমুসলিমীন, ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু লালাহিকুন, আসআলুল্লাহা 

লানা| ওয়ালাকমুল ‘আফিয়াহ্‌ ৷” * 

ঝ কবর জিয়ারতকারীদের প্রকার: 

১. যারা মৃতদের ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে। আর তাদের 
অবস্থা দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে ও আখেরাতকে স্মরণ করে। ইহা 
শরিয়ত সম্মত জিয়ারত । 

২. যারা কবর জিয়ারতের সময় নিজের ও অন্যান্যদের জন্য আল্লাহর 
নিকট দোয় করে। এ নিয়তে যে কবরের পার্শ্বে দোয়া করা 
মসজিদের চেয়েও উত্তম ইহা জঘন্য বিদআত । 

৩. যারা কবর জিয়ারতের সময় বিভিন্ন নবী-রসূল বা অলি-পীরের 
মর্যাদা বা হক দ্বারা আল্লাহর কাছে অসিলা করে। যেমন বলে: হে 
আমার প্রতিপালক অমুকের মর্যাদার মাধ্যমে তোমার নিকট চাচ্ছি। 
ইহা বিদ‘আত; কারণ শিরক পর্যন্ত পৌছে দেয়ার জন্য ইহা এক বড় 
মাধ্যম । 

8৪. যারা আল্লাহকে আহ্বান করে না বরং কবরবাসীদেরকে ডাকে । 
যেমন বলে: হে আল্লাহর নবী অথবা হে আল্লাহর অলি কিংবা হে 
অমুক আমাকে এমনটা দান করুন বা আমাকে রোগ মুক্তি দাও 
ইত্যাদি । ইহা বড় শিরক যা মিল্লাতে ইসলাম থেকে খারিজ করে 


দেয়। 


ঝ মুশরেকদের কবর জিয়ারতের বিধান: 
তবে তার জন্য দোয়া ও ক্ষমা চাওয়া যাবে না বরং তাকে জাহান্নামের 
সুসংবাদ জানাবে । 


১. মুসলিম হাঃ নং ৯৭৫ 
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ঝ্চ কবরস্থান ওয়াজ ও উপদেশ গ্রহণের স্থান। সুতরাং সেখানে কোন 
প্রকার গাছ লাগানো, টাইলস দ্বারা রাস্তা বানানো ও লাইট জ্রালিয়ে 
আলোকিত করা এবং যে কোন সোন্দর্যকরণ জায়েজ নয় । 

ঝ মৃত্যুর পরে মাইয়েতের সঙ্গে কি যায়: 


Re Ka) “le Nl Ao ll Uw) JE JU as OU 0 | 
Ue ANE LEE ei BL ste MES 
ale Gia, UE 9 IU 


আনাস ইবনে মালেক [|] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [] 
বলেছেন: “মাইয়েতের সঙ্গে তিনটি জিনিস যায়। তার মধ্যে দু*টি ফিরে 
আসে আর একটি তার সঙ্গে বাকি থাকে। পরিবার, সম্পদ ও আমল 
তার সাথে যায়। পরিবার ও সম্পদ ফিরে আসে আর তার আমল সঙ্গে 
বাকি থেকে যায়৷” 
মৃতের জন্যে সৎকর্ম করাঃ 

একজন মুসলিম অপর জীবিত বা মৃত মুসলিমের জন্য ততটুকু 
করতে পারবে যতটুকু শরিয়তে অনুমতি আছে। যেমন: দোয়া করা, 
ক্ষমা চাওয়া, তার পক্ষ থেকে হজ্ব-উমরা ও দান খয়রাত করা, মৃতের 
প্রতি বাকি থেকে যাওয়া ওয়াজিব রোজা কাজা করে দেওয়া । যেমন: 
নজরের রোজা । আর কুরআন পড়ার জন্য মোল্লা-মুনশি বা হাফেজ- 
বখশিয়ে দেওয়া বিদআত । 


১.বুখারী হাঃ নং ৬৫১৪ শবআদ তারই মুসলিম হাঃ নং ২৯৬ 
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132 


এবাদত 


৪- জাকাতের অধ্যায় 
এতে রয়েছে: 


জাকাতের অর্থ, বিধান ও ফজিলত । 
সোনা-রূপার জাকাত । 

“বাহিমাতুল আন‘আম” তথা গবাদিপশুর জাকাত । 
কৃষি সম্পদের জাকাত । 

ব্যবসা সামগ্রীর জাকাত । 

জাকাতুল ফিতর । 

জাকাত বের করার নিয়ম । 

জাকাতের খাতসমূহ । 

নফল দান-খয়রাত । 
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“জাকাত হলো কেবল ফকির, মিসকিন, জাকাত আদায়ের কর্মচারী ও 
যাদের চিত্তাকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক। আর দাস মুক্তির জন্যে, 
খণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্যে এবং 


মুসাফিরদের জন্যে । এই হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ 
সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় ৷” [সূরা তাওবা: ৬০] 
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৪- জাকাত অধ্যায় 


১- জাকাতের অর্থ ও বিধান এবং ফজিলত 


ঝি জাকাতের প্রকার: 
যে জাকাত আল্লাহ বিধিবিধান করেছেন তা তিন প্রকার: 
প্রথম: সম্পদে ফরজ জাকাত । ইহা চারটি জিনিসে ফরজ যথা: 
১. সোনা ও রূপা এবং সকল মুদ্রা । 
২. “বাহিমাতুল আন‘য়াম” তথা উট, গরু, দুম্বা-ভেড়া ও ছাগলের মধ্যে 

যেগুলো মুক্তভাবে বিচরণকারী । 
৩. জমিন থেকে যা বের হয় যেমন: শস্যদানা, ফলাদি ও খনিজপদার্থ । 
8. ব্যবসা সামগ্ৰী । 
দ্বিতীয়: দায়িত্বে ফরজ জাকাত ইহা হলো জাকাতুল ফিতর যা প্রতিটি 
মুসলিমের প্রতি রমজান মাসের শেষে ফরজ হয় । 
তৃতীয়: নফল দান-খয়রাত ৷ ইহা মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর নিকট বেশি 
সওয়াবের আশায় অন্যের প্রতি এহসান করত: বের করেন। আর 
‘সদকাহ’ শব্দটি জাকাতের জন্য ব্যবহার হয়; কারণ ইহা জাকাত 
প্রদানকারীর সত্য ঈমানের প্রমাণ করে। 
ঝ বিভিন্ন প্রকার এবাদত বিধিবিধান করার হেকমত: 

আল্লাহ তা‘আলা তার বান্দাদের জন্য বিভিন্ন প্রকার এবাদত বিধি- 
বিধান করেছেন। কিছু রয়েছে যার সম্পর্ক শরীরের সঙ্গে যেমন: 
সঙ্গে । যেমন: জাকাত ও সাধারণ দান-খয়রাত । আবার কিছু রয়েছে যার 
সম্পর্ক শরীর ও সম্পদ খরচের সাথে সম্পর্ক যেমন: হজ্ব ও জিহাদ । 
আর কিছু আছে যার সম্পর্ক প্রবৃত্তকে তার পছন্দনীয় ও যা সে চায় তা 
থেকে বিরত রাখার সাথে যেমন: রোজা। আল্লাহ তাআলা 
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প্রবৃত্তির খাহেশকে প্রাধান্য দিচ্ছে । প্রত্যেকে তার জন্য যে এবাদত সহজ 
ও উপযুক্ত তাই সে আদায় করবে। 


ৰ যে সম্পদ তার মালিকের উপকারে আসবে তার শর্তঃ 
সম্পদশালীর সম্পদ তিনটি শর্তে তার নিজের উপকারে আসবে: 
১. সম্পদ হালাল হওয়া । 
২. সম্পদ অর্জনে আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য থেকে বিমুখ না 
হওয়া । 
৩. সম্পদে যে আল্লাহর হক রয়েছে তা আদায় করা । 
ঞ জাকাত: জাকাত অর্থ বৃদ্ধি পওয়া ও বেশী হওয়া। ইহা বিশেষ 
সম্পদে নির্ধারিত ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা ফরজ । 
ঝ্চ জাকাত ফরজ হওয়ার সময়: 
জাকাত মক্কায় ফরজ হয়। কিন্তু নেসাব নির্ধারণ এবং যে সকল 
সম্পদে জাকাত ফরজ ও ব্যয়ের খাতসমূহের বর্ণনা মদিনায় দ্বিতীয় 
হিজরিতে হয়েছে। 
ঝ্চ জাকাত আদায়ের বিধান: 
ইসলামে শাহাদাতাইন ও সালাতের পরই জাকাতের স্থান। ইহা 
ইসলামে অন্যতম তৃতীয় রোকন। 
১. আল্লাহর বাণী: 


লোলা লন A St Li > Eh 
EE SUE i Eee 0 SFI ES SIS ALL 
১ LE ICOFSTS st 
“তাদের মালামাল থেকে জাকাত গ্রহণ করুন যাতে তার মাধ্যমে 
তাদেরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করতে পারেন। আর তাদের জন্য দোয়া 
করুন; নি:সন্দেহে আপনার দোয়া তাদের জন্য সাস্তবনাস্বরূপ । বস্তুত: 

আল্লাহ্‌ সবকিছু শোনেন, জানেন” [সূরা তাওয়া: ১০৩] 
se Al) ১ ‘% di dE Ju Jb us dl i) PE fl 
9 U2) ee) BE sls Bal oli dl drt 0 Sf HES AS 
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ale Ga Kel 


২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [|] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [] 
বলেছেন:“ইসলামের ভিত্তি পাচটি:(১) সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া 
সত্য কোন ইলাহ নেই । (২) সালাত কায়েম করা । (৩) জাকাদ আদায় 
করা। (8) রমজানের রোজা রাখা। (৫) কা'বা ঘরের হজ্ব পালন 
করা” 
ঝ্ জাকাতকে বিধি-বিধান করার হেকমত: 
১. জাকাত গ্রহণ করার উদ্দেশ্য সম্পদ জমা করা এবং ফকির ও 
অভাবগ্রস্তদের উপর খরচ করাই শুধু নয়; বরং প্রথম লক্ষ্য হলো মানুষ 
যাতে করে সম্পদ থেকে নিজেকে উর্ধ্বে রাখতে পারে। সে যেন 
সম্পদের মালিক হয় গোলাম না হয়। আর এ জন্যই জাকাত গ্রহীতা 
দাতাকে প্রবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে। 
২. জাকাত যদিও বাহ্যিক ভাকে সম্পদের পরিমাণে কম করে দেয় । 
কিন্তু প্রকৃত ভাবে জাকাতের প্রভাবে সম্পদ বাড়ে, বরকত হাসিল হয় ও 
জাকাত আদায়কারীর অন্তরে ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর তার সুন্দর চরিত্র 
বৃদ্ধি পায়; যার ফলে খরচ ও দান করে। নফসের ভালবাসার জিনিসের 
চেয়েও উর্ধ্বের তথা আল্লাহর ভালবাসা হাসিলের জন্য খরচ করে। আর 
তা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও জান্নাত লাভে ধন্য । 
ঝ সম্পদের আসল মালিক কে: 

ইসলামে সম্পদের মূলনীতিমালা হলো স্বীকার করা যে, এর প্রকৃত 
মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা । আর তারই একমাত্র অধিকার সম্পদের 
মালিকানা হওয়ার নিয়ম-নীতি প্রণয়ন, তাতে অধিকাসমূহ 
আবশ্যকীয়করণ, সীমানির্ধারণ ও ধার্যকরণ, খচরের খাত এবং উপার্জন 
ও ব্যয়ের পদ্থাসমূহ বর্ণনাকরণ । 
৩. জাকাত পাপরাজিকে মিটিয়ে দেয় । আর তা জান্নাতে প্রবেশ ও 
জাহান্নাম থেকে নিস্কৃতির কারণও বটে । 


> বুখারী হা: নং ৮ ও মুসলিম হা: নং ১৬ শব্দ তারই 
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8. 


আল্লাহ তা'আলা জাকাতকে বিধি-বিধান করেছেন এবং তা আদায়ের 
প্রতি উৎসাহ দান করেছেন; কারণ এতে রয়েছে নফসকে কাপণ্য ও 
স্বার্থ থেকে পবিত্রকরণ ৷ ইহা ধনী ও গরিবের মাঝের শক্তিশালী এক 
সেঁতুবন্ধন। এর দ্বারা আত্মা পরিচ্ছন্ন লাভ করে এবং অন্তরে প্রশান্তি 
আসে। আর দিল প্রশস্ত হয় ও সকলে লাভ করে নিরাপত্বা, 
ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব । 


. জাকাত আদায়কারীর নেকি বাড়িয়ে দেয় এবং সম্পদকে বিপদ- 


আপদ থেকে হেফাজত করে, ফল দান করে, বৃদ্ধি করে, বেশী করে 
দেয়, ফকির-মিসকিনদের অভাব পূরণ করে, অর্থনীতি অপরাধ 
থেকে রক্ষা করে যেমন: চুরি, লুটপাট ও ডাকাতি-জবরদখল 
ইত্যাদি । 


আল্লাহ তা'আলা জাকাতের পরিমাণ সম্পদের উপার্জনে কষ্টের 


হিসাবে নির্ধারণ করেছেন যেমন: 


>. 


গুপ্ত সম্পদ-তথা জাহেলিয়াতের যুগে মাটির নিচে পুঁতে রাখা সম্পদে 
যা কোন কষ্ট ছাড়াই পাওয়া যায় তাতে এক পঞ্চমাংশ=২০% । 
যাতে এক পক্ষ থেকে কষ্ট রয়েছে যেমন: কোন খরচ ছাড়াই জমিতে 
পানি সেচের ব্যবস্থা । এতে এক পঞ্চমাংশের অর্ধেক=১০% । 


. যাতে দু’দিক (বীজ ও সেচ) থেকে কষ্ট রয়েছে যেমন: খরচ দ্বারা 


সেচ করতে হয়। এতে এক পঞ্চমাংশের একচতুর্থাংশ=৫ %। 


. যাতে কষ্ট অধিক ও সারা বছর ধরে আবর্তন-বিবর্তন ঘটে ৷ যেমন: 


মুদা ও ব্যবসা সামাগ্রী। এতে এক পঞ্চমাংশের এক 
অষ্টমাংশ=২.৫০% । 


ঝঞ্চ জাকাত আদায়ের ফজিলত: 
১. আল্লাহর বাণী: 


2» 8d LZ 


LE BEING HNL AIBN Gk Loi BL 3s 


Ar Bord 


i জপ ত 4 ববি 47 পা বব= এব. +424 
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“নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, সালাত প্রতিষ্ঠা করেছে 
এবং জাকাত আদায় করেছে, তাদের জন্য পুরস্কার তাদের পালনকর্তার 
কাছে রয়েছে। তাদের কোন আশঙ্কা নেয় এবং তারা দু:খিত হবে না ।” 
[সূরা বাকারা: ২৭৭] 

২. আল্লাহর বাণী: 


PA 
22473 / Add 


Ls HELGE Ee II FILA AL RIL LI 
LYE RE] ) LOG IIL ELE LLIB 


“যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, রাত্রে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে । তাদের 
জন্যে তাদের সওয়াব রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের কোন অশঙ্কা 
নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না” [সুরা বাকারা: ২৭৪] 


ঞ জাকাত ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ: 

১. জাকাত ছোট-বড়, নারী-পুরু্ষ এবং নির্বোধ-পাগল সকলের সম্পদে 
ফরজ, যদি নিম্নের শর্তগুলো পাওয়া যায়: 

(ক)সম্পদের মালিককে মুসলিম ও স্বাধীন হওয়া । 

(খ) সম্পদ স্থায়ী হওয়া । 

(গ)সম্পদ নেসাব পরিমাণ হওয়া । 

(ঘ) সম্পদের উপর হিজরি সালের পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া । 

২. কাফেরের প্রতি জাকাত ফরজ নয়, অনুরূপ সকল এবাদতও তার 
প্রতি ফরজ না। তবে কিয়ামতের দিন তার হিসাব হবে। আর 
দুনিয়াতে তার উপর আবশ্যকীয় করা হবে না এবং মুসলিম না 
হওয়া পৰ্যন্ত করলেও গ্রহণ করা হবে না। 

ঝ যে সকল সম্পদে বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নাঃ 
কৃষি সম্পদ, মুক্তভাবে বিচরণকারী পশুর বাচ্চা ও ব্যবসার মুনাফার 

নেসাব পরিমাণ হলে জাকাত ফরজ; এতে পূর্ণ এক বছর অতিবাতি 

হওয়া শর্ত নয়। আর গুপ্ত ধনে কম হোক আর বেশী হোক তাতে 

জাকাত ফরজ; এতে নেসাব ও পূর্ণ এক বছর হওয়া শর্ত নয়। 
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ঝঞ্ মুক্তভাকে বিচরণকারী পশুর বাচ্চা ও ব্যবসার মুনাফার মূল যদি 
নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে বাচ্চা ও মুনাফার উপর বছর অতিবাহিত 
হওয়া শৰ্ত নয়। 
ঞ ওয়াকফ্কৃত জিনিসের জাকাত: 
জনকল্যাণের জন্য ওয়াকফ যেমন:মসজিদ, মাদরাসা ও মুসাফির 
খানা ইত্যাদির জাকাত নেয়। আর যে সমস্ত জিনিস চ্যারিটি-দাতব্যের 
জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, সেগুলো ওয়াকফের মত তাতে কোন জাকাত 
নেয়। কিন্তু নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের উপর ওয়াকফ হলে তার জাকাত দিতে 
হবে । যেমন: সন্তানদের জন্য ওয়াকফ । 
ঝ অন্যকে কর্য দেওয়া সম্পদের জাকাত বের করতে হবে? 
খণ যদি সমৃদ্ধশালী ব্যক্তির নিকট হয় তাহলে তা গ্রহণ করার পর 
গত সমস্ত বছরগুলোর জাকাত আদায় করতে হবে। তবে উত্তম হলো 
প্রতি বছরে আদায় করে দেয়া । আর যদি খণ কোন অভাবগ্রস্ত বা 
টালবাহনাকারীর নিকট হয় তবে হস্তগত হওয়ার পরে শুধুমাত্র এক 
বছরের জাকাত আদায় করতে হবে। 
ঝ খণী ব্যক্তির প্রতি জাকাত কি ফরজ? 
সর্বঅবস্থায় জাকাত ফরজ যদিও জাকাত প্রদানকারীর নেসাবকে 
তার ঝণ কম করে দেয়। কিন্তু যদি খণ আদায় করা জাকাত ফরজ 
হওয়ার আগেই ওয়াজিব হয়, তাহলে প্রথমে খণ পরিশোধ করবে 
এরপর বাকি সম্পদের জাকাত দিবে। আর এ দ্বারা তার দায়িত্ব হতে 
অব্যহতি পাবে। 
ঝ যেসব সম্পদের জাকাত বের করতে হবে: 
নির্দিষ্ট সম্পদের উপর নির্দিষ্ট জিনিসই জাকাত ফরজ হবে। 
অতএব, শস্যদানার দানা দ্বারা, দুম্বা-ভেড়া ও ছাগল তা দ্বারাই ও মুদ্রা 
মুদ্রা দ্বারাই এ ভাবেই জাকাত বের করতে হবে। কোন বিশেষ প্রয়োজন 
ও উপকার ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা আদায় করা যাবে না। 
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ঝ যেসব সম্পদে জাকাত বের করা ওয়াজিব নাঃ 

আয়-রোজগার ও ব্যবহারিক জিনিস-পত্রের উপর জাকাত নেই । 
যেমন: বাসস্থান, পোশাক, বাড়ির আসবাব-পত্র, জীবজন্তু ও গাড়ি 
হত্যাদি । 
8 edt SF + J a 48 dL lo A be BAP el 


ule Gi BG anf Uy oA 


আবু হুরাইরা [|] থেকে বর্ণিত, নবী [%%] বলেছেন: “মুসলিম ব্যক্তির 

গোলাম ও ঘোড়ার কোন জাকাত নেয় ।”* 

ঝট যখন কোন মানুষের নিকট নেসাব পরিমাণ মুদ্রা জমা হবে এবং তার 
উপর এক বছর অতিবাহিত হবে তখন তার উপর জাকাত ফরজ 
হবে। চাই তা খরচের জন্য জমা করে থাকুক বা বিবাহ কিংবা ঘর- 
বাড়ি ক্রয় অথবা খঝণ পরিশোধ বা অন্যান্য যে কোন কাজের জন্য 
করুক তাতে জাকাত ফরজ হবে। 

ঝঁ কোন ব্যক্তির উপর কারো খণ থাকলে তা জাকাতের নিয়তে বাদ 
করে দেওয়া জায়েজ নেই । 

ঞ্চ জাকাত আদায় না করে কেউ মারা গেলে তার উত্তরসূরীরা তার 
রেখা যাওয়া সম্পদ থেকে অসিয়ত ও ভাগ-বণ্টনের আগে তা বের 
করে দিবে। 

ঝ যদি বছরের মাঝে নেসাব পরিমাণ মাল থেকে কমে যায় বা 
প্রয়োজনে বিক্রি করে দেয় (জাকাত না দেয়ার উদ্দেশ্যে নয়) তাহলে 
বছর ভেঙ্গে যাবে এবং তখন থেকে নতুন ভাবে বছর হিসাব করবে। 
থাকবে । 

ঝ যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি জাকাত ও খণ রেখে মারা যায় আর তার 
উত্তরাধিকার সে পরিমাণ না হয় তবে এ দু'টির অনুপাত হারে 
দু'জনের মাঝে ভাগ করে দিবে। 


১.বুখারী হাঃ নং ১৪৬৩ মুসলিম হাঃ নং ৯৮২ শব্দ তারই 
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২- সোনা-রূপার জাকাত 
ঝঁ সোনা ও রূপর জাকাতের বিধান: 
সোনা ও রূপাতে জাকাত ফরজ হবে যদি নেসাব পরিমাণ ও চন্দ্র 
বছরের এক বছর অতিবাহিত হয়। চাই উহা মুদ্রা হোক বা পিণ্ড হোক 
কিংবা গহনা হোক অথবা কাচা হোক । 
১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


Aol Tr এৰো $2 BAAN 2. 4০ 
১s Ml aS SUEY; 1s Cal LISS LA} 


Baie wg we AA rh cor 


HIS AG GIFS EEL LIU ILIO nl SG 
LO) LES LVS KAR BIE CG 4 
[YoY tA 
“আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর 
পথে, তাদের কঠোর শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সে দিন জাহান্নামের 
আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও 
পৃষ্ঠদেশকে দঞ্ধ করা হবে। (সেদিন বলা হবে), এগুলো যা তোমরা 
নিজেদের জন্যে জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ কর 
জমা করে রাখার ৷” [সূরা তাওবা: ৩৪-৩৫] 


৬9১ Ud 7% JG U0 aS All ) Gy 0 sl ez 
ad 095 Ud ly BUG 23 mF 0985 Ud tl Bas Bf m3 
ale Ga. BUS Fs 


২. আবু সাঈদ খুদরী [৫] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [$$] 
বলেছেন:“পাচ আওয়াকের নিচে জাকাত ফরজ হয় না। পাচটি উটের 
কমে জাকাত ফরজ হয় না। পাচ আওসুকের নিচে জাকাত ফরজ হয় 
না।” 


*, বুখারী হা: নং ১৪০৫ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ৯৭৯ 
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ঝঁঁ সোনার নেসাব: 
সোনা বিশ দিনার ও এর অতিরিক্ত হলে শতকরা আড়াই ভাগ 
(২.৫০%) জাকাত ফরজ হবে। 


ঝ একটি দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) এক মিছকাল। আর এক মিছকাল বর্তমান 
যুগের হিসাবে ৪.২৫ গ্রাম । 

ৰ বিশ দিনার হবে ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ, ২০% ৪.২৫ =৮৫ গ্রাম স্বর্ণ । 

ঝঁ রপার নেসাব: 
রূপা দুই শত ও এর অধিক সংখ্যা দিরহাম হলে বা ওজনে পাচ 

আওয়াক ও এর বেশী হলে শত করা আড়াই ভাগ (২.৫০%) জাকাত 

ফরজ হবে। 

ঝ্চ ওজন হিসাবে দুই শত দিরহাম ৫৯৫ গ্রাম হয়। বর্তমানে ইহা সৌদি 
রৌপ্য রিয়ালে ৫৬ রিয়াল । সৌদি রৌপ্য রিয়াল বর্তমানে ৭টি নোট 
রিয়াল । তাহলে গুণফল ৫৬% ৭=৩৯২ এত দাড়াই। আর ইহা 
হচ্ছে সৌদি নোট রিয়ালের সর্বনিম্ন নেসাব। এর দশ ভাগের 
একচতুর্থাংশ (৯.৮) রিয়াল ২.৫০% পরিমাণ হয় । 

ঝঁ সোনা-রূপাকে শিল্পায়ন করার তিনটি অবস্থা: 

১. যদি শিল্পায়নের উদ্দেশ্য ব্যবসা হয়, তবে তাতে ব্যবসা সামগ্রীর 
হিসাবে ২.৫০% জাকাত ফরজ; কারণ তা এখন ব্যবসা সামগ্রী হয়ে 
গেছে। সুতরাং নিজ দেশের মুদ্রা দ্বারা হিসাব করে জাকাত আদায় 
করতে হবে। 

২. যদি শিল্পায়ন দ্বারা উদ্দেশ্য (গিফ্ট) তোহফা-উপহার বানানো হয় । 
যেমন: হাতের চুরি ও চামচ এবং বদনা ইত্যাদি বাসন-পাত্র। ইহা 
হারাম; কিন্তু নেসাব পরিমাণ হলে এতে ২.৫০% জাকাত ফরজ । 

৩. আর যদি শিল্পায়ন বৈধ ব্যবহার বা ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে হয় 
তাহলে যখন নেসাব পরিমাণ ও বছর অতিক্রম করবে তখন 
২.৫০% জাকাত ফরজ । 

ঞ মুদ্রাসমূহের জাকাত: 
বর্তমান যুগের মুদ্রাসমূহ যেমন: রিয়াল, ডলার, টাকা ইত্যাদির 

বিধান সোনা-রূপার বিধানের মতই । কিমাত তথা বর্তমান মূল্যের 


www.QuranerAlo.com 


জাকাত অধ্যায় 143 সোনা ও রূপার জাকাত 


ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে। যখন সোনা বা রূপার নেসাব পরিমাণ 
পৌছবে তখন তাতে জাকাত ফরজ হবে। আর তার পরিমাণ হচ্ছে 
২.৫০% ভাগ যখন বছর অতিবাহিত হবে। 
ঝ মুদ্াসমূহের জাকাত বের করার পদ্ধতিঃ 

সোনা বা রূপা কোন একটির নেসাব দ্বারা নির্ধারণ করতে হবে। 
যেমনঃ: সোনার সবচেয়ে কম নেসাব হচ্ছে ৮৫ গ্রাম। আর এক গ্রাম 
সোনার মূল্য মবর্তমান বাজার হিসাবে ৮৫ রিয়াল তাহলে 
৮৫X%৮৫=৭২২৫ রিয়াল । ইহাই হলো যে কোন মুদ্রার সর্বনিম্ন নেসাব। 
এতে ২.৫০% ভাগ জাকাত আদায় করতে হবে। 
ঝ মুদ্ৰাসমূহের জাকাত বের করার পদ্ধতি: 

মুদ্রার জাকাত বের করার জন্য সমস্ত সম্পদকে ৪০দ্বারা ভাগ করলে 
দশ ভাগের এক চতুর্থাংশ দাড়াবে । আর ইহাই সোনা-রোপা ও এর 
হুকুমে যা আসে তার জাকাত । মনে করুন এক জনের নিকট আছে 
রিয়াল (৮০০০০+ ৪০=২০০০) ইহা হচ্ছে তার এ আশি হাজার 
রিয়ালের জাকাত । আর ইহা দশ ভাগের এক চতুর্থাংশ । 
ঝ ব্যবহারের অলঙ্করাদির জাকাতের বিধান: 

অপচয় ছাড়া সোনা-রূপার প্রচলিত যে কোন অলঙ্কার নারীদের জন্য 
ব্যবহার করা বৈধ । আর প্রতি বছর তাদের প্রতি তার জাকাত আদায় 
করা ফরজ; যদি নেসাব পর্যন্ত পৌছে এবং তার উপর পূর্ণ হিজরি একটি 
বছর অতিবাহিত হয়। যে বিধান জানে না সে যখন থেকে জানবে তখন 
থেকে জাকাত বের করা তার প্রতি জরুরী হবে। আর যে সকল বছর 
অজ্ঞতাবশত: গত হয়েগেছে সেগুলোর জাকাত প্রদাণ করতে হবে না; 
কারণ শরিয়তের বিধান জানার পরেই জরুরী হয়। 
ঝ হীরক ও মুক্তার জাকাত: 

হীরক ও মুক্তা এবং মূল্যবান পাথর ইত্যাদি যদি ব্যবহারের জন্য হয় 
তবে তাতে জাকাত নেয় । আর যদি ব্যবসার জন্য হয় তবে তার বিক্রয় 
মূল সোনা বা রূপার নেসাবের সাথে নির্ধারণ করে যদি নেসাব পরিমাণ 
হয় এবং তার উপর বছর অতিক্রম করে তবে তাতে দশ ভাগের এক 
চতুৰ্থাংশ অর্থাৎ ২.৫০% ভাগ জাকাত দিতে হবে। 
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ঝ নেসাব পূর্ণ করার জন্য সোনাকে রূপার সঙ্গে মিলানো যাবে না। 
আর ব্যবসা সামগ্রীর বিক্রয় মূল্য সোনা-রূপার কোন এটির সঙ্গে 
মিলানো যাবে। 
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৩- পশু সম্পদের জাকাত 


ঝ “বাহিমাতুল আন'য়াম” হলো: উট, গরু, দুম্বা-ভেড়া ও ছাগল । 

ঝঁ পশু সম্পদের জাকাতের বিধান: 
বাহিমাতুল আন'‘য়ামের জাকাতের দু*টি অবস্থা: 

১. উট, গরু, দুম্বা-ভেড়া ও ছাগলের উপর জাকাত ফরজ হবে যখন 
এগুলো একটি পূর্ণ বছর বা অধিকাংশ সময় বৈধ মরুভূমি বা খোলা 
মাঠে কিংবা চারণভূমিতে মুক্তভাবে বিচরণ করবে। যখন নেসাবে 
পৌছবে এবং এক বছর অতিবাহিত হবে তখন তাতে জাকাত ফরজ 
হবে। চাই তা দুধের জন্য হোক বা বাচ্চা নেয়ার জনে হোক অথবা 
মোটা-তাজা করার জন্যে হোক। প্রতিটি পশুর যে জাতি রয়েছে 
জাকাত তার জাতি দ্বারাই বের করতে হবে। 
জাকাত নেওয়ার সময় সর্বোত্তম বা সর্বোনিম্ন পশুটি নেওয়া যাবে না; 
বরং মধ্যমটি গ্রহণ করতে হবে। 

২. যখন উট বা গরু কিংবা দুম্বা-ভেড়া ও ছাগল অথবা অন্য কোন পশুর 
ও পাখীর খাদ্য সরবরাহ করতে হয়। যেমন: পশুর খাদ্য নিজের 
বাগান থেকে বা ক্রয় করে কিংবা ব্যবস্থা করে । যদি এগুলো 
ব্যবসার জন্য করে আর তার উপর এক বছর অতিবাহিত হয় তবে 
বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে ২.৫০% ভাগ জাকাত বের করতে হবে। 
আর যদি ব্যবসার জন্য না হয়; বরং দুধ বা বাচ্চা দেয়ার জন্য হয় 
এবং তার খাদ্যের ব্যবস্থা মালিককে করতে হয় তবে এতে কোন 
জাকাত নেয়। 

ঝ মেষ (দুম্বা-ভেড়া) ও ছাগলের সর্বোনিম্ন নেসাব হচ্ছে (৪০)টি । 
গরুর সর্বোনিম্ন নেসাব হলো (৩০)টি । আর উটের সর্বোনিম্ন নেসাব 
হলো (৫)টি । 

১- মেষ ও ছাগলের জাকাতের নেসাব 


সংখ্যা 
ও ন জাকাতের পরিমাণ 
80 ১২০ ১টি মেষ বা ছাগল 
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১২১ ২০০ ২টি মেষ বা ছাগল 
২০১ ৩৯৯ ৩টি মেষ বা ছাগল 


ঝ্ এরপর প্রতি শতে একটি করে। (৩৯৯) টিতে তিনটি এবং (৪০০) 
টিতে চারটি । আর (৪৯৯) টিতে চারটি এরূপ চলতে থাকবে । 


২-গরুর জাকাতের নেসাব 
সংখ্যা 
তা জাকাতের পরিমাণ 

৩০ | ৩৯ | তাবী‘ (এক বছরের বেটা বাছুর) অথবা 
তাবী‘আহ (এক বছরের বেটি বাছুর) 

8৪০ | ৫৯ মুসিন্নাহ (দু'বছরের বেটি বাছুর) 

৬০ | ৬৯ দুটি তাবী‘ বা দু'টি তাবী‘আহ 

৭০ | ৭৯ ১টি মুসিন্নাহ ও ১টি তাবী' 


ঝ এরপর প্রতি (৩০) টিতে তাবী‘ বা তার্বি'আহ এবং প্রতি (৪০) 
টিতে মুসিন্নাহ । আর প্রতি (৫০)টিতে মুসিন্নাহ, (৭০)টিতে তাবী‘ ও 
মুসিন্নাহ এবং (১০০) টিতে দুটি তাবী‘ ও একটি মুসিন্নাহ । আর 
(১২০)টিতে চারটি তাবী‘আহ অথবা তিনটি মুসিন্নাত এ ভাবেই 


চলতে থাকবে । 
৩- উটের জাকাতের নেসাব 

সংখ্যা জাকাতে সংখ্যা জাকাতের 

থেকে | পৰ্যন্ত পরিমাণ | থেকে | পর্যন্ত পরিমাণ 

৫ | ৯ ৷ ১টিছাগল | ৩৬ 8৪৫ বিনতে লাবুন 
(দু'বছরের উদ্লরী) 

১০ | ১৪ ২টি ছাগল ৪৬ ৬০ হিক্কাহ (তিন 
বছরের উস্তরী) 

১৫ | ১৯ | ৩টি ছাগল | ৬১ ৭৫ _জিয্য্‌'আ (চার 
বছরের উস্তরী) 
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২০ | ২৪ ৷ ৪টি ছাগল ৭৬ ৯০ ২টি বিনতে 
ন্রারুন 
বিনতে মাখাজ 
২৫ | ৩৫ | (এক বছরের | ৯১ ১২০ ২টি হিন্ধাহ 
উক্তী) 


ঝ্চ যদি (১২০)-এর অধিক হয় তবে প্রতি (৪০)টিতে একটি বিস্তে 
লাবুন এবং প্রতি (৫০) টিতে একটি হিক্কাহ। আর (১২১) টিতে 
তিনটি বিস্তে লাবুন এবং (১৩০) টিতে একটি হিক্কাহ ও দু'টি বিস্তে 
লাবুন। আর (১৫০) টিতে তিনটি হিক্কাহ এবং (১৬০)টিতে চারটি 
বিস্তে লাবুন ও (১৮০)টিতে দু’টি হিক্কাহ ও দু’টি বিস্তে লাবুন। আর 
(২০০) টিতে ৫টি বিস্তে লাবুন অথবা ৪টি হিক্কাহ ৷ 

ঝ্চ আর যার প্রতি বিস্তে লাবুন ওয়াজিব হবে কিন্তু তার নিকটে থাকবে 
না সে বিস্তে মাখাজ বের করবে এবং পূরণ করবে। পূরণ হচ্ছে 
(দু'টি ছাগল বা ২০ দিরহাম) অথবা একটি হিক্কাদ দিবে এবং 
বেশীটা ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করবে। আর ক্ষতি পূরণ বা অতিরিক্ত গ্রহণ 
শুধুমাত্র উটের সঙ্গে নিদিষ্ট । 

ঝ পশু সম্পদের যা দ্বারা জাকাত গ্রহণ করা হবে: 

১. মেষ (দুম্বা-ভেড়া) ছয় মাসের “য’ন” তথা দুম্বা দ্বারা ও এক বছরের 
ছাগল “ছানিয়্যাহ” দ্বারা জাকাত গ্রহণ করা হবে। 

২. পশুর জাকাত মাদী দ্বারা গহণ করতে হবে এবং মাদা দ্বারা গরু ছাড়া 
আর কিছুতে যথেষ্ট হবে না। আর উটে ইবনে লাবূন অথবা হিক্কা 
কিংবা জাযা‘কে বিন্তে মাখাযের স্থলে চলবে । অথবা যদি নেসাবে 
সবই মাদা হয় তখন চলবে । 

ঝ্চ জাকাত ফরজ হওয়ার ভয়ে বিচ্ছিন্ন ও একত্রিকরণের বিধান: 
পশুর জাকাত আদায় না করার উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্নকে একত্রিকরণ ও 

একত্রিকে বিচ্ছিন্নকরণ চলবে না। অতএব, জাকাত আদায়কারী নেসাব 

না পাওয়ার জন্য যার নিকট ৪০টি ছাগল আছে তা দু’টি স্থানে করা 
জায়েজ নয়। অথবা এক জনের ৪০টি ছাগল আছে দ্বিতীয় জনের নিকট 
আছে ৪০টি ও তৃতীয় জনের নিকট আছে ৪০টি । এবার সবগুলো 
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একত্রে করলে জাকাত আসবে মাত্র একটি ছাগল । আর তিনটি স্থানে 
করলে আসবে তিনটি ছাগল । এ ধরনের হিল্লা-বাহনা করা শরিয়তে 


নাজায়েজ । 

ঝঞ্চ জাকাত আদায়কারী সর্বোত্তম মাল গ্রহণ করবে না। অতএব, গাভিন, 
ষাড়, দুধ দিচ্ছে ও ভক্ষণের জন্য মোটাতাজা করা হচ্ছে এমন গ্রহণ 
করা যাবে না । বরং প্রতিটি প্রকারে মধ্যম ধরনের পশু গ্রহণ করবে। 
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8- কৃষি সম্পদ ও মাটির নিচের জিনিসের জাকাত 


কৃষি সম্পদের প্রকার: 
জমিন হতে যা উৎপদিত ও পাওয়া যায়: শস্যদানা, ফলাদি, খনিজ 
পদার্থ ও গুপ্ত ধন ইত্যাদি । 
ঝঁ শস্যদানা ও ফলাদির জাকাত: 
সর্বপ্রকার শস্যদানা ও যে সকল ফলাদি মাপ-ওজন ও সঞ্চয় যোগ্য 
যেমন: খেজুর ও কিশমিশ তার জাকাত ফরজ । 
 শস্যদানা ও ফলাদির জাকাত ফরজের শর্তসমূহ: 
জাকাত ফরজ হওয়ার সময় মালিকানা্ভুক্ত হতে হবে। অনুরূপ 
নেসাব পরিমাণ হতে হবে। নেসাব হচ্ছে ৫ “ওয়াসাক” এক ওয়াসাক 
সমান ৬০ সাআ । তাহলে ৫ %X৬০=৩০০ সা‘আ। 
ঝঞ্চ আর নবী [!-এর এক সা‘আ চার মুদ (মধ্যম ধরনের হাতের এ 
লোপে এক মুদ)। আর এক সা‘আ উত্তম গমের মাপে প্রায় ২.৪০ 
কেজি । তহলে ৩০০ X ২.৪০=৬১২ কেজি নেসাব। 
ঝচ একই প্রকারের ফলাদি হলে যেমন: খেজুর এক বছরের সমস্ত ফল 
নেসাব পূরণের জন্য একত্রে করতে হবে। 
LS od el) sl dn oe 8 U6 J6 Es 2) pen of 
095 03 nly Be 233 as 035 03 nay Bas SH es 038 
Ale Gia BiG pf 
আবু সাঈদ খুদরী [%] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসুলুল্লাহ [%] 
বলেছেন: “পাচ আওয়াকের কমে জাকাত নেয়। পাচটি উটের কমে 
জাকাত নেয় । পাচ ওয়াসাকের কমে জাকাত ফরজ নেই ৷” 
৩. শস্যদানা ও ফলাদির জাকাতে ফরজ: 
১. উশর-একদশমাংশ: (১০ %) ইহা বিনা খরচে উৎপাদিত হলে 
যেমন: বৃষ্টির পানি বা ঝর্না ইত্যাদির পানি দ্বারা । 


১. বুখারী হাঃ নং ১৪০৫ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৯৭৯ 
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২. অর্ধেক ‘উশর-একবিশমাংশ: (৫ %) ইহা সেচ দ্বারা উৎপাদিত 
হলে । যেমন- কুপের বা গভির নলকুপ কিংবা পুকুর বা নদীর পানি 
মেশিন ইত্যাদি দ্বারা সেচ দিয়ে উৎপাদিত ফসল বা ফল । 

CE 03 08 og she i oo BOF de poe on ll AG ip 

le gin, pA Eas alll Es U9 dl Ue ON jf Op se 
ইবনে উমার [%&] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [&] থেকে বর্ণনা করেন। 
তিনি [%&] বলেছেন: “যা বৃষ্টি ও ঝর্নার পানি দ্বারা সেচ হয় বা বৃষ্টির 
পানিতে সিক্ত শয্যক্ষেত্ৰ তার জাকাত একদশমাংশ । আর যা সেচ দ্বারা 
পানি দেওয়া হয় তার জাকাত একবিশমাংশ ৷” 

৩. তিনদশমাংশ:(৭.৫ %) ইহা সেচ ও বৃষ্টি উভয় পানি দ্বারা হলে। 

অর্থাৎ-একবার সেচের পানি দ্বারা আর একবার বৃষ্টি পানি দ্বারা । 

ঝ্চ জাকাত ফরজের সময়: 
শস্যদানা ও ফলাদির দানা যখন শক্ত হবে ও ফল পেকে যাবে তখন 

জাকাত ফরজ হবে। ফল পাকা অর্থ যখন লাল বা হলুদ হয়ে যায় । 

সুতরাং বিক্রেতা যদি এর পরে বিক্রি করে তাহলে জাকাত বিক্রেতার 
উপর ক্রেতার উপর নয়। 

ঝ যদি মালিকের পক্ষ থেকে কোন অবহেলা ও সংরক্ষণের ক্রটি ছাড়াই 
শস্য ও ফল নষ্ট হয়ে যায়, তবে তার ফরজ জাকাত বাদ হয়ে যাবে। 

ঝ্চ সকল প্রকার সবজি ও যে সকল ফলাদি গুদামজাত করা যায় না 
তার উপর কোন জাকাত নেয় । কিন্তু যদি উহা ব্যবসা সামগ্রী হয় 
তবে তার বিক্রি মূল্যে বছর অতিক্রম ও নেসাব পরিমাণ হলে শত 
করা আড়াই ভাগ জাকাত ফরজ হবে। 

ঝ মধুর জাকাত: 
যখন নিজের মালিকানাভুক্ত বা অনুর্বর গাছপালা ও পর্বতমালা হতে 

মধু সংগ্রহ করবে তখন তাতে একদশমাংশ জাকাত আদায় করতে হবে। 

আর মধুর নেসাব হচ্ছে (১৬০) ইরাকি রাত্বল যা কেজির মাপে (৬২) 


১.বুখারী হাঃ নং ১৪৮৩ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৯৮১ 
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কেজি । আর যদি মধুর ব্যবসা করে তবে ব্যবসা সামগ্রী হিসাবে ২.৫০% 
ভাগ জাকাত দিতে হবে। 
ঝ্ ভাড়ার বাগানের জাকাত: 

ভূমি বা বাগান ভাড়া নিলে তা থেকে যে সকল শস্যদানা ও ফলাফল 
মাপ এবং গুদামজাত যোগ্য তার একদশমাংশ বা একবিশমাংশ জাকাত 
ভাড়াটিয়ার উপর ফরজ । আর মালিকের উপর ভাড়ার টাকায় জাকাত 
যদি নেসাব পরিমাণ ও ইজারা দেওয়ার তারিখ হতে এক বছর 
অতিবাহিত হয় । 

সমুদ্র থেকে যে সকল জিনিস রেব করা হয়। যেমন: মোতি, প্রবাল 
ও মাছ ইত্যাদিতে জাকাত নেয় । কিন্তু যদি ব্যবসার জন্য হয় তবে তার 
বিক্রয় মূল্যে বছর অতিক্রম ও নেসাব পরিমাণ হলে শত করা ২.৫০% 
ভাগ জাকাত দিতে হবে। 
ঝ খনিজ পদার্থের জাকাত: 

জমিন হতে উদ্ভিদ ছাড়া যা কিছু বের হয় যেমন: খনিজ পদার্থ 
ইত্যাদি । আর যদি তা সোনা-রূপার নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তার 
বিক্র মূলের ২.৫০% ভাগ জাকাত দিতে হবে। অথবা মূল বস্তুর 
২.৫০% ভাগ জাকাত দিতে হবে যদি মূল্যবান জিনিস হয় যেমন: 
সোনা-রূপা। 
ঝ গুণ্ড ধনের জাকাত: 

জাহেলিয়াতের জমানার গুপ্ত ধনকে “রিকাজ” বলা হয়। এতে 
জাকাত ওয়াজিব হলো একপঞ্চমাংশ ৷ চাই পরিমাণ কম হোক বা বেশী 
হোক । এর জন্য কোন নেসাব বা বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয় যেমন 
পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর এর ব্যয়ের খাত হবে কোন যুদ্ধ ছাড়া লদ্ধ 
সম্পদের খাত এবং বাকি চারভাগ সন্ধানপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য 
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৫- ব্যবসা সামগ্রীর জাকাত 


ঞ ব্যবসা সামগ্ৰী: কেনা-বেচার জন্য প্রস্তুতকৃত সামগ্রীকে 
“উরু্যুত্তিজারা” বলা হয়। যেমন: স্থাবর সম্পত্তি, পশু, খাদ্য, পানীয় 
ও মেশিনপত্র ইত্যাদি । 

ঞ ব্যবসা সামগ্রীর জাকাতের বিধান: 
ব্যবসা সামগ্রী যখন নেসাবে পৌছবে ও তার প্রতি এক বছর 

অতিক্রম হবে তখন তার উপর জাকাত ফরজ হবে। বছর পুরা হলে 

সোনা বা রূপার যে নেসাব জাকাতের হকদারদের জন্য বেশী উপকারী 
সে হিসাবে সমস্ত বিক্রয় মূল্য অথবা ব্যবসা সামগ্রী থেকে ২.৫০% ভাগ 
জাকাত নির্ধারণ করতে হবে। 

ঝঁ সম্পদের অবস্থাসমূহ: 

১. ঘর-বাড়ি, স্থাবর সম্পত্তি, গাড়ি, মেশিনপত্র ইত্যাদি যখন বসবাস বা 

ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হবে, ব্যবসার জন্য নয় তখন তাতে কোন 

জাকাত নেয় । 

২. আর যদি ভাড়া দেওয়ার জন্য হয় তবে ভাড়া দেয়ার তারিখ হতে 

হিসাব করে যে দিন নেসাবে পৌছবে এবং খরচ করার আগেই এক বছর 

পূর্ণ হবে সে দিন ভাড়ার টাকার উপর জাকাত ফরজ হবে। 

২.৫০% ভাগ জাকাত ফরজ হবে যদি নেসাব পরিমাণ ও বছর 

অতিবাহিত হয় । 

ঝ ক্ষেত, মিল-ফেন্টরী ও ব্যবসাকেন্দ্র ইত্যাদির মেশিনপত্রের মূল্যের 
উপর কোন জাকাত নেয়; কারণ এগুলো ব্যবসার জন্য প্রস্তুত নয় 
বরং ব্যবহারের জন্য প্রস্তুতকৃত । 

ঝঁ কোম্পনীর শেয়ার (9৷৪'৪ )-এর জাকাত বেরকরণ: 

১. কৃষিজাত কোম্পনিঃ যদি বিনিয়োগ শস্য ও ফলাদি এবং এর মত 
জিনিসে হয় যা মাপ-ওজন ও গুদামজাতযোগ্য তাহলে শর্ত 
মোতাবেক কৃষি সম্পদের জাকাত দিতে হবে। আর যদি পশু সম্পদ 
হয় তাহলে পশুর শর্ত সাপেক্ষে পশু সম্পদের জাকাত দিতে হবে। 
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আর যদি তরল পদার্থ হয় তবে তাতে শর্তানুযায়ী সোনা-রূপার 
২.৫০% ভাগ জাকাত দিতে হবে। 

২. শিল্প-কারখানা কোম্পানি: যেমন ওষধ কোম্পানি, বিদ্যুৎ কোম্পানি, 
সিমেন্ট ও লোহা ইত্যাদি কোম্পানি । এগুলোর শুধুমাত্র মুনাফায় 
২.৫০% ভাগ জাকাত দিতে হবে যদি নেসাবে পৌছে ও বছর 
অতিবাহিত হয়। আর ইহা ভাড়ার জন্য প্রস্তুতকৃত স্থাবর সম্পত্তির 
উপর কিয়াস করেই নির্ধারণ করা হেয়েছে। 

৩. ব্যবসায়ী কোম্পানি: যেমন আমদানি-রপ্তানি ও কেনা-বেচা এবং 
“মুদারাবা” ব্যবসা (লাভ-ক্ষতির অংশীদারিতৃভিত্তিক যৌথ ব্যবসা) 
ও ড্রাফ্‌ট ইত্যাদি দ্বারা অর্থ প্রেরণ (Remi: :ance) ও এর যে 
সকল লেনদেন শরিয়ত সম্মত । এগুলো ব্যবসা সামগ্রী হিসাবে মূল 
সম্পদ ও মুনাফা উভয়টাতে ২.৫০% ভাগ জাকাত দিতে হবে যদি 
নেসাব পিরমাণ ও বছর অতিবাহিত হয়। 

ঝঁ শেয়ারের জাকাতের দু’টি অবস্থা: 

১. যদি শেয়ারের মালিকের উদ্দেশ্য মালিকানা বহাল রাখা এবং তার 
বাৎসরিক মুনাফা গ্রহণ করা হয় তবে তাতে জাকাত রয়েছে যেমন 
পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। 

২. আর যদি উদ্দেশ্য কেনা-বেচা ব্যবসা করা হয়। যেমন: এটা ক্রয় 
করে ওটা বিক্রি করে যার ইচ্ছা লাভ হাসিল করা, তাহলে তার 
মালিকানাভুক্ত সমস্ত শেয়ারের উপর জাকাত ফরজ। আর এর 
জাকাত ব্যবসা সামগ্রীর জাকাত ২.৫০% ভাগ। জাকাত ফরজ 
হওয়ার সময় তার বিক্রি মূল্য বিবেচিত হবে যেমন: বন্ড (Bond) 
তথা খণপত্ৰ ৷" 


ঝ হারাম সম্পদের জাকাত: 

হারাম সম্পদ দু'প্রকার: 

১. যদি সম্পদের আসল-মূলই হারাম হয় যেমন: মদ ও শুকর এবং 
এরমত জিনিস তাহলে তার মালিক হওয়া জায়েজ নয়। আর ইহা 


১.বন্ড হচ্ছে: সরকার বা কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঝণস্বীকার পত্র । ইহা নির্দিষ্ট সময় 
উত্তীর্ণ হলে সুদ বা লাভসহ খণকৃত টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রর্তপত্র ৷ 
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জাকাত আদায় করতে হবে এমন সম্পদও নয়। ওয়াজিব হলো তা 
নষ্ট করা এবং তা থেকে নিজেকে মুক্ত করা । 

২. আর যদি সম্পদ আসলে হারাম নয় বরং তার গুণগত হারাম । 
অনাধিকার এবং কোন আকদ ব্যতীত গ্রহণ করা যেমন: জবরদখল- 
লুণ্ঠিত ও চুরির মাল। অথবা বাতিল আকদ দ্বারা কজাকৃত সম্পদ 
যেমন: সুদ, জুয়া ইত্যাদি । 

এ প্রকারের দু’অবস্থা: 

(ক) যদি এর আসল মালিক জানা যায় তবে তার নিকট ফেরৎ দিতে 

হবে। আর আসল মালিক কজ্জা করার পর মাত্র এক বছরের জাকাত 

আদায় করবে। 

(খ) যদি আসল মালিক জানা না যায় তাহলে তাদের পক্ষ থেকে দান 

করে দিবে। যদি পরে জানা যায় এবং তারা অনুমতি দেয় তবে ভাল, 

নইলে তাদের ফেরৎ দিতে হবে। আর যদি নিজের হাতেই রেখে দেয় 
তবে সে পাপি হবে এবং তাকে জাকাতও আদায় করতে হবে। 
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৬- জাকাতুল ফিতর 


ঝ ফিতরা হলো: রমজানের রোজার শেষে প্রতিটি মুসলিমের প্রতি যে 

জাকাত ফরজ হয় তাকে ফিতরা বলে । 
ঝ ফেতরা বিধি-বিধান করার হেকমতঃ 

আল্লাহ তাআলা জাকাতুল ফিতর তথা ফিতরা বিধিবিধান করেছেন 
রোজাদারকে নিরর্থক কথা ও অশ্লীল আচরণ থেকে পবিত্র করার ও 
মিসকিনদের খাদ্যের জন্য । যাতে করে তারা ঈদের দিন ভিক্ষা করা 
থেকে বাচতে পারে এবং ধনীদের সঙ্গে ঈদের খুশিতে অংশ গ্রহণ করতে 
পারে। 
Zeihi 5 lo ale ln oo sli Jy) G22 U8 ds Ale ofl be 
8 a J Sf Ls SUA 5b S30 Al Se piled bb 
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ইবনে আব্বাস [&] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [$] জাকাতুল 
ফিতর তথা ফিতরা ফরজ করেছেন রোজাদারকে নিরর্থক কথা ও অশ্লীল 
আচরণ থেকে পবিত্র করার ও মিসকিনদের খাদ্যের জন্য । যে ব্যক্তি 
জাকাত হবে। আর যে সালাতের পরে আদায় করবে তার ফিতরা 
সাধারণ একটি দান হিসাবে বিবেচিত হবে।”* 
ঝ্ ফিতরার বিধান: 

ফিতরা আদায় করা প্রতিটি মুসলিম নারী-পুরু্ষ, স্বাধীন-পরাধীন ও 
ছোট-বড়র প্রতি ফরজ । ঈদের দিন ও রাত্রির নিজের এবং পরিবারের 
যাদের প্রতি খরচ করা ওয়াজিব তাদের খোরাক ছাড়া এক সা“আ 
অতিরিক্ত খাদ্যের যে মালিক হবে তার উপর ফিতরা আদায় করা ফরজ । 
আর পেটের বাচ্চাদের পক্ষ থেকে ফিতরা বের করা মুস্তাহাব । 


১.হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ১৬০৯ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৮২৭ 
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ঝ্চ ফিতরা ফরজ হওয়ার সময়: 

রমজানের শেষ দিনের সূর্য ডুবার সাথে সাথে প্রতিটি ব্যক্তির নিজের 
উপর ফিতরা ফরজ হয়। আর যদি বাবা পরিবার বা অন্যান্যদের 
অনুমতি ও সন্তুষ্টিসহ তাদের পক্ষ থেকে আদায় করে দেন তবে জায়েজ 
ও তিনি সওয়াব পাবেন। 
ঝ্চ ফিতরা আদায়ের সময়: 
পূর্ব পর্যন্ত ফিতরা আদায়ের সময়। ঈদের এক দুই দিন আগেও আদায় 
করা জায়েজ আছে। (বর্তমান যুগে ইহাই উত্তম) আর যে ব্যক্তি ঈদের 
সালাতের পরে আদায় করবে, তার ফিতরা সাধারণ দানে পরিণত হবে 
এবং সে গুনাহগার হবে। কিন্তু যদি কারো ওজর থাকে তার ব্যাপারটি 
ভিন্ন। আর যদি কোন ওজর ছাড়া ঈদের দিনের পরে আদায় করে তবে 
সে পাপি হবে কিন্তু যদি ওজর থাকে তবে পরে আদায় করে দিবে তাতে 
কোন পাপ হবেনা । 
ঝ জাকাতুল ফিতরের পরিমাণ: 

প্রতিটি দেশের প্রধান খাদ্য দ্বারা ফিতরা আদায় করতে হবে। 
যেমন: গম, যব, খেজুর, কিশমিশ, পনির, চাল ও ভুট্রা ইত্যাদি । এর 
মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে যা ফকির-মিসকিনদের জন্য বেশী উপকারী । এর 
পরিমাণ হলো প্রতিটি ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রায় 
(২.৪০) কেজি’ ৷ যে শহরে বা দেশে রোজাদার রোজা রেখেছে 
সেখানকার ফকির-মিসকিনদের দিতে হবে। আর সেখান হতে অন্য 
কোন স্থানে বিশেষ কোন প্রয়োজন ছাড়া স্থানান্তর করা চলবে না এবং 
খাদ্যের পরিবর্তে মূল্যও বের করা যাবে না। এর হকদার শুধমাত্র 
ফকির-মিসকিনরা অন্য কেউ নয় । 
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১. কেউ আড়াই কেজি আবার কেউ পনে তিন কেজি পরিমাণ বলেছেন; কারণ কাঠার মাপকে 
ওজনের মাপে নির্ধারণ করাটা কঠিন কাজ; নির্ধারণ করতে কম বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক । 
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ইবনে উমার [%|] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসুলুল্লাহ [%%] 
মুসলমানদের স্বাধীন-পরাধীন, নারী-পুরুষ ও ছোট-বড় সকলের উপর 
খেজুর হতে এক সা‘আ অথবা যব হতে এক সা‘আ জাকাতুল ফিতর 
ফরজ করে দিয়েছেন। আর তা মানুষের ঈদের সালাত আদায়ের পূর্বে 
বের করার জন্য নির্দেশ করেছেন।”* 


১.বুখারী হাঃ নং ১৫০৩ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৯৮৬ 
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৭- জাকাত বেরকরণ 


ঝ জাকাতের সম্পদের প্রকার: 
যে সমস্ত সম্পদে জাকাত ফরজ সেগুলো দুই প্রকার: 
প্রথম প্রকার: যা নিজে নিজে বৃদ্ধি হয় যেমন: সশ্য ও ফলাদি অথবা যা 
বৃদ্ধিশীল নয় যেমন: খনিজ পদার্থ । এগুলোর নেসাব পরিমাণ হাসিল 
হওয়ার সাথে সাথেই জাকাতা বের করা ফরজ, বছর অতিবাহিত হওয়া 
শর্ত নয়। 
দ্বিতীয় প্রকার: যা বৃদ্ধি ও ব্যবসার জন্য স্টক করা হয় যেমন: স্বর্ণ ও 
রূপা, মুদ্রাসমূহ, পশু ও ব্যবসা সামগ্রী ইত্যাদি । এগুলোর জাকাত ফরজ 
হওয়ার জন্যে নেসাব পরিমাণ ও চন্দ্র বছরের এক বছর অতিবাহিত 
হওয়া শৰ্ত । 
ঝ্চ জাকাত বের করার কিছু আদব: 

জাকাত ফরজ হওয়ার সময় স্বতঃস্ফূর্ত ও খুশি মনে তা বের করা । 
সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে পছন্দনীয় ও হালাল সম্পদ দ্বারা দান 
করা । দান গ্রহীতাকে সন্তুষ্টি করা এবং নিজের জাকাত প্রদান করাকে 
ছোট মনে করা যাতে করে অহঙ্কার হতে বাচতে পারে। আর গোপনে 
দান করা যাতে করে মানুষ দেখানো থেকে নিরাপদে থাকে। আবার 
মাঝে মধ্যে এ ফরজটিকে পুনর্জীবিত ও ধনীদের উৎসাহ দানের জন্য 
প্রকাশ করা। আর কোন এহসান-খোটা ও কষ্ট দ্বারা জাকাতকে বিনষ্ট না 
করা । 
ঝ জাকাত গ্রহণের সর্বোত্তম হকদার: 

সর্বোত্তম হলো জাকাতদাতা তার জাকাত সবচেয়ে মুত্তাকি, 
নিকটাত্মীয় ও সবচেয়ে বেশী অভাবীকে দান করবে। জাকাত দেওয়ার 
জন্য নিজের নিকটাত্মীয়, মুত্তাকি, জ্ঞান পিপাসু ছাত্র, ফকির-মিসকিন, 
সংযমী (অভাবী কিন্তু কারো নিকট প্রকাশ করে না) অভাবী বড় পরিবার 
ইত্যাদিকে তালাশ করা । আর নিজের নিকট জাকাত বা সাধারণ সদকার 
ইত্যাদি যা আছে তা কোন প্রতিবন্ধকতা আসার পূর্বেই বের করা । 
আল্লাহর বাণী: 
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“আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় 

কর। অন্যথায় সে বলবে: হে আমার পালকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল 

অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের 

অন্তৰ্ভুক্ত হতাম ৷” [সূরা মুনাফিকুন: ১০] 

ঝ্চ জাকাত বের করার সময়ঃ 

১. জাকাত ফরজ হওয়ার সাথে সাথেই বের করা ফরজ কিন্তু যদি কোন 
সমস্যা থাকে তাহলে দেরী করা জায়েজ আছে। 

২. জাকাত ফরজ হওয়ার কারণ পাওয়ার পরে সময়ের পূর্বেই বের করা 
জায়েজ। পশু, সোনা-রূপা ও ব্যবসা সামগ্রীর নেসাব পরিমাণ 
মালিক হলে ফরজ হওয়ার আগেই বের করা জায়েজ আছে। 

৩. প্রয়োজনে জাকাত ফরজ হওয়ার এক বা দু’বছর পূর্বেই বের করা ও 
ফকিরদের মাসিক বেতন হিসাবে খরচ করা জায়েজ । 

8. বিভিন্ন সময়ের অর্জিত সম্পদ যেমন: বেতন, ঘর-বাড়ি, দোকান- 
পাট, মিরাছ (উত্তরাধীকার সূত্রে প্রাপ্ত মাল) এগুলোর বছর পূর্ণ হলে 
এক সঙ্গে জাকাত বের করবে। আর যদি স্বাচ্ছন্দে ফকির ও 
অন্যান্যদের ব্যাপারটা অগ্রাধিকার দিয়ে বছরের কোন একটি মাসকে 
নির্দিষ্ট করে নেয় যেমন: রমজান মাস তাহলে ইহা সওয়াবের দিক 
দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট । 

ঝ জাকাত বিতরণের বিধান: 
এক জনের সমস্ত জাকাত কোন একত্রিভূত মানুষকে দেওয়া জায়েজ 

অনুরূপ এর বিপরীতও জায়েজ । আর সর্বোত্তম হলো গোপনে ও 

প্রকাশ্যে প্রয়োজন হিসাবে বিভিন্ন জনকে জাকাত প্রদান করা । কিন্তু 

কোন প্রয়োজন ছাড়া গোপনে দেওয়াটাই সর্বোত্তম । 

ঝ রাষ্ট্রপতির নিকট জাকাত জমা করার বিধান: 

১. যদি দেশের রাষ্ট্রপতি ন্যায়পরায়ণ ও আমানতদারী এবং মুসলমানদের 

কল্যাণকামী হন তাহলে তার জন্য ধনীদের থেকে জাকাত গ্রহণ করে 
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শরিয়তের খাতসমূহে খরচ করা জায়েজ । আর তার প্রতি ওয়াজিব হচ্ছে 
প্রকাশ্য সম্পদের জাকাত কজ্জা করার জন্য আদায়কারীদেরকে প্রেরণ 
করা । যেমন: মুক্তভাবে বিচরণকারী (পূর্বে উল্লেখ্য) পুশু, ক্ষেত ও 
ফলাদি ইত্যাদি; কারণ কিছু ধনী মানুষ আছে যারা জাকাত ফরজের 
বিধান জানে না। আবার কেউ আছে যে অলসতা প্রদর্শন করে বা ভুলে 
যায়। 
২. যদি রাষ্ট্রপতি ধনীদের থেকে জাকাত চান তবে তীর নিকট দেওয়া 
ওয়াজিব । এর দ্বারা জিম্মাদারী হতে মুক্ত হয়ে যাবে এবং তাদের সওয়াব 
তারা পাবে। আর যে পরিবর্তন করবে পাপ তার প্রতি বর্তাবে। 
ঝ জাকাতের জামানতের বিধান: 
জাকাত ফরজ হওয়ার পর তা জাকাতদাতার হাতে আমনত স্বরূপ । 
যদি তার সীমালজ্ঘ বা অবহেলার দরুন নষ্ট হয় তাহলে সে তার জামিন 
হবে। আর যদি কোন প্রকার সীমালঙজ্ঘন বা যত্মহীন না করে তবে জামিন 
হবেনা। 
ঝঞ্চ জাকাত কোথায় বিতরণ করবে: 
সর্বোত্তম হলো সমস্ত সম্পদের জাকাত নিজের দেশে বা শহরে 
বিতরণ করা । তবে প্রয়োজনে বা আত্মীয় কিংবা বেশী অভাবের কারণে 
অন্য শহরে বা দেশে স্থানান্তর করা জায়েজ আছে। আর উত্তম হলো 
নিজের হাতে বের করা । তবে তার পক্ষ থেকে বের কারার জন্য কাউকে 
উকিল বানানো জায়েজ । 
ঝ খণের জাকাত বেরকরণের পদ্ধতিঃ 
১. সমৃদ্ধশালী ব্যক্তির নিকট খণ দেওয়া থাকলে যখন কজ্জা করবে 
তখন জাকাত বের করবে। কিন্তু উত্তম হলো কজ্জা করার পূর্বেই 
প্রতি বছর আদায় করা। আর যদি খণ গরিব ব্যক্তি অথবা 
টালবাহনাকারী বড় লোককে দেয় তাহলে কজ্জা করার পর এক 
বছরের জাকাত বের করবে। 
২. কোন গরিব ব্যক্তিকে ঝণ দেওয়ার পর যদি সে খণ পরিশোধ 
করতে অক্ষম হয়, তাহলে সে পরিমাণ অর্থ নিজের জাকাত হতে 
বাদ দেওয়া জায়েজ নেই । 
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ঝ নিজের ক্ষমতার বাইরে এমন সম্পদের জাকাতের বিধান: 
যে সম্পদের উপর নিজের শক্তি নেই তাতে কজ্ঞা না করা পর্যন্ত 

কোন জাকাত নেই ৷ সুতরাং, যার মাল আছে কিন্তু কোন কারণে কজ্জা 

করতে পারছে না যেমন: কোন বাড়ির অংশ বা মিরাছ এতে কজ্জা না 
করা পর্যন্ত কোন জাকাত নেই । 

ঝ সম্পদের জাকাত সম্পদের সাথেই সম্পর্ক তা নিজ দেশেই আদায় 
করবে। আর জাকাতুল ফিতর তথা ফিতরার সম্পর্ক শরীরের সঙ্গে, 
তাই মুসলিম যেখানে অবস্থান করবেন সেখানেই আদায় করবেন । 

ঝ্ জাকাত অনাদায়কারীর শাস্তি: 
১. বিধান জানার পরেও ফরজকে অস্বীকার ক’রে যদি কেউ জাকাত 
আদায় না করে তবে সে কাফের । বলপূর্বক তার থেকে জাকাত নিতে 
হবে। আর তওবা না করলে তাকে হত্যা করতে হবে; কারণ সে 
মুরতাদ । আর যদি কৃপণতার জন্য বারণ করে তবে কাফের হবে না। 
তবে তার থেকে জোরপূর্বক গ্রহণ করতে হবে এবং তার অর্ধেক সম্পদ 
নিয়ে শাস্তি প্রদান করতে হবে। 

২. যে ব্যক্তি নেসাব পরিমাণ মালের মালিক তার প্রতি তার জাকাত বের 

করা ফরজ । আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জাকাত বারণকারীকে কঠিন 

শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন । 


ea fA 


ALES Hal 3 SG EG CAA SLES LI Ys 
7 24 cer 


HIS AG GAIL ILL LIU ILO AG 
ৰে Ey SE 2 rT BAS SE MEETS a 
Yo: 

“আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর 
পথে, তাদের কঠোর আজাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সে দিন 
জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, 
পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে (সেদিন বলা হবে), এগুলো যা 
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তোমরা নিজেদের জন্যে জমা রেখেছিলে, সুতরাং, এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ 
কর জমা করে রাখার ৷” [সূরা তাওবা: ৩৪-৩৫] 


> ely ale AN lo ali dw) JU U6 2s dl 2 BGP of 
IE 5 EB Ces DUG Ey Bod ee SS 54 0b dG dl iT 
SSE SG Uf IU Ss oA Lh lS DUB Bs Bs 

dial § UY © EL Calli Ltd 0 YU 
২. আবু হুরাইরা [|] হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ [$] বলেছেন:“যে ব্যক্তিকে 
আল্লাহ তা'য়ালা মাল-সম্পদ দান করেন কিন্তু সে উহার জাকাত আদায় 
করে না, কিয়ামতের দিন তার এ মাল কপালে চিতা বিশিষ্ট টাক মাথার 
অতি বিষধর সর্পে পরিণত ক’রে বেড়ী বানিয়ে তার গলায় পরানো হবে। 
অত:পর সাপটি তাকে দংশন ক’রে চোয়ালে নিয়ে বলবে: আমি তোমার 
সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ধন।” এরপর তিনি [$%] তেলাওয়াত 


করলেন আল্লাহর বাণী “আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে যা দান 
করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে--- ৷" 


te bo: ols Se i do dl J) U6 :00 ds A of 
EHG SiG ed es 0 Sd HE SUMS SEU FS 
Gf ois Bike DE C4 6 300 0 dl Es oo Las 5 li 

we eh Ks 
৩. আবু হুরাইরা [4%] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [] বলেছেন: 
“জাকাত অনাদায়কারী প্রত্যেক সম্পদ সঞ্চায়কারীকে কিয়ামতের দিন 


জাহান্নামের আগুনে গরম লোহা দ্বারা দাগ দেওয়া হবে। লোহার স্পাত 
গরম করে তা দ্বারা তার দুই পার্শ্ব ও ললাট দঞ্ধ করা হবে। ইহা আল্লাহ 


১. বুখারী হাঃ নং ১৪০৩ 
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তার বান্দাদের মাঝে ফয়সালা না করা পর্যন্ত চলতে থাকবে। আর সে 
দিন হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান৷”? 
sig» : los ale li lo dl UG 06 Bs dln 2 ale 
eo Ge 90 HH hd OKT fr) os bon 
LE Mls Gh Ml, BUS Les Ll 0G LV bbl DU oy 
ale Ga, KAUN LS SAE SS BU ale LY WS 
8৪. আবু যার [4] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [|] বলেছেন: “যার 
হাতে আমার জীবন তার শপথ! যে ব্যক্তি উট বা গরু কিংবা মেষ অথবা 
ছাগলের মালিক হওয়ার পরে তার হক (জাকাত) আদায় করবে না 
কিয়ামতের দিন তাকে যেমন ছিল তার চেয়েও বৃহৎ ও মোটা করে আনা 
হবে। আর সে তাকে তার খুর দ্বারা পদদলিত করবে ও শিং দ্বারা গুতা 
মারবে। যখনই তাদের শেষেরটি অতিক্রম করবে তখনই প্রথমটিকে 


দ্বিতীয়বার পাঠানো হবে। আর এ ভাবে আজাব মানুষের মাঝে আল্লাহর 
ফয়সালা না হওযা পর্যন্ত চলতেই থাকবে৷” 


১. মুসলিম হাঃ নং ৯৮৭ 
২. বুখারী হাঃ নং ১৪৬০ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৯৮৭ 
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৮- জাকাতের খাতসমূহ 
ঝ্চ জাকাতের হকদার: 
জাকাতের হকদার তারাই যাদের জন্য জাকাত থেকে খরচ করা 
যাবে। আর তারা হলো আল্লাহর কুরআনে বর্ণিত আট শ্রেণীর মানুষ । 
আল্লাহর বাণী: 
35 A HAIG CE SLANG GSCI, TD SATIN CS 


০ 


| 
[CY LI LT ন লহ ir et > নত A Edd 1A Lud 
Ab MLE 2p I 2b lA 3), 2h \ 
AA AS 


যাদের চিত্তাকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক। আর দাস মুক্তির জন্যে, 
খণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্যে এবং 
মুসাফিরদের জন্যে । এই হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ 
সৰ্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় ৷” [সুরা তাওবা: ৬০] 
ঝঞ জাকাতের হকদারদের সংখ্যাঃ 

আল্লাহ তাআলা তার হিকমাত দ্বারা হকদার ও তার হকের 
পরিমাণকে নির্দিষ্ট করেন। যেমন: উত্তরাধিকার ও তার হকদারকে 
নির্ধারণ করেছেন। আবার কখনো হকদারকে নির্ধারণ না করে কি হক 
রয়েছে তা নির্ধারণ করেছেন । যেমন: জিহার করার, শপথ ভঙ্গ ইত্যাদির 
কাফফারা । আর কখনো হকেরর পরিমাণ নির্ধারণ না করে হকদারদের 
নির্দিষ্ট করেছেন। যেমন: জাকাতের আট শ্রেণীর হকদার: 
১. ফকির: 

ফকির হচ্ছে যাদের নিকট কিছুই নেই অথবা প্রয়োজন মিটানোর 
মত কিছু আছে। 
২. মিসকিন: 

মিসকিন হচ্ছে যাদের নিকট প্রয়োজনের বেশীর ভাগ বা অর্ধেক 
বরয়েছে। 
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৩. জাকাত আদায়কারী: 

যাদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে জাকাত উঠানো, সংরক্ষণ ও 
হকদারদের মাঝে বন্টনের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। 
8. যাদের চিত্তাকর্ষণ প্রয়োজন: 

চাই মুসলমান হোক বা কাফের হোক। যে কাফেরের ইসলাম 
গ্রহণের আশা করা যায় অথবা মুসলমানদেরকে তার অনিষ্ট থেকে 
বাচানোর আশা করা হয়। অথবা জাকাতের দ্বারা যার ঈমান কিংবা 
ইসলাম বা তার অনুরূপ ব্যক্তির ইসলাম মজবুত হওয়ার আশা করা 
যায়। উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু জাকাত হতে 
তাদেরকে প্রদান করতে হবে। 
৫. দাস মুক্তির জন্যঃ 

এরা হচ্ছে পরাধীন দাস-দাসী ও মালিকের সঙ্গে বিনিময়ের মাধ্যমে 
আজাদ হওয়ার জন্য চুক্তিআবদ্ধ গোলাম । এদেরকে তাদের মালিক 
থেকে জাকাতের অর্থ দ্বারা ক্রয় ক’রে আজাদ ও সাহায্য করা। আর 
কোন মুসলিম যুদ্ধবন্দীকে মুক্ত করাও এ খাতের অন্তর্ভুক্ত ৷ 
৬. খণগ্রস্তব্যক্তিবর্গ: 

এর দু'প্রকার: 
(ক) যারা মানুষের মাঝে সমঝতা ও মীমাংসা করার জন্য খঝণগ্রস্ত 
হয়েছে। এদেরকে খূণ পরিমাণ জাকাত থেকে দিতে হবে। 
(খ) যারা নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খণগ্রস্ত এবং পরিশোধ 
করারমত সামর্থ নেয় । 
৭. আল্লাহর রাস্তায়: 

এরা হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদগণ ৷ যারা আল্লাহর 
কালিমা তথা তাওহীদকে উডিডন করার জন্য ফী-সাবীলিল্পাহ জিহাদ 
করেন। আর যারা তাদের মত তারও এর অন্তর্ভুক্ত যেমন: আল্লাহর 
দিকে দা‘ওয়াতকারীগণ । 
৮. মুসাফির: 

এরা হচ্ছে এ মুসাফির যার সফরের পাথেয় শেষ হয়েগেছে এবং 
বাড়ি পর্যন্ত পৌছার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছে। তাকে তার প্রয়োজন 
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মিটানো ও বাড়ি পর্যন্ত পৌছার জন্য জাকাত থেকে দিতে হবে যদিও সে 

ধনী হোক না কেন। 

ঝচ উপরে ৮ শ্রেণীর উল্লেখিত ব্যক্তি ছাড়া আর অন্য কাউকে জাকাত 
দেওয়া জায়েজ নেয় । আর যার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী তাকে দিয়ে 
আরম্ভ করতে হবে। 

ঝঞ্চ জাকাতের হকদারদের কোন এক শ্রেণীকে জাকাত দেয়া জায়েজ । 
আর জাকাতের হকদারের কোন এক ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন মাফিক 
সমস্ত জাকাত দেওয়া জায়েজ ৷ কিন্তু যদি জাকাতের পরিমাণ অধিক 
হয় তবে উত্তম হলো সকল শ্রেণীর মাঝে বিতরণ করা । 

ঝ্ যার মাসিক বেতন (২০০০.০০) রিয়াল কিন্তু তার পরিবারের 
মাসিক প্রয়োজন (৩০০০.০০) রিয়ালের । এমতাবস্থায় তাকে তার 
প্রয়োজন মাফিক জাকাত থেকে দিতে হবে। 

ঝ্ যদি যাচাই-বাছাই করে জাকাতের হকদার মনে করে কাউকে 
জাকাত দেওয়া হয় আর প্রমাণিত হয় যে, সে জাকাতের হকদার নয় 
তাহলে তার জাকাত আদায় হয়ে যাবে। 

ঞ জাকাতের সম্পদের বৃদ্ধিকরণের বিধানঃ 
যা জাকাত ফরজ হবে তা তাড়াতাড়ি তার হকদারদের মাঝে বিতরণ 

করতে হবে। আর তা কোন ব্যক্তি বা সংগঠন ইত্যাদির উপকারার্থে বৃদ্ধি 

ও ব্যবসা করা জায়েজ নেয়। যদি সম্পদ জাকাত না হয় তবে তা 

ব্যবসায় খাটিয়ে বৃদ্ধিকরণ ও জন কল্যাণ মূলক কাজে খরচ করা 

জায়েজ । 

ঝঁ যাদেরকে জাকাতের মাল দেওয়া জায়েজ: 

১. অসামর্থবান ব্যক্তি হজ্ব করতে চাইলে তাকে জাকাত থেকে দেওয়া 
জায়েজ । আর কোন মুসলিম যুদ্ধবন্দীকে মুক্তির জন্য জাকাত থেকে 
ব্যয় করাও জায়েজ । অনুরূপ কোন ফকির ব্যক্তি নিজেকে পবিত্র 
রাখার জন্য বিবাহ করতে চাইলে তাকে জাকাত থেকে সাহায্য করা 
জায়েজ । এভাবে জাকাত দ্বারা কোন মৃত ব্যক্তির খণ পরিশোধ করা 
জায়েজ । 
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২. কোন ফকির ব্যক্তির উপর কারো খণ থাকলে তাকে তার জাকাত 
থেকে দেওয়া জায়েজ । তবে দু'জনের মাঝে এমন শর্ত যেন না হয় 
যে, জাকাত গ্রহণ করে তার খণ পরিশোধ করবে। আর কোন 
ব্যক্তির উপর নিজের খণ মাফ করে তা জাকাত মনে করা জায়েজ 
নেয়। 

ঝ কোন মিসকিনকে দান-খয়রাত করলে শুধু দানের নেকি হবে। আর 
কোন আত্মীয়কে দান-খয়রাত করলে দান ও আত্মীয়তা বন্ধন অটুট 
রাখার উভয় নেকি মিলবে । 

৩. যদি উপার্জনে ক্ষমতাবান ব্যক্তি জ্ঞানার্জনে নিয়োজিত হয় তবে 
তাকে জাকাত থেকে দিতে হবে; কারণ জ্ঞানার্জন এক প্রকার জিহাদ 
ফী সাবীলিল্লপাহ এবং তার উপকার জিহাদের উপকরণ । 

৪. যাদের উপর খরচ করা জরুরী এমন গরিব আত্মীয়-স্বজনকে জাকাত 
দেয়া সুন্নত । যেমন: ভাই-বোন, চাচা-ফুফু, মামা-খালা ইত্যাদি । 

ঝ বাবা-মা, সন্তান-সন্ততি ও স্বামীকে জাকাত দেওয়ার বিধান: 

১. গরিব পিতা-মাতা তারা যতই উপরের হোক ও গরিব সন্তান-সন্ততি 
যতই নিচের হোক না কেন। যদি তারা খরচাদি বহনে অপারগ হয় 
তাহলে তাদেরকে তার উপর ওয়াজিব ভরণ-পোষণের অতিরিক্ত 
জাকাত থেকে দেওয়া জায়েজ ৷ অনুরূপ যদি তারা খণগ্রস্ত বা দিয়ত 
দিতে হয় তবে তা জাকাত দ্বারা তাদের পক্ষ থেকে আদায় করা 
জায়েজ । আর তারাই সবচেয়ে বেশী হকদার । 

২. স্বামীর জন্য ঝাণগ্রস্ত স্ত্রীকে বা তার কাফফারা আদায়ের জন্য জাকাত 
থেকে দেওয়া জায়েজ আছে। আর স্ত্রীর জন্য জাকাতের হকদার 
এমন স্বামীকে জাকাত দেওয়া জায়েজ । 

ঝ যাদেরকে জাকাত দেওয়া জায়েজ নেয়: 

১. বনি হাশেম (রসূলুল্লাহ %-এর পরিবার) ও তাদের আজাদকৃত দাস- 
দাসীদের সম্মানার্থে তাদেরকে জাকাত দেওয়া জায়েজ না; কারণ 
জাকাত মানুষের ময়লা স্বরূপ । 

২. কোন কাফেরকে জাকাত থেকে প্রদান করা যাবে না । কিন্তু যদি চিত্ত 
আকর্ষণের জন্য হয় তবে জায়েজ ৷ অনুরূপ ভাবে নিজের দাস- 
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দাসীকে জাকাত থেকে দেওয়া জায়েজ নেয়। কিন্তু যদি আজাদ 
হওয়ার জন্য চুক্তি করে থাকে তবে জায়েজ । 

৩. জাকাত আদায়কারী আথবা চিত্ত আকর্ষণ কিংবা আল্লাহর রাহের 
মুজাহিদ বা পাথেয় নি:শেষ মুসাফির ব্যতীত কোন ধনীলোককে 
জাকাত হতে প্রদান করা জায়েজ নয় । 

ঝ ধনী: যার নিকট নিজের ও যাদের ভরণ-পোষণ ওয়াজিব তাদের 
সবার সমস্ত বছরের যথেষ্ট জীবিকা আছে তিনি ধনীলোক। আর 
জীবিকার মাল চাই মজুদ থাক বা ব্যবসা-বাণিজ্য হোক কিংবা শিল্প- 
কারখানা ইত্যাদি হোক । 

ঝ জাকাত গ্রহীতা কি বলবে: 

দোয়াটি বলা: 

ale Gi. el Sr 8) 

“আল্লাহুম্মা সন্তি ‘আলাইহিম” [ হে আল্লাহ! তুমি তাদের প্রতি দয়া বর্ষণ 

করুন ৷] * 

অথবা বলবে: 

we gi. DUS UT SE I 4) 

“আল্লাহুম্মা সল্লি ‘আলা আলি ফুলান” [ হে আল্লাহ! অমুক পরিবারের 

প্রতি রহমত বর্ষণ করুন ]* 

অথবা বলবে: 

drt 8) dG 45 D0 rl) 


“আল্লাহুম্মা বারিক ফীহি ওয়া ফী ইবলিহ্‌ ৷” [ হে আল্লাহ! তার ও তার 
উটে বরকত দান করুন ] * 


১.বুখারী হাঃ নং ৪১৬৬ মুসলিম হাঃ নং ১০৭৮ 
২. বুখারী হাঃ নং ১৪৯৭ মুসলিম হাঃ নং ১০৭৮ 
৩. হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ হাঃ নং ২৪৫৮ 
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ঞ জাকাতগ্রহীতাকে জাকাতের খবর দেওয়ার বিধান: 

কোন ব্যক্তি জাকাতের হকদার ও সে জাকাত গ্রহণ করে এ কথা 
জাকাতদাতা জানলে তাকে অবহিত ছাড়াই জাকাত দিবে। আর যদি 
তার সম্পর্কে না জানে অথবা সে জাকাত গ্রহণ করে না এমন হয় তবে 
তাকে ইহা জাকাতের সম্পদ জানিয়ে প্রদান করতে হবে। 
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ঝ দান-খয়রাত বিধি-বিধান করার হেকমত: 
ইসলাম খরচ ও ব্যয় করার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে এবং দুর্বলদের 

উপর দয়া ও গরিবদের সঙ্গে সমবেদনা প্রকাশের জন্য উৎসাহ প্রদান 

করেছে। এর পাশাপাশি রয়েছে সওয়াব অর্জন ও তার আধিক্যতা । আর 
এর দ্বারা নবী-রসুলগণের চারিত্রিক গুণে গুণান্বিত হওয়া ও রয়েছে দান 

ও অনুগ্রহ । 

ঝ দান-খয়রাতের বিধান: 
প্রতিটি সময়ে দান-খয়রাত করা মুস্তাহাব। আর বিশেষ সময়ে ও 

অবস্থায় সুন্নতে মুয়াক্কাদা । 

১. সময় যেমন: রমজানে ও যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিনে। 

২. অবস্থাসমূহ: প্রয়োজন ও স্থায়ী সমস্যার সময় সর্বোত্তম যেমন: 
শীতকালে অথবা জরুরী ভিত্তিতে যেমন: দুর্ভিক্ষ কিংবা অনাবৃষ্টি 
ইত্যাদির সময়। আর সর্ব উৎকৃষ্ট দান হচ্ছে গোপনে শত্রুতা 
পোষণকারী আত্মীয়কে । 

ঝ দান-খয়রাতের ফজিলত: 

১. আল্লাহর বাণী: 


ABH > BLL Z বণ oA 72 BALAI A 2 42 
rare eh GIG; Cs IB Hb Al Lrss Ll 3 
EAE: Lido » / > রণ ESA Lee we 
‘Ve ESO LOG ANI LE SNS C5 os 
“যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, রাত্রে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে । 


তাদের জন্যে সওয়াব রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের কোন 
আশঙ্কা নেয় এবং তারা চিন্তিতও হবে না ৷” [সূরা বাকারা: ২৭৪] 


2 eld le dt oe sl 15 06 U6 Le do HR af 
WE ln 0 Ct dy lr 5 dy ob CS te G5 dias GS 
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২. আবু হুরাইরা [&] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [$$] 
বলেছেন:“যে ব্যক্তি পবিত্র-হালাল উপার্জনের একটি খেজুর পরিমাণ 
দান করবে। আর আল্লাহ তাআলা পবিত্র ছাড়া কবুল করনে না। 
নিশ্চয় আল্লাহ সে দানকে তার ডান হাত দ্বারা কবুল করেন এবং 
তার মালিকের জন্য প্রতিপালন করেন । যেমন: তোমাদের কেউ তার 
উটের বাচ্চা প্রতিপালন করে। শেষ পর্যন্ত ইহা পর্বত বরাবর হয়ে 
যাবে৷” 

ঝ দান-খয়রাতের সবচেয়ে বেশি হকদার: 

তার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা । সর্বোত্তম সদকা হচ্ছে 

নিজের ও পরিবারে উপর খরচ । যদি দান-খয়রাতের হকদার না এমন 

মানুষের হাতে দান পড়ে তবুও দানকারী সওয়াব পাবেন। 

ঝ্চ অভাবমুক্ত অবস্থার দান সর্বোত্তম দান। আর নিজের ও পরিবারের 
প্রয়োজন অতিরিক্ত যা কিছু আছে সবই দান করা সর্ব উৎকৃষ্ট দান। 

ঝ স্বামীর সম্পদ থেকে দান-খয়রাত করার বিধান: 
স্বামীর সন্তুষ্টি আছে জানলে স্ত্রীর জন্য স্বামীর সম্পদ থেকে দান- 

খয়রাত করা জায়েজ । আর এতে স্ত্রীর জন্য রয়েছে অর্ধেক সওয়াব । 

কিন্তু যদি এতে স্বামী সন্তুষ্ট না এমন হয় তবে বিনা অনুমতিতে দান- 
খয়রাত করা স্ত্রীর জন্য হারাম। তবে পরে অনুমতি দিয়ে দিলে স্ত্রী 
স্বামীর পরিমাণ সওয়াব পাবে। 

ঝ দানের সবচেয়ে উত্তম সময়: 
রোগ অবস্থার চেয়ে সুস্থ অবস্থায় দান-খয়রাত করা উত্তম । অনুরূপ 

সন্তুষ্টি অর্জন করা উদ্দেশ্য হয়। 


আল্লাহর বাণী: 
FE IH 23 Rest BO LACS CSE 32 FBSA 


1 - ALN EO LS YT 
১.বুখারী হাঃ নং ১৪১০ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১০১৪ 
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“তারা আল্লাহর মহব্বতে অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দীকে আহাৰ্য দান 
করে। তারা বলে: কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমরা তোমাদেরকে 
আহাৰ্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা 
কামনা করি না৷” [সূরা দাহার: ৮-৯] 

ঝ নবী [$]-এর জন্য জাকাত ও দান-খয়রাত কিছুই গ্রহণ করা হালাল 
নয়। অনুরূপ বনি হাশেম ও তাদের আজাদকৃত দাস-দাসীর জন্য 
জাকাত হালাল নয়৷ কিন্তু নফল দান-খয়রাত তাদের জন্য হালাল । 

ঝঁ কাফেরদেরকে দান করার বিধান: 
কাফেরের চিত্ত আকর্ষণ ও প্রয়োজন পূরণের জন্য তাকে দান- 

খয়রাত করা জায়েজ । এর ফলে দানকারী সওয়া পাবে। আর প্রতিটি 
জীবের জন্য খরচে রয়েছে প্রতিদান । 

ঝ সওয়ালকারীকে দেওয়ার বিধান: 
সওয়ালকারীকে দেওয়া সুন্নত যদিও দান ছোট হোক না কেন। 


SE BS GS 01 alt Jp VIG Gf pe dot oo) Hed He 
01 lg ae lv lo lt Jn) GS IG Ny abhl Ce Ye CS 
3 2334 +l. 0 2 al PEE EE ub I] $l EEAPYS Es OEY 
Shel 
উম্মে বুজাইদ (রা:) বলেন: হে আল্লাহর রসূল [%] মিসকিন আমার 
দুয়ারে এসে দাড়িয়ে থাকে আর আমি তাকে দেওয়ার মত কিছুই পাই 
না। রসুলুল্লাহ [%] তাকে বললেন:“যদি তাকে ছাগলের পুড়ানো খুর 
ছাড়া দেওয়ার মত আর কিছুই না পাও তহলে তাকে তাই দাও ৷”? 


১. হাদিসটি সহীহ আবূ দাউদ হাঃ নং ১৬৬৭ শব্দ তারই, তিরমিযী হাঃ নং ৬৬৫ 
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ঝ প্রয়োজন ছাড়া সওয়াল করার ভয়ানক শাস্তি: 
৮» tel) ale ln lo dl U6 U6 is di 2) Fob oN AG 
od Bh a3 Sd DEN RG GN nd IU Je Os 
ES 
১. ইবনে উমার [%] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসুলুল্লাহ [| 
বলেছেন: “যে ব্যাক্ত (প্রয়োজন ছাড়া) সর্বাবস্থায় মানুষের কাছে 


সওয়াল করতে থাকে, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় হাজির 
হবে যে, তার চেহারায় কোন গোশত থাকবে না।”? 
UC to ey he i lo sho U5 08:05 ae Bh of 
ee 2 CEE I EE se I OIG VFS ll a) 
২. আবু হুরাইরা [|] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [%] 
বলেছেন: “যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ বাড়ানোর জন্য মানুষের নিকট 
সওয়াল করে সে যেন আগুনের আংরা সওয়াল করল । তাই সে তার 
সম্পদ কমাল বা বাড়াল তাতে কোন যায়-আসে না।”২ 
ঝট যার জন্য সওয়াল করা হালাল: 
বাদশাহর নিকট বা আবশ্যকীয় জিনিস ছাড়া সওয়াল করা হারাম । 
যেমন: কোন বোঝা উঠানোর জন্য সাহায্য চাওয়া বা ধ্বংসাত্মক 
বিপদগ্রস্ত হলে কিংবা অভাব-অনটন যা পূরণের মত তার নিকট যথেষ্ট 
কিছু নেয়। এ ছাড়া সবই হারাম । 


ul viel) 6 dl Lo all Us Ju Ub ds SUE op a 
le i 244 4407 Lu it tf Azo AG PE EO AEE 
BY 0 9 7 CTS 0 LS 3 7 Ee CORT Fs 
% ° fas of {i Ee 9 ‘fo LR 

2912 ply af ar PKU Lis os Uh ff oll 13 PN JSON 


১. বুখারী হাঃ নং ১৪৭৪ মুসলিম হাঃ নং ১০৪০ শব্দ তারই 
২. মুসলিম হাঃ নং ১০৪১ 
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সামুরা ইবনে জুন্দব [4%] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [%%] হতে বর্ণনা করেন 
যে, তিনি [%] বলেছেন: “সওয়াল করা মানে চেহারায় আঁচড় দেওয়া । 
কিয়ামতের দিন মানুষ এর জন্য তার চেহারায় আঁচড় দিবে। অতএব, 
যে চাইবে তার চেহারায় আঁচড়াবে আর যে চাইবে আঁচড়াবে না । কিন্তু 
যদি বাদশাহর নিকট বা এমন জিনিস যা ছাড়া কোন উপয় নাই তাহলে 
সওয়াল করা হালাল ।”* 

ঞ্চ জনকল্যাণ মূলক কাজে বেশি বেশি খরচ করা সুন্নত । আর হহা 

সম্পদ হেফাজত ও বৃদ্ধির কারণ; কেননা হাদিসে এসেছে: 


2% 2 be n:d8 AS le Mi le dl of Bs li 2) FP sf 
I WE GE Lif Ll CAI UB DU DSL 0 ad Sia ed 
Ale hs. «UN Ka Lif ন] fail 


আবু হুরাইরা [|] থেকে বর্ণিত, নবী [%] বলেছেন: “প্রতিটি বান্দার 
প্রভাতকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। একজন বলেন: হে 
আল্লাহ! খরচকারীকে উত্তম প্রতিদান দাও । আর দ্বিতীয়জন বলেন: হে 
আল্লাহ! আটককারীকে বিলুপ্তি দান করুন ।”২ 
ঝ মুশরেক ব্যক্তির ইসলামপূর্ব দানের প্রতিদান: 

যখন কোন মুশরেক ইসলাম গ্রহণ করে তখন তার ইসলামপূর্ব 
দান-খয়রাতের সওয়াব পাবে। 


Cis al ff 1a U5 GC 06 As li 25 or oS SS 
fA G3 8 7) Lor) BE 1 BLS cp abd SG oS 
হাকীম ইবনে হেজাম [4%] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি বললাম, হে 


আল্লাহর রসূল [%] ! আচ্ছা আমি যে সকল এবাদত জাহেলিয়াতের যুগে 
করতাম । যেমন: দান-খয়রাত বা গোলাম আজাদ কিংবা আত্মীয়তা 


১. হাদিসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ২০৫২৯ আবু দাউদ হাঃ নং ১৬৩৯ শব্দ তারই 
২.বুখারী হাঃ নং ১৪৪২ মুসলিম হাঃ নং ১০১০ 
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সম্পর্ক এগুলোতে কি কোন সওয়াব আছে? নবী [%&] বললেন: “পূর্বের 
সকল কল্যাণের উপরেই ইসলাম গ্রহণ করেছ।”* 
ঝঁ দান-খয়রাতের আদব: 
দান-খয়রাত একটি এবাদত এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ আদব ও শর্ত 
রয়েছে যেমন: 
১. দান-খয়রাত যেন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়। তাতে 
কোন প্রকার মানুষ দেখানো বা শুনানো উদ্দেশ্য না হয় । 


ale i le all Ju) Casall 25 i 2) Sls PE 
we Gin, EF Le Gs ALIS GS oUt JUHU Sn: 4 


উমার ফারুক ইবনে খাত্তাব [4] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি 

রসূলুল্লাহ [$]কে বলতে শুনেছি: “নিশ্চয় প্রতিটি আমল নিয়তের উপর 

নির্ভরশীল । আর মানুষ যা নিয়ত করবে তাই সে পাবে।”২ 

২. দান-খয়রাত হালাল-পবিত্র উপার্জন থেকে হওয়া; কারণ আল্লাহ 
পবিত্র, তিনি পবিত্ৰ ছাড়া কবুল করেন না । 

আল্লাহর বাণী: 


2 EET a9 9 LLL LC Lb ss Lal ECA 


[8 os 22 ETL soir dL 4 Ie cd 2o22 9 BIar Td = 


455 es I NJ) 238 El SALE Ls ES SS 


BACALL IEE 


YV Gc ELS 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের 
জন্যে ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা 
থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না। কেননা, তা তোমারা 
কখনও গ্রহণ করবে না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও । 
জেনে রেখো আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত ৷” [সূরা বাকারা: ২৬৭] 
৩. দান-খয়রাত সর্বোত্তম ও সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ দ্বারা করা । 


১.বুখারী হাঃ নং ১৪৩৬ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১২৩ 
২.বুখারী হাঃ নং ১ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৯০৭ 
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Bit AEE of, 12 haa Br SAG UAE Bo EHUNG ST 
WX es EG ie os UG Lor Ce 3 E> HUG 3 
AY ole Uf 


“কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু 

থেকে তোমরা ব্যয় না কর। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ তা 

জানেন” [সূরা আল-ইমরান: ৯২] 

8. অধিক প্রতিদানের আশায় দান না করা এবং আত্মতুষ্টি ও বড়াই করা 
থেকে বেচে থাকা । 

আল্লাহর বাণী: 


EW HES SSY 3s 
“অধিক প্রতিদানের আশায় অন্যকে কিছু দিবেন না৷” 
[সূরা মুদ্দাসসির: ৬] 
৫. যার দ্বারা দান-খয়রাত বাতিল হয়ে যায় তা থেকে ভয় করা যেমন: 
খোঁটা ও কষ্ট দেওয়া । 
আল্লাহর বাণী: 


hos ETY LE 17 br LZ ohooh Lo ০০ প্ৰ 
AU SxS SAKES LIL SCILLY A GME 3s 


Yu AE) LUE, 
“হে ঈমানদানগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে 
নিজেদের দান-খয়রাত বরবাদ করো না, সে ব্যক্তির মত যে নিজের ধন- 
সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে-- ৷” [সূরা বাকারা: ২৬৪] 
৬. কোন প্রয়োজন ছাড়া দান-খয়রাতকে প্রকাশ না করে গোপন রাখা । 
আল্লাহর বাণী: 


Boi BL wT Ate ir Leb id 


2 EEL SAA ASAT 
KI LAGS Cos 5 BLS ALBIS OL 3 


B44 AA LAAN AAT ALA 
0) hE BLES CHG LIED 4 HL LIST LY 
YY) 54 
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“যদি তোমারা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা কতই না উত্তম । 

আর যদি খয়রাত গোপন কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা 

তোমাদের জন্যে আরও উত্তম । আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কিছু গোনাহ 
দূর করে দিবেন। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্মের খুব খবর রাখেন ৷” 

[সূরা বাকারা: ২৭১] 

৭. মুচকি হাসি, উজ্জ্বল মুখে ও সুন্দর মনে এবং কর্তব্য পালন করত: 
দান করা। 

Su 31১ :% dl fl JI I AE dh Ef) MLE of Af 

লে KP EE Fh SS yas UA] 
জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ [€] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [| 
বলেছেন:“যখন তোমাদের নিকট জাকাত আদায়কারী আসবে সে যেন 
তোমাদের নিকট হতে সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে আসে ৷”? 

৮. নিজের জীবদ্দশায় জলদি দান-খয়রাত করা । সবচেয়ে অভাবগ্রস্তকে 
দান করা। আর নিকটাত্মীয় অন্যের চেয়ে বেশী হকদার । এর দ্বারা 
দান ও আত্মীয়তা বন্ধন রক্ষা করা হবে। 

১. আল্লাহর বাণী: 


এন MAE A সে এৰ এক eZ uw AAA + AE 
GANS 25 152 EHNA LR SE A SE Coll 3 
০7০ 0 পণ এ শৰৰ 
1 oid EU GS ISI Af jl SY 


“আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় 
কর। অন্যথায় সে বলবে: হে আমার প্রতিপালক, আমাকে আরও 
কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং 
সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম ৷” [সূরা মুনাফিকুন: ১০] 


২. আরে আল্লাহর বাণী: 
AN 2A A Li BLT Siz A. SF 4 8 ০ 04 দে 
UO PE LAI LSS pads Hex IN 3s 
Yo :dN 
*, মুসলিম হা: নং ৯৮৯ 
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“বস্তুত: যারা আত্মীয়, আল্লাহর বিধান মতে তারা পরস্পর বেশী 
হকদার । নিশ্চয়ই আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ে সক্ষম ও অবগত ৷” 
[সূরা আনফাল:৭৫] 
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এবাদত 


৫-সিয়াম অধ্যায় 


এতে রয়েছে: 
১. সিয়ামের অর্থ, বিধান ও ফজিলত । 
২. সিয়ামের আহকাম । 


৩. সিয়ামের সুন্নতসমূহ । 
8. সায়েম তথা রোজাদারের জন্য যা মকরুহ, ওয়াজিব ও 
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ld 4) JS 


Rb ARI SS Fe 


Tor ABT AEA 


পপ ন dS > 
Ls IG ALLE GE EE KG 423 


[AEN ATENEO SEALS AE Ey Et 


আল্লাহর বাণী: 

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ 
তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার-গণনার কয়েকটি দিনের জন্য । 
অত:পর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, 
তার পক্ষে অন্য সময়ে সে রোজা পূরণ করে নিতে হবে। আর এটি 
যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন 
মিসকিনকে খাদ্যদান করবে । যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকর্ম করে, তা 
তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি রোজা রাখ, তবে তা তোমাদের 
জন্যে বিশেষ কল্যাণকর, যদি তোমরা তা বুঝতে পার ।” 

[সূরা বাকারা:১৮৩-১৮৪] 
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৫- সিয়াম অধ্যায় 


১. সিয়ামের অর্থ, বিধান ও ফজিলত 


ঝ বিভিন্ন প্রকার এবাদত বিধি-বিধান করার হেকমত: 
এবাদত বিধিবিধান করেছেন। বান্দা কি প্রবৃত্তির বন্দেগি করে না তার 
প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করে। তাই আল্লাহ দ্বীনের মাঝে এমন কিছু 
প্রিয় জিনিস নির্ধারণ করেছেন যা থেকে বিরত থাকা জরুরী । যেমন: 
সিয়াম (রোজা); কারণ এর দ্বারা পানাহারের মত প্রিয় জিনিস থেকে 
বিরত থাকা হয়। আর দ্বীনের মাঝে কিছু আছে যা প্রিয় জিনিস ব্যয় 
করা। যেমন: জাকাত ও দান-খয়রাত। এর দ্বারা প্রিয় সম্পদকে 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য খরচ করা হয়। 

দেখা যায় এক জন মানুষের জন্যে এক হাজার টাকা খরচ করা 
সহজ ব্যাপার কিন্তু মাত্র একটি দিন সিয়াম (রোজা) পালন করা বড় 
কঠিন। আবার এর বিপরীতও হয়ে থাকে। তাই আল্লাহ তা‘আলা তীর 
বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য বিভিন্ন প্রকার এবাদত বিধি-বিধান 
করেছেন। 
ঝ অন্তরের বিশুদ্ধতা: 

অন্তরের সঠিকতা ও সততা এবং দৃঢ়তা তার পালনকর্তার প্রতি 
সম্পূর্ণভাবে মনোযোগ ও আত্মনিয়োগ এবং ঘনিষ্ঠতা দ্বারা হয়ে থাকে। 
আর যখন অতিরিক্ত পানাহার, কথা-বার্তা, ঘুম, মানুষের সঙ্গে 
অপ্রয়োজনীয় মেলামেশা বান্দাকে তার রব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, 
বিশৃঙ্খলা বাড়িয়ে দেয় ও বিভিন্ন উপত্যকায় বিক্ষিপ্ত ভাবে বিচরণ 
করাই । তাই আল্লাহ তার দয়ায় বান্দার জন্য বিধি-বিধান করলেন 
সিয়াম, যার মাধ্যমে দূর হবে অতিরিক্ত পানাহার । আর অন্তর থেকে বের 
হয়ে যাবে প্রবৃত্তির পূজা যা তাকে তার রবের পথে চলতে বাধা সৃষ্টি 
করে। 

আর বান্দার জন্য বিধি-বিধান করলেন এতেকাফে, যার উদ্দেশ্য 
হচ্ছে অন্তরকে আল্লাহর প্রতি নিবেদিত করা এবং তার উপরেই জমে 
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বসা । আল্লাহর সাথে একাগগ্রতা ও অন্যান্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে 

পারে। আল্লাহ তাআলা উম্মতের জন্য আখেরাতে অনুপকারী সমস্ত 

জিনিস থেকে জবানকে নিয়ন্ত্রণ করা বিধান করে দিয়েছেন। আর তাদের 
জন্য আল্লাহ রাত্রির কিয়ামকে বিধি করেছেন যা অন্তর ও শরীরের 
উপকারী । 

ৰ সিয়াম অর্থ: সিয়ামের আভিধানিক অর্থ হলো: বিরত থাকা । আর 
শয়িতের পরিভাষায় অর্থ হলো: আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সিয়ামের 
নিয়তে সুবৃহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সর্বপ্রকার পানাহার, স্ত্রী 
সহবাস ও সকল প্রকার সিয়াম ভঙ্গের জিনিস থেকে বিরত থাকা । 

ঝ সিয়াম বিধি-বিধান করার হেকমতঃ 

১. সিয়াম হৃদয়ে তাকওয়ার বীজ বপন এবং হারাম থেকে অঙ্গ- 
পত্যঙ্গকে রক্ষার উপকরণ । 

২. সিয়াম মানুষকে তার নফসের নিয়ন্ত্রণ ও অবাধ্যতাকে লাগাম 
পরানোর অভ্যাস গড়ে তুলে । আর প্রশিক্ষণ দেয় দায়িত্বভার বহণ ও 
কঠিন মুহূর্তে ধৈর্য-সহ্য ও সহিষ্ণুতার । 

৩. সিয়াম একজন মুসলিম ব্যক্তিকে তার ভাইদের ব্যথা অনুভব করা 
সুযোগ করে দেয়। তাই সিয়াম তাকে ফকির-মিসকিনদের প্রতি 
এহসান ও তাদের জন্য ব্যয় করতে উদ্বৃদ্ধ করে। আর এর দ্বারা সৃষ্টি 
হয় মহব্বত ও ভ্রাতৃত্ব । 

8. সিয়ামের দ্বারা মানুষ নিজ প্রবৃত্তিকে আয়ত্তে রাখতে পারে। অন্যান্য 
সময়ে সাধারণত নফ্স বা প্রবৃত্তি প্রভাব বিস্তারে এবং হারাম কাজের 
দিকে নিতে সক্ষম হয়ে থাকে কিন্তু সিয়াম কুপ্রবৃত্তির লাগাম ধরে 
থাকে এবং তাকে ভাল কাজের দিকে পরিচালনা করে থাকে। 

৫. সিয়াম রোজাদারের জন্য আল্লাহর আনুগত্য সহজ করে দেয়। এটা 
বাস্তবেও পরিলক্ষিত হয়; কেননা আমরা রোজাদারদেরকে রমজান 
মাসে বিভিন্ন নেক কাজে প্রতিযোগিতা করতে দেখে থাকি, যা করতে 
অন্য সময়ে অলসতা করে থাকে এবং তাদের জন্য তা করাটা জটিল 
ব্যাপার হয়ে থাকে। 
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তাকে প্রস্তুত করে এবং অন্যান্য কাজের ব্যস্ততা দূর করে। 

৭. সিয়াম বান্দার হৃদয়ে আনুগত্যের মহব্বত এবং পাপের ঘৃণা সৃষ্টি 
করে। যার কারণে মানুষ সঠিক বুঝ পায় এবং জীবন চলার পথ 
খুঁজে পায় । 

৮. সিয়াম মানুষকে দুনিয়া ও দুনিয়ার কামনা-বাসনা থেকে বিমুখ করে 
আখেরাতর অভিমুখী বানায় । 

৯. সিয়াম মানুষকে ভালমন্দ বাছাই ক’রে চলতে শিখায় যা সকল 
ওঁষধের মূল । 

১০.সিয়াম অবিবাহিত ব্যক্তির চক্ষু সংবরণ এবং লজ্জাস্থান সংরক্ষণের 
অন্যতম উপকরণ । 

ঝ সিয়ামের মর্যাদা: 
রমজানের রোজা ইসলামের রোকনসমূহের একটি অন্যতম রোকন । 

আল্লাহ তা‘আলা হিজরি দ্বিতীয় সালে ইহা ফরজ করেছেন। 

ঝ সর্বোত্তম সময়: 
মাসসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম মাস রমজান রমজানের শেষ দশ রাত্রি 

যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ রাত হতে উত্তম । আর যিলহজ্ব মাসের প্রথম 

দশ দিন রমজানের শেষ দশ দিন হতে উত্তম ৷ জুমার দিন সপ্তাহের 
অন্যান্য দিন হতে উত্তম । আর কুরবানির দিন বছরের সর্বোত্ত দিন এবং 
লাইলাতুল কদরের রাত্রি বছরের সর্বোত্তম রাত্রি । 

ঝ রমজান মাসের সিয়ামের হুকুম: 

সিয়াম পালন করতে সক্ষম, বাড়িতে অবস্থানকারী, নিষিদ্ধতা থেকে মুক্ত 

(যেমন: মাসিক খতু বা প্রসূতির রক্ত যা মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট) ব্যক্তির 

উপর ফরজ । 

আল্লাহ তা‘আলা সিয়াম পালন এ উম্মতের উপর ফরজ করে দিয়েছেন 

যেমনটি ফরজ করেছিলেন আগের উম্মতের উপর । 

আল্লাহর বাণী: 
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EL EEL UFCANELE C3 ky 
\AY 5A SS EH 


“হে ঈমানদারগণ! ETE EE Oe dot 
তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যেন তোমরা 
তাকওয়া অর্জন করতে পার” [সূরা বাকারা: ১৮৩] 
ঝ্ রমজান মাসের ফজিলত: 

যখন রমজান মাস শুরু হয় তখন আসমানের দরজাসমূহ খোলে 
দেওয়া হয় এবং প্রতি রাত্রে জাহান্নামের আগুন থেকে আল্লাহ মুক্তি দান 
করেন। আর এ মাসে রয়েছে এমন একটি রাত্রি যা এক হাজার মাসের 
চাইতেও উত্তম । 


1B) v0 Mos ale Alt lo i Js of 25 A 2 GP 


Kab wil) 20 lg SESE i gl Cod UE 
le Gis 
আবু হুরাইরা [&] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [$$] বলেছেন: 
“যখন রমজান মাস আসে তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খোলে দেওয়া হয় 
এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ ক’রে দেওয়া হয়। আর শয়তানদেরকে 
শৃঙ্খল পরানো হয়৷” 
ঝ সিয়ামের ফজিলত: 
YS la) le Ali lo ali da) JE 06 Ee A 2) GA af 
56 i JG aks Boas ft Wl Las ACS UU BST fl Mb 
lal sh ie MUL Hes tL x sl SHY yal i Me 
te ho Ae Ub 3 Od 45 od Le bh ss we i I 
Ale Bs, «ll Ve 


১.বুখারী হাঃ নং ৩২৭৭ মুসলিম হাঃ নং ১০৭৯ শব্দ তারই 
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১. আবু হুরাইরা [4] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [$$] 
বলেছেন: “বনি আদমের প্রত্যেকটি আমল বৃদ্ধি করা হয়। আর 
প্রতিটি নেকি দশ থেকে সাত শতগুণ পর্যন্ত বাড়ানো হবে। আল্লাহ 
তাআলা বলেন: সিয়াম ব্যতীত; কেননা সিয়াম একমাত্র আমার 
জন্যই এবং আমিই তার প্রতিদান দিব। বান্দা আমার জন্যই তার 
কামনা-বাসনা ও পানাহার ত্যাগ করে। রোজাদারের দুটি আনন্দ । 
একটি ইফতারির সময় আর অপরটি কিয়ামতে আল্লাহর সাথে 
সাক্ষাতের সময় ৷ যার হাতে মুহাম্মাদ []-এর জীবন তার কসম! 
চেয়েও বেশী খোশবুদার ৷” 


Ale Lr: ale All do Al dw) JU db ads A a “ 
ule Gh, CASS Sp BY Ld AE UU UU SU 

২. আবু হুরাইরা [|] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [$$] 
বলেছেন:“যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের নিয়তে রমজান 


মাসের রোজা রাখবে তার পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা ক’রে দেয়া 
হবে” 


> UE Mog ae dr lo dl bo Lo All 23 x 3 Se Sf 

Gio. « Opa dy LE 0 ON od OU G3 ol US 1d 

Al 

৩. সাহল ইবনে সা‘দ [4] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [$] হতে বর্ণনা 

করেন যে, তিনি [$%] বলেছেন: “জান্নাতে ‘রাইয়ান’ নামের একটি 

দরজা আছে, যা দিয়ে কিয়ামতের দিন শুধুমাত্র রোজাদারগণই 
প্রবেশ করবে। অন্য আর কেউ প্রবেশ করবে না ।”* 


১. বুখারী হাঃ নং ১৮৯৪ মুসলিম হাঃ নং ১১৫১ শব্দ তারই 
২. বুখারী হাঃ নং ১৯০১ মুসলিম হাঃ নং ৭৬০ 
৩. বুখারী হাঃ নং ৩২৫৭ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১১৫২ 
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২-সিয়ামের আহকাম 


ঝ দু'ভাবে রমজানের সিয়াম রাখা ফরজ: 

১. একজন ন্যায়পরায়ণ, মুসলিম, দৃষ্টিশক্তি মজবুত এমন নারী বা পুরুষ 
রমজানের চাদ দেখলে । আর যারা এ খবর শুনবে তারাও এর 
অন্তৰ্ভুক্ত হবে। 

২. চাদ দেখা না গেলে শাবান মাসকে ৩০দিন পূর্ণ করে পরে রমজানের 
রোজা রাখা । 

ঝ রমজানের চাদ দেখার কিছু আহকাম: 

যদি শা‘বান মাসের ৩০তারিখের রাত্রে আকাশ পরিস্কার থাকার 
পরেও চাদ দেখা না যায় তবে রোজা না রেখেই প্রভাত করবে। 

/র্ব অনুরূপ যদি আকাশ মেঘলা থাকে বা ধূলায় আচ্ছন্ন থাকে । 

ধর্যদি রোজা ২৮টি হয় এবং শাওয়ালের চাদ দেখা যায় তবে রোজা 
ভেঙ্গে দিয়ে ঈদ করবে এবং পরে একটি রোজা কাজা করা ওয়াজিব 
হবে। 

/র্যদি এক জনের সাক্ষী দ্বারা রোজা রাখা শুরু করে আর ৩০টি রোজা 
রাখার পরেও চাদ দেখা না যায়, তবে চাদ না দেখা পর্যন্ত রোজা 
রাখবে। 


| 05: ab i I dG: Rs ll 2 GP af of 

ale Gi, CES OU Bis USC SE CE OU 59 1905 SS 
আবু হুরাইরা [4] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসুলুল্লাহ [$] বলেছেন: 
“তোমরা (রমজানের) চাদ দেখে রোজা রাখ এবং (শাীওয়ালের) চাদ 


দেখেই রোজা ছাড় । আর যদি তোমাদের উপর চাদের ব্যাপারটা অজানা 
হয়ে পড়ে তবে শা‘বান মাস ৩০দিন পূর্ণ কর”? 


১.বুখারী হাঃ নং ১৯০৯ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১০৮১ 
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কোন দেশে চাদ দেখা গেলে সে দেশের সকল মানুষের জন্য রোজা 
রাখা জরুরী । প্রতিটি দেশ তাদের চাদ দেখা অনুযায়ী সিয়াম পালন করা 
জায়েজ কিন্তু যদি কোন এক দেশের চাদ দেখার খবরে সমস্ত পৃথিবী 
একই সঙ্গে সিয়াম পালন করে তবে সর্বোত্তম; কারণ ইহা এক্য, ভ্রাতৃতু 

ও একত্রিভূত হওয়ার নিদর্শন । সমস্ত উম্মত এক্যমতে পৌছার আগ 

পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলিম তার দেশের সঙ্গে রোজা রাখবে। একই দেশে 

নিজেরা একাধিক দলে বিভক্ত হবে না; কারণ এর ফলে কিছু লোক নিজ 
দেশের সঙ্গে আর কিছু মানুষ অন্য দেশের সঙ্গে রোজা রাখলে দলাদলি 
সৃষ্টি হবে যা শরিয়তে নিষিদ্ধ । 

ঝট যদি কোন ব্যক্তি রমজান বা শাওয়ালের চাদ দেখে আর তার দেখা 
গ্রহণ করা না হয়, তবে তার জন্য জরুরী হলো মানুষের সাথেই 
রোজা রাখা অথবা না রাখা । যদি দিনের বেলা চাদ দেখা যায় তবে 
তা পরের রাত্রির চাদ ধরা হবে। কিন্তু যদি চাদ সূর্যাস্তের পূর্বেই ডুবে 
যায় তবে পরের রাত্রির চাদ হিসাব করা হবে। 

ঝট রমজান বা অন্য কোন মাসের চাদ দেখে নিম্নের দোয়াটি পড়া সুন্নত । 

ai, MEL ella GUL Ud, dt Elo dal th) 

| | Sly 

“আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু '‘আলাইনা বিলআমনি ওয়ালঈমান, 

ওয়াস্সালামাতি ওয়ালইসলাম, রব্বী ওয়া রব্বুকাল্লাহ ৷” 

ঝ মুসলমানদের রাষ্ট্রপতির উপর ওয়াজিব হলো: শরিয়ত মাফিক চাদ 
দেখা সুসাব্যস্ত হলে রমজান আরম্ভ ও শেষ হওয়ার খবর বৈধ প্রচার 
মাধ্যম দ্বারা প্রচার করা । 

ঝ সময় সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির রোজর বিধান: 
যে ব্যক্তি রোজার সময় সম্পকে অজ্ঞ যেমন অন্ধ বা কয়েদী তার 

তিন অবস্থা: 


১. হাদিসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১৩৯৭ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ১৮১৬ তিরমিযী হাঃ নং 
৩৪৫১ 
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যদি তার রোজা মাসের মধ্যে হয় বা তার পরে তাহলে তার রোজা সঠিক 

হবে। কিন্তু যে সমস্ত দিনে রোজা রাখা নিষেধ তাহলে হবে না। আর 

যদি মাসের পূর্বে রাখে তাহলে সঠিক হবে না; কারণ সে সময়ের পূর্বে 
এবাদত করেছে। আর যদি তার রোজা দিনে না হয়ে রাত্রিতে হয়ে থাকে 
তাহলে সঠিক হবে না; কারণ রাত রোজার জন্য সময় নয়। 

ঝ নিজের দেশে রোজা রাখার পর সফর করলে তার বিধান: 
যদি কোন মুসলিম এক দেশে রোজা রাখার পর অন্য কোন দেশে 

সফর করে তবে তার রোজা রাখা ও ছাড়ার বিধান সে যে দেশে সফর 
করেছে সে দেশ মোতাবেক হবে। সে দেশের লোক যখন রোজা শেষ 
করবে তখন সেও তাদের সঙ্গে শেষ করবে। কিন্তু যদি রোজা ২৯ দিনের 
কম হয় তবে পরে একটি ঈদের পরে কাজা করে নিবে। আর যদি তার 
রোজা ৩০টির বেশী হয় তবুও তাদের সঙ্গেই রোজা ভাংবে। 

ঝ সিয়ামের নিয়তের বিধান: 

১. মুসলিমের প্রতি ওয়াজিব হলো সওয়াব হাসিলের জন্য ঈমান ও 
সওয়াবের উদ্দেশ্যে রোজা রাখা । কাউকে শুনানো বা দেখানো কিংবা 
কারো অন্ধ অনুকরণে অথবা তার দেশের মানুষের অনুসরণের জন্যে 
রোজা পালন করে না । বরং রোজা রাখে আল্লাহর নির্দেশ পালন ও 
সওয়াবের উদ্দেশ্যে । আর ইহা প্রতিটি এবাদতের ব্যাপারে 
প্রযোজ্য । 
করা ওয়াজিব। আর নফল রোজার জন্য ফজরের পর হতে রোজা 
ভঙ্গের কোন কারণ না করে থাকলে দিনের যে কোন সময় নিয়ত 
করলে চলবে। 

৩. যদি রাত্রে নী জানার কারণে দিনের বেলা ফরজ রোজার নিয়ত করে 
তবে সিয়াম সহীহ হয়ে যাবে। যেমন: যদি দিনের বেলা চাদ দেখা 
প্রমাণ হয়ে যায় তবে বাকি দিন রোজা থাকবে এবং কিছু খেয়ে 
থাকলেও কাজা করা জরুরী হবেনা । 

8. যার প্রতি দিনের বেলা রোজা ফরজ হয় যেমন: পাগল যদি বিবেক 
ফিরে পায় এবং ছোট বাচ্চা সাবালক হয় ও কাফের মুসলিম হয়, 
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তবে তাদের নিয়ত দিনের ওয়াজিব হওয়ার সময় করলেই চলবে, 
যদিও তারা পানাহার করে। আর তাদের কাজা করা লাগবে না। 

৫. যে ব্যক্তি রোজার নিয়তে সেহরি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল আর সূর্য ডুবার 
পরে জাগল তার রোজা সঠিক হবে তাকে কাজা করতে হবে না। 

৬. যে রোজা ভেঙ্গে দেওয়ার নিয়ত করবে তার রোজা ভেঙ্গে যাবে; 
কারণ রোজা দু’টি রোকন সম্মত এবাদত: একটি: নিয়ত আর 
অপরটি: সমস্ত রোজাভঙ্গের জিনিস থেকে বিরত থাকা । সুতরাং 
যখন রোজা ভাঙ্গার নিয়ত করেছে তখন সে প্রথম রোকনটি বিলুপ্ত 
করে দিয়েছে যা আমলের ভিত্তি ও এবাদতের সবচেয়ে বড় 
শক্তিবর্ধক । 

৭. যে ব্যক্তি শাবান মাসের ৩০ তারিখে: ‘যদি আগামিকাল রমজান হয় 
তা হলে আমি রোজা রাখব’ বলে ঘুমিয়ে যায় আর প্রমাণিত হয় যে 
রমজান , তাহলে তার রোজা সঠিক হবে। 

ঝ বয়স্ক লোক ও রোগীর সিয়াম: 
১. যে ব্যক্তি বার্ধক্য কারণে বা এমন রোগের জন্য যা ভাল হওয়া আশী 
নেয় রোজা ভঙ্গ করে। চাই সে বাড়িতে হোক বা সফরে হোক, প্রতি 
দিনের জন্য একজন করে মিসকিনকে খানা খাওয়ালে তার রোজার পক্ষ 
থেকে যথেষ্ট হবে। যত দিন রোজা রাখেনি ততদিনের খাদ্য পাক করে 
মিসকিনদেরকে খাওয়াবে চাইলে প্রতি দিন একজন করে মিসকিনকে 
খানা খাওয়াবে অথবা সর্বশেষ দিন পর্যন্ত দেরী করে এক সঙ্গে 
খাওয়াবে । আর চাইলে প্রতি দিনের জন্য অর্ধ সা‘আ (প্রায় ১.২০ গ্রাম) 
খাদ্য বের করে মিসকিনকে দিবে। 

২. বার্ধক্যজনিত মতিভ্ৰম ও নির্বোধ হয়ে পড়লে এমন ব্যক্তির উপর 

রোজা বা কোন কাফফারা নেয়; কারণ তার কলম উঠিয়ে নেওয়া 

হয়েছে। 

ঞ খতুবতী ও প্রসূতি নারীর রোজার বিধান: 
খতুবতী ও প্রসূতি নারীর প্রতি রোজা রাখা হারাম। তারা রোজা 

ভাংবে এবং পরে কাজা করে নিবে। আর যদি খতুবতী ও প্রসূতি দিনের 

মাঝে পবিত্র হয়ে যায় অথবা মুসাফির দিনের বেলা বাড়িতে পৌছে তবে 
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বাকি দিন না খেয়ে থাকা জরুরী না। কিন্তু পরে কাজা করা অবশ্যই 

জরুরী । 

ৰ গর্ভবতী ও ত্তন্যদানকারিণী নারী যদি নিজের বা বাচ্চার উপর ভয় 
নিবে। 

ঝ্ সফর অবস্থায় সিয়ামের বিধান: 

১. প্রতিটি মুসলিমের জন্য সে যেখানে থাকবে সেখানেই তার সালাত ও 
রোজার হুকুম বর্তাবে। তাই রোজাদার যেখানে থাকবে সে স্থানেই 
রোজা রাখবে বা ছাড়বে । চাই সে জমিনের উপর থাক বা বিমানে 
থাক কিংবা জলপথে নৌযান ইত্যাদিতে থাক । 

২. সাধারণ ভাবে মুসাফিরের জন্য সফর অবস্থায় রোজা না রাখায় 
উত্তম। আর রমজানের মুসাফিরের রোজা রাখা ও না রাখা যদি 
বরাবর হয় তবে রাখাই উত্তম। আর যদি রোজা রাখা কষ্টকর হয় 
তবে না রাখাই উত্তম কিন্তু যদি কঠিন কষ্ট হয় তবে রোজা না 
রাখাই ওয়াজিব এবং পরে কাজা করে নিবে। 

ri Ao) le dh do AE BUS US U6 & UL oo 

ale ge. SUA SE GRE UG hilt SE ta 
আনাস ইবনে মালেক [4] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রসূলুল্লাহ 

[&]-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। রোজাদার বেরোজাদরকে এবং 

বেরোজাদর রোজাদারকে কোন প্রকার দোষারোপ করেন নাই ৷” 

ঝ বেহুশ ব্যক্তির রোজার বিধান: 

১. কোন ব্যক্তি রোজার নিয়ত করার পর যদি সমস্ত দিন বা কিছু অংশ 

বেহুশ হয়ে থাকে তাহলে তার রোজা সহীহ হবে। 

২. যে রমজানে বা অন্য কোন সময় দিনের বেলা বেহুশ হয়ে বা রোগের 

কারণে কিংবা পাগল হয়ে অনুভূতি হারিয়ে ফেলে । অত:পর সংজ্ঞা ফিরে 

পেলে তার প্রতি রোজা ও নামাজ কাজা করা জরুরী না; কারণ তার 


১.বুখারী হাঃ নং ১৯৪৭ মুসলিম হাঃ নং ১১১৮ 
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উপর থেকে শরিয়তের বিধি-নিষেধ উঠে গিয়েছিল । আর যার অনুভূতি 

নিজের কর্মের ফলে বা স্বেচ্ছায় হয় তাকে সংজ্ঞা ফিরার পর কাজা করা 

জরুরী হবে। 

ঝট যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি ভুল করে রমজান মাসের দিনে পানাহার 
করে ফেলে বা স্ত্রী সহবাস করে বসে তাহলে তার রোজা সহীহ 
হবে। 

ঝ্চ কারো রোজা অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে তার রোজা নষ্ট হবে না। তবে 
গোসল করতে হবে এবং তার কোন গুনাহ হবে না। 

ঝ্ যে রোগীর রোজা রাখলে কষ্ট হয় ও ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তার প্রতি 
রোজা রাখা হারাম এবং ইফতারি করা ওয়াজিব। তবে পরে কাজা 
করে নিবে। 

ঝ একজন মুসলিমের সর্বাবস্থায় পবিত্র থাকা উত্তম। জানাবত (বীর্য 
স্থলন জনিত অবিত্র অবস্থা), মাসিক খতু ও প্রসূতির পর ফজর 
পর্যন্ত গোসল না করে সেহরি খেয়ে রোজা রাখলে অসুবিধা নেয়। 
তবে গোসল করে ফজরের সালাত সময়মত আদায় করতে হবে। 

ঝ্ সুন্নত হলো যে রমজান মাসে দিনের বেলা সফর করতে চায় সে 
বাহনে আরোহনের পূর্বে ইফতারি করে নেবে। আর যে অন্যের 
উপকারের জন্য ইফতারি করে যেমন : কোন ডুবন্ত মানুষকে উঠানো 
অথবা আগুন নিভানো ইত্যাদির জন্য তাকে শুধুমাত্র কাজা করা 
লাগবে। 

ঝ যে সব দেশে সূর্যাস্ত হয় না সেখানে রোজা রাখার পদ্ধতি: 
যে ব্যক্তি এমন দেশে বসবাস করে যেখানে গ্রীষ্মকালীন সূর্যাস্ত ও 

শীতকালীন সূর্য উদিত হয় না। অথবা এমন দেশ যেখানে ৬ মাস দিন ও 

৬ মাস রাত কিংবা এর চেয়ে কম বেশী । এমতাবস্থায় তাদের সালাত ও 

রোজার সময় পার্শ্ববতী দেশ যেখানে রাত-দিনের পার্থক্য করা যায় তার 

সময় অনুসরণ করবে। যার সমস্ত সময় হবে ২৪ ঘন্টা । রোজার মাসের 
প্রথম ও শেষ এবং সেহরির শেষ ও ইফতারির শুরু এঁ পাশের দেশের 
সময় অনুযায়ী নির্ধারণ করবে। 
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ঝট যদি সূর্যান্তের পূর্বে বিমান উড়ে এবং উর্ধ্ব আকাশে উঠে যায় তবে 
সূর্য ডুবার আগে ইফতারি করা বৈধ না । 

ঝ রমজানের রোজা ত্যাগকারীর বিধান: 
যে ব্যক্তি রমজানের রোজাকে অস্বীকার করে ত্যাগ করবে সে 

কাফের । আর যে অলসতা ও অবহেলা করে ত্যাগ করে তাকে কাফের 

ফতোয়া দেওয়া যাবে না এবং তার সালাত সহীহ হবে। কিন্তু সে বড় 
গুনাহগার হবে। 

ঝ যে সমস্ত জিনিস রোজাকে বিনষ্ট করে দেয় তা নিম্নরূপঃ 

১. রমজান মাসের দিনের বেলা স্বেচ্ছায় পনাহার করা । 

২. রমজানের দিনে স্ত্রী সহবাস করা । 

৩. জাগ্রত অবস্থায় স্ত্রীর শরীরের সাথে ঘর্ষণ করে বা চুমা কিংবা 
হস্তমৈথুন ইত্যাদি দ্বারা বীর্যপাত হলে । 

8. রমজানের দিনের বেলা ভিটামিন যুক্ত ইঞ্জেকশন নিলে। 

এগুলো তখন রোজা ভঙ্গকারী বলে বিবেচিত হবে যখন স্বেচ্ছায়, জানা 

ও রোজার কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় হবে। 

৫. স্বেচ্ছায় বমি করলে । তবে যদি অনিচ্ছায় বমি হয়ে যায় তাহলে 
রোজার কোন ক্ষতি হবেনা। 

৬. নারীদের হায়েয় (মাসিক খতু) ও নিফাস (প্রসূতির) রক্ত বের হলে। 

৭. ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলে। 

ঝ রোজা ভঙ্গকারী জিনিসগুলো প্রকার: 

১. শরীরের উপকার, খাদ্য ও শক্তি সঞ্চার করে এমন । যেমন: 
খানাপিনা ও এর অর্থে যা আসে । অথবা শরীরের ক্ষতি সাধন করে 
যেমন: রক্ত ও মাদক ইত্যাদি জিনিস পান করা । 

২. যে সকল জিনিস শরীরকে দুর্বল করে দেয় যেমন-বীর্যপাত এবং 
নারীদের মাসিক খতু ও প্রসূতি অবস্থার রক্ত রেব হওয়া । 
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ঝচ ফজরের আজানের সময় হাতে পাত্র তাকলে কি করবে: 


oc bp ls She i Soo di IL U6 05 as HA of 
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আবু হুরাইরা [&] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [$] বলেছেন: 
“যখন তোমাদের কারো হাতে খানার পাত্র থাকা অবস্থায় ফজরের 
আজান শুনবে তখন সে যেন তা না রেখে প্রয়োজন পূরণ করে নেয় ।”* 
ঝট যদি কোন ব্যক্তি রাত মনে করে দিনে পানাহার করার পর জানতে 
পারে যে এখন দিন অথবা সূর্যাস্ত হয়েছে মনে করে ইফতারি করার 
পর বুঝতে পারে যে সূর্য ডুবেনি তাহলে তার রোজা সহীহ হবে এবং 
তাকে কাজা করতে হবে না । 
ঝট যে সকল জিনিস রোজা ভঙ্গ করে না তা অনেক তন্ুধ্যেঃ 
সুরমা ব্যবহার, সাধারণ ইঞ্জেকশন, মুত্রনালীতে ড্রফ ব্যবহার, 
ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করা, খোশবু ও তেল ব্যবহার এবং আগর বাতি- 
চন্দন কাঠ জ্বালিয়ে ধোয়া গ্রহণ, মেহদি লাগানো, চোখ ও কানে ড্রফ 
ব্যবহার, অনিচ্ছাকৃত বমি হওয়া, শিংগা লাগানো, শিরা বা শরীরের 
থেকে রক্ত বের করা, নাক থেকে রক্ত বের হওয়া, রক্ত শূন্যতার ফলে 
দুর্বল হওয়া, ক্ষতস্থান হতে রক্ত বের হওয়া, দাত উঠালে, মধী 
(কামরস-যা তীব্র উত্তেজনার সময় বীর্যপাতের পূর্বে পুরুষাঙ্গ বয়ে 
প্রবাহিত হয়) ও ওয়াদী (প্রস্রাব করার পর নির্গত পাতলা সাদা সাদা 
তরল পদার্থ) বের হওয়া, শ্বাসকষ্টের জন্য স্প্রেয়ার (এটোমাইজার) 
ব্যবহার, ভুল করে পানাহার করা, স্বপ্নদোষ হওয়া, কুলি করা ও নাকে 
পানি দেওয়া, পানি দ্বারা ঠাণ্ডা গহণ বা গোসল করা ও মেসওয়াক করা । 
এগুলো ঘটলে বা হলে কিংবা করলে রোজা নষ্ট হবেনা। 
ঝ্ রক্ত পরীক্ষা করা ও চিকিৎসার জন্য ভিটামিন ইঞ্জেকশন নেওয়াতে 
রোজা বিনষ্ট হবে না। কিন্তু সম্ভব হলে রাত পর্যন্ত দেরী করাই 
উত্তম ৷ 
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ঝ্ রোজা রাখা বা হজ্ব আদায় করার জন্যে পিল খেয়ে মাসিক খতু বন্ধ 
করা জায়েজ । তবে শর্ত হলো অবিজ্ঞ ডাক্তার মহাদয় যদি সিদ্ধান্ত 
দেন যে, পিল ব্যবহারে তার কোন ক্ষতি নেয় এবং তাকে ব্যবহারের 
অনুমতি দেন। 

ৰ কিডনী (Kid॥e)) ধৌতকরণ: শরীর থেকে রক্ত বের করে পরিস্কার 
করে তার সাথে কিছু পদার্থ মিশিয়ে আবার শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া । 
এ ধৌত করণে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। 

ঝঁ রোজাদারের জন্য যা মকরুহ ও ওয়াজিব এবং জায়েজ 

১. রোজাদারের জন্য শক্তভাকে কুলি ও নাকের মধ্যে পানি প্রবেশ করা 
মকরুহ । অনুরূপ ভাবে মকরুহ হচ্ছে অপ্রয়োজনে খাদ্যর স্বাদ চাকা 
ও শিঙ্গা ইত্যাদি লাগানো যা শরীরকে দুর্বল করে দেয় । 

২. মুয়াজজিনের আজান শুনা মাত্র রোজাদারের উপর ওয়াজিব হলো 
ইফতারি করা । আর দ্বিতীয় ফজর তথা সুবেহ সাদিক সুস্পষ্ট হয়ে 
গেলে সকল প্রকার রোজা ভঙ্গের জিনিস যেমন: খানাপিনা ইত্যাদি 
হতে বিরত থাকাও ওয়াজিব । 

৩. প্রতিটি মুহূর্তে মিথ্যা, গিবত ও গালি-গালাজ থেকে বিরত থাকা 
ওয়াজিব । আর এসব রমজান মাসে শক্তভাবে নিষিদ্ধ । 


UF ES o> 06 os le i oo dle ds HA fe 
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আবু হুরাইরা [|] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [%%&] থেকে বর্ণনা করেন। 
তিনি [$&] বলেছেন:“যে ব্যক্তি রোজা অবস্থায় মিথ্যা কথা ও কাজ এবং 
অজ্ঞতা পরিত্যাগ করবে না, তার খানাপিনা ত্যাগ ক’রে উপবাস থাকা 
আল্লাহর কোনই প্রয়োজন নেয়।”* 
ঝ রোজাদারের জন্য স্ত্রীকে চুমা দেওয়া ও শরীরের সাথে ঘর্ষণ করার 
বিধান: 
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রোজা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমা দেওয়া, স্পর্শ করা এবং কাপড়ের উপর 
দিয়ে শরীরের সাথে শরীর মিলানো সবই জায়েজ । এতে কোন অসুবিধা 
নেয় যদিও কাম-বাসনা জাগ্রত হয় না কেন? কিন্তু শর্ত হলো নিজেকে স্ত্রী 
মিলন করে বীর্যপাত করা হতে নিরাপদে রাখার ক্ষমতা থাকা । 
Ay LE ale dl oe ANON LE ge li on) LE 


LSA 


আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [$%] রোজা অবস্থায় চুমা ও 
আয়ত্বে রাখার ব্যাপারে সব চাইতে বেশী ক্ষমতাবান ৷” 
ঝ্ রোজাদারের জন্য পেস্ট ব্যবহার করা জায়েজ, তবে ভিতরে যেন না 
যায় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। অনুরূপ গরম ও পিপাসা 
ইত্যাদি থেকে বাচার জন্য ঠাণ্ডা পানি দ্বারা গোসল ইত্যাদি করা 
জায়েজ । 
ঝ ইফতার ব্যতীত ধারাবাহিক রোজা রাখার ব্যাপারে যা হালাল আর যা 
হারাম: 
দুই দিন বা আরো বেশী দিনের মাঝে ইফতার করা ব্যতীত ক্রমাগত 
ভাবে রোজা রাখা থেকে নবী [&] নিষেধ করেছেন। 
রসূলুল্লাহ [$]-এর বাণী: 
UGS sd Se Lob holy of Hf 13 et lor Ue 
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“তোমরা ইফতার ব্যতীত ধারাবাহিক রোজা রেখ না। আর যে করতে 
চায় সে যেন সেহরি করা পর্যন্ত করে। সাহাবীগণ বললেন: আপনি তো 
রাখেন । তিনি বললেন: “আমি তোমাদের কারো মত নই; কেননা আমি 
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রাত্রি যাপন করি আর আমাকে খাদ্যদানকারী (আল্লাহ) খাদ্য খাওয়ান ও 
পানকারী পান করান ৷”? 
ঝ্ রোজাদারের জন্য মুখের লালা বা থুথু গেলা জায়েজ । আর নাকের 
ময়লা রোজাদার ও অন্যান্যদের জন্য গেলা মকরুহ; কারণ ইহা 
ংরা জিনিস । যদি জিভ অথবা দাত থেকে রক্ত বের হয় তবে তা 
গিলে ফেলবে না। আর যদি গিলেই ফেলে তবে তার রোজা ভঙ্গ 
হয়ে যাবে। 
ঝ রমজানের দিনের বেলা সহবাস করলে তার বিধান: 
১. রোজাদার যদি হস্তমৈথুন বা সহবাস ছাড়া স্ত্রীর শরীরের সঙ্গে ঘর্ষণ 
করে বীর্যপাত করে তবে গুনাহগার হবে এবং কাজা করতে হবে। কিন্তু 
কাফফারা আদায় করা লাগবে না। 
২. মুসাফির সফর অবস্থায় রমজানের রোজা রাখার পর যদি স্ত্রী সহবাস 
করে তবে তার উপর কাজা জরুরী কাফফারা নয় । 
৩. বাড়িতে অবস্থানরত অবস্থায় যদি স্ত্রী সহবাস করে তবে কাজা ও 
জেনে-বুঝে করে। আর যদি বাধ্য হয়ে করে অথবা অজ্ঞতাবশ: বা ভুলে 
করে তবে তার রোজা সহীহ হবে এবং কাজা ও কাফফারা কিছুই লাগবে 
না। আর নারীর প্রতি দুই অবস্থাতে পুরুষের মতই বিধান। 
ঝ রমজানের দিনের বেলা স্ত্রী সহবাস করলে তার কাফফারা: 
একটি গোলাম আজাদ করা । যদি না পায় তবে বিরতিহীন ভাবে 
একাধারে দুই মাস রোজা রাখা । যদি না পারে তবে ৬০জন মিসকিন 
প্রতি জনকে আধা সা‘আ (প্রায় ১.২০) গ্রাম করে খাদ্য খাওয়ানো । যদি 
ইহাও না সামর্থ না রাখে তবে রহিত হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি নফল বা 
নজরের (মান্নতের) কিংবা কাজা রোজা করা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করবে 
তার প্রতি কোন কাফফারা নাই । 
Ho) 2b i Ge dl Sl 00 25 dl 2 EP of 
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আবু হুরাইরা [|] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রসূলুল্লাহ [%]-এর 
নিকট বসেছিলাম, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে বলল: হে আল্লাহর 
রসূল! আমি ধ্বংস হয়েছি। তিনি বললেন: “কি হয়েছে তোমার?” সে 
বলল: রোজা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করেছি । রসূলুল্লাহ [$] বললেন: 
“তোমার কাছে আজাদ করার মত কোন দাস-দাসী আছে ?” সে বলল: 
না । তিনি বললেন: “তাহলে কি তুমি একাধারে লাগাতার দু'মাস রোজা 
রাখতে পারবে?” সে বলল: না। তিনি বললেন:“তাহলে কি তুমি ৬০জন 
মিসকিনকে খানা খাওয়াতে পারবে?” সে বলল: না। এরপর লোকটি 
বসেছিল । ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ [%]-এর নিকট এক ঝুড়ি খেজুর নিয়ে 
আসা হলে নবী [$] বললেন: “প্রশ্কারী কোথায়?” সে বলল: এইতো 
আমি ৷ তিনি বললেন: “এগুলো নিয়ে গিয়ে দান ক’রে দাও ৷” সে বলল: 
হে আল্লাহর রসূল! আমার চেয়েও কেউ গরিব আছে যাকে দান করব? 
বেশী গরিব কোন পরিবার নেয় । অত:পর রসূলুল্লাহ স্বশব্দে হাসলেন যার 
ফলে তার কর্তনদন্ত প্রকাশ পেল । এরপর তিনি [$&] বললেন:“এটা 
তোমার পরিবারকে খেতে দাও ৷” 
ঝ্চ যার প্রতি একাধারে দুই মাস কাফফারার রোজা রাখা জরুরী তার 
মাঝের বিচ্ছিন্নতা যে সকল জিনিস দ্বারা ঘটে না তা হলো: দুই 
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ঈদের দিন, সফর অবস্থা, যে রোগে ইফতারি করা জায়েজ, নারীদের 
মাসিক খতু ও প্রসূতি অবস্থা । 

ঝট যদি রমজানের দিনের বেলা দুই বা তার অধিক দিন স্ত্রী সহবাস 
করে তাহলে যত দিন সহবাস করেছে ততদিনের কাফফারা ও কাজা 
করতে হবে। আর যদি একই দিনে একাধিক বার করে তবে তার 
প্রতি কাজাসহ একটিই কাফফারা লাগবে । 

ঝট যদি সফর থেকে দিনের বেলা রোজা না করা অবস্থায় বাড়িতে পৌছে 
স্ত্রীকে মাসিক খতু বা প্রসূতি থেকে ফজরের পরে পবিত্র হয়েছে 
এমন পায় তাহলে তার সঙ্গে মিলন করা জায়েজ । 

ঝ্ সুন্নত হলো রমজানের রোজা জলদি করে ও একাধারে কাজা করা । 
আর যদি দ্বিতীয় রমজান ও কাজার মাঝে সময় কম হয় তবে 
একাধারে কাজা করা ওয়াজিব। যদি কোন ওজর ছাড়াই দ্বিতীয় 
রমজানের পূর্বে কাজা করতে না পারে তবে সে পাপি হবে ও পরে 
কাজা করে নিবে। 

ঝঞ্চ আল্লাহ তাআলা যাদের ওজর নেয় তাদের প্রতি রমজানের রোজা 
সময়মত আদায় করা ফরজ করেছেন। আর যাদের অস্থায়ী ওজর 
আছে যেমন: সফর ও মাসিক খ্'তু তাদের প্রতি কাজা ফরজ 
করেছেন। আর যাদের স্থায়ী ওজর যার ফলে রোজা রাখতে পারেনা 
তাদের প্রতি আদায় ও কাজা কোনটাই না যেমন: বয়স্ক ইত্যাদি 
বরং মিসকিনকে খানা খাওয়াতে হবে। 

ঝ্ রমজানের রোজা কাজা না করে কেউ মারা গেলে যদি রোগ ইত্যাদি 
ওজর থাকে তবে তার পক্ষ থেকে না কাজা করতে হবে আর না 
মিসকিনকে খানা খাওয়াতে হবে। আর যদি কাজা করার সুযোগ 
পাওয়ার পরেও কাজা না করে মারা যায়, তবে তার পক্ষ থেকে তার 
অভিভাবক কাজা করে দিবে। 


SL an dE als ale ln lo ll J) of GF Non) LSE tf 
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আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ [$] বলেছেন:“যে ব্যক্তি তার 

প্রতি রোজা রেখে মারা যায় তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক কাজা করে 

দিবে।”? 

ঝট যে ব্যক্তি পুরা রমজান বা কিছু দিন রোজা জেনে-বুঝে ও স্বেচ্ছায় 
কোন ওজর ছাড়াই করে নাই তার জন্য কাজা নেয় এবং করলেও 
সহীহ হবে না। আর সে মহাপাপি তার উপর তওবা করা ও ক্ষমা 
চাওয়া ওয়াজিব । 

ঝট যে ব্যক্তি নজরের রোজা বা নজরের হজ্ব কিংবা নজরের এতেকাফ 
ইত্যাদি রেখে মারা যায়, তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবকের তা 
কাজা করে দেওয়া মুস্তাহাব কিন্তু যদি অভিভাবক ছাড়া অন্য কেউ 
কাজা করে তবুও সহীহ ও যথেষ্ট হবে। আর অভিভাবক হচ্ছে যে 
তার উত্তরাধিকারী । 

ঝ যে ব্যক্তি রোজা ভাঙ্গার নিয়ত করে সে যেন ইফতারি করে নেয়; 
কারণ সিয়াম দু’টি রোকন বিশিষ্ট: একটি নিয়ত আর অপরটি সকল 
প্রকার সিয়াম বিনষ্টকারী জিনিস থেকে বিরত থাকা । অতএব, রোজা 
ভাঙ্গার নিয়ত করাতে প্রথম রোকন নষ্ট হয়েগেছে, যা সমস্ত আমলের 
মূল ভিত্তি ও এবাদতের সর্ববৃহৎ শক্তি বৃদ্ধিকারী । 

ঝ যে ব্যক্তি ৩০শে শা‘বানের রাতে এ নিয়ত করে শুয়ে পড়ল যে, যদি 
আগামি কাল রমজান হয় তবে আমি রোজাদার । আর প্রমাণিত 
হলো যে সত্যিই রমজান তাহলে তার রোজা সহীহ হবে। 

ঝ নিষেধাজ্ঞা যদি সরাসরি এবাদতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় তবে তা হারাম 
ও বাতিল । যেমন: কোন মুসলিম ব্যক্তি ঈদের দিনে রোজা রাখে 
তবে তার রোজা রাখা হারাম ও বাতিল । আর যদি নিষেধাজ্ঞা এমন 
কথা বা কাজের সঙ্গে হয় যা এবাদতের সাথে সম্পৃক্ত তবে তা 
এবাদতকে বাতিল করে দেয়। যেমন: যে ব্যক্তি রোজা অবস্থায় 
খেয়ে ফেলল তার রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি নিষিদ্ধতা 
সাধারণ হয় যা এবাতদ ও অন্যান্যর সঙ্গে সম্পৃক্ত তাহলে ইহা 
এবাদতকে বাতিল করবে না। যেমন: রোজাদার যদি গিবাত করে 
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তা হারাম কিন্তু রোজাকে বিনষ্ট করে না। আর এই নীতিমালা সকল 
এবাদতের ব্যাপারে প্রযোজ্য । 
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৩- রোজার সুন্তসমূহ 


১. রোজাদারের জন্য সুন্নত হলো: সেহরি খাওয়া; কারণ সেহরিতে আছে 
বরকত । আর সর্বোত্তম সেহরি হচ্ছে খেজুর । সেহরি দেরী করে 
খাওয়া উত্তম । সেহরির বরকতের মধ্যে আছে আল্লাহর আনুগত্য ও 
এবাদতে তাকওয়া অর্জন । সেহরির সময় ঘুম থেকে জাগা যা ক্ষমা 
ও দোয়ার জন্য একটি উপযুক্ত সময়। এ ছাড়া ফজরের জামাতে 
শরিক হওয়া ও আহলে কিতাবের বিপরীত সেহরি খাওয়ার মাধ্যমে 
সম্ভব । 

২. সুন্নত হলো সূর্য ডুবার সাথে সাথে খেজুর দ্বারা দেরী না করে 
তাড়াতাড়ি ইফতারি করা যদি খেজুর না থাকে তবে পনি দ্বারা । 
আর পানিও না থাকলে হালাল সহজ-সাধ্য যে কোন খাদ্য-পানীয় 
দ্বারা । যদি কিছুই না পায় তবে অন্তর দ্বারা ইফতারির নিয়ত করা । 

ঝ্ রোজাদারের শরীরের সংরক্ষিত সুগার থেকে একটা অংশ ক্ষয় হয়। 
আর মানুষের স্বাভাবিক সুগারের চাইতে যখন ঘাটতি হয়, তখন 
রোজাদার দুর্বলতা, অলসতা, চোখে সরিষার ফুল দেখা অনুভব 
করে। তাই যখন খেজুর খাই, তখন আল্লাহর ইচ্ছায় তার ঘাটতি 
সুগার ও হারিয়ে যাওয়া প্রফুল্লাতা ফিরে আসে । 

ঝঞ্চ রোজাদারকে ইফতারি করানো সুন্নত । যে রোজাদারকে ইফতারি 
করাবে সে তার অনুরূপ সওয়াব পাবে এবং এতে করে রোজাদারের 
কোন নেকি কমানো হবেনা । 

৩. রোজাদারের জন্য সুন্নত হলো বেশী বেশী জিকির ও দোয়া করা । 
ইফতারি খাওয়ার শুরুতে “বিসমিল্লাহ” আর শেষ হলে “আল-হামদু 
লিল্লাহ” বলা । আর ইফতারি খাওয়ার সময় বলবে: 
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“যাহাবাষ্যমায়ু ওয়াবৃতাল্লাতিল ‘উরুক, ওয়া ছাবাতাল আজ্ুরু 

ইন্শাআল্লাহ ৷” 

8৪. রোজাদার ও অন্যদের জন্য দিনের যে কোন সময় মেসওয়াক করা 
সুন্নত । চাই তা দিনের প্রথমে হোক বা শেষে হোক । 

৫. রোজাদারকে কেউ গালি দিলে বা তার সাথে ঝগড়া করলে বলবে: 
আমি রোজাদার, আমি রোজাদার । আর যদি দাড়িয়ে থাকে তবে 
বসে যাবে। 

৬. রোজাদারের জন্য বেশী বেশী নেকির কাজ করা সুন্নত । যেমন: 
জিকির, কুরআন তেলাওয়াত, দান-খয়রাত, ফকির ও অভাবীদের 
সাহায্য-সহযোগিতা, তওবা ও ইত্তিগফার, তাহাজ্জুদের সালাত, 
আত্মীয়তা সম্পর্ক অটুটকরণ ও রোগীদের পরিচর্যা ইত্যাদি । 

৭. রমজানের রাত্রিগুলিতে এশার সালাতের পরে তারাবির নামাজ আদায় 
করা সুন্নত । (বেতরসহ এগার রাকাত বা বেতরসহ তের রাকাত) 
ইহাই হচ্ছে সুন্নত । আর যে এর চেয়ে অধিক পড়তে চায় তার জন্য 
কোন অসুবিধা নেই । আর যে ইমামের সাথেই তারাবির সালাত শেষ 
করে বের হবে তার জন্য সমস্ত রাত্রির কিয়ামের নেকি লেখা হবে। 

৮. ঈদের দিন সুন্নত হচ্ছে ঈদের সালাত আদায় করতে যাওয়ার পূর্বে 
বেজোড় খেজুর খাওয়া । 

৯. কোন নফল রোজাদারকে দিনের বেলা খানাপিনার জন্য আহ্বান 
করলে সুন্নত হলো সে বলবে: আমি রোজাদার; কারণ নবী $%-এর 
বাণী: 
we el « EMEA FS eb si EEE 13] » 

“যখন তোমাদের কোন রোজাদারকে খাওয়ার জন্য আহ্বান করা হয় 

তখন সে যেন বলে: আমি রোজাদার ।”২ 


১০. রোজাদার ও অন্যান্যদের জন্য সুন্নত হলো যখন কোন জাতি বা 
ব্যক্তির নিকট খাবে তখন বলবে: 


১. হাদিসটি হাসান, আবূ দাউদ হাঃ নং ২৩৫৭ 
২.মুসলিম হাঃ নং ১১৫০ 
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« Kalai kis Clg 50 kwh I pata tts Sf» 
eb cpl 29১ ESE 
“আফতারা ইন্দাকুমুস স-য়িমূন, ওয়া আকালা ত্ব‘আমাকুমুল আবরার, 
ওয়া সনল্লাত ‘আলাইকুমুল মালাইকাহ্‌ 
ঝট রমজানে উমরা করা সুন্নত; কারণ নবী [%] বলেছেন: 


Ld. SALE A Ph SA Tlihe. BAGH LL 
ale Gia, Kg Lod 9 or JS UVES SS BPE OU...» 


“রমজানে একটি উমরা করা হজ্বের সমান বা আমার সঙ্গে হজ্ব করা ।”২ 
ঝট যদি কোন ব্যক্তি রমজানের শেষ দিনে উমরার ইহরাম বাধে এবং 
উমরা রমজানেই হয়েছে বলে ধরা হবে; কারণ সে যে সময় উমরার 
ইহরাম বেঁধেছিল সে সময় ছিল রমজান । 
১১. রমজানের শেষ দশকে সুন্নত হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার এবাদতে বেশী 
জাগানো । 
ঝ লাইলাতুল কদরের ফজিলত: 
লাইলাতুল কদর তথা কদরের রাত্রি একটি মর্যাদাপূর্ণ মহিমান্বিত 
রাত। এ রাতে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের নির্ধারণ হয়। সারা বছরের 
রিজিক, হায়াত-মওত ও অবস্থার আবর্তন-বিবর্তন নির্দিষ্ট করা হয় । 
রমজানের শেষ দশকের বেড়োজ রাত্রিগুলোতে লাইলাতুল কদর হওয়াটা 
আশা করা যায়। আর লাইলাতুল কদর সবচেয়ে ২৭ তারিখে হওয়াটা 
বেশী সম্ভবপর । 
ঝ লাইলাতুল কদরের বৈশিষ্ট্য: 
লাইলাতুল কদর এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। আর এক 
হাজার মাস হচ্ছে ৮৩ বছর ৪ মাস । তাই এ রাত্রি জাগরণ করা ও এর 
বিশেষ দোয়া বেশী বেশী পাঠ করা মুস্তাহাব । 


১.হাদিসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩৮৫৪ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৭৪৭ 
২.বুখারী হাঃ নং ১৮৬৩ মুসলিম হাঃ নং ১২৫৬ শব্দ তারই 
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১. আল্লাহর বাণী: 
LE AIO AH UBT OO A HS SAGs 
LEHLO fH Foi SG C0 KA HO i 
e-00EC Fe 
“নিশ্চয়ই আমি একে (আল-কোরআন) নাজিল করেছি লাইলাতুল 
কদরে। আর আপনি কি জানেন লাইলাতুল কদর কি? লাইলাতুল কদর 
হচ্ছে এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে 
ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিবরিল) অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার 
নির্দেশক্রমে । এটা নিরাপত্তা যা ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত অব্যহত 
থাকে” [ সূরা কদর: ১-৫] 
A 2 45 06 al ole is li lo Ae Bs dl 2) BR tf 
le Gis, dS Lp UE Gd Ht US Gy Ad 
২. আবু হুরাইরা [&] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [$] থেকে বর্ণনা করেন। 
তিনি [8] বলেছেন: “যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে 
লাইলাতুল কদরের কিয়াম করে তার পূর্বের গুনাহসমূহ মাফ করে 
দেওয়া হয়৷” 
A st Cle 1 CH 1 al Jp GCDB UG pe dl 0) i 
Ob Cod EF HE Ol ply 82 06 ¢ G3 JHC 8 
wb nl Sh pl +l. «us 
৩. আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসুলুল্লাহ [$]কে 


বললাম: হে আল্লাহর রসূল! যদি আমি লাইলাতুল কদর বুঝতে পারি 
তবে কি বলব? তিনি [|] বললেন: তুমি বলবে: 


১. বুখারী হাঃ নং ১৯০১ মুসলিম হাঃ নং ৭৬০ 
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A KONA Bis Lg Gs 
Ab Hl Sb pl Ks 2b all C5 ES FE Ul gly 


“আল্লাহুম্মা ইন্নাকা ‘আফুওবুন কারীমুন তুহিব্বুল ‘আফওয়া ফা'ফু 
‘আন্নী ৷” 

হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল ও মহৎ ,তুমি ক্ষমা করা পছন্দ কর অতএব, 
আমাকে ক্ষমা কর। 


১.হাদিসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ৩৫১৩ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩৮৫০ 
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৫-নফল রোজা 
ঝ নবী [$]-এর রোজা ও ইফতারি নিয়ম: 
12 leg se dt Glo dl Ble 0:00 Cs Ai 2) Ale ol 
2 324 GEL UV 0 BUN IA SS bray UA) 7 BS We 
wb si. Bai UNG 0 Bi 4 
১. ইবনে আব্বাস [|] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [ু! রমজান 
মাস ব্যতীত আর অন্য কোন মাসে পূর্ণ রোজা রাখেননি । আর তিনি 
যখন রোজা রাখতেন তখন বলা হত: তিনি বুঝি আর রোজা 


ছাড়বেন না। আর যখন ছাড়তেন তখন বলা হত: তিনি বুঝি আর 
রোজা রাখবেন না।”” 


[) [) 2 AA 2 2 [) £ ট GE 5 ET 
slo Al dm) ON U4 AE lL 2) HL op ol eo SE AS 
EN CANS PEAS FS EG tise CALNE CF SA oege BABY 
UE Sr P23 ce P20 OF ES SS A 0 IR ln $F 
ESE VES 8 La LGAs CEES s sre Bie SRA LE 
UU U9 446 UL Glas fA op HG OF SLES U ONT Lh A GRY UO 

Sl pl. 0 0) 


২. হুমাইদ (রহ:) থেকে বর্ণিত তিনি আনাস [4]কে বলতে শুনেছেন 
যে, রসুলুল্লাহ [] কোন মাসের রোজা রাখতেন না, যার ফলে 
আমরা ধারণা করতাম যে, তিনি এ মাসে রোজা রাখবেন না। আর 
যখন কোন মাসের রোজা রাখতেন তখন আমরা ধারণা করতাম যে, 
তিনি আর এ মাসে রোজা ছাড়বেন না। আর রাত্রির প্রতিটি অং 
তাকে নামাজ পড়তে বা ঘুমাতে দেখতে চাও দেখতে পাবে।”২ 
(অর্থাৎ কোন রাত্রে প্রথম ভাগে কোন রাত্রে মধ্যভাগে আর কোন 
রাত্রে শেষ ভাগে) 


১.বুখারী হাঃ নং ১৯৭১ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১১৫৭ 
২. বুখারী হাঃ নং ১৯৭২ 
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ঝঁ রোজার প্রকার: 

রোজা দুই প্রকার: 

পর্ ফরজ রোজা যেমন: রমজানের রোজা । 

/্ নফল রোজ: ইহা দুই প্রকার: 

(ক) সাধারণ নফল রোজা । 

(খ) নির্দিষ্ট নফল রোজা। আর এগুলোর একটি অপরটি হতে 

তাকিদপূৰ্ণ ৷ 

নফল রোজার বহু সওয়াব এবং অধিক প্রতিদান আছে। আর ফরজ 

রোজার মধ্যে কোন প্রকার ক্রটি-বিচ্যুতি হলে নফল রোজা তার 

পরিপূরক হবে । 

Ee) a fo 5 J) :% al Js 6:00 As Fl ) 5A a ez 

Pe EON bp Le bal) aw SAUD SSG Ca dy ST 

Le Fl of IS AG of of HC OG LR UY CE BS 

ye dl ip Cb lah ss Uf oo sod rd sg 

wea CH SW Tp BS EA OE silal s 
oo | “le Gi 

আবু হুরাইরা [4%] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [$] বলেছেন: 

“আল্লাহ বলেন: বনি আদমের প্রতি আমল তার জন্যে । কিন্তু সিয়াম 

ব্যতিরেকে; ইহা একমাত্র আমার জন্যে যার প্রতিদান আমি নিজে দান 

করব । সিয়াম ঢাল স্বরূপ । তোমাদের কেউ যখন সিয়াম রাখবে সে যেন 

অসার কথা না বলে এবং চিল্লাচিল্পী না করে। যদি তাকে কেউ গালি দেয় 

তাহলে সে বলবে আমি একজন রোজাদার মানুষ ৷ যার হাতে মুহাম্মদের 

জীবন তার কসম! রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকটে মেস্কের 

সুগদ্ধির চাইতে অধিক সুগন্ধ । রোজাদারের জন্যে দুটি আনন্দ যাতে সে 

খুশি করে। (১) যখন সে এফতারি করে তখন আনন্দ করে। (২) যখন 

সে তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত করবে তখন সে তার রোজা দ্বারা 
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আনন্দিত হবে৷” 

ঝ নফল রোজার প্রকারসমূহ: 

১. সর্বোত্তম নফল রোজা দাউদ [3%৷]-এর রোজা । এক দিন রোজা 
আর এক দিন বেরোজা । 

২. রমজানের পরে সর্বোত্তম রোজা মোহররম মাসের রোজা । আর 
আশুরার (দশ তারিখের) রোজা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এরপর নয় 
তারিখের রোজা । দশ তারিখের রোজা গত এক বছরের গুনাহকে 
মাফ করে দেয়। আর ইহুদিদের সাথে বিপরীত করার জন্য 
মোহররমের দশ তারিখের সাথে নয় তারিখ রোজা রাখা মুস্তাহাব । 

৩. শাওয়াল মাসের ৬টি রোজা । রসূলুল্লাহ [%] বলেছেন: 


i) EAMES NN bo, 0 AOE OL TA x2 Hit By 
লে পা «ৰ Al LE ON J op bn bal 5 US) ri > 


“যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখার পরে শাওয়াল থেকে ৬টি রোজা 

রাখল ইহা যেন সারা বছরের রোজা হল ।”২ 

ইহা ঈদের পরে একাধারে ৬টি রোজা রাখা উত্তম কিন্তু যদি বিচ্ছিন্নভাবে 

রাখে তবুও জায়েজ । 

8. প্রতি মাসে ৩দিন রোজা । ইহা সারা বছরের রোজা সমান। আর 
সুনৃত হলো “আইয়ামে বীষ” তথা প্রতি চন্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ 
তারিখের রোজা রাখা। অথবা সোমবার ও বৃহস্পতিবার এবং তার 
পরের সোমবার । ইচ্ছা করলে মাসের শুরু থেকে রোজা রাখবে 
অথবা শেষ থেকে রাখবে । 

৫. যিলহজ্ব মাসের প্রথম ৯ দিনের রোজা । এর মধ্যে যারা হঙ্রবের 
বাইরে আছেন তাদের জন্য সর্বোত্তম ৯ তারিখের রোজা; কারণ এ 
দিন আরাফাতের দিন। এ রোজা আগের এক বছর ও পরের এক 
বছরের পাপরাজি মিটিয়ে দেয়। 

৬. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রোজা রাখা । 


> বুখারী হা: নং ১৯০৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১১৫১ 
২.মুসলিম হাঃ নং ১১৬৪ 
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eld 6 di lo dl Casts 06 BE Ai 2) EIN das of 
«UF Ges 301 58 ig dn al Jo ff Cy BS oD UA 
| Ml EES 
আবু সাঈদ খুদরী [4] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসুলুল্লাহ [%] 
কে বলতে শুনেছি: “যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এক দিন 
রোজা রাখবে, আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর 
বছরের দূরত্ব সমান দূরে করে দিবেন” 
৭. শাবান মাসের প্রথমাংশে বেশী বেশী রোজা রাখা মুস্তাহাব । 


UIE bia 8 dl IJ) DE CG ge alt oo) Ls 
FE Flee EC BE dt I CI OY brad UU So Vly od 

ile Si COUES  e Wie ST ES bg OLS Uj 
আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ [%] যখন (নফল) 
রোজা রাখতেন তখন আমরা বলতাম তিনি বুঝি রোজা ছাড়বেন না। 
আর যখন ছাড়তেন তখন আমরা বলতাম তিনি বুঝি রোজা রাখবেন না । 
আর রসুলুল্লাহ [$]কে রমজান ছাড়া অন্য কোন মাস পুরা রোজ রাখতে 
দেখেনি । আর শাবান মাসের চাইতে বেশি অন্য কোন মাসে রোজা 
রাখতেও দেখেনি ৷* 

৮. প্রতি সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোজা । এ দুই দিনে 
বান্দার আমল আল্লাহর নিকটে পেশ করা হয়। তাই এই দুই দিনে 
রোজা রাখা মুস্তাহাব । আর সোমবার বৃহস্পতিবারের চেয়ে বেশী 
তাকিদপূৰ্ণ ৷ 
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আবু কাতাদা আনসারী [4] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [$রাকে তার রোজা 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়---- এতে রয়েছে একদিন রোজা রাখা আর 
এক দিন না রাখার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: “ইহা হচ্ছে 
আমার ভাই দাউদ [%%৷]-এর রোজা ।” তাকে সোমবারের রোজা 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন: “এই দিনে আমি জন্ুগ্রহণ করেছি 
এবং এই দিনেই আমি নবী হয়েছি বা আমার প্রতি অহী নাজিল 
হয়েছে।” আর আরাফাতের দিনের রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে 
বলেন:“এই রোজা এক বছর পূর্বের ও এক বছর পরের গুনাহ মাফ করে 
দেয়।” তাকে আশুরার দিনে রোজা রাখার ফজিলত জিজ্ঞাসা করা হলে 
বলেন:“এই রোজা পূর্বের এক বছরের গুনাহ মাফ করে দেয়” 

ঝঁ শনিবার ও রবিবার রোজা রাখার বিধান: 
শনি ও রবিবার রোজা রাখা উত্তম; কারণ এই দুই দিন 

মুশরেকদের ঈদের দিন। তাই এ দিনে রোজা রাখলে তাদের বিপরীত 

হবে। আর মুসাফিরের জন্য আরাফাতের ও আশুরার দিনে রোজা রাখা 
মুস্তাহাব; কারণ এর সময় চলেগলে সুযোগ হারিয়ে যাবে। 

ঝ যে সকল দিনে রোজা রাখা হারাম তা হলো: 

১. দুই ঈদ-ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা, সন্দেহের দিন তথা শাবান 
মাসের ৩০ তারিখ রমজান হতে পারে মনে করে, আয়্যামে তাশরীক 
তথা যিলহজ্ব মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ । কিন্তু তামাত্ব ও 
কেরান হজ্বৃকারীর জন্যে হাদী জবাই করার সামর্থ না থাকলে তার 
পরিবর্তে রোজা রাখা জায়েজ । এ ভাবে প্রতি দিন রোজা রাখা ও 
হাজি সাহেবদের জন্য আরাফাতের দিন রোজা রাখা মকরুহ । 


১.মুসলিম হাঃ নং ১১৬২ 
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২. সমস্ত রজব মাসকে রোজা রাখার জন্য নির্দিষ্ট করা মকরুহ ৷ অনুরূপ 
মকরুহ শুধুমাত্র জুমার দিন রোজা রাখা; কারণ ইহা মুসলমানদের 
সাপ্তাহিক ঈদের দিন। 

৩. স্ত্রীর জন্য স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া নফল রোজা রাখা 
জায়েজ নেই । কিন্তু রমজানের রোজা এবং রমজানের কাজার 
সময়কাল হলে স্বামীর অনুমতি ছাড়াই রোজা রাখা জায়েজ । 

ঝ রমজানের কাযা রোজার পূর্বে শাওয়ালের ৬টি রোজা রাখার বিধান: 
যার প্রতি রমজানের রোজা কাজা আছে সে যদি শাওয়ালের ৬টি 

রোজা রাখে তবে সে উল্লেখিত সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। বরং সে 

প্রথমে রমজানের রোজা পূরণ করবে অত:পর শাওয়ালের ৬টি রোজা 
রাখবে; যাতে করে সওয়াব হাসিল করতে পারে। 

ঝ নফর রোজা ভেঙ্গে দেওয়ার বিধান: 
যদি কেউ নফল রোজা রাখার পর ভেঙ্গে দিতে চায়, তবে ভেঙ্গে 

দেওয়া জায়েজ । আর নফল রোজার জন্য দিনের বেলা নিয়ত করা 

জায়েজ, রাত্রি থেকে নিয়ত করা জরুরী নয়। আর চাইলে ভেঙ্গে দিতে 
পারে এবং পরে কাজা করা জরুরি নয়। 
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উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [%ু] 
আমার নিকটে প্রবেশ করে বললেন: তোমাদের নিকট কিছু আছে? 
আমরা বললাম: না, তিনি বললেন: তাহলে আমি রোজা থেকে গেলাম । 
এরপরে অন্য এক দিন তিনি আমাদের নিকটে আসলে আমরা বললাম: 
হে আল্লাহর রসূল! আমাদেরকে হাইস (এক প্রকার খাদ্য) হাদিয়া 
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দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন: “আমাকে উহা দেখাও। আমি রোজা 
রেখে প্রভাত করেছি কিন্তু এখন খাব” 
ঝ নফল রোজার ব্যাপারে নবী [%]-এর সুন্নত: 

নবী [$]-এর নফল রোজা তিন প্রকার: 
প্রথম: যে ব্যাপারে নবী [$] উৎসাহিত করেছেন এবং তিনি নিজে সর্বদা 
রেখেছেন যেমন: প্রতি মাসে তিনটি ও ১০ই মুহাররমের রোজা । 
দ্বিতীয়: যে ব্যাপারে উৎসাতি করেছেন এবং তার অধিক রোজা 
রেখেছেন যেমন: শাবান মাসের রোজা । 
তৃতীয়: যে ব্যাপারে উৎসাতি করেছেন কিন্তু নিজে কখনো রেখেছেন 
বলে সাব্যস্ত না যেমন: শাওয়ালের ৬টি রোজা, একদিন পরপর রোজা ও 
মুহাররম মাসের রোজা আর ইহা তার ব্যস্ততার কারণে । 


১.মুসলিম হাঃ নং ১১৫৪ 
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ঝ এতেকাফ: এতেকাফ হলো নারী হোক বা পুরুষ হোক আল্লাহর 
এবাদতের উদ্দেশ্যে বিশেষ পদ্ধতিতে মসজিদে অবস্থান করাকে 
নিজের উপর অপরিহার্য করে নেওয়া । 

ঝ এতেকাফের সূক্ষ্ম বুঝ: 
এতেকাফ হচ্ছে নিজের নফসকে আল্লাহর এবাদতে আবদ্ধ করা ও 

তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা। আর সমস্ত মখলুক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা 

ও অন্তরকে আল্লাহর জিকির থেকে ব্যস্তকারী সকল জিনিস থেকে শূন্য 

করা । 

ঝঁ এতেকাফের হুকুম: 
এতেকাফ যে কোন সয়ম করা জায়েজ এবং রোজা ছাড়াও করলে 

সহীহ হবে। আর এতেকাফ করার নজর মানলে ওয়াজিব হয়ে যাবে। 
এতেকাফ রমজান মাসে করা সুন্নত । আর উত্তম ও তাকিদিপূর্ণ হলো 
রমজানের শেষ দশ দিনে করা । অন্যান্য মসজিদ ছাড়া মসজিদে হারাম 
অথবা মসজিদে নববীতে কিংবা মসজিদে আকসায় করা সর্বোত্তম । যদি 
নিম্নমানের মসজিদে করা চলবে না। কিন্তু যদি নিম্নমানের মসজিদ 
জায়েজ । 

ঝ এতেকাফ সহীহ হওয়ার জন্য শর্তসমূহ: 
এতেকাফের জন্য শর্ত হলো: ইসলাম, এতেকাফের নিয়ত এবং 

এমন মসজিদে যেখানে সালাতের জামাত কায়েম হয়। আর রোজা রাখা 

অবস্থায় করা উত্তম । 

ঝ নারীর জন্য তার অভিভাকের অনুমতিক্ৰমে যদি ফেৎনার নিরাপত্বা ও 
মাসিক খতু বা প্রসূতি থেকে পবিত্র হয় তাহলে মসজিদে এতেকাফ 
করা জায়েজ ৷ তার প্রতি ওয়াজিব হলো নারীদের জন্য নির্দিষ্ট তাবু 
বা স্থানে পুরুষ হতে দূরে থেকে এতেকাফ করা । 
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ঝ হত্তেহাযা (প্রদর) অবস্থায় নারীর এতেকাফ করা জায়েজ । তবে 
মসজিদ যেন নোংরা না হয় সে ব্যাপারে সাবধান থাকবে । 

ঝ সর্বোত্তম মসজিদ হচ্ছে মাসজিদুল হারাম । সেখানে এক ওয়াক্ত 
সালাত আদায় করলে এক লক্ষগুণ বেশী সওয়াব পাওয়া যাবে। 
এরপর মাসজিদে নববী যেখানে সালাত আদায় করলে এক হাজার 
গুণ বেশী সওয়াব মিলবে। এরপর মাসজিদুল আকসা যেখানে 
সালাত আদায় করলে ২৫০ গুণ বেশী সওয়াব হবে। 

ঝ এতেকাফ করার জন্য নজর মানার বিধান: 
যদি কেউ উল্লেখিত তিনটি মসজিদের কোন একটিতে সালাত বা 

এতেকাফের নজর মানে তাহলে তার প্রতি তা পূরণ করা জরুরী । আর 
যে ব্যক্তি সালাত বা এতেকাফ অন্য কোন মসজিদে নজর মানবে তার 
প্রতি সেখানেই করা জরুরী হবে না। কিন্তু শরিয়তের বিধিমালা অনুযায়ী 
হতে হবে। তাই তার যে কোন মসজিদে সালাত আদায় বা এতেকাফ 
করলে চলবে । 

ঝ এতেকাফের শুরু ও শেষ: 

১. যে ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট সময়ে এতেকাফ করার নজর মানবে যেমন: 
আমার প্রতি রমজানের এক সপ্তাহ একেতাফ ৷ সে প্রথম রাত্রির সূর্য 
ডুবার পূর্বে এতেকাফের স্থানে প্রবেশ করবে এবং শেষ দিনের সূর্য 
ডুবার পরে বের হবে। 

২. যদি রমজানের শেষ দশ দিনে এতেকাফ করতে চায় তবে 
এতেকাফের স্থানে ২১ শে রমজানের রাত্রির সূর্য ডুবার পূর্বে প্রবেশ 
করবে এবং রমজানের শেষ দিনের সূর্য ডুবার পরে বের হবে। 

ঝ এতেকাফকারী কি করবে: 

১. এতেকাফকারী জন্য বেশী বেশী বিভিন্ন ধরনের নফল এবাদত করা 

মুস্তাহাব । যেমন: কুরআন তেলাওয়াত, জিকির, দোয়া, ইস্তিগফার, বেশি 

বেশি নফল সালাত, তাহাজ্জুদ । আর অপ্রয়োজনীয় জিনিস ও কথা বা 
কাজ থেকে বিরত থাকা । 

২. এতেকাফকারীর জন্য পেশাব-পায়খা, ওযু, জুমার সালাত, খানাপিনা 

ইত্যাদির জন্য বের হওয়া জায়েজ । আর যদি এতেকাফের শুরুতে কোন 
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রোগীকে দেখা-শুনার বা কারো জানাজাতে হাজির হওয়ার শর্ত করে 

থাকে তবে সে জন্য বের হওয়া জায়েজ । অনুরূপ তার প্রতি যার হক 

রয়েছে তার জানাজায় হাজির হওয়া যেমন: বাবা-মার কোন একজন 

কিংবা নিকটাত্মীয়-স্বজন । 

৩. স্ত্রীর জন্য এতেকাফরত স্বামীর সাথে সাক্ষাত করা ও তার সাথে কিছু 

সময় আলাপ করা জায়েজ আছে । অনুরূপ পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবের কেউ 

সাক্ষাত করতে চাইলে জায়েজ । 

ঝ এতেকাফের সর্বোত্তম সময়ঃ 
এতেকাফের সর্বোত্তম সময় হচ্ছে রমজানের শেষ দশ দিন। যদি 

পুরা দশ দিন না করে তবুও জায়েজ ৷ কিন্তু যদি দশ দিনের নজর মেনে 

থাকে তবে পুরা দশ দিন করতে হবে। 

ঝ্চ রমজানের শেষ দশ দিন নারী-পুরুষ সকলের জন্য এতেকাফ করা 
সুন্নত । 

dl se dl of Ls xls di oe indi C5 Ge dl 2) LE 

GSE 5 Ml OY SS OE Se FN Peal USS US AS Sle 

we Gi. 0 Sp 


আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [$%] তার সারা জীবন 
রমজানের শেষ দশ দিন এতেকাফ করতেন। অত:পর নবী [&ু]-এর 
মৃত্যুর পর তার স্ত্রীগণ এতেকাফ করেন৷” 
ঝ যা করলে এতেকাফ বাতিল হয়ে যায়: 

অপ্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হলে এতেকাফ বাতিল হয়ে যাবে। 
অনুরূপ স্ত্রী সহবাস করলে, মুরদাত হয়ে গেলে, নেশাগ্রস্ত হলে। নারী- 
পুরুষের জন্য মসজিদে এতেকাফ অবস্থায় বা অন্য কোন সময় ঘুমানো 
জায়েজ আছে। 


১.বুখারী হাঃ নং ২০২৬ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১১৭২ 
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ঝচ প্রয়োজনে মাঝে মধ্যে মসজিদে ঘুমানো জায়েজ যেমন: কোন 
আগন্তক ও ফকির যার কোন আবাস নেই । কিন্তু মসজিদকে 
ঘুমানোর জায়গা বানানো নিষেধ তবে এতেকাফকারী ইত্যাদি ছাড়া । 
ঝ এতেকাফের সময়-সীমা: 
যে কোন সময় বা কালে চাই দিনে বা রাত্রে কিংবা কিছু নির্দিষ্ট দিনে 
এতেকাফ করা জায়েজ । 
SCN alr 5 0 I Hf ie dl 25 wsdl oi pb 
ade Al lo dl HS I oradl nal 3 US of lala 
als gin, US USGL BIS yl 


১. উমার ইবনে খাত্তাব [|] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হে আল্লাহর 
রকুল! আমি জাহে লয়াতের যুগে মাসজিদুল হারামে এতেকাফ করার 
নজর মেনে ছিলাম নবী [%] বললেন: তোমার নজর পূরণ কর । 
তখন তিনি একটি রাত্রি এতেকাফ করেন” 


8 USE lo) ale dln So dl OS :U6 5 di 2) HR tf 

«UY apse OF 33 nd Gi Boll ON Ob of B30 Ca FS 

f 5 

২. আবু হুরাইরা [&] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [%্ু] প্রতি 

রমজানে দশ দিন করে এতেকাফ করতেন । অত:পর যে বছরে তিনি 
মৃত্যুবরণ করেন সে বছরে ২০ দিন এতেকাফ করেন ।”২ 


১.বুখারী হাঃ নং ২০৪২ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৬৫৬ ঈমান পর্বে 
২বুখারী হাঃ নং ২০৪৪ 
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৬- হজ্ব ও উমরার অধ্যায় 
এতে রয়েছে: 
হন্তবের অর্থ, হুকুম ও ফজিলত ৭ উমরা পালনের পদ্ধতি 


ইহরাম বাধার মীকাতসমূহ ৮ হজ্ব পালনের পদ্ধতি 

ইহরাম বাধার পদ্ধতি ৯ হজ্ব ও উমরার আহকাম 
ফিদ্য়া ১০ মসজিদে নববীর জিয়ারত 
৫ হঙ্তবের প্রকার ১১ হাদী, কুরবানি ও আকীকা 


উমরার অর্থ ও তার হুকুম 
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“নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই 
হচ্ছে এ ঘর, যা বাক্ধায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য 
হেদায়েত ও বরকতময় । এতে রয়েছে মাকামে ইবরাহীমের মত 
প্রকৃষ্ট নিদর্শন । আর যে লোক এর ভেতরে প্রবেশ করেছে, সে 
নিরাপত্তা লাভ করেছে। আর এ ঘরের হজ্ব করা হলো মানুষের উপর 
আল্লাহর উপর আল্লাহর প্রাপ্য; যে লোকের সামর্থ রয়েছে এ পর্যন্ত 
পৌছার। আর যে লোক তা মানে না-আল্লাহ সারা বিশ্বের কোন 
কিছুরই পরোয়া করেন না” [সূরা বাকারা: ৯৬-৯৭] 
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৬ - হজ্ব ও উমরার অধ্যায় 


১- হজ্তবের অর্থ, বিধান ও ফজিলত 


ঞ হভৃ: বিশেষ কার্যাদি আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ [%]-এর 
সুন্নত মোতাবেক নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদন করার নাম 
হজ্ব । 

ঞ বাইতুল হারামের মর্যাদা: 
আল্লাহ তা‘আলা বাইতুল হারাম তথা কা'বাকে মর্যাদাশীল 

বানিয়েছেন। তাই মাসজিদুল হারামকে কাবার আঙ্গিনা বানিয়ে 
দিয়েছেন। আর মন্কধাকে বানিয়েছেন মাসজিদুল হারামের আঙ্গিনা । 
অনুরূপ ইহরাম বাধার মীকাতসমূহকে করেছেন মক্কার আঙ্গিনা। আর 
আরব উপদ্বিপকে আঙ্গিনা করেছেন মীকাতসমূহের। এসব বাইতুল 
হারামের মর্যাদা ও সম্মান বাড়ানোর জন্য । 

আল্লাহর বাণী: 

ET a3 OY A SS BL BH HLA LSS wi HY 3 

LES AEs of Fs As Cok ALS LS LE 2 

AV 91 ole JET 


“নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে মক্কায় নির্মাণ করা হয়েছে। 
ইহা বিশ্ব জাহানের জন্য হেদায়েত ও বরকতময় । এতে রয়েছে “মাকামে 
ইবরাহীম’-এর মত প্রকৃষ্ট নির্দিশন। আর যে লোক এর ভিতরে প্রবেশ 
করেছেন সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। আর যে সকল মানুষ আল্লাহর 
ঘরপর্যন্ত পৌছাতে সক্ষম আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ ঘরের হজ্ব করা তাদের 
প্রতি ফরজ । যদি কেউ অস্বীকার করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র 
বিশ্ববাসী হতে প্রয়োজনমুক্ত ৷” [সূরা আল-ইমরান: ৯৬-৯৭] 


0d 


27 তের পালে ০০ ADA 
lor GF Ul ob AS 2 IL 2) 


eA 
ed 
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ঝ হজ্বের সোন্দর্য ও রহস্য-তাৎপর্য: 

১. হজ্ব হচ্ছে ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও মুসলিম উম্মার এক্যের বাস্তব এক 
নিদর্শন । যার ফলে হন্রবের মাঝে বিলিন হয়ে যায় জাতি, রঙ, ভাষা, 
দেশ ও শ্রেণীর ভেদাভেদ ৷ আর প্রকাশ পায় আনুগত্য ও ভ্রাতৃত্বের 
হকিকত। সকলেই একই রঙের পোশাক পরে একই কিবলামুখী 
হয়ে একই আল্লাহর এবাদত করে। 

২. হজ্ব এমন একটি মাদরাসা যেখানে সকলে ধৈর্যের বাস্তব প্রশিক্ষণ 
গ্রহণ করে। এতে আখেরাত ও তার ভয়াবহতার কথা স্মরণ করে। 
আর এতে আল্লাহর বন্দেগির স্বাদ অনুভব করে। জানতে পারে তার 
প্রতিপালকের মহত্ব ও সমস্ত মখলুকের তার কি প্রয়োজন । 

৩. হজ্বের মৌসুম নেকি উপার্জনের এক বিরাট সুযোগ । এ সময় 
সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়, পাপরাজি মাফ করে দেওয়া হয়। 
বান্দা প্রতিপালকের সামনে দাড়িয়ে তার তাওহীদকে মেনে নেয়। 
স্বীকার করে তার গুনাহ ও তার হক আদায়ে অপারগতাকে ৷ তাই 
ফিরে আসে হজ্ব থেকে এ দিনের নিষ্পাপ শিশুর মত হয়ে যে দিন 
তার মা তাকে ভূমিষ্ট করেছিল। 

8. হজ্তে নবী-রসূলগণ (আ:)-এর অবস্থা ও তাদের এবাদতের কথা 
স্মরণ হয়। আরো স্মরণ হয় তাদের দাওয়াত ও জিহাদ এবং মহান 
চরিত্রের কথা হজ্বে নফসকে পরিবার ও সন্তান-সন্ততি ছেড়ে থাকার 
অভ্যস্ত করা হয় । 

৫. হজ্ব একটি মাপদণ্ড যার দ্বারা মুসলমানরা একে অপরের অবস্থা জ্ঞানী 
না অজ্ঞ কিংবা অভাবমুক্ত না অভাবী অথবা সঠিক আকিদার উপর 
কায়েম আছে না বিকৃতি ও বিচ্যুতি ঘটেছে ইত্যাদি উপলদ্ধি করতে 
পারে। 
হজ্ব ইসলামের একটি রোকন । নবম হিজরি সালে ইহা ফরজ হয় । 

হজ্ব প্রতিটি মুসলিম, স্বাধীন, সাবালক, বিবেকবান, সক্ষম ব্যক্তির উপর 

জীবনে একবার ফরজ । ফরজ হওয়ার পরে দেরী করা চলবে না। 

১. আল্লাহর বাণী: 
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LEH HAIL BH 

av v re 06 44 il 
“আর যে সকল মানুষ আল্লাহর ঘরপ যন্ত পৌছাতে সক্ষম আল্লাহর 
উদ্দেশ্যে এ ঘরের হজ্ব করা তাদের প্রতি ফরজ । যদি কেউ অস্বীকার 


করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী হতে প্রয়োজনমুক্ত ৷” 
[সূরা আল-ইমরান: ৯৭] 


AMY Hd dy) IU Ub ues dl i) FE of 
r=) BLS sl) AT rl dl dado HOF ot 
Ale Gi Kal +? UA 


২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [|] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [] 
বলেছেনে:“ইসলামের বুনিয়াদ পাচটি: (১) সাক্ষ্য প্রদান করা যে আল্লাহ 
ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই । (২) সালাত কায়েম করা । (৩) জাকাত 
প্রদান করা । (8) রমজানের সিয়াম রাখা । (৫) কা'বা ঘরের হজ্ব পালন 
করা”? 
ঝ হভৃ্‌ করতে সক্ষম কে: 

যার শরীর সুস্থ, সফর করতে সক্ষম, সফরের এমন পাথেয় ও বাহন 
যা কিছু ওয়াজিব যেমন: ঝণ পরিশোধ করা, পরিবারের ভরণ-পোষণের 
খরচ দেওয়া ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অতিরিক্ত সম্পদ থাকা । 
ঝ কার প্রতি হজ্ব ফরজ: 

যার শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ রয়েছে তার নিজেই হজ্ব করা 
ফরজ । আর যার আর্থিক সামর্থ আছে কিন্তু শারীরিক ক্ষমতা নেয় তার 
উপর ওয়াজিব হলো তার পক্ষ থেকে বদলি হজ্ব করানো । আর যার 
নয়। আর যার শারীরিক ও আর্থিক কোনটাই সামর্থ নেয় তার উপর 
থেকে হজ্ব রহিত । 


> বুখারী হা: নং ৮ ও মুসলিম হা: নং ১৬ শব্দ তারই 


www.QuranerAlo.com 


হজ্ব ও উমরার অধ্যায় 222 হজ্বের অর্থ, বিধান ও ফজিলত 


৫. যার নিকট হজ্ব করার মত আর্থিক সামর্থ নেয় তার জন্য জাকাত 
ফান্ড থেকে নেওয়া জায়েজ আছে; কারণ হজ্ব ফী সাবীলিল্লাহর 
অন্তৰ্ভুক্ত । 

ঝ হভৃ্‌ ও উমরার ফজিলত: 

Hail hadi sf feo les she dln clo sli U3) Of at HA af 

All J ১। »:U৬ ৫ Bo: KL wy all ৩ >: ¢ 

Ale Gin, CI 2 >: U6 ¢ 154 5:5 

১. আবু হুরাইরা [|] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসুলুল্লাহ [$%]ঁকে 
জিজ্ঞাসা করা হলো সর্বোত্তম আমল কি? তিনি [$$] বললেন: 
“আল্লাহ ও তার রসুলের উপর ঈমান আনা” জিজ্ঞাসা করা হলো 
অতঃপর কি? তিনি [%] বললেন: “আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ।” 
জিজ্ঞাসা করা হলো এরপর কি? তিনি [$%] বললেন: “মাকবুল তথা 
আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হজ্ব” 


ale Ga, KAA BUT, Ef 2) Ed 03 Cy wl 
২. আবু হুরাইরা [4] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [%&] বলেছেন: 
“যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হজ্ব করবে। আর অশ্লীল কথা, আচরণ, 
অন্যায় ও পাপাচার থেকে দূরে থাকবে। সে এঁ দিনের মত নিষ্পাপ 
শিশু হয়ে ফিরে আসবে যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল ।”২ 
57> 106 ls ale lv le alt 5 of LG di 25 FR of 
ale Gin. CLG UY sts Dod F974 EA CES HUST IA 
৩. আবু হুরাইরা [&%|] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর 
রসুলুল্লাহ [%%]কে বলতে শুনেছি:“এক উমরা থেকে অপর উমরা 


১.বুখারী হাঃ নং ১৫১৯ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৮৩ 
২বুখারী হাঃ নং ১৫২১ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৩৫০ 
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উভয়ের মাঝের পাপসমূহের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ এবং কবুল 
হজ্তবের একমাত্র প্রতিদান জান্নাত ।”* 
ঝ্ যদি কোন ব্যক্তির উপর হজ্ব ফরজ হওয়ার পরে হজ্ব না করেই মারা 
যায়, তবে তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে বদলি হজ্ব করার জন্য 
সম্পদ বের করার পর বাকি সম্পদ ভাগ-বণ্টন করতে হবে। 
ঝ মাহরাম পুরুষ ছাড়া মহিলাদের হজ্ব ও উমরা করার বিধান: 
নারীর উপর হজ্ব ফরজের শর্তের মধ্যে মাহরাম পুরুষ থাকা জরুরী । 
যেমন: স্বামী বা যার সঙ্গে তার স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম । যেমন: বাবা 
অথবা ভাই কিংবা ছেলে ইত্যাদি । যদি মাহরাম পুর্ষ মহিলার সঙ্গে 
যেতে অস্বীকার করে তবে তার উপর হজ্ব ফরজ হবে না। আর যদি 
মাহরাম পুরু্ষ ছাড়াই হজ্ব করে তবে সে পাপি হবে কিন্তু তার হজ্ব সহীহ 
হয়ে যাবে। 


ঝ সঙ্গে কোন মাহরাম পুরুষ ছাড়া নারীর জন্য সফর করা হারাম । চাই 
সে যুবতী হোক বা বুড়ি হোক । আর চাই তার সঙ্গে অন্যান্য নারীরা 
থাক বা একাকী হোক । আর সফর লম্বা হোক বা ছোট হোক; কারণ 
নবী [$] -এর বাণী: 

Ale Fis KOI 52 Ui AL BSI» 
“কোন নারী যেন মাহরাম পুরুষ ছাড়া সফর না করে।”২ 


ঝ বদলি হম্তবেরে বিধান: 

বয়োবৃদ্ধ বা এমন রোগ যা ভাল হওয়ার আশা নেয় কিংবা মৃত 
ব্যক্তির পক্ষ থেকে কেউ বদলি হজ্ব করতে চাইলে, সে তারই মীকাত 
থেকে ইহরাম বাধতে পারবে, যার বদলি হজ্ব করছে তার দেশ থেকে 
সফর আরম্ভ করা জরুরী নয়। বদলি হজ্ব করার জন্য আগে নিজের হজ্ব 
করে নেওয়া শর্ত । আর যার পক্ষ থেকে বদলি হজ্ব করা হচ্ছে, তাকে 
হজ্ব আদায়ের সময় ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত 
থাকতে হবে না । বরং যিনি বদলি হজ্ব করবেন তিনিই বিরত থাকবেন। 


১. বুখারী হাঃ নং ১৭৭৩ মুসলিম হাঃ নং ১৩৪৯ 
২. বুখারী হাঃ নং ১৮৬২ মুসলিম হাঃ নং ১৩৪১ 
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ale ln lo alt U5 te lee Uf CS U6 Es Ai Con) BU 
IG IE LG Gh Le of sl CHGS IGS Hr Hf by 
£0 Ge 5 HY ar I UIE sh alle BY Il 
US ৫ চোটি 55 5 4 06 ৪ লs০ U5 G8 roll es 
পা «5 পপ» 
বুরাইদা [4%] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ [3] নিকট বসে 
ছিলাম এমন সময় একজন মহিলা এসে বলল, আমি আমার মাকে একটি 
দাসী দান করেছিলাম এখন তিনি মারা গেছেন। বুরাইদা বলেন, নবী 
[%] বললেন:“তোমার প্রতিদান সাব্যস্ত হয়েগেছে, তুমি দাসীটিকে 
তোমার মীরাস হিসাবে ফেরৎ নিয়ে নাও । মহিলাটি বলল, হে আল্লাহর 
রসূল! আমার মার প্রতি একমাসের রোজা বাকি আছে, আমি তা তার 
পক্ষ থেকে রেখে নিব? তিনি [$%] বললেনঃ“ তার পক্ষ থেকে রোজা 
রেখে নাও” মহিলাটি আবার বলল, আমার মা কখনো হজ্ব করেননি, 
আমি তার পক্ষ থেকে বদলি হজ্ব পালন করব? তিনি [$%] বললেব:“ 
তুমি তোমার মার পক্ষ থেকে বদলি হজ্ব পালন কর”? 
ঝ শারীরিক অক্ষম ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে নফল হজ্ব বা উমরার জন্য 
অন্যকে ভাড়া দিয়ে বা ভাড়া ছাড়াই প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারে। 
ঝ্চ হভৃ্‌ করা অবস্থায় কেউ মারা গেলে তার হঙ্তে বাকি কার্যাদি কাজা 
করা প্রয়োজন নেই; কারণ সে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পড়তে 
পড়তে উঠবে। আর যে কোন সালাত আদায় করে না তার পক্ষ 
থেকে হজ্ব করা বা তার নামে দান-খয়রাত করা কোনটাই জায়েজ 
নেই; কারণ সে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী-ইসলাম থেকে খারিজ) । 


মাসিক খতুবতী ও প্রসূতির ইহরাম বাধার পদ্ধতিঃ 


*, মুসলিম হা: নং ১১৪৯ 
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মাসিক খতুবতী ও প্রসূতি নারীর জন্য গোসল করে হঙজ্রবের ইহরাম 
বাধা জায়েজ । সে তার ইহরাম অবস্থায় থেকে কাবা ঘরের তওয়াফ 
ছাড়া হজ্বের বাকি সমস্ত কাজ সম্পাদন করবে। পবিত্র হলে গোসল করে 
তওয়াফ শেষ করে এরপর ইহরাম খুলে হালাল হবে। 
আর যদি উমরার ইহরাম বাধে তবে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে 
এবং পবিত্র হলে গোসল করে উমরার কার্যাদি শেষ হওয়ার পর হালাল 


হবে। 
ক বেশী বেশী হজ্ব ও উমরা করার ফজিলত: 
le se ds Go sl J 08:08 ds 24S 5 di oe 
Eo 580 CF CHAN Gl OES CEG Sil Ed 5 ly 
et dl dy NG Dy Bord Cnlydtadily CALL aol 
| | hl 

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [4] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [] 
বলেছেন: “তোমরা হজ্ব ও উমরা একটার পর অপরটা কর; কারণ হজ্ব 
ও উমরা এ ভাবে অভাব ও গুনাহ দূর করে দেয় যেভাবে কামারের 
হাপর লোহা, সোনা ও রূপার মরিচা (জং) দূর করে। আর হজ্ব কবুল 
হলে তার একমাত্র প্রতিদান জান্নাত ৷” 
৬. একাধিকবার উমরা করার হুকুম: 

মক্কার বহিরাগত ব্যক্তির জন্য হজ্ব বা উমরা করার পর মক্কার হারাম 
এলাকা হতে বের হয়ে একাধিক বার নফল বা বদলি উমরা করা 
মকরুহ; কারণ ইহা বিদ‘আত । নবী [| অথবা তার সাহাবাগণ [] না 
রমজানে আর না রমজানের বাইরে কখনো একাধিক উমরা করেছেন। 
আর না আয়েশা (রা:)কে নির্দেশ করেছিলেন বরং তার মন খুশি করার 
জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন মাত্র । বারবার উমরা করার চাইতে কা'বা 
ঘরের তওয়াফ করা ও বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করাই উত্তম । 


১.হাদীসটি হাসান, আহমাদ হাঃ নং ২৬৬৯ সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ১২০০ দ্রঃ তিরমিযী হাঃ নং 
৮১০ শব্দ তারই 
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আর আয়েশা (রা:)-এর তানঈম থেকে উমরা করা এ খতুবতী 

মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট যারা হজ্তের সময় উমরা পূর্ণ করতে সক্ষম 

হয়নি। যেমন: আয়েশা (রা:)-এর অবস্থা ঘটেছিল। সুতরাং অন্যান্য 
নারীদের জন্যেই তো বৈধ নয় পুরুষদের জন্য তো দূরের কথা । 

যদি ছোট বাচ্চা হজ্বের ইহরাম বাধে তাহলে তা নফল হজ্ব হয়ে 
যাবে। বাচ্চা যদি পার্থক্য জ্ঞানের অধিকারী হয় তবে নারী-পুরুষের 
সাবালকরা যে ভাবে করবে সেভাবে সেও করবে। আর যদি পার্থক্য 
জ্ঞানের অধিকারী না হয় তাহলে তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক 
ইহ্রাম বাধবে এবং তাকে সঙ্গে করে তওয়াফ ও সাঈ করবে। আর 
জামারাতে তার পক্ষ থেকে কংকর নিক্ষেপ করবে। তবে উত্তম হলো হজ্ব 
বা উমরার যে সকল কাজ সে নিজে আদায় করতে পারবে তা করবে। 
আর যখন সে সাবালক হবে তখন তার প্রতি হজ্ব ফরজ হলে আবার 
তাকে ফরজ হজ্ব আদায় করতে হবে। 

ঝ চোট বাচ্চা বা দাস-দাসী হজ্ব আদায় করার পরে বাচ্চা সাবালক ও 
দাস-দাসী আজাদ হলে এবং হজ্ব ফরজ হলে প্রত্যেককে আবার 
ফরজ হজ্ব পালন করতে হবে । 

ঝ ছাটদের হজ্ৃ্‌ সহীহ হবে এবং যে তাকে হজ্ব করাবে সে তার সওয়াব 
পাবে। 


fad dm) LOUIE ere BATHS) IB do AF of 
wie ph 21 BD air UG 


ইবনে আব্বাস [4] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একজন মহিলা তার ছোট 
বাচ্চাকে তুলে ধরে বলল: হে আল্লাহর রসূল এর প্রতি হজ্ব আছে কি? 
তিনি [%%] বললেন: “হ্যা, আর তোমার জন্য রয়েছে সওয়াব ৷”? 


১.মুসলিম হাঃ নং ১৩৩৬ 
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ঝঁ কোন মুশরিকের জন্য মসজিদে প্রবেশের হুকুম: 

মসজিদে হারামে কোন মুশরেকের প্রবেশ করা বৈধ না। আর 
শরিয়তের উপকারার্থে বাকি সকল মসজিদে প্রবেশ করা জায়েজ । 
১. আল্লাহর বাণী: 


PAA ASAE ALAA নব Sr 2332 4, Pp KT LZ 

HIG SA TER IE SIE CB CAN UES 3 
Se 24 1৯৮ পে এপৰ ৰল ০22, 21০৭4 > 174 
AS 0 es on HES By Ae LES SG ING Lt I 


ARAEW LESLEY DT) 


“হ্‌ ঈমানদারগণ মুশরেকরা তো অপবিত্র । সুতরাং এ বছরের পর তারা 
যেন মাসজিদুল হারামের নিকট না আসে । আর যদি তোমরা দারিদ্রের 
আশংকা কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুণায় ভবিষ্যতে অভাবমুক্ত 
করে দেবেন । নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় ।” [সূরা তাওবা: ২৮] 


25 5 Ui los she A Go hl oni J ts HR ot 
GEG D5 Ab 0B A) ale i So dl a) £0 | 
4 0 of eal UG all 155 5 Ll lt 2 25 BS 
Ale Fe AU dE oe GU) 

২. আবু হুরাইরা [&] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [%&] নাজ্দ 
এলাকায় একটি অশ্ববাহিনী প্রেরণ করেন। তারা বনি হানীফা 
গোত্রের একজন মানুষকে পাকড়াও করে নিয়ে আসে । লোকটির 
নাম ছুমামা ইবনে উছাল। তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সহিত 
বেঁধে রাখা হয়। নবী [%%] লোকটির কাছে বের হয়ে বললেন: 


“ছুমামাকে ছেড়ে দাও ৷” ছুমামা ছাড়া পেয়ে মসজিদের নিকটে 
একটি খেজুরের বাগানে গিয়ে গোসল করে মসজিদে প্রবেশ করে 


www.QuranerAlo.com 


হজ্ব ও উমরার অধ্যায় 228 হজ্বের অর্থ, বিধান ও ফজিলত 


বলে: “আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আন্না মুহাম্মাদার 

রসুলুল্লাহ ।”" 
ঝ হারামের বৈশিষ্ট্য: 

মক্কার হারাম শরীফের অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে তন্ধ্যেঃ 
এখানে সালাত আদায় করলে বহুগুণ বেশী সওয়াব। অনুরূপ সেখানে 
পাপ করলে গুনাহও বেশী । হারাম শরীফে মুশরিকদের জন্য প্রবেশ 
হারাম । সেখানে যুদ্ধ আরম্ভ করা হারাম । হারামের ইযখির ঘাস ছাড়া 
অন্যান্য সমস্ত গাছ ও ঘাস কাটা হারাম । ঘোষণা ও খৌজ-খবর নেওয়ার 
উদ্দেশ্য ছাড়া হারাম শরীফে কোন হারানো বস্তু কুড়ানো হারাম । এভাবে 
কোন শিকারকে হত্যা করা বা ভাগানোও হারাম । এখানেই মানুষ জাতির 
জন্য সর্বপ্রথম ঘর বানানো হয়েছে: 
আল্লাহর বাণী: 


2 A € পপ পলৰ ZL/ Lr ds 1S ্্ব A A 2 নৰ ঠ 
ELT a2 OY Al SS BC BE SM LD 2? wi HSL Ys 
A? ie 


AV - 17 0 JE SALES KAS I Ly 
“নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে মক্কায় নির্মাণ করা হয়েছে। 
ইহা বিশ্ব জাহানের জন্য হেদায়েত ও বরকতময় । এতে রয়েছে ‘মাকামে 
ইবরাহীম’-এর মত প্রকৃষ্ট নির্দিশন। আর যে লোক এর ভিতরে প্রবেশ 
করেছে সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। আর যে সকল মানুষ আল্লাহর ঘর 
পর্যন্ত পৌছাতে সক্ষম আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ ঘরের হজ্ব করা তাদের প্রতি 
ফরজ । যদি কেউ অস্বীকার করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী 
হতে প্রয়োজনমুক্ত ৷” [সূরা আল-ইমরান: ৯৬-৯৭] 


১.বুখারী হাঃ নং ৪৬২ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৭৬৪ 
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২- হজ্বের মীকাতসমূহ 

ঝ “মীকাত” এর বহুবচন “মাওয়াকীত” যার অর্থ এবাতদের স্থান ও 
সময় । 

ঝ মীকাত নির্দিষ্টকরণের হিকতম: 
যখন বাইতুল্লাহ সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ তখন আল্লাহ তা'য়ালা তার 

জন্য এক কেল্লা নির্দিষ্ট করেছেন আর তা হলো মক্কা । তার সীমারেখা 
করেছেন আর তা হলো হারাম । হারামের জন্য কিছু হারাম রয়েছে 
সেগুলো হচ্ছে মীকাত । এগুলো হজ্ব ও উমারকারীর জন্য ইহরাম বাধা 
ছাড়া অতিক্রম করা জায়েজ নেই । আর ইহা আল্লাহ তায়ালা এবং তার 
ঘরের মর্যাদার জন্যই । 

ৰ মীকাতের প্রকার: 
মীকাতসমূহ দু’প্রকার: 

১. সময়ঃ শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্ব মাস । 

২. স্থান: এ সকল স্থান যেখান থেকে হজ্ব ও উমরাকারী ইহরাম বীধবে । 

ঝ মীকাত পীচটি: 

১. যুলহুলাইফা: ইহা মদীনাবাসী ও এর উপর দিয়ে যারা অতিক্রম 
করবে তাদের মীকাত ৷ মক্কা হতে প্রায় ৪২০ কি: মি: ৷ ইহা মক্কা 
হতে সবচেয়ে দূরের মীকাত। এর অপর নাম “ওয়াদী আকীক” 
এবং এর মসজিদের নাম মসজিদে শাজারা। ইহা মদীনা থেকে 
দক্ষিণ দিকে মসজিদে নববী থেকে ১৩ কি: মি: । এ বরকতময় 
উপত্যকায় সালাত আদায় করা মুস্তাহাব । 

২. জুহফা: ইহা শাম (সিরিয়া), মিসর ও যারা এর বরাবর এবং যারা 
এর উপর দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের জন্য । ইহা রাবেগ গ্রামের 
নিকটে ৷ মঙ্ধা হতে প্রায় ১৮৬ কি: মি: ৷ বর্তমানে মানুষ রাবেগ 
হতেই ইহরাম বাধে যা এ গ্রামের পশ্চিম দিকে অবস্থিত । 

৩. ইয়ালামলাম: ইহা ইয়ামেন ও যারা এর বরাবর এবং এর উপর দিয়ে 
অতিক্ৰম করবে তাদের জন্য মীকাত ৷ ইয়ালামলাম মক্কা হতে প্রায় 
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১২০ কি: মি: দূরে একটি উপত্যকা । এখন ইহাকে “সা‘দিয়াহ” 
বলা হয়। 

8. কারনুল মানাজিল: ইহা নাজদ ও তায়েফবাসী ও যারা এর বরাবর 
এবং যারা এর উপর দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের মীকাত। এখন 
ইহা “সাইলুল কাবীর” নামে প্রসিদ্ধ । ইহা মক্কা থেকে প্রায় ৭৫ কি: 
মি: দূরে অবিস্থিত এবং ইহরাম বাধার উপত্যকা কারনুল 
মানাজিলের উঁচু অংশ । 

৫. যাতু ‘ইরক্‌: ইহা ইরাক ও যারা এর বরাবর এবং এর উপর দিয়ে 
অতিক্ৰম করবে তাদের মীকাত। ইহা একটি উপত্যকা যাকে 
“যরীবাহ” বলা হয়। ইহা মক্কা হতে প্রায় ১০০ কি: মিঃ: দূরে 
অবস্থিত । 

lS alt Jl CI rio) se Mo ig ১ U6 db AG 

A Al Ah Jl Iyer 55 so Jy Lod pl Jol kis 

EUS 035 LAG TFA Eo Hf ioe B75 on Get Sf 9 

ale ga. Gp SGM EEE} 


ইবনে আব্বাস [:$] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [%] 
নাজদবাসীদের জন্য ‘কারনুল মানাজিল’ এবং আহলে ইয়ামেনের জন্য 
হয়ালামলাম’ মীকাত নিদিষ্ট করেছেন। এগুলো তাদের জন্য এবং যারা 
ওদের ছাড়া এর উপর দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের জন্যেও ৷ যে হজ্ব ও 
উমরা করতে চাইবে তার জন্য । আর যারা মীকাতের ভিতরে তারা যে 
যেখানে সেখান থেকেই ইহরাম বাধবে। এমনকি আহলে মক্কা, মক্কা 
থেকেই ইহরাম বাধবে ৷”? 
ঝ উল্লেখিত পাীচটি মীকাতের ভিতর থেকে ইহরাম বাধার পদ্ধতি: 

যে ব্যক্তি মক্কা হতে হজ্ব করার ইচ্ছা করবে সে সেখান থেকে 
ইহরাম বাধবে। আর যদি হারাম এলাকার বাহির হতে ইহরাম বাধে 


> বুখারী হাঃ নং ১৫২৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১১৮১, ১১৮৩ 
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তবুও যথেষ্ট হবে। আর মক্কাবাসী ও অন্যান্যরা উমরার ইহরামের জন্য 
হারামের সীমানার বাইরে গিয়ে ইহরাম বাধতে হবে। যেমন “তান'য়ীম” 
যেখানে মসজিদে আয়েশা (রা:) অথবা “জি'‘রানা” হতে । হারামের 
এরিয়ার বাইরে যেখান হতে সহজ হবে সেখান থেকেই ইহরাম বাধবে। 
যদি উমরার ইহরাম হারামের এরিয়ার ভিতর হতে বাধে তবে ইহরাম 
হয়ে যাবে। কিন্তু হালাল থেকে ইহরাম বাধা ত্যাগ করার জন্য তার প্রতি 
কুরবানি দেওয়া ওয়াজিব হবে। 

ছি ঘাতক হা হক 


5, SO PTE EES SE EEE 
জায়েজ নেই । আর যে ইহরাম বাধা ছাড়াই মীকাত অতিক্রম করবে তার 
জন্য মীকাতে ফিরে যাওয়া এবং সেখান হতে ইহরাম বাধা জরুরি । যদি 
মীকাতে ফিরে না যায় এবং যথাস্থান থেকেই ইহরাম বাধে তবে তার হজ্ব 
ও উমরা সহীহ হয়ে যাবে তবে তার প্রতি কুরবানি করা ওয়াজিব হয়ে 
যাবে। আর যদি মীকাতের আগেই ইহরাম বাধে তবে ইহরাম সহীহ হয়ে 
যাবে কিন্তু মকরুহ হবে। 

২. যে ব্যক্তি হজ্ব বা উমরার নিয়ত ছাড়াই মীকাত অতিক্রম করবে। 

অতঃপর নতুন করে হজ্ব বা উমরার নিয়ত করবে সে হজ্তবের জন্য যে 

কোন স্থান থেকে ইহরাম বাধবে। আর কেবল মাত্র উমরা হলে হারামে 
বাধবে। আর যদি হালালে নিয়ত করে তবে যেখানে নিয়ত করবে 
সেখান হতেই ইহরাম বাধবে। 

ঝ মন্কাবাসী ইফরাদ বা কেরান হজ্বের ইহরাম মক্কা হতে বাধবে। আর 
শুধু উমরা বা হজ্তে তামাত্ুর জন্য হারাম এরিয়া হতে বের হয়ে 
হালাল এলাকা যেমন: তান'য়ীম বা জি‘রানা ইত্যাদি থেকে ইহরাম 
বীধবে। 

ঝ বিমানে ইহরাম বাধার পদ্ধতি: 
হজ্ব বা উমরা অথবা হজ্ব-উমরা উভয়টি করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি 

বিমানের যাত্রি হলে তিনি বিমান পথের মীকাত বরাবর হলে সেখানেই 
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ইহরাম বাধবে। ইহরামের কাপড় পরিধান করবেন। এরপর ইহরামের 
নিয়ত করবেন। যদি পুরুষ মানুষের সঙ্গে তার ইহরামের কাপড় না 
থাকে তবে পাজামা-প্যান্ট পরেই ইহরাম বাধবে এবং মাথা খুলে 
রাখবে যদি পাজামা-প্যান্ট না থাকে তবে সার্ট-পাঞ্জাবি পরেই ইহরাম 
বাধবে এবং বিমান থেকে অবতরণ করে ইহরামের কাপড় ক্রয় করে 
পরে নিবে। 

জেদ্দা বিমান বন্দরে পৌছে সেখান থেকে ইহরাম বাধা জায়েজ 
নেই । যদি তাই করে তবে সেখান হতে সবচেয়ে নিকটের মীকাতে গিয়ে 
ইহরাম বাধবে । আর যদি মীকাতে না গিয়ে বিমান বন্দরে বা মীকাতের 
ভিতর থেকেই ইহরাম বাধে তবে তার প্রতি একটি পশু জবাই করা 
ওয়াজিব হবে। 
i elo le i oe ih Cbs 106 ge dl 2) AG oh 
8 G0) Had od 53 B3l3 lld G0 Hed of SF 0 

ule Gin. Koptil 

ইবনে আব্বাস [|] কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [%] আমাদের 
জন্য আরাফাতের ময়দানে খুৎবা প্রদান করেন। তিনি [%&] বলেন: “যে 
ব্যক্তি লুঙ্গি পাবে না সে পাজামা পরবে। আর যে সেন্ডেল-জুতা পাবে না 
সে চামড়ার মোজা পরবে ৷” 
ঝ দু'টি মীকাতের উপর দিয়ে অতিক্রমকারীর বিধান: 

হজ্ব বা উমরাকারী দু'টি মীকাত হয়ে অতিক্রম করলে প্রথমটি 
থেকেই ইহরাম বাধা ওয়াজিব । সুতরাং কোন মেশরী বা সিরীয় কিংবা 
মরক্কোবাসী ইত্যাদি যদি তাদের আসল মীকাত জুহফাহ পৌছার পূর্বে 
মদীনাবাসীর মীকাত যুলহুলাইফাহ হয়ে অতিক্রম করে, তাহলে 
যুলহুলাইফাহ হতেই তাদেরকে ইহরাম বাধতে হবে, তাদের মীকাত 
পর্যন্ত দেরী করা যাবে না; কারণ মীকাত তার অধিবাসী ও যারা তার 
পাশ দিয়ে হজ্ব বা উমরা করার উদ্দেশ্যে অতিক্রম করবে সবার জন্যে । 


> _ বুখারী হাঃ নং ১৮৪৩ ও মুসলিম হাঃ নং ১১৭৮ 
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৩- ইহরামের বর্ণনা 

ঝ ইহরাম: হজ্‌ বা উমরা করার নিয়তে এবাদতে প্রবেশ করার নাম 
ইহরাম । 

ঝ ইহরামের হেকমত: আল্লাহ তায়ালা তার বাইতুল হারামের হারাম ও 
মীকাত নির্ধারণ করেছেন যা হারামে প্রবেশকারীর জন্য অতিক্রম 
করা চলবে না। কিন্তু যখন নির্দিষ্ট অবস্থা ও নিয়তে হবে তখন 
চলবে। 


ঝ মক্কার হারাম শরীফের সীমানা: 
পশ্চিম দিকে থেকে: শুমাইসী (হুদায়বিয়া) যা মসজিদে হারাম থেকে 
জেদ্দার রাস্তায় ২২ কি: মিঃ দূরে অবস্থিত । 
পূর্ব দিক থেকে: তয়েফের রাস্তায় ‘উরানা উপত্যকার পশ্চিম পার্শ্ব হতে। 
মসজিদে হারাম হতে ১৫ কি: মি: । জে'রানার দিক থেকে 
মোজাহিদিনের পথ । মসজিদে হারাম হতে প্রায় ১৬ কি: মি: 
উত্তর দিক থেকে: “তান‘ঈম” মসজিদে হারাম থেকে প্রায় ৭ কি: মি: । 
দক্ষিণ দিক থেকে:“আযাতু লীন” ইয়ামেনের রাস্তা। মসজিদে হারাম 
থেকে প্রায় ১২ কি: মি: । 
ঞ ইহরাম বাধার পদ্ধতি: 
হজ্ব অথবা উমরাকারীর পক্ষে সুন্নত হচ্ছে গোসল করা, পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্ন হওয়া, শরীরে আতর ব্যবহার করা ও সেলাই বিহীন দু’টি সাদা 
কাপড় (লুঙ্গী, চাদর) এবং জুতা-সেন্ডেল পরিধান করা । মহিলাদের 
জন্যে মাসিক বা প্রসবগত খতুবতী হলেও গোসল করা সুন্নত । তবে 
পোশাকের ক্ষেত্রে শরীর ঢাকার মত যে কোন পোশোক পরতে পারবে। 
কিন্তু নামী-দামী টাইট ফীট ও পুরুষ বা বিজাতীয়দের ফ্যাশন যাতে না 
হ্য়। 
ঝ যদি সম্ভব হয় তবে কোন ফরজ নামাজের পর ইহরাম বাধা সুন্নত; 
কিন্তু ইহরামের উদ্দেশ্যে কোন বিশেষ সালাত নেই। তবে 
তাহিয়্যাতুল মসজিদ কিংবা তহিয়্যাতুল ওযু অথবা চাশতের 
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দু'রাকাত সালাত পড়ে যদি তা শুরু করে তবে কোন আপত্তি নেই । 
উমরা অথবা হজ্তের যেটাই হোক মনে মনে তার নিয়ত করে নিবে। 
ইহরাম পরা ও তার দোয়া পড়া সালাতান্তে মসজিদে হোক বা 
গাড়িতে আরোহণ করে কিবলামুখী হয়ে হোক উভয়ই সুন্নত । বস্তুত: 
তালবিয়া পাঠ হঙ্রবের প্রতীক । 


ঝ হহ্‌রামকারীর পক্ষে স্বীয় এবাদতের নাম উল্লেখ করা সুন্নত যেমন: 
উমরাকারী বলবে “লাব্বাইকা উমরাতান” শুধু হজ্বকারী বলবে 
ওয়া হাজ্জান” তামাত্বকারী বলবে “লাব্বাইকা উমরাতান”। আর হজ্ব 
পালনকারী ব্যক্তি এও বলবে: 


ET TCE NEA REC E ss DL 
Kia Yo EL UN o> 042 I> 


“আল্লাহুম্মা হাযিহি হাজ্জানতুন লা রিয়ায়া ফীহা, ওয়া লা সুম'য়াহ্‌” 
অর্থ: হে আল্লাহ এ হজে মানুষের নিকট কোন প্রদর্শন ও খ্যাতি অর্জন 
কামনা নেই। 

ঝ ওজরের কারণে হালাল হওয়ার শর্ত করার বিধান: 

ইহরামকারী অসুস্থ অথবা ভীত হলে ইহরাম বাধার সময় একথা 
বলা সুন্নত । 


KEE Ov oid be EE 0)» 
“ইন হাবাসানী হাবিসনু ফামাহিল্লী হায়ছু হাবাস্তানী” 


অর্থ: যদি আমাকে কোন বাধাদানকারী বাধা দিয়ে ফেলে তবে আমি 
সেই স্থানেই হালাল হয়ে যাব, যেখানে আমাকে তুমি থামিয়ে দিবে। 


এতে করে যদি তাকে বাধা প্রদানকারী কোন বস্তু পেয়ে যায় অথবা তার 
রোগ বেড়ে যায়, তবে সে পশু জবাই না করেই হালাল হয়ে যাবে। আর 
যদি শর্ত না করে তাহলে তার প্রতি দাম ওয়াজিব হয়ে যাবে, সে পশু 
জবাই করার পর হালাল হবে। 
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১. আল্লাহর বাণী: 
EFS AL IS GAGs LENG EL SEL ETAL 1 ¥ 
[Avs & Hs Ed 
“আর তোমরা হজ্ব ও উমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণভাবে পালন কর । 
যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে হাদির জন্য যাকিছু সহজলভ্য, তাই 
তোমাদের উপর ধার্য । আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করবে না, 
যতক্ষণ না হাদি যথাস্থানে পৌছে যাবে৷” [সূরা বাকারা:১৯৬] 
FB et BCs So BE dl U0) JF5 CG Gs di po) Ln 
»:@ J Tf Ui sl Ud jG শ। EE aly WIG 
«EE EE Ee A AD) BEN 
ale Ge 
২. আয়েশা [রাঃ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [$] যুবাবা বিস্তে 
জুবাই [রা:]-এর নিকট প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করলেন:“তুমি বুঝি হজ্ব 
করার ইচ্ছা করেছ?” সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি ব্যথা অনুভব 


করছি। তিনি [] তাকে বললেন:“হজ্ব কর এবং “আল্লাহুম্মা মাহিল্লী 
হায়সু হাবাস্তানী” বলে শর্ত কর” 


ঝ তালবিয়া পাঠের বর্ণনাঃ 


১. ইহরাম বাধার পর বা যানবাহনে আরোহণ করে আল্লাহর হামদ, 
(আলহামদু লিল্লপাহ) তসবিহ (সুবহানাল্লাহ) ও তকবির (আল্লাহু 
আকবার) বলে “তালবিয়া” পাঠ করা সুরত । তালবিয়া হলো: 


CUMING EY LAIN Sd OL OS OO YI Ed OS ll Ody 
KOO SES 


*, বুখারী হা: নং ৫০৮৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১২০৭ 
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[লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, 
ইন্নালহামদা ওয়াননি‘মাতা লাকা ওয়ালমুলক, লা শারীকা লাক] 

“হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত, হে আল্লাহ! আমি তোমার আহ্বানে 
উপস্থিত, তোমার কোন শরিক নেই, আমি তোমার আহ্বানে উপস্থিত । 
নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা, নেয়ামত ও রাজতৃ্‌ তোমারই, তোমার কোন 
শরিক নেই ৷” 


iy: el) ale i oo AK 2 ON U0 ts 3 a 
Arb rly Sd pf El 

২- আবু হুরাইরা [4] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী করীম []-এর 

তালবিয়ার মধ্যে একটি হলো: [লাব্বাইকা ইলাহালহাক্ক] “হে প্রকৃত 

মাবুদ আমি তোমার ডাকে হাজির ৷” 

ঝ তালবিয়া পাঠের ফজিলত: 


2: ha 8 AlN lr all Ug) JB UG abs Ia op SE of 
SE 103 2 3 FF be DO LF I nd LF SF 0 UL lth 
wb Ay Shp ar pt LAY UAL ips 2301 bl 


সাহল ইবনে সা‘দ [4] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসুলুল্লাহ [$$] 

বলেছেন: “কোন মুসলমান ব্যক্তি তালবিয়া পাঠ করলে তার ডান দিক ও 

বাম দিকের পাথর ও বৃক্ষ তার সাথে তালবিয়া পাঠ করতে থাকে, যা 

পৃথিবীর এদিক ওদিক পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয় ।”* 

 ইহরামকারীর পক্ষে বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করা সুন্নত ৷ পুরুষ ও 
মহিলা স্বশব্দে তা পাঠ করবে যতক্ষণ না ফেতনার আশঙ্কা দেখা 
দেয়, কখনও তালবিয়া পাঠ করবে, কখনও “লা! ইলাহা ইল্লাল্লাহ”- 
এর জিকির করবে, আবার কখনও তকবির পড়বে । 


> বুখারী হাঃ নং ১৫৪৯, মুসলিম হাঃ নং ১১৮৪ 
২ হাদীসটি সহীহ, নাসায়ী হাঃ নং ২৭৫২ শব্দগুলো তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৯২০ 
* হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ৮২৮ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৯১ 
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ঝ্চ উমরার তালবিয়া তওয়াফ শুরু হওয়ার সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যাবে। 
আর হজ্বের তালবিয়া ঈদের দিন শেষ কঙ্কর বা পাথর নিক্ষেপের 
মাধ্যমে বন্ধ হবে। 

ঞ্ সাবালক ব্যক্তি যখন হজ্ব বা উমরার নিয়ত করবে তখন তা পূর্ণ করা 
তার উপর অপরিহার্য হয়ে দাড়ায়। পক্ষান্তরে নাবালকের পক্ষে 
তেমনটি নয়, কেননা সে শরীয়ত পালনের বাধ্য-বাধকতার 
আওতাধীন নয়। আর না ফরজ ওয়াজিব তার উপর বর্তায় । 

ঞ হাজী সাহেবের প্রতি যা করা ওয়াজিবঃ 
হাজী সাহেব ও যারা হাজী না সবার উপর পুণ্যের কাজ করা ও 

পাপ বর্জন করা অপরিহার্য । 

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


FOAL নপব AE াপুঁ Rae. 


MEGANE RAL Ls Ps LY টা 
5% SAMI LL OE AE CE EE চ্্ঁ ও 
\৭v 250 4 ( AN EEA 

“হজ্তবের নির্দিষ্ট মাস রয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি এগুলোতে হজ্বৃকে 
অবধারিত করে নিবে সে যৌনাচার, পাপাচার ও বাক-বিতণ্তায় লিপ্ত হবে 
না। আর তোমরা যা কিছু ভাল কর তা আল্লাহ অবগত রয়েছেন। আর 


তোমরা পাথেয় অর্জন কর বস্তুত: সর্বোৎকৃষ্ট পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া । 
তোমরা আমাকে ভয় কর হে বুদ্ধিমান সমাজ ।" [সূরা বাকারা: ১৯৭] 


ঝ ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ: 

যেসব কার্যাদি ইহরাম অবস্থায় সম্পাদন করা নিষেধ সেগুলোকে 
“মাহযুরাতুল ইহরাম’ বলে। 
AG 2 lt 04 UG Ue Of CEE Ai 2 Fk of LG 
Cadi dls 0 n:l03 she dt le Al J) U0 ¢ UB te br) 
Hos UW Ui Ow yu ft If alll yu শ। tf 
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আব্দুল্লাহ ইবনে উমর [4%] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা 
করল হে আল্লাহর রসূল [%] মুহরিম ব্যক্তি কি পোশাক পরতে পারবে? 
উত্তরে রসূলুল্লাহ [$] বললেন: “সে পাঞ্জাবী, পাগড়ি, পায়জামা, টুপি ও 
মোজা পরতে পারবে না । কিন্তু যে ব্যক্তি জুতা পাবে না সে মোজা পরবে 
তবে তার টাখনুর নিচ পর্যন্ত কেটে ফেলবে । আর এমন পোশাক পরবে 
না যাতে জাফরান বা সুগন্ধি লেগেছে” 


ঝ নারী-পুরুষ প্রত্যেক মুহরিম ব্যক্তির উপর যা নিষিদ্ধ: 

১. মাথার চুল মুণ্ডানো বা ছোট করা । 

২. হাত ও পায়ের নখ কাটা । 

৩. পুরুষ ব্যক্তির পক্ষে মাথা ঢেকে রাখা । 

8. পুরুষ ব্যক্তির পক্ষে সেলাইকৃত পোশাক পরিধান করা, তা পূর্ণ 
শরীরের মাপে হোক যেমন: পাঞ্জাবী বা উপরিভাগের অর্ধেকের মাপে 
হোক যেমন: গেঞ্জী বা নিচের ভাগের অর্ধেকের মাপে হোক যেমন: 
হাতের ক্ষেত্রে হাত মোজা, পায়ের ক্ষেত্রে পা মোজা ও মাথার ক্ষেত্রে 
পাগড়ি, টুপি ইত্যাদি । 

. শরীর বা পোশাকে যে কোন প্রকারে সুগন্ধি লাগানো । 

. স্থলভাগের হালাল প্রাণী হত্যা করা বা শিকার করা । 

. বিবাহ বন্ধন সম্পন্ন করা । 

. মহিলার চেহারাকে নেকাব বা মুখাবরণ দ্বারা (যা চামড়ার সাথে 
লেগে থাকে) আবৃত করা ও হাতকে হাত মোজা দ্বারা ঢাকা । 

৯. স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস: ইহা সবচেয়ে মারাত্মক নিষিদ্ধ কাজ । যদি 
প্রাথমিক পর্যায়ের হালালের পূর্বে হয়ে থাকে তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের 
হজ্ব বিনষ্ট হবে। এতে তারা পাপী সাব্যস্ত হবে। তাতে উট দ্বারা 
কাফফারা দিতে হবে। বাকি কাজ সম্পন্ন করবে এবং পরবর্তী বছর 


TT DE > 


> _ বুখারী হাঃ নং ১৫৪২ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১১৭৭ 
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তা কাজা করতে হবে। পক্ষান্তরে তা যদি দ্বিতীয় পর্যায়ের হালালের 
পূর্বে হয়ে থাকে তবে তার হজ্ত্‌ বিনষ্ট হবে না; কিন্তু সে পাপী হবে 
এবং তার উপর ফিদয়া (সহজ কাফফারা) ও গোসল ফরজ হবে । 

১০. লজ্জাস্থান ছাড়া অন্য স্থানে ঘর্ষণ দ্বারা যদি বীর্য নির্গত করে ফেলে, 
তবে হজ্ব নষ্ট হবে না আর না তার ইহরাম নষ্ট হবে তবে সে পাপী 
সাব্যস্ত হবে। আর তার উপর ছাগল জবাই করার কাফফারা 
আরোপিত হবে। 


ঝ পুরুষের পক্ষে হাফ বা ফুল মোজাসহ ইহরাম বাধা বৈধ নয়। তবে 
যদি জুতা না পায় তাহলে উপর থেকে কেটে চামড়ার মোজা পরে 
নিবে। মোজা বলতে ওকেই বুঝায় যার দ্বারা পায়ের গিট ঢেকে 
যায়। আর মুহরিম মহিলার পক্ষে হাফ বা ফুল মোজা পরিধান করা 
বৈধ কিন্তু হাত মোজা মুহরিম নারী বা পুরুষ কেউ পরতে পারবে 
না । যেমন: ইতিপূর্বে উল্লেখ হয়েছে। 


ঝ নিষিদ্ধ কাজের ক্ষেত্রে মহিলা পুরুষের মতই, তবে সেলাইকৃত 
পোশাক ছাড়া । তাই সে শালীনতা বজায় রেখে যে কোন পোশাক 
পরতে পারবে। আর তার মাথা ঢাকবে ও পর পুরুষের উপস্থিতিতে 
চেহারার উপর উড়না টেনে দিবে। মুহরিম নারীদের জন্য অলংকার 
ব্যবহার করা বৈধ । 


ৰ প্রাথমিক পর্যায়ের হালাল হওয়ার পর হাজী ব্যক্তির পক্ষে স্ত্রী মিলন 
ব্যতীত সবকাজ বৈধ হয়ে যায় । আর তা অর্জন হয় শেষ জামরায় 
কঙ্কর নিক্ষেপের মাধ্যমে । তবে যে ব্যক্তি পশু সাথে করে নিয়ে 
গিয়েছে তার হালাল হওয়া কঙ্কর নিক্ষেপের সাথে কুরবানি করার 
উপরও নির্ভরশীল । 


ঝ মুহরিমা নারীর যদি মাসিক খতু আরম্ভ হয় তার বিধান: 


তামাত্নুকারিণী মহিলা যদি তওয়াফের পূর্বে খতুবতী হয়ে পড়ে এবং 
হজ্ব ছুটে যাওয়ার আশঙ্কাবোধ করে তবে সে হঙজ্তবের নিয়ত করবে এবং 
কেরানকারিণীতে পরিণত হয়ে যাবে। তার মত ওজর গ্রস্তেরও একই 
অবস্থা হবে। মাসিক বা প্রসবোত্তর ঝতুবতী তওয়াফ ব্যতীত অন্য 
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সবকাজ করে যাবে। যদি তওয়াফ অবস্থায় (তামাত্বকারিণী) মহিলার 
মাসিক এসে যায় তবে সে তওয়াফ থেকে বেরিয়ে পড়বে এবং হজ্বের 
নিয়ত করে কেরানকারিণীতে পরিণত হবে। 


ঝ মুহরিমের পক্ষে যেসব কাজ বৈধ: 


মুহরিম ব্যক্তির পক্ষে চুতমষ্পদ জস্ত, মুরগী ইত্যাদি যবেহ করা বৈধ। 
তেমনি সে কষ্টদায়ক আক্রমণ প্রবল প্রাণীকে হারামের ভিতরে ও বাহিরে 
হত্যা করতে পারবে। যেমন : সিংহ, খেঁকশিয়াল, চিতাবাঘ, সাপ, বিচ্ছু 
ও ইঁদুর । এ ছাড়া প্রত্যেক কষ্টদায়ক প্রাণী যেমন : টিকটিকি (একে 
প্রথম আঘাতে মেরে ফেলাই উত্তম) এবং তার পক্ষে জলভাগের প্রাণী 
শিকার ও আহার করা বৈধ । 


১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


ie ue ZZ 4 
Lu ser ot AAALIEA Ld LoL LL BAAS ei? Ls = 
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“তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও উহা ভক্ষণ হালাল করা হয়েছে। 
তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য । তোমরা যতক্ষণ ইহরাম 
অবস্থায় থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম। আর 
তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যার নিকট তোমাদের একত্র করা হবে!” 


[সূরা মায়িদা: ৯৬] 
ale Gm. alt EIN CAN, abd CLAN DU All dS 


২. আয়েশা [4] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [%] বলেছেন: 
“পাঁচটি অবাধ্য প্রাণী যেগুলোকে হারামের এলাকায়ও হত্যা করা যাবে: 
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(১) বিচ্ছু (২) ইঁদুর (৩) চিল (8) কাক (৫) আক্রমণকারী পশু যেমন: 

সিংহ, বাঘ ও কুকুর ইত্যাদি ৷”* 

ঝট মুহ্‌রিম ব্যক্তির পক্ষে ইহরামের কাপড় পরিধানের পর গোসল করা 
বা মাথা ও কাপড় ধোয়া বৈধ এবং তার পক্ষে কাপড় বদলানোও 
জায়েয ৷ তার পক্ষে রূপার আংটি চোখের চশমা, কানের ইয়ার ফোন 
ও হাতে ঘড়ি পরা বৈধ । বেল্ট ও জুতা পরা বৈধ যদিও তা মেশিনে 
সেলাইকৃত হয়। তার পক্ষে ব্যথা বা অন্য কোন কারণবশত: শিঙ্গা 
লাগানো ও সুরমা ব্যবহার বৈধ । 

ঝ্ মুহরিম ব্যক্তির জন্য সুগন্ধ ফুলের ঘ্রাণ নেওয়া এবং তাবু, ছাতা, ছাদ 
ও গাড়ির ছায়া গ্রহণ বৈধ । মাথা চুলকানো বৈধ যদি তাতে চুল 
পড়েও যায়। 


ঝট যে ব্যক্তি কুরবানির নিয়ত করে সেই সাথে দশই যিলহজ্তবের হজ্বও 
করছে সে ইহরামের পূর্বে শরীর (চামড়া) চুল ও নখের কিছুই যেন 
না কাটে, তবে তামাত্ন হজ্বকারী হলে মাথা মুণ্ডানো অথবা চুল ছোট 
করবে, কেননা মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করা হজ্রের কাজের 
অন্তৰ্ভুক্ত । 
ঝ মুহরিম ব্যক্তি মারা গেলে যা করণীয়: 
Slo 58 5 31 a Uy Joy UA 06 es dl oo) AE ol SF 
CL EN Fs CA DS 135 U9 Bhd Uy 5 SEE) 
we Gh 
ইবনে আব্বাস [4] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী করীম [%্ু]-এর 
সাথে আমরা মুহরিম অবস্থায় ছিলাম, এমনি সময় এক ব্যক্তি স্বীয় বাহন 
থেকে পড়ে ঘাড় মটকে মারা যায় । নবী [] বললেন: “তাকে পানি ও 
কুল পাতা দ্বারা গোসল দাও এবং (ইহরামের) দুটি কাপড়েই কাফন 


* বুখারী হাঃ নং ১৮২৯ মুসলিম হাঃ নং ১১৯৮ শব্দ তারই 
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সেরে দাও । তার গায়ে সুগন্ধি লাগাবে না। আর মাথা ঢাকবে না; কেননা 
আল্লাহ তা'য়ালা তাকে কিয়ামত দিবসে তালবিয়াহ পাঠরত অবস্থায় 
উঠাবেন ৷” 


* বুখারী হাঃ নং ১২৬৭ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১২০৬ 
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৪-ফিদয়া নামক (কাফ্ফারা) 


ঝ ইহরাম অবস্থায় ফিদয়া সাপেক্ষ নিষিদ্ধ কাজগুলো চার প্রকার: 

১. যাতে মূলত কোন ফিদয়া প্রয়োজন হয় না যেমন : বিবাহ বন্ধন 
সম্পন্ন করা । 

২. যাতে শক্ত কাফ্‌ফারা দিতে হয়ে যেমন: হঙজ্তবে প্রাথমিক পর্যায়ের 
হালালের পূর্বেই স্ত্রী মিলন করা । এর কাফফারা উট জবাই করা । 
৩. যাতে তার বদলা অথবা সমমানের প্রাণী জবাই করতে হয় যেমন : 

স্থল চরের প্রাণী শিকার করা । 

8. যাতে ফিদয়াতু আযা (সহজ কাফফারা) আসে । ইহা অন্যান্য নিষিদ্ধ 
কাজগুলোতে যেমন : চুল মুগণ্ডানো, সুগন্ধি ব্যবহার ইত্যাদি । 

ঝ যে ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে অথবা ওজরগ্রস্ত হয়ে স্ত্রী মিলন ছাড়া পূর্বে 
উল্লিখিত যে কোন নিষিদ্ধ কাজ করবে যেমন : মাথার চুল মুণ্ডানো, 
সেলাইকৃত কাপড় পরিধান ইত্যাদি তাহলে তার পক্ষে তা বৈধ হবে 
এবং তার উপর ছাগল জবাই করার কাফ্ফারা বর্তাবে। 

ঝ্ সহজ কাফ্ফারায় তিনটির যে কোন একটি গ্রহণের সুযোগ রয়েছে: 

১. তিন দিন রোজা রাখা । 

২. ছয়জন মিসকিনকে খাবার দান, প্রত্যেক মিসকিন প্রতি আধা সা 
তথা ১ কেজি ২০ গ্রাম গম, চাল, খেজুর ইত্যাদি অথবা প্রত্যেক 
মিসকিন প্রতি প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী খাবার খাওয়ানো । 

৩. একটি ছাগল জবাই করা । 


আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন: 
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“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ হবে অথবা তার মাথায় কষ্টদায়ক কীট 
দেখা দিবে তাকে রোজা, সাদকা, অথবা কুরবানি দ্বারা ফিদয়া দিতে 
হবে” [সূরা বাকারা: ১৯৬] 


ঝ্চ রোজা যে কোন জায়গায় রাখলেই যথেষ্ট হবে তবে খাবার দান ও 
জবাই করা কেবল মক্কার (হারামের এলাকায়) ফকিরদের মাঝেই 
হতে হবে। 


ঞ ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ যে করবে তার বিধান: 


যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ কোন কাজ অজান্তে, ভুলে অথবা বাধ্য হয়ে করে 
ফেলবে তার কোন পাপ নেই । আর না কোন ফিদয়া আছে। তবে তাকে 
তাৎক্ষণিক উহা পরিহার করতে হবে। আর যে ব্যক্তি প্রয়োজনে 
ইচ্ছাপূর্বক এসব করবে তার পাপ নেই তবে ফিদয়া আছে। পক্ষান্তরে যে 
ব্যক্তি কোন ওজর ছাড়াই ইচ্ছাকৃত এসব কাজ করবে তার উপর পাপসহ 
ফিদয়া বর্তাবে। 
ঝ তৃলচর প্রাণী শিকার করার ফিদয়া: 

যে ব্যক্তি মুহরিম অবস্থায় ইচ্ছাকৃত কোন স্থলচর প্রাণী শিকার 
করবে, সেক্ষেত্রে যদি তার সমান কোন প্রাণী থাকে তাহলে তাই জবাই 
করে হারামের (মক্কার) মিসকিনদের খাওয়াবে । অথবা এর মূল্য ধরে তা 
দ্বারা খাবার ক্রয় করে মিসকিনদেরকে খাওয়াবে ৷ প্রত্যেক মিসকিন প্রতি 
আধা সা প্রায় ১কেজি ২০গ্রাম অথবা প্রত্যেক মিসকিনের খাবারের 
পরিবর্তে একদিন ক’রে রোজা রাখবে । তবে যদি এর সমান কোন প্রাণী 
না থাকে, তাহলে তার মূল্য ধরে খাবার দিবে, অথবা এর পরিবর্তে 
রোজা রাখবে । 


আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন: 
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KEE EO JAS ড Kd ৰ 
“হে মুমিন সম্প্রদায়! তোমরা ইহরাম অবস্থায় স্থল প্রাণী শিকার করো 
না, তোমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক উহা হত্যা করবে তার 
বদলা দেয়া ওয়াজিব হবে যা হত্যাকৃত পশুর সমতুল্য । উক্ত সিদ্ধান্ত 
তোমাদের মধ্যেকার দু’জন বিশ্বস্ত ব্যক্তি গহণ করবে, তা হবে এমন 
প্রাণী যা কাবা পর্যন্ত পৌছাবে, অথবা কাফফারা স্বরূপ (প্রাণীর মূল্য 
ধরে) মিসকিনদের খাবার দিবে, না হয় এর পরিমাণে রোজা রাখবে ৷” 
[সূরা মায়িদা: ৯৫] 


ঝ হভৃ ও উমারায় স্ত্রী সহবাস করলে তার ফিদয়া: 


১. হজ্তবের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের হালালের পূর্বে স্ত্রী মিলন করলে তার 
ফিদয়া হবে উট দ্বারা । আর যদি তার সামর্থ্য না থাকে তবে হজ্ব সফরে 
তিন দিন এবং বাড়িতে ফিরে সাত দিন রোজা রাখবে। আর যদি তা 
প্রাথমিক পর্যায়ের হালালের পরে হয়ে থাকে, তবে সহজ কাফফারা 
প্রযোজ্য হবে। এক্ষত্রে মহিলা পুরুষের মতই হবে। কিন্তু যদি সে 
বাধ্যকৃত হয়ে থাকে তাহলে এমনটি হবে না । 


২. যে ব্যক্তি উমরা আদায় কালে সায়ী অথবা চুল কাটার পূর্বে স্বীয় স্ত্রীর 
সাথে মিলনে লিপ্ত হবে তার উপর সহজ ফিদয়া (কাফফারা) বর্তাবে। 


ঝ হারাম শরীফের এরিয়ার গাছ কাটা ও শিকার হত্যা করার বিধান: 


মুহরিম ও যে মুহরিম না সবার উপর হারামে মক্কীর ইযখির ঘাস ও 
মানুষের আবাদী ফসলাদি ছাড়া বৃক্ষ ও ঘাস উপড়ানো হারাম । কিন্তু উক্ত 
কাজের উপর কোন ফিদয়া (কাফফারা) বর্তাবে না । হারামের এলাকায় 
শিকার জবাই করাও হারাম। যে করবে তার উপর ফিদয়া ওয়াজিব 
হবে । মদীনার শিকার ও বৃক্ষ কর্তন হারাম । তবে তাতে ফিদয়া নেই; 
কিন্তু শিকারকারীকে ভীতি প্রদর্শন মূলক শাস্তি প্রদান করা হবে এবং সে 
পাপী বলে গণ্য হবে। এর ঘাস থেকে পশুর প্রয়োজনীয় খাবার গ্রহণ 
করা চলবে। পৃথিবীতে মক্কা-মদীনা ছাড়া আর হারাম শরীফ বলতে 
কোন স্থান নেই । 
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ঝ মদীনার হারামের এরিয়া: 


পূর্ব দিক থেকে পূর্ব সমতল আবাসিক এলাকা, পশ্চিম দিক থেকে 
পশ্চিম সমতল আবাসিক এলাকা । উত্তর দিক থেকে উ্থদ পাহাড়ের 
পিছনে অবস্থিত সাওর নামক পাহাড়, দক্ষিণ দিক থেকে ‘ইর নামক 
পাহাড় যার উত্তর পার্শ্বে আঝক্বীক উপত্যকা অবস্থিত । 


ঝ একই ধরণের নিষিদ্ধ কাজ বারবার করলে তার বিধান: 


যে ব্যক্তি একই ধরণের নিষিদ্ধ কাজ একাধিকবার করে ফেলে এবং 
কোনটার ফিদয়া (জরিমানা) আদায় না করে থাকে সে একটি মাত্র 
ফিদয়া দিবে। কিন্তু শিকারের ব্যাপার এর বিপরীত । একাধিকবার 
নিষিদ্ধ কাজ যেমন: মাথা মুণ্ডান এবং সুগন্ধি ব্যবহার ইত্যাদি প্রত্যেক 
প্রকারের জন্য পৃথক জরিমানা আদায় করতে হবে। 

ঝ হহ্‌্রাম অবস্থায় বিবাহ বন্ধন হারাম, করলেও তা বিশুদ্ধ হবে না। 
আর এতে কোন জরিমানা নেই । তবে তালাকে রাজ'য়ীর স্ত্রী ফেরত 
নেয়া চলবে । 

ঝ যে ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় কোন ওয়াজিব ছেড়ে দিবে তার উপর 
জরিমানা বর্তাবে। 
তামাত্নু ও কেরান হজ্বকারীর উপর পশু জবাই করা ফরজ । যদি 

তারা মসজিদে হারামের প্রতিবেশি না হয়। আর হাদির পশু হচ্ছে: ছাগল 
না হয় একটি গরু কিংবা উটের সাত ভাগের এক ভাগ । যে ব্যক্তি হাদির 
পশু পাবে না অথবা অপারগ হবে সে দশটি রোজা পালন করবে। ৩টি 
হজ্তবের সফরে আরাফার দিনের পূর্বে অথবা পরে শেষটি ১৩তারিখের 
মধ্যেই হওয়াই উত্তম । আর অবশিষ্ট ৭টি বাড়ি ফেরার পর রাখবে। 
মুফরিদ ব্যক্তির জন্য কোন পশু জবাই করা লাগবেনা । 


আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন: 
EAMES SHS SAIC ILA ES 0° ¥ 


A 28 AAA ন? 


A EOE AMES AY i 245% Ds ES BLS 
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Hl AN 222 SBE LE opi et G7 ATL 
1৭7 5054 3 CY DE Ls HS AEE BS 


“যে ব্যক্তি হজ্বের সাথে উমরাকে মিলিয়ে আদায় করবে তার পক্ষে 
সাধ্যমত হাদি জবাই করা উচিত। আর যার সামর্থ নাই সে হজ্তে ৩টি 
এবং ৭টি বাড়ি ফেরার পর রোজা রাখবে, এই মোট পূর্ণ ১০টি রোজা । 
এ হচ্ছে সে ব্যক্তির পক্ষে যার বাসস্থান মসজিদে হারামের পাদদেশে 
নয়। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর জেনে রাখ যে, অবশ্যই আল্লাহ্‌ 
কঠিন শাস্তি দাতা ৷” [সূরা বাকারা: ১৯৬] 


ঝ হভ্বের ক্ষেত্রে সব ধরনের পশু জবাই ও খাবার এবং বণ্টন সবই 
হারাম এরিয়ার মিসকিনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ । কষ্টের ফিদয়া বা 
(সেলাইযুক্ত) জামা পরিধান ইত্যাদির ফিদয়া সেখানেই দান করা 
চলবে যে স্থানে কারণ দেখা দিবে। হারাম এরিয়ায় শিকারের বদলা 
হারামেই দিবে। আর রোজা যে কোন স্থানে রাখলেই চলবে । 


ঝ তামাত্ন ও কেরান হজ্রবের হাদির পশুর গোশত নিজে খাওয়া, অন্যকে 
হাদিয়া দেয়া ও হারামের মিসকিনদের খাওয়ানো সুন্নত । 


ঝ্ হতে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর সাধ্যমত পশু জবাই করা ওয়াজিব । 
অত:পর সে মাথা মুগ্তাবে। কিন্তু যদি পশু না পায় তবে এমনিতেই 
হালাল হয়ে যাবে তাতে তার উপর কিছু জরুরি হবে না। 


ঝ যে শিকারের অনুরূপ প্রাণী আছে আর যে শিকারের অনুরূপ প্রাণী 
নেই তার বিধান: 


১. যে শিকারের অনুরূপ প্রাণী আছে যেমন : উট পাখী তাতে একটি উস্তরী 
দিতে হবে। আর বন্য গাধা, বন্য গাভী, পাহাড়ী ছাগল ও পুরুষ হরিণ 
হলে তাতে গাভী দিতে হবে । হায়নাতে মেষ বা ভেড়া, হরিণীতে ছাগল, 
যব্‌ তথা সান্ডাতে ছোট ছাগলের বাচ্চা, জংলী ইঁদুরে বড় ছাগলের বাচ্চা, 
খরগোশে ছাগলের মেয়ে বাচ্চা, কবুতর ও তার অনুরূপে একটি ছাগল । 
এ ছাড়া অন্য কিছু হলে দু’জন ন্যয়পরায়ণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি যা ফয়সালা 
করবেন তাই করতে হবে। 
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২. যে শিকারের অনুরূপ প্রাণী নেই তার মূল্য নির্ণয় করে টাকা দ্বারা 
খাদ্য ক্রয় করে প্রত্যেক মিসকিনকে এক মুদ (৬২৫ গ্রাম) করে দান 
করবে অথবা মুদের সংখ্যানুপাতে রোজা রাখবে । 


ঝ হজ্বের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দম: 

১. তামাত্নু ও কেরানের দম। এ থেকে হাজী সাহেব নিজে খাবেন, 
অন্যদেরকে হাদিয়া দিবেন ও ফকির-মিসকিনদের খাওয়াবেন । 

২. ফিদয়া মূলক দম । যে ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় কোন নিষিদ্ধ কাজ 
করে ফেলে যেমন : মাথার চুল মুণ্ডানো, সেলাইযুক্ত কোন পোশাক 
পরিধান করা ইত্যাদি । 

৩. স্থলভাগের কোন শিকারী হত্যার বদলা হিসেবে প্রাণী জবাই করা । 

8. শর্ত করেনি এমন ব্যক্তি হজ্রবের কার্যাদি অথবা কাবা ঘরে প্রবেশ 
থেকে বাধাপ্রাপ্ত হলে তার দম । 

৫. ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার পূর্বে স্ত্রী মিলন করার জন্য দম । 

শেষোক্ত চার প্রকার দম থেকে হাজী সাহেব নিজে খাবেন না বরং জবাই 

করে মন্ধার (হারামের এরিয়ায় অবস্থিত) ফকিরদের মাঝে বিতরণ করে 
দিবেন। 


ঝ হারামের বাহিরে গোশ্ত পাঠানোর বিধান: 
হাজী ব্যক্তির জবাই তিন প্রকারের হয়ে থাকে: 


১. তামাত্নব ও কেরান হজ্বের হাদি এটা হারামের এরিয়ায় জবাই করে 
নিজে খাবে, ফকিরদের খাওয়াবে এবং চাইলে তা বাইরেও পাঠাতে 
পারবে। 

২. শিকার, কষ্ট, ওয়াজিব ত্যাগ কিংবা নিষিদ্ধ কাজ করার বদলে যা 
হারাম এরিয়ায় জবাই করা হবে তার সবটুকু হারাম এরিয়ার ফকিরদের 
জন্য, এ থেকে হাজী সাহেব নিজেও খেতে পারবেন না । 

৩. হারাম এরিয়ার বাইরে যা জবাই করা হয় যেমন: বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির 
ফিদয়া অথবা শিকারের বদলা অন্য কোন কারণবশত: জবাইকৃত প্রাণীর 
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ংস, এটা জবাই এর স্থানে বা অন্য যে কোন স্থানে বিতরণ করা যাবে; 
কিন্তু হাজী সাহেব তা থেকে খাবেন না। 
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৫- হম্তবের প্রকারসমূহ 
ঝ হত তিন প্রকার: 
(১) তামাত্ন (২) কেরান (৩) ইফরাদ । 
১. হঙ্তবে তামাত্নুর পদ্ধতি: 

হজ্তের মাসসমূহে উমরার নিয়ত করে তা সম্পন্ন করা। অত:পর 
উক্ত বছরে মক্কা অথবা তৎ পার্শ্ববতী এলাকা থেকে হজ্বের উদ্দেশ্যে 
ইহরাম বাধা । উমরার সময় বলবে: 
pk US i 
[আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাহ] 
“হে আল্লাহ! উমরার উদ্দেশ্যে তোমার ডাকে হাজির ৷” 

২. হম্তবে কেরানের পদ্ধতি: 


একই সাথে উমরা ও হজ্তবের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাধা । অথবা প্রথমে 
হজ্তের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাধবে। অত:পর তার সাথে উমরাকে জড়িয়ে 
দিবে। এর শুরুতে বলবে: 


[আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান ওয়া হাজ্জান] 
“হে আল্লাহ! উমরা ও হজ্তবের উদ্দেশ্যে তোমার ডাকে হাজির ।” 


ওজরগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে তওয়াফ শুরু করার পূর্ব মুহূর্তে উমরাকে হজ্তবের 
সাথে জড়ানো বৈধ । যেমন : মাসিক দ্বারা আক্রান্ত মহিলা । 


৩. হজ্জে ইফরাদের পদ্ধতি: 
শুধুমাত্র হত্তের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাধা । শুরুতে বলবে: 
[আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জান] 
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“হে আল্লাহ! হজ্বের উদ্দেশ্যে তোমার ডাকে হাজির” 


জন্য হাদি জবাই করতে হয়। পক্ষান্তরে ইফরাদকারীকে পশু জবাই 
করতে হয় না। কেরান, ইফরাদ অপেক্ষা উত্তম আর তামাত্নু উভয়টি 
অপেক্ষা উত্তম ৷ 
ঝ সর্বোত্তম হভৃ: 

প্রত্যেক হাজীর জন্য তামাত্ন হজ্ব করাই উত্তম । এটাই সর্বোত্তম ও 
সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ হজ্ব; কেননা এর জন্যই নবী [3] স্বীয় সাহাবাগণকে 
নির্দেশ দেন এবং বিদায় হজ্বে উমরা করে হালাল হওয়ার জন্য তাদেরকে 
কড়া নির্দেশ দেন। কেবল হাদির পশু সাথে নেয়া ব্যক্তি এ থেকে বাদ 
পড়ে। বস্তুত: তামাত্ন হচ্ছে সর্বাপেক্ষা সহজতর এবং আমলের দিক 
থেকে বেশি। 


ঝ কোন ব্যক্তি যখন কেরান অথবা ইফরাদের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাধবে 
তখন তার পক্ষে উক্ত হজ্বৃকে উমরায় রূপান্তর করা উত্তম, যাতে 
করে তার হজ্বৃটি তামাত্নবৃতে পরিণত হয়ে যায়। পরিবর্তন তওয়াফ ও 
সায়ীর পরে করলে চলবে, এর জন্য শর্ত সাথে হাদির পশু না 
থাকা । উমরা শেষে নবী করীম [দ:]-এর নির্দেশ অনুযায়ী চুল ছোট 
করে হালাল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সাথে করে হাদির পশু 
নিয়ে এসেছে সে ইহরাম অবস্থায় থেকেই যাবে । দশ তারিখে কঙ্কর 
মারা পর্যন্ত সে হালাল হবেনা । 

ঝ মক্কায় প্রবেশের নিয়ম: 
মুসলিম ব্যক্তি যখন হজ্ব অথবা উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাধবে 

তখন তালবিয়া পড়তে পড়তে মন্ধার পানে চলবে মক্কায় উচু পথ দিয়ে 
প্রবেশ করা সহজ হলে তাই করা সুন্নত । ঠিক তেমনি সহজ সাধ্য হলে 
গোসল করে নেয়াও ভাল । মসজিদে হারামের যে কোন দিক থেকে 
প্রবেশ করতে পারে। প্রবেশকালে ডান পা আগে রাখবে এবং মসজিদে 
প্রবেশের দোয়া পাঠ করবে: 
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we eh KS) ug চে “ls 
[আল্লাহুম্মাফতাহ লী আবওয়াবা রাহমাতিক্‌] 
দাও |? 
আরও বলবে: 
<p DEES ip god sly cof 8909 gill sv Sf 
.>91> xl ESE] 
[আ‘উযু বিল্লাহিল অ যঁ ম্‌, ওয়াবিওয়াজহিহিল কারীম, ওয়াসুলত্-নিহিল 
কৃদীম, মিনাশ শাইত্ব-নির রজীম|] 
“মহান আল্লাহর সাহায্যে আশ্রয় চাচ্ছি, আরো আশ্রয় চাচ্ছি তার সম্মানী 
ঞ মসজিদে হারামে প্রবেশ করে কি করবে: 


১. মসজিদে হারামে প্রবেশ মাত্রই তওয়াফ শুরু করবে, তবে ফরজ 
নামাযের সময় হয়ে গেলে প্রথমে তা আদায় করে নিবে অত:পর 
তওয়াফ করবে। 


২. উমরাকারী শুধু উমরার কাজ আরম্ভ করবে। আর তামাত্ন হজত্বকারী 
উমরার কাজ শুরু করবে উমরার তওয়াফের মাধ্যমে ৷ পক্ষান্তরে কেরান 
ও ইফরাদকারী তাদের কাজ শুরু করবে আগমনী তওয়াফের দ্বারা যা 
তাদের পক্ষে সুন্নত মাত্র ফরজ-ওয়াজিব নয় । 
ঞ হভৃ্‌ বা উমরা হতে হালাল হওয়ার অবস্থাসমূহ: 

ইহরাম থেকে হালাল (মুক্ত) হওয়ার পথ এই যে, হয় হজ্তের কাজ 
সম্পূর্ণ ভাবে শেষ হবে, অথবা শর্ত করে থাকলে ওজরগ্রস্ত হয়ে পড়বে 
অথবা বাধাপ্রাপ্ত হবে। 


> মুসলিম হা: নং ৭১৩ 
২ হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪৬৬ 
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দা [0 
৬-উমরার অর্থ ও বিধান 


ঝ উমরার (পারিভাষিক) অর্থ: আল্লাহর ঘর তওয়াফ, সাফা-মারওয়ার 
মাঝখানে সা‘য়ী ও মাথা মুণ্ডান কিংবা চুল ছোট করার মাধ্যমে 
আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবাদতে নিবেদিত হওয়া । 

ঝ উমরার বিধান: 
সঠিক মতে উমরা জীবনে একবার ফরজ । আর তা বছরের যে 

কোন সময় পালন করা সুন্নত । তবে হজ্বের মাসগুলোতে এটা পালন 

করা অন্য সবমাস অপেক্ষা শ্রেয় । আর রমজান মাসে তা পালন করা 
হঙ্রবের সমতুল্য । 

ক নবী [$]-এর উমরার সংখ্যা: 
নবী করীম [&] চারটি উমরা সম্পদন করেছেন। সবগুলো হঙ্তবের 

মাসসমূহে পালন করেছেন। এসব উমরার একটি হুদায়বিয়ার উমরা, 

সর্বশেষটি তিনি তার হজ্তবের সাথে পালন করেন। 


(১) ইহরাম বাধা (২) কাবা ঘরের তওয়াফ করা (৩) সাফা-মারওয়ার 
মাঝে সা'য়ী করা । 

ঝ উমরার ওয়াজিবসমূহ: 

(১) মীক্বাত থেকে ইহরাম বাধা । (২) মাথা মুণ্ডানো কিংবা চুল ছোট 
করা। 

ঞ তওয়াফ সহীহ হওয়ার জন্য শর্তসমূহ: 


নিয়ত করা, বড় অপবিত্রা হতে পাক হওয়া, সতর ঢাকা, সাত চক্কর 
দেওয়া, হাজরে আসওয়াদ হতে আরম্ভ করে সেখানেই শেষ করা, সমস্ত 
ঘরের তওয়াফ করা, ঘরকে বাম দিকে রেখে তওয়াফ করা এবং কোন 
ওজর ছাড়া পরস্পর বিরতিহীন সাতটি তওয়াফ করা । 
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৭- উমরার বর্ণনা 


ঝ নবী []-এর উমরার পদ্ধতি: 


উমরা করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি মীক্বাত থেকে ইহরাম বাধবে যদি সে 
মীক্বাত দিয়ে অতিক্রমকারী হয়ে থাকে। তবে যে ব্যক্তি মীক্বাতের 
ভিতরে বাস করে সে নিজ স্থান থেকে ইহরাম বাধবে। আর যদি সে 
মক্কাবাসী হয় তবে সে হারাম এরিয়ার বাহিরে বের হবে যেমন : 
তান‘ঈম (আয়েশা মসজিদ) সেখান থেকে ইহরাম বাঁধবে রাতে হোক 
আর দিনে হোক মক্কায় প্রবেশকালে সহজ সাধ্য হলে উচু রাস্তা দিয়ে 
গমন করা ও নিচু রাস্তা দিয়ে ফেরত আসা মুস্তাহাব-উত্তম । 


ঝ যখন মক্কায় পৌছবে তখন পবিত্র অবস্থায় তালবিয়া পাঠ করতে 
করতে মসজিদে প্রবেশ করবে। মসজিদে প্রবেশের পূর্বে তালবিয়া 
পাঠ করা বন্ধ করবে। আর কা'বা ঘরের তওয়াফ শুরু করার পূর্বে 
ইযতিবা করা সুন্নাত । ইযতিবা হলো: ডান কাধ খোলা রেখে 
চাদরের মধ্যভাগ ডান কাধের নিচে দিয়ে উভয় পার্শ্বকে বাম কাধের 
উপর রাখা। আরোও সুন্নাত হচ্ছে রামাল করা। রামাল হচ্ছে: 
হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করে আবার হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত 
প্রথম তিন তওয়াফে শক্তি ও ছোট ছোট পদে দ্রুত চলা । পরবর্তী 
চারটি তওয়াফে স্বাভাবিক ভাবে চলবে ৷ বস্তুত: উপরোক্ত ইযতিবা 
ও রামাল কেবল মাত্র পুরুষদের জন্য ও আগমনী তওয়াফে 
প্রযোজ্য, বাকি আর কোন তওয়াফে করা চলবে না। 


ঝ যখনই হাজরে আসওয়াদের বরাবর হবে তখনই তার প্রতি মুখ 
করবে, তাকে হাত দ্বারা স্পর্শ করবে ও মুখ দ্বারা চুম্বন করবে । যদি 
তা সম্ভবপর না হয়, তবে তার উপর ডান হাত বুলিয়ে তাতেই চুমা 
খাবে, যদি তাও সম্ভবপর না হয়, তাহলে কাঠি বা লাঠি জাতীয় 
হাতে থাকলে তা দ্বারা স্পর্শ করে তাতে চুম্বন খাবে, যদি তাও সম্ভব 
না হয়, তবে হাত দ্বারা ইশারা করবে মাত্র । তাতে চুম্বন করবে না। 
আর যখন হাজরে আসওয়াদের বরাবর হবে তখন বলবে: আল্লাহু 
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আকবার’ । তবে প্রথম বারে ‘বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার’ বলবে । 
প্রত্যেক তওয়াফে একবার করে তকবির বলবে । এ ছাড়া তওয়াফের 
সময় নিজ ইচ্ছা অনুসারে শরয়ী যে কোন দোয়া, আল্লাহর জিকির, 
কুরআন তেলাওয়াত ও তওহীদের কালেমা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ 
পড়বে । 


ঝ্ যখন রোকনে ইয়ামেনী দিয়ে অতিক্রম করবে তখন প্রত্যেক 
তওয়াফে চুম্বন ছাড়াই তাকে ডান হাত দ্বারা স্পর্শ করবে। তবে 
তকবির বলবে না। আর যদি স্পর্শ করা কঠিন হয় তবে কোন 
তকবির ও ইশারা ছাড়াই অতিক্রম করে যাবে। রোকনে ইয়ামেনী ও 
হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে বলবে: 


{U0 AK Gs LE LIN G5 ELI GN S EGS } 
Y.ং্) All 
[রব্বানা আতিনা ফিছ্দুনয়া হাসানাহ্‌, ওয়াফিল আখিরতি হাসানাহ্‌, 
ওয়াক্ক্না ‘আযাবান্নার] 
“হে আমাদের প্রতিপালক তুমি আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ 
দাও এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি দান করুন ।” [বাকারা:২০১] 


হাজী সাহেব কা‘বা ঘর ও হিজরে ইসমাঈলের বাহির দিয়ে সাতটি 
তওয়াফ সম্পন্ন করবেন। আর যখনই হাজরে আসওয়াদের বরাবর 
হবেন তখন স্পর্শ করবেন ও চুম্বন খাবেন। সম্ভব হলে ইহা প্রতিটি 
তওয়াফে করবেন। তবে শামী রোকনদ্বয়ে ইহা করবেন না । দরজা ও 
হাজরে আসওয়াদের মধ্যভাগে কাবা ঘরের দরজা জড়িয়ে ধরা বৈধ। 
তওয়াফে কুদূম তথা মক্কায় পৌছে প্রথম তওয়াফ বা বিদায়ী তওয়াফ 
শেষে অথবা অন্য সময় সম্ভব হলে কাবা ঘরের দরজা ধরে আল্লাহর 
নিকট প্রার্থনা করবেন। 


ঝঞচ যখন তওয়াফ শেষ করবেন তখন ডান কাধ ঢেকে ফেলবেন এবং 
মাকামে ইবরাহীমের দিকে অগ্রসর হবেন এবং এই আয়াত পাঠ 
করবেন: 
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\vo sl CY Loni sb 
[ওয়াত্তাখিযু মিম্মাক্-মি ইবরাহীমা মুসল্লা] 

“আর তোমরা মাকামে ইবরাহীমে নামাজের স্থান গ্রহণ কর ।” 

[সূরা বাকারা: ১২৫] 

ঝঞ্চ অত:পর সহজ সাধ্য হলে মাকামে ইবরাহীম এর পিছনে হালকা 
করে দু’রাকাত নামাজ পড়ে নিবেন। তা না হলে মসজিদে হারামের 
যে কোন স্থানে পড়বেন। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহা ও সূরা 
কাফেরূন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহা ও সূরা এখলাস পাঠ 
করা সুন্নত । সালাম ফিরিয়ে সরে যাবেন নামাজ শেষে দোয়া করা 
শরীয়ত সম্মত নয়। ঠিক তেমনি ভাবে মাকামে ইবরাহীমেও দোয়া 
করা শরীয়ত সম্মত নয় । 

ঝ্ সালাত শেষে জমজমের পানির নিকট গিয়ে ইচ্ছা করলে তা পান 
করবেন। ইহা পানকারীর জন্য আহার এবং পীড়িত ব্যক্তির জন্যে 
আরোগ্য । অত:পর সম্ভভ হলে আবার হাজরে আসওয়াদে এসে 
তাকে চুম্বন করবেন। 

ঞ্চ অত:পর সাফার উদ্দেশ্যে বের হবেন এবং তার নিকটবর্তী হলে এই 
আয়াত পাঠ করা সুরত: 


£7০০7 ATES AOAC CA 17 
HE LEI TEEN EI ES 22 DE os G0 LDS) Ye 
Y CARA ALAA Ae 7717/1 
Von 5 HT LE SEMEL GS HS Cp BH 


[ইন্নাসূসফা ওয়ালমারওয়াতা মিন শা‘আয়িরিল্লাহ, ফামান হাজ্জালবাইতা 
আব্বি‘তামারা ফালা জুনাহা ‘আলাইহি আয়াত্তাওওয়াফা বিহিমা, 
ওয়ামান তাতৃওও“য়া খাইরান ফাইন্নালন্সাহা শাকিরুন ‘আলীম] 


“নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নির্দশনসমূহের অন্তর্ভুক্ত । সুতরাং যে 
কেউ কাবা ঘরের হজ্ব কিংবা উমরা সম্পন্ন করে তার জন্য উক্ত দু'টির 
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মধ্যে সা‘য়ী করতে কোন অপরাধ নেই। যে ব্যক্তি স্বত:স্ফুর্তভাবে 
সৎকাজ করবে আল্লাহ তো পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ ।” [সূরা বাকারা: ১৫৮] 


ঝঞ্ঠ আর বলবে আল্লাহ যা দ্বারা (আয়াতে) শুরু করেছেন আমি তা দ্বারা 
শুরু করছি। যখন সাফা পাহাড়ে আরোহণ করবে এবং কাবা ঘর 
অবলোকন করবে, তখন কিবলামুখী হয়ে দাড়াবে । 


এমতাবস্থায় জিকির ও দোয়ার উদ্দেশ্যে হাত দু’খানা উঠাবে, 
আল্লাহর একত্ববাদ ও বড়ত্ব প্রকাশ করবে এই বলে: 
eh YS SE 3 aod EN HS Oy 0 7 Dr ds dy 
«BY CIGD BGA) SUE Lai) SI Fil S23 i Ut AU cn 
[লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ্‌, লাহুলমুলকু ওয়ালাহুল 
হামদ, ওয়াহুওয়া ‘আলা কুল্পি শাইয়ন কৃদীর, লা ইলাহা ইন্মাল্লাহু 
ওয়াহদাহ, আনজাজা ওয়া‘দাহ, ওয়ানাসরা ‘আব্দাহ, ওয়াহাজামাল 
আহ জা বা ওয়াহদাহ] 
রাজত্ব তারই এবং তারই জন্য সকল প্রশংসা । আর তিনি সর্ববিষয়ে 
ক্ষমতাবান । আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন মাবুদ নেই, তিনি একক, 
যিনি স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। আপন বান্দাকে সাহায্য করেছেন 
এবং একাই শক্রপক্ষকে পরাস্ত করেছেন।”* 


ঝঞ্চ অত:পর সাফা থেকে মারওয়ার দিকে বিনয়ী ও নম্ভাবে রওয়ানা 
করবে এবং তথায় জিকির ও দোয়া সাফার নিয়মে তিন তিনবার 
করে করতে থাকবে। অত:পর মারওয়া থেকে অবতরণ করে হাটার 
স্থানে হাটবে এবং দৌড়ার স্থানে দৌড়াবে। এমনিভাবে সাতবার তা 
সম্পাদন করবে। গমনকে একটি ও প্রত্যাবর্তনকে আরেকটি গণনা 
করবে। সাফা থেকে শুরু করবে ও মারওয়াতে শেষ করবে। সা'য়ীর 
উদ্দেশ্যে ওযু ও একের পর এক সাতটি সা'য়ী করা সুন্নত । 


> বুখারী হাঃ নং ৪১১৪ মুসলিম হাঃ নং ১২১৮ শব্দ তারই 
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ঝ তওয়াফ ও সা'য়ীর মাঝে বিরতি না করা সুন্নত: 


সা'য়ী শেষ হলে মাথা মুগ্তাবে। আর মুণ্ডানোই উত্তম। অথবা চুল 
ছোট করবে তবে পূর্ণ মাথা থেকে তা করা চাই । মহিলারা অঙ্গুলীর 
অগ্রভাগ পরিমাণ চুল কাটবে ৷ এর মাধ্যমে উমরা পূর্ণ হবে এবং ইহরাম 
অবস্থায় তার জন্য যা হারাম ছিল তা হালাল হয়ে যাবে যেমন : পোশাক, 
সুগন্ধি ও বিবাহ ইত্যাদি । 

ঝ্চ তওয়াফ ও সা'য়ীতে মহিলা পুরুষের ন্যায়, তবে পার্থক্য এই যে, সে 
তওয়াফ ও সা'য়ীতে দ্রুত পদে চলবে না এবং ইযতিবাও করবে না। 

ঝ উমরার ইহরাম বাধা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে তার বিধান: 
যখন কোন ব্যক্তি উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাধার পর স্ত্রীর সাথে 

মিলন করবে তখন সে উমরার কাজ পূর্ণ করবে এবং পরে তা কাজা 

করে নিবে। কারণ সে মিলনের মাধ্যমে উমরাকে বিনষ্ট করে ফেলেছে। 
তবে যদি তওয়াফ ও সায়ীর পরে আর মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করার 
পূর্বে মিলন করে থাকে তবে তার উমরা বিনষ্ট হবে না। কিন্তু তার উপর 

(পূর্বে বর্ণিত) ‘আযা’ নামক ফিদয়া বর্তাবে। 

ঝ তামাতুকারী হাজীর হজ্ব ও উমরার সময় কাছাকাছি হলে উমরাতে 
চুল ছোট করা ও হঙ্তে মাথা মুণ্ডানো মুস্তাহাব-উত্তম । 

ঝ নামাজের উদ্দেশ্যে একামত হয়ে গেলে তওয়াফ বা সা'য়ী অবস্থায় 
থাকলে সে নামাজে অংশ নিবে। অত:পর সালাত শেষ হলে যে 
পর্যন্ত হয়ে ছিল সেখান থেকে বাকি অংশ পূর্ণ করে নিবে, তওয়াফের 
শুরুতে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই । 


ঝ হাজরে আসওয়াদকে চুমা দেওয়ার বিধান: 


হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা, স্পর্শ করা, তার প্রতি ইশারা করা 
ও আল্লাহু আকবার বলা সবই মুস্তাহাব কাজ । তাই যার উপর এ সবের 
কোন একটা কঠিন হবে সে তা পরিত্যাগ করে অতিক্রম করবে। 


ঝঞ্চ তওয়াফকালে ও তওয়াফ এবং সা'য়ীর মধ্যভাগে যার জন্য সহজ 
সাধ্য হবে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন ও স্পর্শ করা সুন্নত; কিন্তু ভীড় 
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ও অন্যান্য তওয়াফকারীদের কষ্ট দেয়া অবস্থায় তা বৈধ নয়; বরং 
তা পরিত্যাগ করাই উত্তম । বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে, কেননা 
স্পর্শ করা ও চুম্বন দেয়া মুস্তাহাব কাজ, এর জন্য হারাম কাজে 
পতিত হওয়া বৈধ নয়। 

ঝ্ হাজরে আসওয়াদের মূল পরিচিতি এই যে, সে জান্নাত থেকে বরফ 
অপেক্ষা সাদা অবস্থায় অবতরণ করেছিল। তবে আদম সন্তানের 
পাপে কালো রূপ ধারণ করেছে। জাহেলী যুগের অপবিত্রতা তাকে 
স্পর্শ না করলে তাকে যে কোন রোগ-ব্যাধিগ্রস্ত লোক স্পর্শ করা 
মাত্রই আরোগ্য লাভ করত । দুনিয়াতে সে ব্যতীত জান্নাতী আর 
কোন বস্তু নেই ৷ আল্লাহ তা'য়ালা তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাবেন। 
সে তখন সাক্ষ্য প্রদান করবে প্রত্যেক এ ব্যক্তির জন্য যে তাকে 
সততার সাথে স্পর্শ করেছিল। হাজরে আসওয়াদ ও রোকনে 
ইয়ামেনীর স্পর্শের এবাদত দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা পাপ মিটিয়ে 
দেন। 

ৰ কাবা ঘর তওয়াফের ফজিলত: 


সওয়াবের আশায় মুসলমান ব্যক্তির জন্য কাবা ঘরের বেশি বেশি 
তওয়াফ করা মুস্তাহাব । 


LG: 4 25 FE HU IAN eon AE SAG oS EE 
J CD FING P08 ad AEH 5 dy ES BHU 
bil UB A Tu) Caos 5 Jf af pl 
HS) So) me Bl OE U4 as) JE «Ue 
UG 09 035 25 5 Uy 105 ao) 06 Gd JS YUN 
21 ED TR BY) Sin Pie Be bo) pis pe BCS 

Eby AS 


আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইদ ইবনে উমাইর থেকে বর্ণিত তিনি তার 
বাবাকে ইবনে উমর (রা:)কে বলতে শুনেন। আচ্ছা আপনাকে হাজরে 
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আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামেনী ছাড়া অন্যকিছু স্পর্শ করতে দেখি না 
কেন? ইবনে উমার বললেন, আমি আল্লাহর রসূল [দ:]কে বলতে 
শুনেছি:“নি:সন্দেহে এ দু'টির স্পর্শ পাপকে ঝড়িয়ে দেয়। তিনি [&] 
বলেন আরো বলতে শুনেছি:“যে ব্যক্তি গণনা করে কাবা ঘরের এক 
সপ্তাহ তওয়াফ করবে এবং দু’রাকাত সালাত আদায় করবে সে একটি 
দাস মুক্ত করার সওয়াব পাবে।” তিনি [4] বলেন আরো বলতে 
শুনেছি:“প্রতিটি ধাপের জন্য দশটি করে নেকি লেখা হবে, দশটি করে 
পাপ মিটিয়ে দেয়া হবে এবং দশটি করে মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়া হবে৷” * 


ঞ ওযু অবস্থায় কা‘বা ঘরের তওয়াফ করা উত্তম ও পরিপূর্ণ কাজ । তাই 
ওযু ছাড়া ও তওয়াফ বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু বড় অপবিত্রতা যেমন: 
বীর্যপাত জনিত অপবিত্রতা ও মহিলাদের মাসিক ইত্যাদি হতে 
পবিত্ৰতা অর্জন করা তওয়াফের জন্য ওয়াজিব । 


১ ত্বাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাধ নং ৪৪৬২ শব্দ তারই ও তিরমিযী হা: নং ৯৫৯ 
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৮- হম্তবের পদ্ধতি 


ঝ যে হের বর্ণনা নবী (দ:) দান করেছেন এবং সে সম্পর্কে 
সাহাবাগণকে নির্দেশ দিয়েছেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি । 


ঝ্ মক্কায় অবতরণকারী ও অবস্থানকারী প্রত্যেকের জন্য গোসল করা ও 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে আতর ব্যবহার করা সুন্নত । অত:পর যিলহজ্ব 
মাসের ৮তারিখ (তারবিয়ার দিন) সূর্য ঢলার পূর্বে ইহরাম বাঁধবে। 
প্রত্যেকে নিজ নিজ অবতরণ স্থল থেকে ইহরাম বাধবে। ইহরাম 
বাধার সময় বলবে “লাব্বাইকা হাজ্জান” আর কেরান ও 
ইফরাদকারী স্বীয় ইহরামেই থাকবে যতক্ষণ না ১০তারিখ বড় 
জামরায় পাথর মারবে। 


ঞ্চ অত:পর প্রত্যেক হাজী তালবিয়া বলতে বলতে সূর্য ঢলার পূর্বে 
মিনার দিকে রওয়ানা করবে। সেখানে পৌছে সম্ভব হলে ইমামের 
সাথে যোহর, আসর, মাগরিব এশা, ও ফজর কসর (চার রাকাত 
বিশিষ্ট নামাজকে দুই ) করে জমা না করে আদায় করবে যদি সম্ভব 
না হয় তবে স্বীয় অবস্থান স্থলেই জমা না করে “কসর” হিসেবে 
আদায় করে নিবে এবং উক্ত রাত মিনায় যাপন করবে। 

ঝঞ্চ অত:পর ৯তারিখ আরাফার দিন সূর্য উদয় হলে মিনা থেকে 
“লাব্বাইক---” ও “আল্লাহু আকবার” পড়তে পড়তে আরাফার 
দিকে পাড়ি জমাবে। সেখানে পৌছে সূর্য ঢলার পূর্ব পর্যন্ত “নামেরা” 
নামক স্থানে অবস্থান করবে। নামেরা স্থানটি আরাফার নিকটবর্তী 
বটে; কিন্তু আরাফার অন্তর্ভুক্ত নয়। 


ঞ্ আরাফার সীমানা: 


পূর্ব দিক থেকে সেই সব বেষ্টনকারী পাহাড় যেগুলো আরাফার মাঠ 
পর্যন্ত বিস্তীর্ণ, পশ্চিম দিক থেকে ‘উরানা উপত্যকা, উত্তর দিক থেকে 
অসীক উপত্যকার যে অংশ উরানা উপত্যকার সাথে মিলিত হয়েছে এবং 
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দক্ষিণ দিক থেকে মসজিদে নামিরার দক্ষিণ দিকে প্রায় দেড় 

কিলোমিটার পর্যন্ত । 

ঝ সূর্য ঢলে গেলে মসজিদমুখী আরাফার প্রথম ভাগের দিকে অগ্রসর 
হবে উক্ত স্থানে (বাত্নে উরানায়) ইমাম সাহেব, লোকদের উদ্দেশ্যে 
খুতবা প্রদান করবেন। এ স্থান আজকাল মসজিদের ভিতর হিসাবে 
পরিগণিত। অত:পর মুয়াজ্জিন যোহরের উদ্দেশ্যে আজান ও 
একামত দিবেন। ইমাম সাহেব জমা তাকদিম (যোহর ও আসর 
একত্রে আদায় করা) করে যোহর ও আসরের নামাজ পড়াবেন কসর 
সহকারে। তবে যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে নিজ অবস্থান স্থলে 
পূর্বোল্লেখিত নিয়মে জমা ও কসর সহকারে সাথীদের নিয়ে সালাত 
আদায় করে নিবে। 


ঞ্চ অত:পর সালাত শেষে আরাফার দিকে অগ্রসর হওয়া সুন্নত । 
সেখানে আরাফার ময়দানের পাহাড়ের পাদদেশে এমনভাবে অবস্থান 
নিবে যে, পাহাড়টি কিবলা ও তার মাঝে পড়ে। আর “জাবালে 
মুশাতকে সামনে রেখে কিবলামুখী হবে। পাহাড়ের নিচে 
পাথরগুলোর পাদদেশে দাড়িয়ে আল্লাহর জিকির করবে, বিনয় ও 
মিনতির স্বরে হাত দু’খানা তুলে দোয়া ও এস্তেগফার করবে, দু’'আর 
সাথে সাথে তালবিয়া ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে থাকবে । 
বাহনের উপর আরোহণ করে মাটিতে বসে, দাড়িয়ে বা হেটে 
আরাফাতের অবস্থানের কাজ সম্পন্ন করতে পারবে। তবে যে 
অবস্থায় অনুগত ও বিনয় ও মনযোগ বেশি আকর্ষণ হয় সে অবস্থায় 
থাকাই উত্তম । 

ঞ কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত দোয়াসমূহ নিজের ইচ্ছায় বেশি 
বেশি দোয়া করবে, তাওবা, এস্তেগফার, তকবির, লা-ইলাহা 
ইল্মাল্লাহ, আল্লাহর প্রশংসা ও নবী [দ:ঃ]-এর উপর দরুদ বেশি বেশি 
পাঠ করবে। বান্দা আল্লাহর নিকট মুখাপেক্ষী তা প্রকাশ করবে। 
দোয়াতে ব্যাকুলতা প্রকাশ করবে, কবুল হওয়ার বিলম্ব চিন্তায় 
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ব্যতিব্যস্থ হবে না। দোয়া ও জিকিরে এমনভাবে লিপ্ত থাকবে যে 

শেষ পর্যন্ত সূর্য ডুবে যায় । 
ঝ্ যদি পাহাড়ের পাদদেশে শীলাভূমির কাছে অবস্থান করা সম্ভবপর না 

হয়, তবে নিজের তাবু বা অন্য যে কোন স্থানে যা আরাফার অন্তর্ভুক্ত 

সেখানে অবস্থান করবে। বস্তুত: বাত্বনে উরানা ছাড়া আরাফার 

সবটুকুই অবস্থানের উপযুক্ত স্থান । 
ঞচ আরাফায় অবস্থানের সময়: 

আরাফার দিনের সূর্য ঢলার পর থেকে নিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত 
(স্বাভাবিক সময়) । তবে প্রয়োজনে তা ১০ তারিখের ফজর উদয় হওয়া 
পৰ্যন্ত বিলম্বিত হবে। 

সূর্য ঢলার পূর্বে বা আরাফার রাতেও প্রবেশ বৈধ তবে সুন্নত হচ্ছে 
সূর্য ঢলার পরে প্রবেশ করা । যে ব্যক্তি (প্রয়োজনে আরাফার দিনগত) 
রাতের কিছু অংশেও অবস্থান করতে পারল তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। 
অবস্থানের অর্থ: বাহনে বা মাটিতে অবস্থান করা, দু’পায়ে দাড়িয়ে থাকা 
নয়। যে ব্যক্তি দিনের বেলায় আরাফায় অবস্থান করে সূর্য ডুবার পূর্বে 
প্রস্থান করল সে মুস্তাহাব ছেড়ে দিল। তার উপর দম (কাফফারা) দেয়া 
অপরিহার্য হবে না এবং তার হজ্ব বিশুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। 

উরওয়া ইবনে মুযাররিস (রা:) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ফজরের 
নামাযের উদ্দেশ্যে বের হলে নবী [দ:ঃ]-এর সাথে তার সাক্ষাত হয় তখন 
তিনি তাকে সম্বোধন করে বলেন: 


US EUS 5 Ba UB 5 IN x eh OB 08 GUD Ug ip» 
Ebi slept .« bY EEE ou Sg 
“যে ব্যক্তি আমাদের এই নামাযে হাজির হল এবং প্রস্থান না করা পর্যন্ত 


আমাদের সাথে অবস্থান করল এবং ইতিপূর্বে সে রাত বা দিনে আরাফায় 
অবস্থায় করেছিল সে তার হজ্বৃকে পরিপূর্ণ এবং তার দৈহিক 
অপরিচ্ছন্নতা দূর করেছে” 


* , হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ১৯৫০, তিরমিযী হাঃ নং ৮৯১ শব্দ তারই 
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ঞ আরাফাত থেকে প্রস্থানের সময়: 
এরপর যখন সূর্য অস্ত যাবে তখন আরাফাত থেকে মুযদালিফার 
দিকে লাব্বাইকা পড়ে পড়ে রওয়ানা করবে। তখন সে শান্ত ও 
ধীরতা অবলম্বন করে চলবে । লোকজনের উপর নিজে বা তার বাহন 
দ্বারা ভীড় সৃষ্টি করবে না এবং যখন খালি জায়গা পাবে দ্রুত অগ্রসর 
হবে। মুজদালিয়ায় পৌছেই এক আজানে ও দুই একামতে মাগরিব 
তিন রাকাত ও এশা দু’রাকাত পড়ে নিবে। মাগরিবকে এশার সময়ে 
নিয়ে দুই সালাতকে একত্রিত করবে এবং সেখানে রাত্রি যাপন 
করবে। তাতে তাহাজ্জুদ ও বেতেরের সালাত পড়তে চাইলে 
পড়বে। 

ঝ মুজদালিফায় অবস্থানের সময়: 
এরপর ফজরের সময় হলে অন্ধকার থাকতেই সুন্নতসহ তার ফরজ 

আদায় করবে। সালাত শেষে মা্শ‘আরে হারামে বর্তমানে যেখানে 
মসজিদ রয়েছে, তথায় কিবলামুখী হয়ে অবস্থান করবে, ফর্সা হওয়া 
পর্যন্ত আল্লাহর জিকির, হামদ (আলহামদু লিল্লাহ), তাহলীল (লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তকবির (আল্লাহু আকবার) ও তালবিয়া ইত্যাদি 
বাহনে বা মাটিতে থেকে পড়তে থাকবে । 


আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন: 

WIA LEME UESIEG LHC LE LMT Y 
)৭A 54 1 

“অত:পর তোমরা যখন আরাফা থেকে প্রস্থান করবে তখন মার্শ‘আরে 

[সূরা বাকারা: ১৯৮] 


ঝঞ্চ অর যদি মা্শ‘আরে হারামে গমন করা সহজ সাধ্য না হয় তাহলে 
সমস্ত মুজদালিফা অবস্থান যোগ্য । তাই নিজ স্থান থেকেই 
কিবলামুখী হয়ে দোয়া করতে থাকবে । চন্দ্র অস্ত যাওয়া বা রাত্রির 
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বেশির ভাগ অতিক্রম করার পর দুর্বল বা অসুস্থ নারী-পুরুষ এবং 
তাদের সাথীগণ মুযদালিফা ছেড়ে মিনায় গমন করতে পারেন। আর 
পৌছা মাত্ৰই বড় জামরায় পাথর মারবে। 


ঝ মুজদালিফা হতে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানার সময়: 


এরপর হাজী ব্যক্তি সূর্য উদয়ের পূর্বে মুষদালিফা থেকে শান্তভাবে 
শিষ্টতার সাথে প্রস্থান করবে। মুহাসসারে পৌছলে (যা মিনার অন্তর্ভুক্ত 
এবং মুযদালিফা ও মিনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত) পাথর নিক্ষেপ 
সমপরিমাণ হেটে বা আরোহণ করে দ্রুত চলবে । জামরার নিকট থেকে 
কিংবা মিনার রাস্তা থেকে সাতটি কঙ্কর কুড়িয়ে নিবে, তবে যদি 
মুযদালিফা থেকে সংগ্রহ করে তবে তাতে কোন নিষেধ নেই ৷ রাস্তায় 
চলতে চলতে তালবিয়া ও তকবির পড়বে এবং বড় জামরায় পাথর 
মারার সাথে সাথে তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দিবে। 


 জামরাতুল আকাবাকে কংকর মারার সময়: 


যখন বড় জামরায় পৌছবে যা মিনার দিক থেকে সর্বশেষ জামরা 
তখন সূর্যোদয়ের পর সাতটি কঙ্কর মারবে। মিনাকে ডানে ও মক্কাকে 
বামে রেখে ডান হাতে পাথর নিক্ষেপ করবে এবং প্রত্যেকবারে ‘আল্লাহু 
আকবার’ বলবে। কঙ্করের পাথর বুট (চানা) বা বন্দুকের গুলির 
মাঝামাঝি পরিমাণের হবে যা খাজাফ জাতীয় পাথরের ন্যায়, বড় পাথর 
বা পাথর ছাড়া অন্য কিছু যেমন জুতা মোজা কিংবা লাঠি-ছাতা ইত্যাদি 
কোন কিছু দ্বারা নিক্ষেপ বৈধ নয়। কঙ্কর নিক্ষেপ বা অন্য কোন কাজে 
মুসলমানদেরকে কষ্ট দিবে না বা ভীড় জমাবে না। মনে রাখতে হবে 
কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হারাম । 


ঝ কংকর নিক্ষেপের পর হাজি সাহেব কি করবেনঃ 
কঙ্কর নিক্ষেপের পর তামাত্নবকারী ও কেরানকারী হাদি জবাই করবে 


EE. NE EE 
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[বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা ইন্না হাযার মিনকা ওয়ালাক, 
আল্লাহুম্মা তাব্বব্বাল মিন্নী] 
“আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান, হে আল্লাহ! এটি 
তোমার পক্ষ থেকে এবং তোমার জন্য, হে আল্লাহ! তুমি একে আমার 
পক্ষ থেকে কবুল করুন ৷” 


ঝ্চ হাদির মাংস থেকে ভক্ষণ করা, শুরয়া-শোরবা বানিয়ে পান করা, 
মিসকিনদের খাওয়ানো সুন্নত । আর চাইলে এ থেকে নিজ দেশের 
জন্য কিছু সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাবে। 

ঝ হাদি জবাই করার পরে পুরুষ ব্যক্তি মাথা মুণ্ডাবে অথবা চুল ছোট 
করবে। তবে মুণ্ডানোই উত্তম ৷ মুগুনকারীর পক্ষে সুন্নত হচ্ছে মাথার 
ডান দিক থেকে কাজ শুরু করা । আর মহিলারা আঙ্গুলের অগ্রভাগের 
সম পরিমাণ চুল ছোট করবে। 


Ll etl» lo ale dv do shot J 5 6:00 ds HA af 
IS Cloetll bt elt J Sarak) alt J UG ssid 
ANI) IS Ell bt el U5 Cay atally ali J) 


আবু হুরাইরা (রা:) বলেন, নবী [দ:] বলেন: হে আল্লাহ! তুমি মাথা 
মুগুনকারীদের ক্ষমা কর, সাহাবাগণ আরজ করলেন: হে আল্লাহর রসূল ! 
চুল ছোটকারীদেরকেও? তিনি আবারো বললেন: হে আল্লাহ! মাথা 
মুগুনকারীদেরকে ক্ষমা কর। সাহাবাগণ আরজ করলেন: হে আল্লাহর 
রসূল! চুল ছোটকারীদেরকেও? তিনি আবারো বললেন: হে আল্লাহ! মাথা 
মুণ্ডকারীদেরকে ক্ষমা কর । সাহাবাগণ বললেন হে আল্লাহর রসূল! চুল 
ছোটকারীদেরকেও? তিনি বললেন: “চুল ছোটকারীদেরকেও ৷” 


> বুখারী হাঃ নং ১৭২৮ মুসলিম হাঃ নং ১৩০২ শব্দ তারই 
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ঝ প্রথম হালাল: 


পূর্বোল্লিখিত কাজগুলো করে ফেললে তার পক্ষে স্ত্রী ছাড়া সব নিষিদ্ধ 
কাজ হালাল হয়ে যাবে। পোশাক, সুগন্ধি, মাথা ঢাকা ইত্যাদি । এবার 
তার জন্য হালাল বরং শুধু বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করলেই স্ত্রী ছাড়া 
অন্য সবই তার জন্য হালাল হয়ে যায়, যদিও মাথা না মুগ্ডায় এবং পশু 
জবাই না করে। কিন্তু যে ব্যক্তি হাদির পশু সাথে নিয়ে এসেছে তার কথা 
আলাদা সে কঙ্কর নিক্ষেপ ও পশু জবাই ছাড়া হালাল হবে না । (উক্ত 
হালালকে প্রাথমিক পর্যায়ের হালাল) বলা হয়। 


ঝচ তওয়াফ ও সাঙঈ: 


জামরাগুলোর নিকটে বক্তব্য পেশ করা, ভাষণে তিনি লোকজনকে হন্তে 
মাসায়েল শিক্ষা দিবেন। অত:পর হাজী সাহেব সাধারণ জামা-কাপড় 
পরিধান করবেন, সুগন্ধি ব্যবহার করবেন এবং চাশতের সময়ে মক্কায় 
গিয়ে হজ্বের তওয়াফ করবেন (যাকে তওয়াফে ইফাযা বা তওয়াফে 
জিয়ারাও বলা হয়)। উক্ত তওয়াফে রামাল ও ইযতিবা করবে না। 
অত:পর তামাত্নকারী সাফা-মারওয়াতে সা'য়ী করবে ইহাই উত্তম। আর 
যদি সাফা-মারওয়াতে এক সা'য়ী করেই ক্ষান্ত হয় (উমরা কিংবা হজ্তবের 
সাথে) তবে তাতে কোন সমস্যা নেই । 

আর যদি কেরান বা ইফরাদকারী হয় তবে আগমনী তওয়াফে সা'য়ী 
না করে থাকলে তারাও তামাত্ুকারীর মত তওয়াফ ও সা'য়ী করবে; 
কিন্তু যদি আগমনী তওয়াফের পরে সা'য়ী করে থাকে যা উত্তম, তবে 
তওয়াফে ইফাযায় আর তাকে সা'য়ী করতে হবে না। এ পর্যন্ত ইহরামের 
কারণে তার উপর যা কিছু হারাম ছিল সবই হালাল হয়ে যাবে এমনকি 
স্ত্রীও । একে (দ্বিতীয় পর্যায়ের হালাল) বলা হয় । 
ঝ তওয়াফে জিয়ারার প্রথম সময়: 


১০ই যিলহজ্তবের দিনের পূর্বের রাতের অধিকাংশ সময় অতিক্রম 
করলে যে ব্যক্তি আরাফায় অবস্থান করেছে, তার জন্য এ সময় শুরু হয়ে 
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যায়। আর দিনে তা করা সুন্নত এবং দেরী করাও চলে, তরে ওজর ছাড়া 
যিলহজ্ব মাসের পরে তা পিছানো বৈধ নয়। 


ঝ মিনায় ফিরে আসার সময়: 


এরপর মিনায় ফিরে যাবে এবং সেখানে যোহরের নামজ আদায় 
করবে এবং তথায় ঈদের দিনের অবশিষ্ট অংশ ও তাশরীকের রাত- 
দিনগুলো যাপন করবে। তাই দেরী করতে চাইলে ১১, ১২ ও ১৩ 
তারিখের রাতগুলো মিনায় যাপন করবে। আর (তের তারিখ পর্যন্ত) 
দেরী করাই উত্তম । তবে পূর্ণ রাত মিনায় যাপন করা সম্ভব না হলে 
প্রথম, মাঝ, অথবা শেষভাগ থেকে রাতের বেশির ভাগ তথায় কাটাবে । 


ঝঁ ১১, ১২ ও ১৩ তারিখের কংকর মারার সময়ঃ 


যদি সম্ভব হয় তবে মসজিদে খায়েফে পাচ ওয়াক্ত সালাত একত্র না 
করে কসর সহকারে আদায় করবে। আর সম্ভব না হলে মিনার যেখানে 
সহজ হয় সেই স্থানেই জামাত সহকারে সালাত আদায় করে নিবে। 
নিক্ষেপ করবে। প্রত্যেক দিনের কঙ্কর মিনার যে কোন স্থান থেকে নিতে 
পারবে। 


১. জামরাতে সম্ভব হলে পায়ে হেটে যাওয়া সুন্নত । সেখানে ১১তারিখ 
সূর্য ঢলার পরে প্রথম (ছোট) জামরা যা মসজিদে খায়েফ থেকে কাছে। 
তাতে পরপর সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে । প্রত্যেক কঙ্করের সাথে ডান 
হাত উত্তোলন করবে এবং ‘আল্লাহু আকবার’ বলে কিবলামুখী হয়ে 
মারবে। উক্ত কাজ থেকে ফারেগ হলে ডান দিক থেকে একটু সামনে 
অগ্রসর হবে এবং কিবলামুখী হয়ে দাড়িয়ে দু'হাত তুলে দীর্ঘক্ষণ দু'আ 
করবে যা সূরা বাকারা (আড়াই পারা) পরিমাণ হবে। 


২. এরপর মধ্যম জামরার দিকে অগ্রসর হবে এবং পূর্বের ন্যায় সাতটি 
কঙ্কর নিক্ষেপ করবে । প্রত্যেক কঙ্করের সাথে ডান হাত উঠাবে ও আল্লাহু 
আকবার বলবে । অত:পর সম্মুখের দিকে অগ্রসর হবে এবং হাত দু’খানা 
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তুলে কিবলামুখী হয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দোয়া করবে যা প্রথমবারের 
চেয়ে কম হবে। 


৩. এরপর বড় জামরার দিকে অগ্রসর হবে এবং মক্কাকে বামে ও 
মিনাকে ডানে রেখে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। উক্ত স্থানে দোয়ার 
উদ্দেশ্যে থামবে না। এতে করে একুশটি কঙ্কর মারা হবে। ওজরগ্রস্ত 
ব্যক্তির পক্ষে মিনায় রাত্রি যাপন না করা, দুই দিনের কঙ্কর একদিনে 
মারা অথবা পূর্ণ কঙ্করগুলোকে তাশরীকের শেষ দিনে মারা অথবা রাতের 
বেলায় তা নিক্ষেপ করা চলবে। 


ঝচ এরপর ১২ তারিখে তাই করবে যা ১১ তারিখে করেছে তথা তিনটি 
জামরাতেই সূর্য ঢলার পরে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। 


ঝ্ সুন্নত হলো তিনিটি জামরাকে নিচ তলায় কংকর মারা । কিন্তু ওজর 
যেমন: অসুস্থ বা প্রচণ্ড ভিড় ইত্যাদির জন্য উপরের যে কোন তলায় 
মারা জায়েজ । 


ঝ্ যদি দু’দিন অবস্থান করেই আগে-ভাগে চলে আসতে চায় তবে ১২ 
তারিখের সূর্য ঢলার পূর্বেই মিনা ছেড়ে চলে আসবে। কিন্তু যদি ১৩ 
তারিখ পর্যন্ত দেরী করার ইচ্ছা করে তাহলে সেদিন সূর্য ঢলার পর 
পূর্বে বর্ণিত নিয়মে তিনটি জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করবে। আর 
এটাই উত্তম; কেননা এ হচ্ছে নবী করীম [দ:]-এর আমল । মহিলারা 
পূর্বে বর্ণিত সব কাজে পুরুষের ন্যায় । এ পর্যন্ত হাজী হজ্বের সবকাজ 
সম্পন্ন করে ফেলেছেন। 


ঝ নবী [দ:] একটি মাত্র হজ্ব করেন যা বিদায় হজ্ব নামে খ্যাত । তাতে 
তিনি হজ্ব পালনের সাথে সাথে আল্লাহর প্রতি আহ্বানের দায়িত্ব 
পালন করেন এবং উম্মতকে আল্লাহর প্রতি আহ্বানের দায়িত্বভার 
বুঝিয়ে দেন। আরাফার মাঠে দ্বীন পরিপূর্ণ হয়, আর কুরবানির দিন 
উম্মতের উপর দ্বীনের দায়িতৃভার বুঝিয়ে দেয়া হয়। যেমন : নবী 
করীম [দ:] বলেন: 


ale Gs TSW SL aS 
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“উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে পৌছে দেয়৷”? 

ঝ মুসলিম ব্যক্তির জন্য নিজের যে কোন এবাদত যেমন : সালাত, 
রোজা, হজ্ব ইত্যাদি শেষ করে আল্লাহকে স্মরণ করা বিবিবদ্ধ; কারণ 
তিনি আনুগত্যের কাজের তওফিক দিয়েছেন। আর আল্লাহর প্রশং 
বর্ণনা করবে; কারণ তিনি তাকে উক্ত ফরজ আদায় করা সহজ করে 
দিয়েছেন এবং ক্রটির জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইবে। সেই 
ব্যক্তির মত হবে না, যে মনে করে সে নিজেই এবাদতটি সম্পন্ন 
করেছে এবং এর দ্বারা আল্লাহর উপর অনুগ্রহ করেছে। 


আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন: 


IES EG: 85H GE LESS LLIB) Y 
1. sa Ot; 
“যখন তোমরা তোমাদের হজ্বের কার্যাদি শেষ করবে তখন আল্লাহকে 
নিজেদের পিতাদের মত বা তা অপেক্ষা আরো বেশি স্মরণ করবে” 
[সূরা বাকারা: ২০০] 
ঝঞ এরপর ১৩ তারিখ সূর্য ঢলার পর মিনা ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। সম্ভব 
হলে আবত্বাহ নামক স্থানে অবতরণ করবে, এখানে যোহর, আসর 
মাগরিব ও এশার সালাত আদায় করা এবং রাতের কিছু অংশ যাপন 
করা সুন্নত । 
ঝঁ বিদায় তওয়াফের সময়: 
এরপর মক্কায় গমন করবে এবং মক্কাবাসী না হয়ে থাকলে বিদায়ী 
তওয়াফ করবে। খতুবতী ও সন্তান প্রসবকারিণী (খতু চলাকালে) 
বিদায়ী তওয়াফ প্রয়োজন নেই । হাজী সাহেব বিদায়ী তওয়াফ সেরে 
ফেললে নিজ দেশে ফিরে যাবেন এবং ইচ্ছা করলে যে পরিমাণ সম্ভব 
জমজমের পানি সাথে নিয়ে যাবেন। 
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SL AE IT 05 OF All pl U6 OG dil 2) AE of of 

Ale sha IIL SE LEY) 
ইবনে আব্বাস [|] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মানুষকে নির্দেশ করা 
হয়েছে, যেন তাদের সর্বশেষ কাজ আল্লাহর ঘরের সাথে (বিদায় 
তওয়াফ) হয়। কিন্তু খঝতুবতী মহিলার জন্য (বিদায় তওয়াফ) রহিত 
করা হয়েছে৷” 


>, বুখারী হা: নং ১৭৫৫ মুসলিম হা: নং ১৩২৮ 
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৯- হজ্ব ও উমরার আহকাম 


ঝ হভ্বের রোকনসমূহ: 
ইহরাম বাধা, আরাফার মাঠে অবস্থান করা, কাবা ঘরের তওয়াফে 
ইফাযা করা এবং সাফা-মারয়ার সায়ী করা । 


ঞ হত্ত্ের ওয়াজিবসমূহ: 

হজ্তবের জন্য নির্দিষ্ট মীকাত থেকে ইহরাম বাধা, হাজীদের সেবায় বা 
মিনায় যাপন করা, কুরবানির রাতে মুজদালিফায় রাত যাপন করা, 
একান্ত ওজর যেমন : দুর্বল বা তাদের ন্যায় অন্য কেউ হলে রাতের 
বেশির ভাগ সময় তথায় অবস্থান করা, কঙ্কর নিক্ষেপ করা, মাথা মুণ্ডানো 
বা চুল ছোট করা, মক্কার বাইরের লোকদের জন্য সেখান থেকে বের 
হওয়ার সময় বিদায়ী তওয়াফ করা । 


ঞ যে ব্যক্তি হজ্ব বা উমরার কোন রোকন ছেড়ে দেয়, সে এ কাজ 
আদায় করা ব্যতীত তার হজ্ব (বা উমরা) সম্পন্ন হবে না। আর যে 
ব্যক্তি কোন ওয়াজিব ছেড়ে দিবে সে দম দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ 
করতে পারবে। আর যদি তা না দিতে পারে তবে তওবা অপরিহার্য 
হওয়া ছাড়া অন্য কিছু বর্তাবে না তার হজ্ব বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু যে 
ব্যক্তি ইচ্ছা করে তা পরিত্যাগ করবে সে পাপী হবে এবং তার উপর 
ফিদয়া বর্তাবে। আর যে ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃত তা পরিত্যাগ করবে সে 
পাপী হবে না তবে সামর্থ থাকলে ফিদয়া দিবে। আর যে ব্যক্তি 
কোন সুন্নত পরিত্যাগ করবে তার উপর কিছুই জরুরি হবে না। ইহা 
হজ্ব হোক বা উমরা হোক আর চাই তা কথা হোক বা কাজ হোক । 


ঝচ ১০ তারিখের কার্যাদি: 


হাজী সাহেবদের জন্য উত্তম হচ্ছে যিলহজ্বর মাসের ১০তারিখ 
ঈদের দিনের কাজগুলোকে এভাবে সিরিয়ালে করা: শেষ জামরায় কঙ্কর 
নিক্ষেপ করা । অত:পর হাদি জবাই করা । এরপর মাথা মুণ্ডান কিংবা চুল 
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ছোট করা, অত:পর তওয়াফে ইফাযা করা এবং সব শেষে সা'য়ী করা । 
এ হচ্ছে সুন্নত পদ্ধতি তবে কেউ যদি ভুলে বা স্বেচ্ছায় আগে পরে করে 
ফেলে তবে কোন সমস্যা নেই । যেমন: হাদি জবাই এর পূর্বে মাথা 
মুণ্ডানো বা কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে তওয়াফ করা ইত্যাদি । 
5 os se dl lo a J Of ds ol of 3% of dl 8 
5 CAS A UB 7 BEd SILT AY Sm CBN BS 
আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রসুলুল্লাহ [দ:] লোকজনের প্রশ্ন শুনার উদ্দেশ্যে বিদায় হজে মিনায় 
অবস্থান নেন তখন এক ব্যক্তি এসে বলল আমি বুঝতে পারিনি ফলে 
হাদি জবাই এর পূর্বেই মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলেছি? তিনি বললেন: “কর কোন 
সমস্যা নেই ।” অপরজন বলল: আমি কঙ্কর নিক্ষেপ না করে উট জবাই 
করেছি? তিনি বললেন: “মার কোন বাধা নেই । এমনকি তাকে যে 
বিষয়েই আগে-পরে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি একই উত্তর 
দিয়েছেন যে, “কর কোন সমস্যা নেই৷”? 
ঝঞ আইয়ামে তাশরীকে কংকর মারার সময়ঃ 
১. ঈদের দিন ছাড়া অন্যান্য দিনে সবগুলো কঙ্কর সূর্য ঢলার পরে মারতে 
পুনরায় মারা অপরিহার্য । তবে যদি ১৩ তারিখের সূর্য ডুবার পূর্ব পর্যন্ত 
তা না মারতে পারে তার উপর দম বর্তাবে। কিন্তু মেয়াদ পার হয়ে 
যাওয়ার ফলে তাকে আর কঙষ্কর মারতে হবেনা। 


২. কঙ্করের জন্য তাশরীকের তিনটি দিন একদিন সমতুল্য, ফলে যে 
ব্যক্তি এক দিনের কঙ্কর অপর দিনে নিক্ষেপ করবে তার জন্য তা যথেষ্ট 
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হবে। আর তার উপর কিছুই বর্তাবে না তবে সে উত্তম পথ পরিহারকারী 
বলে সাব্যস্ত হবে। 


ঞ বিকালে কংকর নিক্ষেপের বিধান: 


হাজী সাহেবের জন্য উত্তম হচ্ছে তাশরীক (১১, ১২ ও ১৩ তারিখ)- 
এর দিনগুলোতে দিনের বেলায় সূর্য ঢলার পর কঙ্কর নিক্ষেপ করা । তবে 
ভীড়ের ভয়ে বিকালেও নিক্ষেপ করতে পারবে। কেননা নবী [দঃ] 
নিক্ষেপের প্রথম নির্দিষ্ট করেছেন বটে; কিন্তু তার শেষ সময় নির্দিষ্ট 
করেননি । 
FIL os se An lo ed ON :00 Lge Ali 2) nls of 


ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী 
করীম [দ:]কে কুরবানির দিন মিনাতে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন: “কোন 
অসুবিধা নেই ।” একজন মানুষ জিজ্ঞাসা করল: আমি জবাই করার পূর্বে 
মাথা মুগ্ডিয়েছি, তিনি উত্তরে বললেন: “কোন অসুবিধা নেই ।” আর 
বলল: বিকালে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছি। উত্তরে তিনি বললেন: “কোন 
অসুবিধা নেই৷”? 
ঝৰ কংকর নিক্ষেপ দেরী করার বিধান: 


সুন্নত হলো হাজি সাহেব জামারাতে কংকর সময়মত মারবেন। আর 
প্রহরী, পীড়িত, ওজরগ্রস্ত এবং যাদের পক্ষে ভীড় সহ্য করা কষ্টকর 
তাদের জন্য ১৩ তারিখ পর্যন্ত কঙ্কর নিক্ষেপ পিছিয়ে দেয়া বৈধ। সে 
তখন প্রত্যেক দিনের সিরিয়াল বজায় রেখে তা নিক্ষেপ করবে। প্রথম 
দিনের জন্য প্রথমে প্রথমটি অত:পর দ্বিতীয়টি অত:পর তৃতীয়টি ৷ প্রথম 
দিনের কাজ শেষ হলে পূর্বের নিয়মে দ্বিতীয় দিনের অত:পর তৃতীয় 
দিনের কাজ সারবে। যদি শরয়ী ওজর ছাড়া ১৩ তারিখ থেকে তা 
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পিছিয়ে দেয় তবে সে পাপী হবে এবং তার উপর দমও ওয়াজিব হবে। 

তবে যদি ওজর সাপেক্ষে পিছিয়ে থাকে তবে কেবল দমই যথেষ্ট । আর 

(পরবর্তী) দুই অবস্থার কোন অবস্থাতে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে কঙ্কর 

নিক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন। 

ঝ প্রয়োজন সাপেক্ষে প্রহরীসহ হাজীদের সাধারণ সেবায় নিয়োজিত 
ও কর্মরত ডাক্তার-নার্সগণ মিনার বাহিরে ফিদয়া ছাড়াই অবস্থান 
করতে পারবেন। 

ঝ কংকর নিক্ষেপে প্রতিনিধি নিয়োগের বিধান: 
নারী-পুরুষদের মধ্যকার দুর্বল ব্যক্তি ও ছোটদের মধ্যে যারা কঙ্কর 

নিক্ষেপে অপারগ তাদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব চলবে । তবে প্রথমে 

প্রতিনিধি নিজের পক্ষ থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। অত:পর প্রত্যেক 
জামরার একই জায়গায় থেকে (একই যাত্রায়) অন্যের গুলো নিক্ষেপ 
করবে। 

ঝ মিনার সীমারেখা: 
পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে মুহাসসার উপত্যকা ও জামরা ‘আকাবা ও 

মধ্যবর্তী স্থান, উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে সুউচ্চ পাহাড় দুটি । 

ঝ মুজদালিফার সীমারেখা: 
পূর্ব দিক থেকে দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী পশ্চিমমুখী সরুপথ, পশ্চিম 

দিক থেকে মুহাসসার উপত্যকা, উত্তর দিক থেকে সুবাইর পাহাড়, 

দক্ষিণ দিক থেকে মুরাইখাত পাহাড়সমূহ ৷ 

ঝ তওয়াফে ইফাযা দেরী করার বিধান: 
সুন্নত হচ্ছে হাজী সাহেব ঈদের দিনেই তওয়াফে ইফাযা-জিয়ারা 

আদায় করবেন। তবে তার জন্য তাশরীকের শেষ দিন কিংবা যিলহজ্ব 

মাসের শেষ পর্যন্ত দেরী করা বৈধ । কিন্তু ওজর ছাড়া যিলহজ্ব মাসের 
পরে তা দেরী করা বৈধ নয়। যেমন: এমন অসুস্থ ব্যক্তি যে চলে হোক 
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বা আরোহণ করে হক কোন ভাবেই তওয়াফ করতে সমর্থ নয় অথবা 
ঠিক এমন মহিলা যে, তওয়াফ শুরু করার পূর্বেই খতুবতী হয়ে পড়েছে 
ইত্যাদি । 


ঝ মুজদালিফায় আটকা পড়া ব্যক্তির হজ্তবেরে বিধান: 


যে ব্যক্তি আরাফা থেকে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা করেছে; কিন্তু 
ভীড় কিংবা অন্য কোন ওজরবশত: আটকা পড়ে এশার ওয়াক্ত পার হয়ে 
যাওয়ার আশঙ্কা করছে তবে সে পথেই সালাত পড়ে নিবে। আর যে 
ব্যক্তি বাধাগ্রস্ত হওয়ার ফলে ফজরের পরে বা সূর্য উদিত হওয়ার পরে 
মুজদালিফায় পৌছবে সে সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করবে। অত:পর 
মিনার দিকে চলতে থাকবে এতে করে তার উপর কোন প্রকার দম 
ওয়াজিব হবে না। 


ঝ যে ব্যক্তি একবারে সবগুলো পাথর নিক্ষেপ করবে তার একটি কঙ্কর 
গণ্য হবে। তাই সে অবশিষ্ট ছয়টি পূর্ণ করবে। নিক্ষেপের স্থান 
মূলত: পাথর জমা হওয়ার স্থান, হাউজকে চিহ্নিত করার জন্য যে 
স্তম্ভ দাড় করিয়ে রাখা হয়েছে তা নয় । (বর্তমানে ইহা নেই) 


ঝ খতুবতী মহিলার তওয়াফের বিধান: 


কোন মহিলা যদি তওয়াফে জিয়ারার পূর্বে মাসিক খতুবতী হয়ে 
পড়ে অথবা সন্তান প্রসব দ্বারা প্রসূতি হয়ে পড়ে তবে পবিত্র না হয়ে 
তওয়াফ করবে না । মক্কায় অবস্থান করবে এবং পবিত্র হলে গোসল করে 
তওয়াফ করবে। কিন্তু যদি এমন সাথীদের সঙ্গে এসে থাকে যারা তার 
জন্য অপেক্ষা করবে না আর না সে মঙ্ধায় (অন্য কোন ভাবে) থাকার 
সামর্থ রাখে তাহলে সে কোন নেকড়া ইত্যাদি দ্বারা পট্টি বেধে তওয়াফ 
করে নিবে; কেননা সে অপারগ আর আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের সাধ্যের 
বাহিরে কিছু চাপিয়ে দেন না। 


ঝ পণ্ড জবাই করার সময় ঈদের দিন থেকে শুরু করে ১৩তারিখের সূর্য 
ডুবা পর্যন্ত চলবে । 
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ঝ কোন মহিলা যদি ইহরাম বাধার পর খতুবতী হয়ে পড়ে তাহলে 
তওয়াফের পূর্বেই ৯ তারিখের পূর্বে পবিত্র হয়ে গেলে সে উমরা পূর্ণ 
করবে। অত:পর হহজ্রের নিয়ত করে আরাফার দিকে রওয়ানা 
করবে। কিন্তু যদি ৯তারিখের পূর্বে পবিত্র না হয় তাহলে হজ্ববকে 
উমরার মধ্যে প্রবিষ্ট করবে এবং বলে: 


Loi E GC 
[আল্লাহুম্মা ইনী আহরামতু বিহাজ্জিন মায়া উমরাতী] 
“হে আল্লাহ! আমি আমার উমরার সাথে হজ্তবের নিয়ত করলাম ।” 


এর ফলে সে কেরানকারিণীতে পরিণত হবে এবং হাজীদের সাথে 
অবস্থান করবে। অত:পর যখন পবিত্র হবে তখন গোসল করে কা'বা 
ঘরের তওয়াফ করবে । 


ঝ্ হফরাদ ও কেরানকারী হাজী সাহেব যখন মক্কায় আগমন করে 
তওয়াফ ও সা'য়ী করে ফেলবে তখন তার পক্ষে সুন্নত এই যে, সে 
তার হজ্বকে উমরায় পরিণত করবে, ফলে সে তামাত্বকারী হবে। সে 
চাইলে তওয়াফের পূর্বেও নিয়ত পরিবর্তন করে তামাত্নুতে 
রূপান্তরিত করতে পারে। ইফরাদকারী স্বীয় হজ্বকে কেরানে পরিণত 
করবে না। আর না কেরানকারী স্বীয় হজ্বকে ইফরাদে পরিণত 
করবে; বরং সুন্নত হচ্ছে ইফরাদ এবং কেরানকারী স্বীয় হজ্বকে 
তামাত্নুতে রূপান্তরিত করবে। তবে কেরানকারীর জন্য এক্ষেত্রে শর্ত 
হচ্ছে এই যে, তাকে পশু সাথে না নিয়ে আসতে হবে। 

ঝ্চ হভৃ ও উমরাকারীর জন্য স্বীয় জিহ্বাকে মিথ্যা কথা, পরনিন্দা, 
ঝগড়া ও মন্দ স্বভাবের কথা থেকে হেফাজত করা অপরিহার্য 
এমনিভাবে তার সাথী হিসাবে ভাল লোকদের নির্বাচন করা উচিত 
এবং হজ্ব ও উমরার জন্য হালাল ও পবিত্র মাল বাছাই করে নেওয়া 
বাঞ্চনীয় । 
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ঝ কাবা ঘরের ভিতরে প্রশের বিধান: 


কাবা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করা ফরজ নয়। আর না সুন্নতে 
মুয়াক্কাদা বরং তাতে প্রবেশ করা উত্তম। আর যে প্রবেশ করবে তার 
জন্য সেখানে সালাত পড়া মুস্তাহাব-উত্তম। আরও মুস্তাহাব হচ্ছে তকবির 
পিছনে রেখে এতদূর অগ্রসর হবে যেন তার এবং দেয়ালের মাঝখানে 
তিন হাত ব্যবধান থাকে। অত:পর সেখানে সালাত আদায় করবে। 
হাতীম কাবা ঘরের অন্তর্ভুক্ত 
ঝ হত পালনে ছয়টি স্থানে দোয়ার সুযোগ: 

সায়ী করার সময় সাফা ও মারওয়াতে, আরাফার ময়দানে, 
মুজদালিফায়, প্রথম জামরায় ও দ্বিতীয় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর । 
এই মোট ছয়টি স্থানে নবী করীম [দ:] থেকে দোয়া সাব্যস্ত রয়েছে। 
ঝ হাজীদের প্রস্থানের স্থান তিনটি: 
প্রথমটি: ঈদের রাতে আরাফা থেকে মুযদালিফা অভিমুখে । 
দ্বিতীয়টি: মুযদালিফা থেকে মিনা অভিমুখে । 
তৃতীয়টি: তওয়াফে ইফাযার উদ্দেশ্যে মিনা থেকে মক্কা অভিমুখে । 
ঝ মাশা'ইরসমূহে অবতরণের পদ্ধতি: 
১. মিনা অগ্রগামী ব্যক্তির অবস্থান স্থল । যে ব্যক্তি ওজর ব্যতীত দুই বা 
তিন রাত্রি মিনায় অবস্থান করতে পারবে না তার উপর দম ওয়াজিব হবে 
না। যে ব্যক্তি মিনায় অবস্থান নেয়ার কোন জায়গা পাবে না সে যে কোন 
দিক থেকে মিনা থেকে সিরিয়ালে চলে আসা তাবুসমূহের সাথে অবতরণ 
করবে যদিও তা মিনার বাইরে হয়। এমতাবস্থায় তার উপর কোন 
সমস্যা বা দম বর্তাবেনা । মিনার ফুটপাত ও পথে রাত্রি যাপন করবে না; 
কারণ এতে তার নিজের ও অন্যদের জন্যে কষ্ট রয়েছে। 


২. মিনা, মুযদালিফা ও আরাফাত এর মাঠগুলো মসজিদ সমতুল্য পবিত্র 
স্থান, কারো পক্ষে উক্ত স্থানসমূহে বাসা-বাড়ি তৈরি করা, ভাড়া দেয়া 
বৈধ নয়। ঠিক এমনি ভাবে কোন জমি নিয়ে তা ভাড়া দেয়াও বৈধ নয় । 
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তবে কেউ এমনটি করলে লোকজন ভাড়া প্রদানে ক্ষমাযোগ্য বলে 
বিবেচিত হবে। আর তা গ্রহণকারীর উপর পাপ বর্তাবে। রাষ্ট্রপ্রধানের 
উপর দায়িত্ব এই বর্তায় যে, তিনি লোকজনকে সুবিধা ও আরামদায়ক 
ব্যবস্থা দ্বারা মর্যাদাপূর্ণ স্থানসমূহে অবস্থানের সুযোগ করে দিবেন। 
“iii ln oe dl ool be I IF 3 SS SIN AG 
JI EE Ey sm nl Ee ale Al do sl ৯:6 
IG 5 ally AL Ios LI SG yg IH 
লা) 2913 pl ESE KE rd JI AL EGA 


আব্দুর রহমান ইবনে মু‘আয [4] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম [দ:]- 

এর একজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন যে, নবী করীম [দ:] 

লোকজনের উদ্দেশ্যে মিনায় খুৎবা প্রদান করেন এবং তাদেরকে আপন 

আপন অবস্থানে অবতরণ করান । তিনি কিবলার ডান দিক ইঙ্গিত করে 

বলেন: মুহাজিরগণ এই স্থানে অবতরণ করুক । আর কিবলার বাম দিকে 

ইঙ্গিত করে বলেন: আনসারগণ এই স্থানে অবস্থান নিবে। 

অন্যান্য লোকজন তাদের আশে-পাশে অবস্থান নিবে” 

ঞ্চ হাজী সাহেব যদি তওয়াফে ইফাযাকে পিছিয়ে দিয়ে পরিশেষে বিদায় 
কালে উক্ত নিয়তে তওয়াফ করে তাহলে তা বিদায়ী তওয়াফের 
জন্যও যথেষ্ট হবে। তবে উত্তম কাজ পরিত্যাগকারী বলে বিবেচিত 
হ্‌বে। 

ঝ্চ যার উপর বিদায়ী তওয়াফ অবধারিত হয়েছে তদুপরি সে বেরিয়ে 
পড়ে, তার উপর ফিরে এসে বিদায়ী তওয়াফ করা অপরিহার্য । আর 
যদি তা না করে তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে । 


* , হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ১৯৫১ শব্দ তারই, নাসাঈ হাঃ নং ২৯৯৬ 
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LOU be Ui di 4 Uy U6 B57 dl IE Y AZ 
Ly SUE Ff S53 dl ULL add ih SS SE PY AS 
bf ot CU 1 Je I EUS LBS 5 GU CGN ERY dk 
ies bl xs SN sh 2 US Lo 3 > 57 s! JF 
১5 EES > al GE Jd LS 5 SE bs dh 5 
ORE EA ip CE jy UB SGA cE Bh 2 
Beds dod G58 bs sd oS OF 3 Bk lie Sgt gl 
sis owl dd ou wt rf LY Bi AB Sk 
24 cle U0 SN 3% ৮ ul a dhl oo USS oul 


EEE OE 
ie afl af 0) US gle WS HB Ll, be UE 
SE EAE dl I) SL CAD GAL J GE OG: 
BEL bE LISS LS BE dl Jn YL xo SAN Lb 
< Ch oe Ch iu Liu Lio» J es ড | 
wb Gul ~ ১৬ AE FOE a“ : Af a ‘al sl ll Eb :I6 
sr Al 2 SE 4 PY sl sl us 564 :U6 < 
ES % i 92d) HE od Ios Jb de Ea 
(OEE AY + hal EAE fa es US Lb Lin xe 
CG dy say LAN a Hel be BE dn J45 
I IS B04 LT Fo ig Hi HlG Ln call So Ue 
SEE LF od Al aie Ly 2 dy Ld Ens 0 & dl 
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LEUNG Bp SS Edd) I Ala Sd 
HL pally Hf tl S55 3) SF be J di Bis 
EE > EPS ss ১) UGG Lal CESS s3g os st 
eek CS Es SS fC hs 
rs UFO dE yop HBG 039 cE pop Gd CSS Hb) 
Ae EO A 
Sh pil nS sd gd L556 a Js hl 
fe ES oy US ogo kl cli TE S58 ily cd 
LB) Se lS C7 28 Ly AHL20 EUS OB SASS 
eet ls PESTS REE 
CAB Uf G35 16 «0 6 5 So SHS AS di LS 
সী যু sal os যন eed JB Co) Li 
40 hdd af CE ii SUS Ug MUN UG gly 
Sk OL Es Gia at bs jan faa 


ENE aie OSS et 57 > Ur, i 5 INS oe 
CAECTOEE SH FT i EE 4 dls Gul O55 el ৬ 
TE J A 5৮ লে থল ণ এ ৫৮3 Fadl 
EUG J Ws sus Eo LS । @ 


Al 19g S13 sw Al « ss EAL sf EE! 


NE ANE 2A ED ES Et 
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SSS Had SI) 0 dy, ol EY Le Pl 
Af i Uy J 0 S599 MS HF BES ALB Ed A 
ECE At G5 Pad 95 Laid ales of 5 Sd 
1b a CF BE dt U5 BS CH td Af A Go 
US fad ar SF BE dl J) 2 ogll G5 Padi hs 
FSG Go Es BE di U2 UPd 5 FN El fl ie) Pad 
i EE GE FING oe 3 745 Pudi 3 
PE HE EON 0 OE 
EA UD GAB Ss Sh sf Se STS St 
SAP hi 2 SS SI SoS foe Ge > 
TELA § ok Glo SS ad silt df Oya 
Ct SS Clobd dn DY YS tg PHO wh SE 
! a % dl i 0+) MEE 


sha sp hae sh kN BU CE 
Fer —— Hl — Vi 
i 

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [|] থেকে বর্ণিত তিন বলেন, রসূলুল্লাহ 
[$] মদীনায় নয় বছর হজ্ব না করেই অতিবাহিত করেন। অত:পর দশম 
বছরে লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন রসূলুল্লাহ [$$] এ বছর হজ্রে 
যাবেন। কাজেই মদীনার অনেক লোক একত্রিত হলো। প্রত্যেকেই 
রসূলুল্লাহ []-এর অনুসরণ করার জন্য উদ্বিগু ছিল । তিনি যেরূপ করেন 
তারাও সেরূপ করবেন । এবার রওয়ানা হয়ে আমরা যুলহুলাইফা নামক 
স্থানে আসলে আসমা বিস্তে উমায়েস [রাঃ] মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে 
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প্রসব করেন। 

তাই তিনি (আসমা) রসুলুল্লাহ [%]-এর কাছে জিজ্ঞেস করে 
পাঠালেন, ‘এখন আমি কি করব?’ তিনি [%%] বললেন:“তুমি গোসল কর, 
কাপড় দিয়ে গোপন অংগ বেধে নাও এবং ইহরাম বাধ ।” অত:পর 
রসুলুল্লাহ [$$] মসজিদে সালাত আদায় করে তার কাসওয়া নামক উদ্থরীর 
পিঠে আরোহণ করলেন এবং তা বায়দা নামক স্থানে সোজা হয়ে 
দাড়ালেন । আমি (জাবির) আমার দৃষ্টি প্রসারিত করলাম এর সর্বশেষ 
সীমা পর্যন্ত । আমি সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম- আমার দৃষ্টি 
যতদূর যায় ততদূর আরোহী ও পদাতিক লোকের সারি। আমার ডানে, 
বামে ও পিছনেও অনুরূপ লোকের ভিড় দেখলাম ৷ রসূলুল্লাহ [%%] 
আমাদের মাঝে ছিলেন। তার ওপর কুরআন নাজিল হচ্ছিল । তিনি তীর 
অন্তর্নিহিত ভাবধারা ভালভাবেই জানতেন । তিনি যা করতেন আমরাও 
তা-ই করতাম । 

এবার তিনি এই বলে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা 
দিলেন:“লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা 
লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি‘মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা 
লাক।” লোকেরাও তীর তালবিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তালবিয়া পাঠ 
করল । তিনি এর কোন অংশ প্রত্যাখ্যান করেননি । রসুলুল্লাহ [%] তার 
তালবিয়া পাঠ করতেই থাকলেন । 

জাবের [4%] বলেন, আমরা হজ্ব ছাড়া অন্য কোন নিয়ত করিনি; 
কারণ হজ্তবের সাথে উমরাও করা যেতে পারে তা আমাদের মধ্যে কারোর 
জানা ছিল না। অবশেষে আমরা যখন তীর সাথে বায়তুল্লাহ পৌছলাম, 
তিনি হাজরে আসওয়াদ চুমো খেলেন । অত:পর তিনবার দ্রুত পদক্ষেপ 
এবং চারবার ধীর পদক্ষেপে কাবা ঘর প্রদক্ষিণ করলেন। এরপর 
মাকামে ইবরাহীমের দিকে অগ্রসর হলেন এবং কুরআন মাজীদের এ 
আয়াতঃ:“তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানে পরিণত কর” 
পাঠ করলেন। এ সময় মাকামে ইবরাহীম তার বায়তুল্লাহর মাঝখানে 
ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমার পিতা বলতেন, সম্ভবত আমার জানা 
মতে তিনি নবী [|] সম্পর্কেই বলেছেন-এখানে তিনি যে দু’রাকাত 
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সালাত আদায় করেছেন তাতে “কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ ও কুল ইয়া 
আয়্যুহাল কাফিরূন” সূরাদ্বয় পড়েছেন। 

তারপরে হাজরে আসওয়াদের কাছে ফিরে তাকে চুম্বন করলেন। 
তারপর দরজা দিয়ে সাফা পর্বতের দিকে বের হলেন এবং যখন সাফা 
পর্বতের কাছাকাছি পৌছলেন, কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন: 
“ইন্নাসনসফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'য়াইরিল্লাহ ৷” আর বললেন, 
“আল্লাহ যা দিয়ে আরম্ভ করেছেন আমিও তা দিয়ে আরম্ভ করব ।” 
কাজেই তিনি সাফা থেকে আরম্ভ করলেন এবং তার ওপর চড়লেন এবং 
আল্লাহর ঘর দেখতে পেলেন । তখন তিনি কেবলার দিকে ফিরে আল্লাহর 
একত্ববাদের ঘোষণা করলেন এবং তার মহিমা বর্ণনা কলে বললেন:“লা 
ইলাহা ইল্মাল্মাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহ্‌, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল 
হামদ্‌, ওয়াহুলা ‘আলা কুল্লি শাইয়িন কৃদীর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু 
ওয়াহদাহু আনজাযা ওয়৷া‘দাহ্‌, ওয়া নাসারা আবদাহ্‌, ওয়া হাজামাল 
আহজাবা ওয়াহ্‌দাহ্‌ ৷” 

তিনি এরূপ তিনবার বললেন এবং এর মাঝে দুয়া করলেন। 
তারপর মারওয়ার দিকে অবতরণ করলেন এবং উপত্যকার সমতলে 
গিয়ে তার পী ঠেকলো তারপর উপরের দিকে উঠার সময় দৌড়িয়ে 
উঠলেন এবং উপত্যকা অতিক্রম করলেন, তারপর মারওয়া পৌছা পর্যন্ত 
হেঁটে গেলেন আর সেখানে তিনি সাফায় যেরূপ করেছিলেন অনুরূপ 
করলেন। এমনকি মারওয়ার ওপর শেষবারের প্রদক্ষিণ সমাপ্ত হলে 
(লোকদের উদ্দেশ্যে) বললেন: আমি আমার ব্যাপারে পরে যা বুঝতে 
পেরেছি তা যদি আগে বুঝতে পারতাম তাহলে আমি আমার সাথে হাদির 
পশু আনতাম না এবং তাকে (হজ্রের ইহরামকে) উমরায় পরিণত 
করতাম । কাজেই যাদের সাথে হাদির পশু নেই তারা যেন ইহরাম খুলে 
ফেলে এবং তাকে উমরায় পরিণত কর। তখন সুরাকা ইবনে মালেক 
ইবনে জু‘শুম [|] দাড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ বিধান কি শুধু 
আমাদের এ বছরের জন্য, না চিলকালের জন্য? জবাবে রসূলুল্লাহ [%%] 
নিজের আঙ্গুলগুলো পরস্পরের মধ্যে ঢুকিয়ে দু'বার বললেন, উমরা 
হজ্বের মধ্যে প্রবেশ করল । না, বরং চিলকালের জন্য । 
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এ সময় আলী [4] ইয়ামেন থেকে নবী [$]-এর কুরবানির পশু 
নিয়ে আসলেন এবং ফাতিমা [রা:]কে ইহরাম খোলা, রঙ্গিন কাপড় পরা 
ও সুরমা লাগানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি এটা খারাপ মনে 
করলে ফাতিমা [রা:] বললেন, আমার পিতা এ কাজ করার জন্য আমাকে 
নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আলী [4] ইরাকে বলতেন, 
“ফাতিমার এ কাজে আমি বিরক্ত হয়ে রসূলুল্লাহ [%]-এর কাছে ফতোয়া 
জানার জন্য গেলাম। সে (ফাতিমা) যা কিছু আমার সাথে আলাপ 
করেছে আর আমি যে অপছন্দ করেছি এটাও তাকে জানালাম ৷ তিনি 
[%] বললেন, ফাতিমা সত্যি বলেছে, সঠিক বলেছে, তুমি যখন হজ্বের 
নিয়ত করেছিলে তখন কি বলেছিলে? তিনি [4%] বললেন-আমি বলেছি, 
হে আল্লাহ! তোমার রসূল যার ইহরাম বেধেছে আমিও তার-ই ইহরাম 
বাধছি। তিনি [$] বললেন, “তাহলে তুমি ইহরাম ভাংবে না; কারণ 
আমার সাথে হাদির পশু রয়েছে। 

জাবের [|] বলেন, আলী [|] ইয়ামেন থেকে যেসব কুরবানির 
পশু সাথে এনেছিলেন আর নবী [8] নিজের সাথে যা এনেছিলেন সব 
মিলে সংখ্যা দাড়িয়েছিল একশ’ ৷ বর্ণনাকারী বলেন, নবী %$] এবং আরো 
যাদের সাথে হাদির পশু ছিল তারা ছাড়া সকলেই ইহরাম খুলে ফেলল 
এবং মাথার চুল কাটালো । 

তারপর তারবিয়ার দিন (৮ই যিলহজ্ব) আসলে তারা মিনার 
অভিমুখে রওয়ানা হলেন এবং (যারা উমরার পর ইহরাম খুলে 
ফেলেছিল) হজ্বের জন্য ইহরাম বাধলেন। রসূলুল্লাহ [%%] বাহনে 
আরোহণ করলেন এবং মিনায় পৌছে সেখানে তিনি জোহর, আসর, 
মাগরিব, এশা ও ফজরের সালাত আদায় করলেন। 

তারপর সূর্যোদয় পর্যন্ত তিনি সেখানে (মিনাতে) অবস্থান করলেন 
এবং তার জন্য ‘নামেরায়’ একটি পশমের তৈরী তাবু খাটানোর নির্দেশ 
দিলেন। এরপর রসূলুল্লাহ [] যাত্রা করলেন কুরাইশদের ধারণা ছিল, 
অবশ্যই তিনি মাশ'য়ারুল হারামে অবস্থান করবেন; কারণ 
জাহেলিয়াতের সময় কুরাইশরা এরূপ করত । (অর্থাৎ আভিজাত্যের দম্ভে 
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তারা সাধারণের সাথে আরাফাতের মাঠে অবস্থান করত না) কিন্তু 
রসূলুল্লাহ [%] সামনের দিকে আগ্রসর হতে থাকলেন এবং আরাফাতে 
পৌছে দেখতে পেলেন, নামেরায় তার জন্য তাবু খাটানো হয়েছে। 
কাজেই তিনি সেখানে অবতরণ করলেন এবং অবস্থান করলেন। সূর্য 
মধ্যাকাশে স্থির হলে তিনি তার কাসওয়াকে (উগ্্রী) সাজাতে হুকুম 
দিলেন। উস্ত্রী সাজানো হলে তিনি উপত্যকার মাঝে এসে লোকদের 
উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন । তিনি বললেন: 
বস্তু) যেভাবে আজকের এ দিনে এ মাসে এবং এ শহর হারাম 
(মর্যাদাপূর্ণ) । 

জাহিলী যুগের সকল রক্তের দাবী (হত্যার প্রতিশোধ) রহিত করা 
হল। আর আমি প্রথমেই আমাদের রক্তের দাবীর মধ্যে ইবনে রাবি'য়া 
ইবনে হারিসের রক্তের দাবী রহিত ঘোষণা করলাম । সে বনি সাদ 
গোত্রের দুধ পান অবস্থায় ছিল (লালিত হচ্ছিল)। এ অবস্থায় হুযাইল 
গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। 

জাহিলী যুগের সুদ রহিত করা হল। আর আমি প্রথমেই আমাদের 
সুদ আব্বাস ইবনে মুত্তালিবের সুদ রহিত ঘোষণা করছি। ইহার সমুদয় 
রহিত হল । 

তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। কেননা তোমরা 
তাদেরকে আল্লাহর জামানতে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালামের 
মাধ্যমে তাদের গুপ্ত অংগকে হালাল করে নিয়েছ। তাদের উপরে 
তোমাদের হক হল তারা তোমাদের ঘরে এমন কাউকে আসতে দেবেনা 
যাদের তোমরা অপছন্দ কর। আর যদি তারা তা করে তাহলে তাদেরকে 
হালকাভাবে মারবে যাতে কঠিন আঘাত না লাগে। আর তোমাদের ওপর 
তাদের হক হল, যথারীতি ও ইনসাফের ভিত্তিতে তাদের অন্ন-বস্ত্রের 
ব্যবস্থা করবে। 

আর আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা 
তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাক তাহলে তোমরার আমার পর কখনো গোমরাহ 
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হবে না। তা হল, আল্লাহর কিতাব। হে লোক সকল! তোমাদের কাছে 
আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তখন তোমরা কি বলবে? তারা 
বললো: আমরা সাক্ষ্য দেব, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর বাণী আমাদের 
কাছে পৌছে দিয়েছেন, আপনি নিজের কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন 
করেছেন এবং আমাদের কল্যাণ কামনা করেছেন। তখন তিনি তার 
শাহাদাত আঙ্গুল আকাশের দিকে তুলে এবং উপস্থিত জনতার দিকে 
ইংগিত করে তিনবার বলেন: হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক, আল্লাহ তুমি 
সাক্ষী থাক । অত:পর মুয়াজ্জিন আজান দিল এবং একামত বলল । তিনি 
জোহরের সালাত আদায় করলেন । পুনরায় একামত হল, তিনি আসর 
সালাত পড়লেন। এর মাঝে কোন নফল পড়লেন না। 

এরপর রসূলুল্লাহ [$] সওয়ার হয়ে নিজের অবস্থান স্থলে পৌছলেন 
এবং কাসওয়ার পেট পাথরসমূহের দিকে করে দিলেন এবং পায়ে চলার 
পথকে নিজের সামনে রেখে কেবলামুখী হলেন। এভাবে তিনি সুর্যোস্ত 
হয়ে হলুদবর্ণ কিছুটা চলে যাওয়া পর্যন্ত দাড়িয়ে রইলেন। শেষ পর্যন্ত সূর্য 
গোলক সম্পূর্ণ নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল । তারপর তিনি উসামাকে তার 
সওয়ারীর পিছনে বসিয়ে রওয়ানা হলেন এবং কাসওয়ার নাকের লরি 
এমনভাবে টেনে ধরলেন যে, এর মাথা হাওদার মোড়কের সাথে লেগে 
সকল! তোমরা শান্তভাবে আস্তে আস্তে অগ্রসর হও । আর যখনই তিনি 
কোন বালু স্তপের ওপর এসে উপনীত হতেন, বাহনের রশি কিছুটা ঢিল 
দিতেন যাতে উগ্নী ওপরে উঠতে পারে। 

এভাবে তিনি মুজদালিফায় এসে পৌছলেন। সেখানে তিনি এক 
আজান ও দু’টি একামতের সাথে মাগরিব ও এশার সালাত আদায় 
করলেন এবং দুই সালাতের মাঝে কোন প্রকার সুন্নত বা নফল পড়লেন 
না। অত:পর ভোর পর্যন্ত রসুলুল্লাহ [$5] শুয়ে থাকলেন এবং অন্ধকার 
কেটে গেলে আজান ও একামতের সাথে ফজরের সালাত আদায় 
করলেন। 


এরপর কাসওয়ায় আরোহণ করে “মাশ'য়ারে হারাম’ নামক স্থানে 
পৌছে কিবলামুখী হয়ে দু‘য়া করলেন, আল্লাহর মহত্ব বর্ণনা করলেন, 
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কালেমায়ে তাওহীদ পাঠ করলেন এবং তীর একত্ব ঘোষণা করলেন । 
দিনের আলো পরিস্কার হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে দাড়িয়ে এরূপ করতে 
থাকলে এবং সূর্য উঠার পূর্বে এখান থেকে রওয়ানা হলেন। এবার ফজল 
ইবনে আব্বাস []কে তার সওয়ারীর পিছনে বসিয়ে নিলেন। ফজল 
একজন সুন্দর চুল বিশিষ্ট সুঠাম ও সুদর্শন যুবক ছিলেন। 

তারপর রসূলুল্লাহ [%%] সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, আর মহিলাদের 
একটি দলও পাশাপাশি অগ্রসর হচ্ছিল । আর ফজল [4] তাদের দিকে 
তাকাচ্ছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ [$$] ফজলের মুখমণ্ডলের ওপর তার হাত 
রাখলেন। ফজল তার মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে (আবারো) তাকালে 
রসূলুল্লাহ [%] তার হাত পুনরায় ফজলের মুখের ওপর রাখেন। এ 
অবস্থায় তিনি বাতনে মুহাস্্‌সিরে এসে পৌছলেন এবং সাওয়রীকে 
কিছুটা উত্তেজিত করলেন । তিনি মাঝের পথ ধরে জামরায় আকাবার 
দিকে অগ্রসর হলেন। অতঃপর তিনি জামারার নিকট পৌছলেন যা 
গাছের কাছে অবস্থিত । উপত্যকার মাঝখান থেকে তিনি এখানে সাতটি 
অত:পর কুরবানির স্থানে গিয়ে তিনি নিজ হাতে ৬৩টি পশু কুরবানি 
করলেন। এরপর যা বাকি রইল তা আলী [কে দিলেন এবং তিনি তা 
কুরবানি করলেন । 

তিনি (আলী 4) নিজের কুরবানির পশুতে শরীক করলেন। 
তারপর তিনি প্রত্যেক পশুর কিছু অংশ নিয়ে একটি হাঁড়িতে পাকানোর 
জন্য নির্দেশ দিলেন। গোশত পাকানো হল এবং তারা দু'জনেই তা 
থেকে খেলেন ও এর ঝোল পান করলেন। অত:পর রসূলুল্লাহ [%] 
সওয়ার হয়ে বায়তুল্লাহ পৌছলেন এবং তওয়াফে ইফাযা করে মক্কায় 
জোহরের সালাত পড়লেন। এরপর তিনি আপন গোত্র বনি মুত্তালিবের 
কাছে পৌছলেন। তারা জমজমের কূপের পাড়ে দাড়িয়ে লোকদেরকে 
পানি পান করাচ্ছিলেন। তিনি তাদের বললেন, হে বনি মুত্তালিব! 
তোমরা (পানি) টানতে থাক, তোমাদের পানি সরবরাহের অধিকার 
লোকেরা ছিনিয়ে নেবে বলে আশংকা না থাকলে আমিও তোমাদের সাথে 
একত্রিত হয়ে পানি তুলতাম। তখন তারা তাকে এক বালতি পানি 
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দিলেন এবং তিনি তা থেকে পান করলেন ৷” 
ঝ হভৃ, উমরা বা অন্যান্য ভ্রমণ থেকে ফেরার পথে কি পড়বে: 


5 3 oD she lt So alt J) 98:06 de PE of ll ns LF 
UU LS AS AG Sl BY BY Bat of dl yf UL Ppl oe 
LS le 9 oot SG SUNS A CLs 0 55 Al dy dy 0 s:00 
EA GI LUE EY OE SUE OI OT pl oo 

ale Gin. BE CNG BG TUG FS 
আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
নবী [দঃ] যখন সেনাদল বা ছোট বাহিনী নিয়ে অথবা হজ্ব বা উমরা 
থেকে ফিরতেন তখন ছানিয়্যা বা ফাদফাদে (মদীনার অদূরে একটি 
স্থান) পৌছে তিনবার “আল্লাহু আকবার” বলতেন । অত:পর বলতেন: 
“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ্‌, লাহুলমুলকু ওয়ালাহুল 
হামদ্‌, ওয়াহুওয়া ‘আলাও কুল্লপি শাইয়িন কদীর, আয়িবুনা তায়িবুনা 
‘আবিদূনা লিরব্বিনা হামিদূন, সদাকল্লাহু ওয়া‘দাহ্‌, ওয়া নাসরা 
‘আব্দাহ্‌, ওয়া হাজামাল আহ্‌জাবা ওয়াহ্‌দাহ্‌ ৷” 


 বাদপড়া ও বাধাগ্রস্ত হওয়ার বিধানসমূহ: 


যে ব্যক্তি ইহরাম বাধা ছেড়ে দিবে তার হজ্ব সংঘটিতই হবে না। 
আর যে ব্যক্তি অন্য কোন রোকন ছেড়ে দিবে তার হজ্ব এ রোকন ছাড়া 
অন্য কিছু দ্বারা পূর্ণ হবে না। যার আরাফায় অবস্থান বাদ পড়ে যাবে 
তার হজ্ব হবে না, সে উমরা করে হালাল হয়ে যাবে এবং পরে তা কাজা 
করে নিবে যদি নিয়ত করে থাকে এবং পশু জবাই করবে। আর যদি 
নিয়তের সময় শর্ত করে থাকে তবে সে হালাল হয়ে যাবে এবং তার 
উপর কিছুই বর্তাবে না। 


*, মুসলিম হাঃ নং ১২১৮ 
২ বুখারী হাঃ নং ১৭৯৭ মুসলিম হাঃ নং ১৩৪৪ শব্দ তারই 
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ঝ যাকে কোন শক্ৰ বায়তুল্লাহ থেকে বিরত রাখবে সে পশু কুরবানি 
করে মাথা মুগণ্ডাবে কিংবা চুল ছোট করবে। অত:পর হালাল হয়ে 
যাবে, তবে যদি আরাফা থেকে বিরত রাখে তাহলে উমরা করে 
হালাল হয়ে যাবে। 


ঝ যদি কোন রোগ বা পথ খরচ নি:শেষ হয়ে বাধাগ্রস্ত হয়, তাহলে শর্ত 
করে থাকলে কোন কিছু ছাড়াই হালাল হয়ে যাবে। আর যদি শর্ত না 
করে থাকে তবে পশু জবাই করে ও মাথা নাড়িয়া বা চুল ছোট করে 
হালাল হয়ে যাবে। 


ঝ কোন অঙ্গ ভেঙ্গে বা অসুস্থ হয়ে পড়লে কিংবা খোঁড়া হয়ে গেলে সে 
ব্যক্তি হালাল হয়ে যাবে এবং হজ্ব ফরজ হয়ে থাকলে আগামীতে হজ্ব 
আদায় করে নিবে। 
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১০-মসজিদে নববীর জিয়ারত 


ঝ মদীনার হারামের সীমানা: 

পূর্ব দিক থেকে পূর্ব হাররা (কালো প্রস্তরময় ভূমি), পশ্চিম দিক 
থেকে পশ্চিম হাররা, উত্তর দিক থেকে উহুদ পর্বতের পিছনে সাওর 
পর্বত এবং দক্ষিণ দিক থেকে 'য়ীর পর্বত যার উত্তর পাদদেশে আকীক 
উপত্যকা ৷ মদীনার হারামের গাছ কাটা হারাম ও শিকার ভাগানো চলবে 
না। মক্কার পশু শিকারে পাপ রয়েছে এবং বদলা দিতে হবে। আর 
মদীনার পশু শিকারে পাপ রয়েছে কিন্তু বদলা দেওয়া লাগবেনা । 


US Hall» 00 3 Ale de dl 2) A Yl on se 
UALS A bbe SI US Gd SOLS SE 
el 3 U6 U6 Uy Go Be FU cil ply Kaui, 
Le LE 0 Geos AEN STUN alt LA ad UL fd Bo 
EIU al Sd ld al 05) phe UG SF 23 I Uy Ls 
১. আলী ইবনে তালিব [4%] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [$&ু] থেকে বর্ণনা 
করেন। তিনি [] বলেছেন: “মাদীনার হারাম ‘আয়ের থেকে অমুক 
পর্যন্ত । যে এর এরিয়ার মাঝে কোন প্রকার পাপ করবে অথবা কোন 
পাপীকে আশ্রয় দিবে তার প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের 
অভিশাপ । আর তার কোন ফরজ-নফল এবাদত কবুল করা হবে না। 
তিনি [&]! আরো বলেন: মুসলমানদের একজনের পক্ষ থেকে 
নিরাপত্তাদান সবার পক্ষ থেকে । অতএব, যে কোন মুসলিমরে প্রতিশ্রুতি 
ভঙ্গ করবে তার প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ । 
আর তার কোন ফরজ-নফল এবাদত কবুল করা হবে না। আর যে ব্যক্তি 
কোন জাতির দায়িতৃভার গ্রহণ করে তাদের অভিভাকবৃন্দের অনুমানি 
ছাড়া তার প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ । আর 
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তার কোন ফরজ-নফল এবাদত কবুল করা হবে না” 

— rE > 2 ১ » :J6 lo SE di 2) Ae 
weenie Wize Ha 0) hls EE 0 GAL 5 0 all Co 
২. জাবের [4] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [%%] থেকে বর্ণনা করেন । তিনি 
[%] বলেছেন:“ ইবরাহীম [4] মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন আর 
আমি মদীনার দুই হাররা (কালো প্রস্তরময় ভূমি)-এর মাঝের স্থানকে 
হারাম ঘোষণা করছি। তার গাছ কাটা যাবে না এবং শিকারী পশুকে 
শিকার করা যাবে না।”* 

ঝ তিনটি মসজিদের বৈশিষ্ট্য: 

মসজিদ তিনটি হচ্ছে: মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে 
আকসা । 

১. মসজিদে হারাম: ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ও তদীয় পুত্র 
ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা মুসলমানদের 
কিবলা । এর নিকটেই তাদের হজ্ব পালিত হয়ে থাকে । মানুষের জন্যে 
প্রথম ঘর হিসাবে এটাই প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ একে জগতবাসীর জন্য 
বরকত ও হিদায়াতের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করেছেন। 

২. মসজিদে নববী: ইহা মুহাম্মাদ [দঃ] প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি 
তাকওয়ার উপর ভিত্তি করেই এর প্রতিষ্ঠা করেন। 

৩. মসজিদে আকসা: ইহা ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) প্রতিষ্ঠা করেন। 
এ হচ্ছে মুসলিম সমাজের দুই কিবলার প্রথমটি । 

উক্ত মসজিদসমূহে বেশি সওয়াব মিলে, তাই এ কারণ ও অন্যান্য 
সফর করা বৈধ নয়। 


> বুখারী হা: নং ১৮৭০ ও মুসলিম হা: নং ১৩৭০ শব্দ তারই 
২ মুসলিম হা: নং ১৩৬২ 
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ঝ মসজিদে নববী জিয়ারতের বিধান: 

মুসলমান ব্যক্তির জন্য মসজিদে নববীর জিয়ারত ও তথায় প্রবেশ 
করে দু’রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামজ আদায় করা সুন্নত । অত:পর 
নবীর কবরের নিকট গমন করে তার সম্মুখে দাড়িয়ে এই বলে সালাম 
জানাবে: 

«BE BLS dl Gf LE Ul » 
অত:পর কবর জিয়ারতের দোয়া পাঠ করবে। এক ধাপ ডান দিকে সরে 
আবু বকর (রা:)-এর উপর সালাম পেশ করবে। অত:পর আরো 
একধাপ ডান দিকে অগ্রসর হয়ে অনুরূপভাবে উমর (রা:)-এর উপর 
সালাম পেশ করবে। 
2 be n:08 Lo ale i oe dt J) 8 te HP of 
NE las HE oD se 9 Fd dels 
39১৯, 


আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ [দ:] এরশাদ করেছেন: 
“যে কেউ আমার উপর সালাম পেশ করলে আল্লাহ তায়ালা আমার রূহ 
ফেরত দেন তখন আমি তার সালামের জবাব দিয়ে থাকি” 


ঝ মসজিদে নববীতে সালাত পড়ার ফজিলত: 

মদীনার মসজিদে নববীতে এক ওয়াক্ত নামাজে মসজিদে হারাম 
ছাড়া অন্য যে কোন মসজিদে এক হাজার নামাজের সমান সওয়াব । 
is Saad 3 Bo n:06 Ll) ale dl lo oo de ob A 
১. ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহ আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী 
করীম [দ:] বলেছেন: “আমার মসজিদে এক ওয়াক্ত সালাত অন্যান্য 


*. হাদীসটি হাসান, আহমাদ হাঃ নং ১০৮২৭ আবু দাউদ হাঃ নং ২০৪১ 
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মসজিদ হতে এক হাজারগুণ বেশী সওয়াব। তবে মাসজিদে হারাম 

ব্যতিরেকে ৷”? 

SH OH UL n:00 Ls ahs dlr lo Lod 5h Ls dl oo) Hh of 
ale Ge. 0 SE E729 Ld Pl) te MoI SF 

২. আবু হুরাইরা [&] থেকে বর্ণিত নবী [%] বলেন:“আমার ঘর ও 


মিম্বারের মাঝখানে জান্নাতের একটি বাগান। আর আমার মিম্বার আমার 
হাউজের উপর অবস্থিত ।”২ 


ba র প্রসিদ্ধ কবরস্থান বাকিউল গারকাদ ও উল্থদের শহীদদের 
কবর জিয়ারতে সালাম দেয়া ও তাদের জন্য দোয়া ও এস্তেগফার 
করা সুন্নত । 
ঝ কবর জিয়ারতের সময় বলবে: 
& es ze ‘ Al I EN pall rr Al Al lo Al Ss 
পা «SW Ee EE ৩ OY) ee jn, 
“আসসালামু ‘আলা আহলিদদিয়ারি মিনাল মু’মিনীনা ওয়ালমুসলিমীন, 


ওয়া ইয়ারহামুল্লাহুল মুস্তাকদিমীনা মিনা ওয়ালমুস্তা'খিরীন, ওয়া ইন্না 
ইনশাতআআল্লাহু বিকুম লালাহিকুন ৷” 


অথবা বলবে: 
Sl isc 01 6 Gig Ce pail 2 NN Al Sls Ais 
“আসসালামু আলাইকুম আহলিদদিয়ারি মিনাল মু’মিনীনা 


ওয়ালমুসলিমীন, ওয়া ইন্না ইনশাসআল্লাহু লালাহিকৃুন, আসআলুল্লাহা 
লানা ওয়ালাকুমুল ‘আফিয়াহ্‌ ৷” 


> _ বুখারী হাঃ নং ১১৯০ মুসলিম হাঃ হা: ১৩৯৫ শব্দ তারই 
২ বুখারী হাঃ নং ১১৯৬ মুসলিম হাঃ নং ১৩৯১ 
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ঝঁ কুবা মসজিদে নামাজের ফজিলত: 

মুসলমান ব্যক্তির জন্য নিজ ঘরে ওযু করে কোন যানবাহনে বা 
পায়ে হেঁটে মসজিদে কুবায় গমন করা, সেখানে দুই রাকাত সালাত 
আদায় করা সুন্নত, যা এক উমরার সমান সওয়াব । 


0 RES on: Ho) she dn oe IG 0 ds i 5 J i 
| Arb Aly 
সাহল ইবনে হানীফ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ [দ:] 
এরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি নিজ ঘরে ওযু করে মসজিদে কুবায় 
আগমন করল এবং তথায় সালাত আদায় করল তার জন্য এক উমরার 
সমান সওয়াব মিলবে ৷” 
ঝ্চ মসজিদে নববীর জিয়ারত হজ্ব বা উমরার অন্তর্ভুক্ত কোন কাজ নয় । 
তাই এটা ব্যতীত হজ্ব বা উমরা আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু অনির্দিষ্ট 
ভাবে যে কোন সময় তাতে নামাজের উদ্দেশ্যে জিয়ারত করা সুন্নত । 


* _ হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ হাঃ নং ৬৯৯, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৪১২ শব্দ তারই 
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১১- হাদি, কুরবানি ও আকীকার পশু 


ঝ হাদী: যা বাহীমাতুল আন'‘য়াম (যেসব পশু কুরবানি জায়েজ) হতে 
আল্লাহর সম্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে হারামের জন্যে উৎসর্গীত পশু এবং 
যা তামাত্ন হজ্্‌ অথবা কেরান হজ্ব কিংবা বাধাগ্রস্তর কারণে ওয়াজিব 
হয় তাকে হাদী বলে । 

ঝ উযহিয়্যাহ: এ প্রাণীকে বলে যাকে কুরবানির দিনগুলোতে আল্লাহর 
সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে জবাই করা হয়, চাই তা উট-উদ্ত্রী হোক 
কিংবা গরু-গাভী হোক কিংবা ছাগল-দুম্বা হোক । 

ঝ কুরবানির বিধান: সামর্থ্যবান মুসলমান ব্যক্তির পক্ষে এটা পালন 
করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা । [কেউ ওয়াজিবও বলেছেন। অনুবাদক] 

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


LO IY IS 
“তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর ও কুরবানি কর” 
[সূরা কাউসার: ২] 
ঝঁ হাদী জবাই করার সময়ঃ 
হাদী দুই প্রকার: 
প্রথম: তামত্ন ও কেরান হজ্তের ও নফল হাদী । এর জবাই করার সময় 
কুরবানির দিন সকাল হতে আইয়ামে তাশরীকের ১৩ তারিখের সূর্য ডুবা 
পর্যন্ত । এর মাংস হতে নিজে ও ফকির-মিসকিনকে খাওয়ানো উত্তম । 
ইহা হারামের সীমানার ভিতরে জবাই করতে হবে যেমন: মক্কায় অথবা 
মিনায় কিংবা মুজদালিফা ইত্যাদি । 
আল্লাহর বাণী: 


5 = 5 w 4 ৰব 200s 
CEASE IE Us HH pL 3 HUE SL ¥ 
14 NEN 2 LH 2 2 Hi AAA err বা 
SIGS BSF Sl sh, Ce LES CIS E25 Bi SSS 
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Iriel & CIEE ST 

“আর হারামের লক্ষ্যে উৎসগীকৃত উটকে আমি তোমাদের জন্যে 

আল্লাহর অন্যতম নির্দশন করেছি। এতে তোমাদের জন্যে মঙ্গল রয়েছে। 

সুতরাং সারিবদ্ধভাবে বাধা অবস্থায় তাদের জবাই করার সময় তোমরা 
আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। অত:পর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায় 
তখন তা থেকে তোমরা আহার কর এবং আহার করাও যে কিছু যাঞ্চা 
করে না তাকে এবং যে যাঞ্চা করে তাকে । এমনভাবে আমি এগুলোকে 

[সূরা হাজ্ব:৩৬] 

দ্বিতীয়: বাধাগ্রস্তের হাদী । এর জবাই করার সময় যখন তার কারণ 

পাওয়া যাবে, চাই তা হারামে হোক বা তার বাইরে হোক । এ থেকে 

নিজে খাবে না বরং ফকির-মিসকিনদেরকে খাওয়াবে । 

ঝ কুরবানি জবাই করার সময়ঃ 
ঈদের দিনে ঈদের সালাত থেকে নিয়ে তাশরীকের দিন শেষ হওয়া 

পর্যন্ত (ঈদের দিন থেকে নিয়ে পরবর্তী আরো তিনদিন) । 

ঝ কুরবানির গোশত থেকে নিজে খাওয়া, আত্মীয়-স্বজনকে হাদিয়া 
দেওয়া ও ফকির মিসকিনদেরকে সাদকা করা মুস্তাহাব-উত্তম । 
কুরবানির ফজিলত অনেক বড়; কারণ এতে আল্লাহর নৈকট্য লাভ 
ফকির মিসকিনদের উপকার ও আত্মীয়তা বন্ধন ও প্রতিবেশিদের 
সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত রাখার সুব্যবস্থা । 

ক হাদী, কুরবানি ও আকীকার পশুর শর্তসমূহ: 

১. উটের জন্য পাচ বছর, গরু দুই বছর, ও ছাগল এক বছর ও ভেড়া 

ছয় মাস হওয়া বাঞ্চনীয় । কুরবানি অবধারিত হয়ে গেলে তা অপেক্ষা 

উত্তম কোন প্রাণী দ্বারা বদল করা ছাড়া তা বিক্রি বা দান করে দেয়া বৈধ 
নয়। 
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২. হজ্বে ও আকীকায় বা কুরবানিতে জবাই করার জন্য নির্দিষ্ট চতুষ্পদ 

জন্তু হওয়া ওয়াজিব। আর ইহা শরীয়ত সম্মত বয়সে উত্তীর্ণ এবং 

দোষমুক্ত হতে হবে। আর সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হবে যেটি 

সুঠাম, দামী ও শ্ৰেষ্ঠ ৷ 

ঝঞ ছাগল এক ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট । উট ও গরু সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে 
যথেষ্ট হবে। কোন ব্যক্তি নিজের ও তার পরিবারের জীবিত কিংবা 
মৃত সবার পক্ষ থেকে একটি ছাগল বা উট কিংবা গরু দ্বারা কুরবানি 
আদায় করলে তা বৈধ হবে। সাবলম্বি ব্যক্তির পক্ষে একাধিক প্রাণী 
দ্বারা (হজ্তবের) হাদি ও কুরবানি আদায় করা মুস্তাহাব । 

ঞচ জীবিত ব্যক্তির পক্ষে কুরবানি করা সুন্নত । আর মৃত ব্যক্তির পক্ষ 
থেকে আলাদা ভাবে নয় বরং জীবিতদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হিসাবে 
কুরবানি করতে হবে। কিন্তু যদি তিনি অসিয়ত করে যান তাহলে 
তার নামে আলাদা করে করতে হবে। 


ঝ কুরবানি করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির উপর যা করা হারাম: 


যে ব্যক্তি কুরবানি করবে তার পক্ষে যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিনে 
চুল, চামড়া বা নখ কাটা হারাম । যদি এসবের কিছু করে ফেলে তবে 
আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইবে কোন প্রকার ফিদয়া জরুরি হবে না। 


Cs 1) 5:05 os se dn So idl Of gs di 2) HL 
i «ES 87549 93 te ns oat Of So 53d) 


উম্মে সালমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম [দঃ] 
এরশাদ করেন: “যখন যিলহজ্্‌ব-এর ১০ দিন আসে এবং তোমাদের 
কেউ কুরবানি করার নিয়ত করে, তখন যেন সে স্বীয় চুল ও চামড়ার 
কোন অংশ না কাটে ।”* 


ঝট যে ব্যক্তি নিজের ও পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানি করে তার জন্য 
এই দোয়া পড়ে তা জবাই করা সুন্নত: 


* মুসলিম হাঃ নং ১৯৭৭ 
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Us li Se LE wll EU Ob is df li CST dy dl ly 
< BLS 

[বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা ইন্না হাযা মিনকা ওয়ালাক্‌, 
আল্লাহুম্মা তাক্‌ব্বাল মিন্নী, আল্লাহুম্মা হাযা ‘আন্নী ওয়া ‘আন আহলি 
বাইতী ৷] 
ঝ উট নহ্র ও অন্যান্য প্রাণী জবাই করার পদ্ধতি: 

সুন্নত হচ্ছে উটকে দাড়ানো অবস্থায় তার বাম হাত বেধে জবাই 
করা । আর তা ছাড়া গরু ও ছাগল স্বাভাবিকভাবে জবাই করা, তবে এর 
বিপরীত করাও বৈধ । উটের জবাই (নাহর) হবে গলার নিম্নভাগে। আর 
গরু ও ছাগলের জবাই হবে গলার উপরিভাগে তাকে বাম পার্শ্বের উপর 
ভর করে শুইয়ে দিবে এবং তার ঘাড়ের উপর ডান পা রেখে মাথা চেপে 
ধরে জবাই করবে এবং বলবে : 


“বিসমিল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার” .« 3149 এ "U৯ 


oy oll 28 ly ale di lo dl rd U0 ats of 
le Gi gle lB Hy E293 EY 3 Bn MoS 
আনাস [4] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [$] দু'টি সুঠাম শিং বিশিষ্ট 
দুম্বা দ্বারা কুরবানি করেন তিনি নিজ হাতে উভয়টি জবাই করেন। তিনি 
‘বিসসিল্লাহি আল্লাহু আকবার’ বলেন এবং স্বীয় পা তাদের ঘাড়ের উপরে 
রাখেন” 
ঝ্ সুন্নত হচ্ছে হজ্তের হাদি বা কুরনানির পশু কুরবানিদাতা নিজের 
হাতে জবাই করা । আর যদি জবাই করতে না জানে বা না পারে 
তাহলে উপস্থিত থাকা । কসাইকে কুরবানির পশুর গোশত থেকে 


কিছু পারিশ্রমিক হিসাবে দিবে না। যার পক্ষ থেকে কুরবানি হচ্ছে 
তার নাম উল্লেখ করা চলবে জবাই হালাল হওয়ার জন্য কণ্ঠনালী, 


* বুখারী হাঃ নং ৫৫৬৫ মুসলিম হাঃ নং ১৯৬৬ 
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খাদ্যনালী, বড় রগ দু’টি অথবা একটি ও রক্ত প্রবাহিত হওয়াই 
যথেষ্ট । 


ঝ যা দ্বারা কুরবানি যথেষ্ট নয়: 

Uf: os se i So ID er HIE 3 ol 

AY E22 br Lm aly S58 Crt sh rot SF Capi 

si) 25> xl ESE ৰ 5 U sl Se lb । 

বারা’ ইবনে ‘আজেব [4] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তিনি নবী 

করীম [কে বলতে শুনেছেন যে, “চার প্রকার প্রাণী কুরবানির জন্য 

যথেষ্ট নয়: সুস্পষ্ট কানা, সুস্পষ্ট রোগী, সুস্পষ্ট লেংড়া ও এত হালকা- 

পাতলা যার গায়ে মাংস নেই ।”* 

ঝ্ মুসলমান ব্যক্তি হজ্বের বা কুরবানির প্রাণীসহ অন্য যে কোন 
সওয়াবের উদ্দেশ্যে জবাইকৃত প্রাণী জবাই করার পরে যদি তা 
রোগী বলে জানা যায়, তবে ইহা যথেষ্ট হবে না। কেননা এ দ্বারা 
উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হয়নি । 

ঝ্ পূর্ণ বা আংশিক নিতম্ব কাটা, কুঁজ কাটা, অন্ধ বা পায়ের নলা কাটা 
ইত্যাদি প্রাণী দ্বারা কুরবানি হজ্বের জবাইসহ কোন প্রকার সওয়াবের 
জবাইর কাজে যথেষ্ট নয় । 

ঝ সর্বোত্তম কুরবানি ও হাদী: 
হাদী ও কুরবানিতে সর্বোত্তম হলো পূর্ণ একটি উট । এরপর পূর্ণ 

একটি গরু-গাভী। অত:পর দুম্বা ও ছাগল । এরপর উট অথবা গরুর 

সাত ভাগের একভাগ আর আকীকার জন্য উট বা গরুর ভাগা দ্বারা 

চলবে না। একটি উট বা একটি গরু কিংবা দুম্বা-ছাগল একজনের 

আকীকার জন্যে যথেষ্ট । দুম্বা-ছাগল দ্বারা আকীকা করাই উত্তম; কারণ 

ইহা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর বেটা পশু মেয়ে পশুর চাইতে উত্তম । 


* হাদীসটি সহীহ, আবুদাউদ হাঃ নং ২৮০২, নাসাঈ হাঃ নং ৪৩৭০ শব্দ তারই সহীহ 


www.QuranerAlo.com 


হজ্ব ও উমরার অধ্যায় 302 হাদি, কুরবানি ও আকীকার পশু 


ঝঞ্চ আহকাম ও বয়স এবং গুণাগুনে আকীকা কুরবানির মতই ৷ কিন্তু 
আকীকাতে ভাগা চলবে না। তাই একজনের পক্ষ থেকে একটি 
ছাগল বা একটি গরু কিংবা একটি উট ছাড়া সঠিক হবে না। 


ঝঞ্চ আকীকা: নবজাত শিশুর পক্ষ থেকে পশু জবাই করার নাম৷ ইহা 
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জবাই করতে হবে। 


ঝঞ্চ আকীকার বিধান ও জবাই করার সময়: 


সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আকীকা বিধান সম্মত। তাই যখন সন্তান 
জীবিত জন্মগহণ করবে তখন তার পক্ষ থেকে আকীকা করা সুন্নত । 
ছেলে সন্তান হলে দুটি খাসি-দুম্বা ও মেয়ে সন্তান হলে একটি খাসী-দুম্বা 
জবাই করা সুন্নত ৷ সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে জবাই হতে হবে। সেই 
দিনেই তার নাম রাখা, ছেলে সন্তান হলে মাথা মুণ্ডানো ও তার চুল 
পরিমাণ সোনা বা রূপা সাদকা করা সবই সুন্নত । যদি সপ্তম দিনে তা না 
করতে পারে তবে চৌদ্দ দিনের দিন আকীকা করবে। যদি তাতেও না 
করতে পারে তবে একুশতম দিনে তা করবে। যদি তাও না করতে 
পারে, তবে অন্য যে কোন সময়ে করে নিবে। আরো সুন্নত হচ্ছে যে, 
সন্তানকে খেজুর অথবা অনুরূপ কিছু দ্বারা মিষ্টি মুখ করানো । 
ঝ মহিলারা পীচটি বিষয়ে পুরুষের অর্ধেক: 
এবং আজাদের ব্যাপারে । 
ঝঞ্চ আকীকা হচ্ছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিত্য-নতুন নিয়ামতের উপর 
শুকরিয়া আদায় ও নবজাত শিশুর মুক্তিপণ এবং আল্লাহর নৈকট্য । 
যেহেতু ছেলে হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় নিয়ামত ও অনুগ্রহ 
তাই তার ক্ষেত্রে শুকরিয়াও বড় হওয়া চাই, বিধায় সেক্ষেত্রে দু'টি 
ছাগল ও মেয়ের ক্ষেত্রে একটি ছাগল প্রযোজ্য । 
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ঝ নবজাত শিশু জন্মের সুসংবাদ দেওয়ার বিধান: 


মুসলিমের জন্য সুন্নত হলো তার ভাইকে আনন্দ দেওয়ার ব্যাপারে 
জলদি করা এবং যা দ্বারা খুশি হয় তা অবগত করানো । আর নবজাত 
শিশুর জন্মের জন্য তাকে স্বাগতম জানানো ও দুয়া করা। 
HIE os RET SELIM LBL TEU E55} 
LY =] 
“হে জাকারিয়া, আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম 
হবে ইয়াহ্‌য়া । ইতিপূর্বে এই নামে আমি কারও নামকরণ করিনি ।” 


[সূরা মারয়াম:৭] 
ঝ নবজাত শিশুর নাম রাখার সময়ঃ 
১. সুন্নত হলো শিশুর জন্মের দিনে তার নাম রাখা । 


Als ly YY» Sd) J U0 25 di 25 SUL 0 of 

i 819) GL af eel HS 
আনাস ইবনে মালেক [4] থেতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [%] 
বলেছেন:“আজ রাত্রিতে আমার একজন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। আমি 
তার নাম রেখেছি ‘ইবরাহীম’ আমার পিতামহের নামে নাম৷”? 


২. উত্তম হলো জন্মের সপ্তম দিনের পরে নাম রাখার ব্যাপারে দেরী না 
করা । তবে বিষয়টি ব্যাপক, তাই সাত দিনের পূর্বে বা পরে উভয়টা 
জায়েজ । 


ENA Ld UNE de ha tA fa had ad 2c 05 
UD Sikes U2) eUS JS> :UU BE di Jw) Of AS dl 2) ew 
2913 2 al a KY Al EE EEG ul °s “s 


*, মুসলিম হা: নং ২৩১৫ 
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সামুরা [4%] থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ [%] বলেছেন:“প্রতিটি ছেলে সন্তান 
তার আকীকায় বন্ধক থাকে । সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে আকীকার পশু 
জবাই, মাথার চুল মণ্ডন ও নাম রাখতে হবে” 


ৰ নবজাত শিশুর নামকরণ: 


সুন্নত হচ্ছে নবজাত শিশুর জন্য আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও 
প্রিয় নাম চয়ন করা যেমন: আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান । অত:পর উত্তম 
নাম হচ্ছে আল্লাহর অন্যান্য যে কোন নামের সাথে আব্দ যুক্ত করে নাম 
রাখা যেমন: আব্দুল আজীজ, আব্দুল মালেক ইত্যাদি । অত:পর নবী- 
রসূলদের নামে নামকরণ । এরপর নেক ব্যক্তিদের নামে নামকরণ । 
অত:পর যা মানুষের জন্য মানানসই এবং ভাল অর্থবহ যেমন: জায়েদ, 
হাসান ইত্যাদি । আর যেসব নাম রাখা হারাম তা পরিবর্তন করে উত্তম 
নাম রাখা ওয়াজিব । 


*, হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হা: নং ২০১৮৮ শব্দ তারই ও আবু দাউদ হা: নং ২৮৩৮ 
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চতুৰ্থ পর্ব 
লেনদেন 


এতে রয়েছে: 
১. ব্যবসা-বাণিজ্য ১৪. ইজারা 
২. এখতিয়ার ১৫. প্রতিযোগিতা 
৩. সালাম ১৬. ধার 
8. সুদ ১৭. লুট-তারাজ 
৫. খণ ১৮. অগক্ৰয়াধিকার 
৬. বন্ধক-পণ রাখা ১৯. আমানত 
৭. জামানত ও জিম্মাদারি ২০. পরিত্যাক্ত জমিন আবাদ 
৮. বিনিময়পত্র ২১. কমিশন 
৯. যুক্তিপত্ ২২. কুড়ানো বস্তু ও শিশু 
১০. নিষিদ্ধকরণ ২৩. ওয়াকফ্‌ 
১১. ওকালতি-এজেন্সি ২৪. হেবা ও দান 
১২. কোম্পানী ২৫. অসিয়ত 
১৩. ভাগে জমি চাষ ও পানি দেওয়া | ২৬. গোলাম আজাদ 
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ld Sh JE 


ELSA LD AAACN) 
w 


I LEILA a5 2 BAL GS BTN GT CGY 
ৰ স এঞৰপ্Zত {শপ < Lot < LL 
BF OO ALTAR KH ADS 4S; 
1৫% 


G2 Ed eRcoer LI .0 ৰ? নি 
55 Dl bes x DNS PS b LBD 2 


[৭ 1 SOSA SE VEY 


2 


আল্লাহর বাণীঃ 


“হে ঈমানদারগণ! জুমার দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় 
তখন আল্লাহর জিকির (সালাত)-এর দিকে ছুটে যাও এবং ব্যবসা- 
বাণিজ্য ত্যাগ কর। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা 
জানতে যখন (জুমার) সালাত শেষ হবে তখন তোমরা জমিনে 
ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) অন্বেষণ করবে। আর 
আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হতে 
পার” [সূরা জুমুআ: ৯-১০] 
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১- ব্যবসা-বাণিজ্য 
ঝ এবাদত ও লেনদেনের মধ্যে পার্থক্য: 


ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দ্বীন-ধর্ম যা সৃষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার 
সম্পর্ককে সুসংহত করে এমন সব এবাদতসমূহের মাধ্যমে যেগুলো 
আত্মা ও অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে। এমনিভাবে সৃষ্টির মধ্যে পারস্পরিক 
লেনদেনকে সুষ্টভাবে পরিচালনা করে যেমন: বাণিজ্য, বিবাহ, 
উত্তরাধিকার, দণ্ডবিধি ইত্যাদি । এ ছাড়া মানুষ ভাই ভাই হিসাবে 
নিরাপত্তা, ইনসাফ ও ভালবাসার ভেতর দিয়ে বসবাস করতে পারে। 


ঝ দ্বীনের সর্ববৃহৎ কল্যাণ: 

আসমানী শরিয়তের কল্যাণের মূল তিনটি: 

প্রথম: বিপর্যয়কর জিনিসকে দূরকরণ। একে জরুরিয়াত তথা জরুরি 
বিষয় বলে । 

দ্বিতীয়: কল্যাণ আমদানি করা । একে হাজিয়াত তথা প্রয়োজনীয় বিষয় 


বলে। 
তৃতীয়: উত্তম চরিত্রের উপর চলা । একে তাহ্‌সীনাত তথা সৌন্দর্য বিষয় 
বলে। আর জরুরি বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠালাভ করবে পীচটি জিনিস থেকে 
বিপর্যয় দূর করার মাধ্যমে । তা হলো: দ্বীন, জীবন, বিবেক, ইজ্জত- 
সম্মান ও সম্পদ । আর কল্যাণ আমদানি সম্ভব প্রয়োজনীয় ও মানুষের 
মাঝের শরিকানধীন বিষয়গুলোকে শরিয়তে বৈধকরণে। যাতে করে 
প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজের প্রয়োজন ও অন্যান্যদের থেকে কল্যাণ 
আমদানি করতে পার যেমন: ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভাড়া ইত্যাদি । আর 
উত্তম চরিত্রের প্রতি চলা ভালগুণের কার্যাদি করার দ্বারা সম্ভব যা সুন্দর 
জীবনকে বৃদ্ধি করে। এ ছাড়া জীবনে বয়ে আনে শান্তি, ভালবাসা ও 
নিরাপত্তা । 
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ঝ চুক্তিপত্রের প্রকার: 

চুক্তিপত্র তিন প্রকার: 

১. নিছক বদলার উপর ভিত্তিশীল যথা: ব্যবসা-বাণিজ্য, ভাড়া ও 
কোম্পানী ইত্যাদি । 

২. শুধুমাত্র অনুদানের উপর ভিত্তিশীল যথা: হেবা-দান, সাকদা, ধার, 
জামানত ইত্যাদি । 

৩. অনুদান ও বদলা উভয়ের উপর ভিত্তিশীল যথা: খণ, এটা এক অর্থে 
সাদকা আবার অপর পক্ষে তা বদলাও বটে কারণ; অনুরূপ বস্তু দ্বারা তা 
পরিশোধ করা হয় । 


ৰ ব্যবসা-বাণিজ্য: ইহা মালের বদলে মালের আদান-প্রদানের নাম যা 
মালিকানার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে । 


ৰ ব্যবসা ক্ষেত্রে মানুষের প্রকার: 
ব্যবসা ক্ষেত্রে মানুষ তিন প্রকার: 


কিছু মানুষ আছে যারা ইনসাফের সাথে ব্যবসা করে। আর কিছু 
আছে যারা ব্যবসায় জুলুম করে। আর কিছু আছে যারা ব্যবসায় এহসান 
করে। অতএব, যে ব্যবসায়ী ইনসাফের সাথে বিক্রি করবে এবং 
ইনসাফের সাথে মূল্য গ্রহণ করবে সে না জুলুম করবে আর না কেউ তার 
প্রতি জুলুম করবে ইহা জায়েজ । আর যে জুলুম ও অন্যায়ভাবে বিক্রি 
করবে যেমন: ধোকাবাজি, মিথ্যা ও সুদ ইত্যাদি ইহা হারাম। আর যে 
এহসানের সাথে বিক্র করবে, কেনাবেচায় উদার হবে, পরিশোধে সময় 
দেবে, ওয়াদা পূরণে জলদি করবে এবং মূল্য বৃদ্ধি করে না। ইহা 
সর্বোত্তম প্রকার । 


A222 A AES 


2 SA 22272 Hee mle 2/17 bost7 
si) 0° PS 3.2 SS sl ANT J IAL Hl 6) 


INE CY LEE kl HLS GE its 


“আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচারণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার 
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আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কথা এবং অবাধ্যতা 


করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন-যাতে 
তোমরা স্মরণ রাখ ৷” [সূরা নাহল: ৯০] 
২. আল্লাহর বাণী: 


BIG BL UAE AL oA 2 Beh LE SB HINES EAN 5 3 

[Veh AMC CAE Cs AIIM LLAIINHIG LG HI 
“আর আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। 
অত:পর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং 
সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়েগেছে, তা তার । তার ব্যাপার আল্লাহর 
উপর নির্ভশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই জাহান্নামে যাবে। 
তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে৷” [সূরা বাকারা:২৭৫] 


EU 3 Gs Ue) di 25 > 0B BO as dl 2) HE 

sl eA .« 2 3 Sl 3 
৩. জাবের [&|] থেকে বর্ণিত নবী [&] বলেন:“আল্লাহ এ ব্যক্তির প্রতি 
দয়া করেন যে কেনাবেচা ও খণ আদায়ে উদারপন্থা অবলম্বন করে।”” 
ৰ উপাৰ্জনীয় কাৰ্যাদি করার হেকমত: 


মুসলমান ব্যক্তি উপার্জনের যে কোন কাজ করলে সে তাতে আল্লাহর 
হুকুম বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে তা করে থাকে আল্লাহর নির্দেশ মানার 
মাধ্যমে তার সন্তুষ্টি কামনা করে এতে নবী [দ:ঃ]-এর সুন্নত জীবিত করাও 
সর্বোপরি নির্দেশিত উপায় অবলম্বনের কাজের উদ্দেশ্যে তা করে থাকে । 
পরিশেষে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে উত্তম জীবিকা দান করেন এবং তাকে 
উত্তম খাতে তা ব্যবহার করার তওফিক দান করেন। 


*, বুখারী হা: নং ২০৭৬ 
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ঝ ব্যবসা-বাণিজ্য বিধিবদ্ধ করার হেকমত: 

যেহেতু টাকা-পয়সা, পণ্য ও বস্ত্রাদী মানুষের মাঝে একক জনের 
নিকট একাকটা রয়েছে। আর এক জনের নিকটে বিদ্যমান বস্তুর প্রতি 
অন্যান্যদের প্রয়োজন রয়েছে যা সে প্রতিদান ছাড়া কাউকে দিতে সম্মত 
নয়। এছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যক্তি প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য সাধনের ব্যবস্থা 
নিহিত রয়েছে। নচেৎ মানুষ ছিনতাই, চুরি, টালবাহানা ও মারামারির 
আশ্রয় নিতে বাধ্য হত । তাই আল্লাহ তা'য়ালা উপরোক্ত সুবিধা অর্জন ও 
সমস্যা এড়ানোর জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যকে বৈধ করেছেন। 


আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


Ye 550 fC INES EAA Lf 3 
“আল্লাহ (নির্দিষ্ট) ব্যবসা-বাণিজ্যকে হালাল করেছেন আর সুদকে 
করেছেন হারাম” [সূরা বাকারা: ২৭৫] 
ঝ ব্যবসা-বাণিজ্য বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী: 
১- ক্রেতা ও বিক্রেতার উভয়ের সম্মতি থাকা । তবে কাউকে শরিয়তের 
কোন কারণে বাধ্য করা তবুও কাজ চলবে । 
২- চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তিদের আদান-প্রদানের যোগ্যতা থাকা যথা 
উভয়কে স্বাধীন, সাবালক ও পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া । 
৩- বিক্রিত বস্তু এমন প্রকৃতির হওয়া চাই যা দ্বারা সাধারণভাবে উপকৃত 
হওয়া যায়। তাই যে বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার আশা করা যায় না 
যেমন: মশা, তেলাপোকা অথবা যার ফায়দা গ্রহণ করা হারাম যেমন: 
মদ ও শুকর অথবা যা বিশেষ প্রয়োজন ও কঠিন পরিস্থিতি ছাড়া বৈধ না 
যেমন: কুকুর ও মৃত লাশ ইত্যাদির ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। তবে মৃত মাছ 
ও পঙ্গুপালের ব্যাপার স্বতন্ত্র । 
8৪- বিক্রিত পণ্য বিক্রেতার মালিকানাধীন অথবা বিক্রির সময় সে 
উদ্দেশ্যে অনুমোদনপ্রাপ্ত হওয়া চাই । 
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৫- বিক্রিত পণ্য ক্রেতা-বিক্রেতা উভয় পক্ষের নিকট দেখে অথবা 
বিবরণ দ্বারা পরিচিত হওয়া চাই । 
৬- মূল্যের পরিমাণ সম্পর্কে জানা থাকা চাই । 

৭- বিক্রিত পণ্য হস্থান্তর যোগ্য হওয়া চাই । তাই সাগরের পানিতে মাছ 
অথবা আকাশে উড়ন্ত পাখি ইত্যাদি অনিশ্চিত পণ্য হিসাবে পরিগণিত 
হওয়ায় এ সবের বেচাকেনা বৈধ নয়। উল্লেখ্য যে, এসব শর্তাবলী উভয় 
পক্ষকে জুলুম, ধোকা এবং সুদ থেকে রক্ষা করার স্বার্থেই নির্ধারিত করা 
হয়েছে। 

ঝ মুশরেকদের সাথে কেনাবেচার বিধান: 


প্রতিটি মুসলিম ও অমুসলিমের সাথে শরিয়তে বৈধ জিনিসের 
কেনাবেচা করা জায়েজ । 


EE Il EE U0 Lge di 0) Ka Si AT LB 
আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর [:%] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা 
নবী [$]-এর সাথে ছিলাম এমন সময় একজন অপরিপাটি চুল বিশিষ্ট 
লম্বা আকৃতির মুশরেক ছাগল নিয়ে হাজির হল । নবী [%%] বললেন: বিক্রি 
না দান। লোকটি বলল, না, বরং বিক্রি । নবী [8] তার থেকে একটি 
ছাগল ক্রয় করলেন ৷” 

ঞ কি দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠিত হয়: 
ক্রয়-বিক্রয় দু'টি প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়: 

১- কথা দ্বারা: ক্রেতা বলবে, আমি তোমার নিকট বিক্রি করলাম বা 
তোমাকে মালিক বানালাম ইত্যাদি । প্রতিউত্তরে ক্রেতা বলবে: আমি ক্রয় 
করলাম বা গ্রহণ করলাম ইত্যাদি শব্দ যা সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 
*, বুখারী হা: নং ২২১৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ২০৫৬ 
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২- কাজ দ্বারা: তা হচ্ছে আদান-প্রদান যথা এক পক্ষ বলবে: আমাকে 
দশ টাকার মাংস দিন ফলে কোন কথা না বলেই তাকে দিয়ে দিল বা 
এমনি ধরণের প্রচলিত যে কোন পদ্ধতি হতে পারে যা দ্বারা সম্মতি লাভ 
হয়। 


ঝ লেনদেনে সংযমের ফজিলত: 


সুন্নতী পন্থায় সুসম্পন্ন হওয়া উচিত । ফলে সে সুস্পষ্ট হালালকে বেছে 
নিবে এবং এর দ্বারাই লেন-দেন করবে এবং হারাম পরিহার করবে ও 
তা দ্বারা লেনদেন মোটেই করবে না। আর সন্দেহপূর্ণ ব্যাপার পরিহার 
করাই উচিত যাতে করে নিজের দ্বীন ও সম্ভমের হেফাজত হয় এবং 
হারামে যেন পতিত না হয়। 


le ME i do al eg ca: dl EY dl 2) 5S SU 
LEU EME UE A PAIN ON 54 Jd OL nd ls 
ED) 9 269 2 El HS SB GS A op WS 
Ul ad 4 0 Es ATF FH AIT A SS) El 
BLS Lat S00 Uf dt alt or 00 Uf > DL OY 
Cia) AS ad U3 CICS 9 AS Isl le Co 
Ale Gea. 

নু‘মান ইবনে বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি 
বলেন, আমি রসূলুল্লাহ [দ:]কে বলতে শুনেছি যে “নিশ্চয় হালাল বস্তু 
সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট । আর এ দুয়ের মাঝে কিছু বস্তু রয়েছে 
সন্দেহজনক যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানেন না । বস্তুত: যে ব্যক্তি 
সন্দেহজনক বস্তু থেকে বেচে থাকল সে তার দ্বীন ও সম্ভমকে হেফাজতে 
রাখল পক্ষান্তরে যে সন্দেহজনক কাজে লিপ্ত হল সে হারামেই লিপ্ত 


হল। ইহা যেন এ রাখালের ন্যায় যে নিষিদ্ধ এলাকার পার্শ্বে পশু চরায় 
যা অচিরেই সে তাতে পতিত হওয়ার আশঙ্কা রাখে । জেনে রাখ প্রত্যেক 
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বাদশাহর নির্দিষ্ট চারণভুূমি থাকে। আর আল্লাহর চারণ ভমি হলো 
হারামকৃত বস্তুসমূহ । জেনে রাখ যে প্রতিটি শরীরে একটি মাংসপিণ্ড 
রয়েছে সে সংশোধিত হলে শরীর সংশোধন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সে 
বিনষ্ট হলে সমস্ত শরীর বিনষ্ট হয়ে পড়ে। আর জেনে রাখ তা হচ্ছে 
অন্তর ৷”* 


ঝঁ সন্দেহজনক সম্পদ কোথায় খরচ করতে হবে: 


সন্দেহপূর্ণ সম্পদ এমন সবখাতে ব্যয় করা উচিত যা দূর উপকারের 
কাজে লাগে। আর সর্বাপেক্ষা কাছের উপকার হচ্ছে আহাৰ্য তথা যা 
পেটে প্রবেশ করে। অত:পর যা পরিধেয় তথা যা পিঠ ঢাকে। এরপর যা 
বাহন জাতীয় যেমন : ঘোড়া ও গাড়ি ইত্যাদি । 


ঝ হালাল উপার্জনের ফজিলত: 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


BESS HT I ors FE BNI ID SSCL BILD BE Yt 
Li HL OTSAB IL 
“যখন (জুমার) সালাত শেষ হবে তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়বে 


এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) অন্বেষণ করবে। আর আল্লাহকে বেশি 
করে স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার ।” 


[সূরা জুমু'আ: ১০] 


FT 6 n:08 ly se ly doe shh 15 5 Be dl o5 plkshl is 
LN ale 555 dt os UG 9x fF ip FU ip p75 BS Ub 

se eA. CH fb tp HU ON 
২. মিকদাম (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম [দঃ] থেকে বর্ণনা 
করেন, তিনি [$%] বলেন:“কেউ তার হাতের কামাই অপেক্ষা উত্তম কোন 


> বুখারী হাঃ নং ৫২ মুসলিম হাঃ নং ১৫৯৯ শব্দ তারই 
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উপার্জন ভক্ষণ করে না। আর আল্লাহর নবী দাউদ (আলাইহিস সালাম) 

নিজ হাতের কামাই খেতেন” 

ঝ নবী [দ:]-এর সাহাবাগণ ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত 
থাকতেন; কিন্তু যখনই তাদের সম্মুখে আল্লাহর কোন অধিকার 
উপস্থিত হত তখন তা ক্রয়-বিক্রয় হোক আর বাণিজ্য হোক 
তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে ফিরাতে পারত না; বরং তারা তা 
আল্লাহর উদ্দেশ্যে সুসম্পন্ন করেই ফেলতেন। 

ক সর্বোত্তম উপার্জন: 
লোকভেদে উপার্জন ব্যবস্থা ভিন্ন হতে পারে। তবে যার যার 

পরিস্থিতি অনুযায়ী তা মানানসই হওয়া উত্তম । এতে করে চাই তা 

কৃষিকাজ হোক আর শিল্পজাত কাজ হোক অথবা বাণিজ্য হোক, তবে 
যেন শরীয়ত শর্ত সাপেক্ষে হয়। 


ঝ উপার্জন করার বিধান: 
মানুষের জন্য হালাল জীবিকা উপার্জনে পরিশ্রম করা ফরজ । যাতে 
করে তার নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হয় এবং সেই 
সাথে আল্লাহর পথে ব্যয় করার সুযোগ হয় ও মানুষের নিকট চাওয়া 
থেকে বিরত হতে পারে । বস্তুত: সর্বোত্তম উপার্জন হচ্ছে ব্যক্তির হাতের 
কামাই ও প্রত্যেক বৈধ ব্যবসা । 
USA le il lo dt Ja of 4s dl 2) HP ol 
bn YE 08h SE CLS Mis SU IE U0 a0 ds SV » 
le gin. C44 yf BB CG Ue CS; 
আবু হুরাইরা [|] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [$$] বলেছেন: “যার হাতে 
আমার প্রাণ তার কসম! তোমাদের কেউ তার রশি নিয়ে খড়ির বোঝা 


* বুখারী হাঃ নং ২০৭২ 
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বেঁধে পিঠে করে বহন বরে উপার্জন করে তাই তার জন্য উত্তম, ওর 
চেয়ে যে কারো নিকট গিয়ে চাইলে তাকে দেয় অথবা দেয় না।”* 
ঝ কেনাবেচায় উদারতার ফজিলত: 
মানুষের জন্য তার লেনদেনে, আচার-অনুষ্ঠানে নরম ও সহজ এবং 

উদারতা অবলম্বন করা উচিত; যাতে করে আল্লাহর দয়া অর্জন করে। 
9 dn So sl 135 5 Cts di 5 A XE of pe 

ee 2.2 BH SFG EU 13) Gas Ut dl) oy db 
জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম [দ:] 


বলেছেন: “আল্লাহ তা'য়ালা এ ব্যক্তিকে দয়া করুন যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় 
ও বিচার ফয়সালাতে উদারতার পরিচয় দেয়।”২ 


ঝ ক্রয়-বিক্ৰয়ে বেশি বেশি শপথ করার কুফল: 
ক্রয়-বিক্ৰয়ে শপথ দ্বারা পণ্য বিক্রি হয় বেশি; কিন্তু এতে বরকত 
নষ্ট হয়ে যায়। আর আল্লাহর রসূল [দ:] এ থেকে নিষেধ করেছেন এই 
বলেঃ 
i পা KE AIEEE dl 3 Ab) 557 gn » 
“তোমরা অধিক শপথ করা থেকে বিরত থাকবে; কেননা এটা পণ্য 
বিক্রি করায় ঠিকই; কিন্তু পরিশেষে লাভ বিনষ্ট করে ফেলে ৷”* 


ঝঁ ক্ৰয়-বিক্ৰয়ে সততা বরকতের কারণ হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যাচারিতা 
বরকত বিনষ্ট করে দেয় । 


> বুখারী হাঃ নং ১৪৭০ শব্দ মুসলিম হাঃ নং ১০৪২ 
২ বুখারী হাঃ নং ২০৭৬ 
* মুসলিম হাঃ নং ১৬০৭ 
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জীবিকার চাবিকাঠি ও উপায় 


আল্লাহর পক্ষ থেকে জীবিকা অর্জনের প্রধান চাবিকাঠি ও উপায়: 
ৰ পাপ থেকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া ও তওবা করাঃ 
১. আল্লাহ তা'য়ালা নূহ (আলাইহিস সালাম) সম্পৰ্কে বলেন: 
F223 OY HH FE TH LOT HE SE BSS ALN LS Y 

NY -c5 HOE KILI AE HI SES SAG JA 

“আমি বললাম তোমার স্বীয় প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা চাও নিশ্চয়ই 
তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল । তিনি তোমাদের উদ্দেশ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত 
করবেন। তিনি তোমাদের আরো সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান- 
সন্ততিতে । আর তোমাদের জন্য উদ্যান ও নদ-নদী প্রস্তুত করবেন ।” 
[সূরা নূহ: ১০-১২] 
২. আল্লাহ তা'য়ালা হুদ (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেন: 


CSL Cn ACA? AG SSSA LASS ¥ 

oN 2 LO De #BEL SS I 

“হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা (স্বীয় পাপের জন্যে) তোমাদের 

প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা চাও। অত:পর তীরই পানে নিবিষ্ট হও, তিনি 

তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে আরো শক্তি 

দ্বারা তোমাদের শক্তিকে বর্ধিত করবেন। আর তোমারা পাপে লিপ্ত থেকে 
মুখ ফিরিয়ে নিও না৷” [সূরা হুদ: ৫২] 


ঝ জীবিকা অন্বেষণে সকাল সকাল বের হওয়া: 


অতি ভোরে জীবিকার উদ্দেশ্যে বের হওয়া প্রয়োজন, কারণ নবী 
[দ:] বলেছেন: 
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Edd 2912 pl wp.) BS 2 A 5, “liv 
“হে আল্লাহ! আমার উম্মতের প্রভাতে তুমি বরকত দান করুন৷” 
ঝঁ দোয়া করা: 
SE BIEN LS tg HG Sb EAE 5 
[ADAM KO CT AS SS 
“আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার 
ব্যাপারে-বস্তুত: আমি রয়েছি সন্নিকটে ৷ যারা প্রার্থনা করে, তাদের 
প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই 
আমার হুকুম মান্য কর এবং আমার প্রতি নি:ঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের 
একান্ত কর্তব্য । যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে” [সূরা বাকারা:১৮৬] 
ES EN Ls GU LESL ALAR CE I HELE Se 08 
[0 SLM EO BIE EI I 5 
আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করুন। তা 
আমাদের জন্যে অর্থাৎ, আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্যে 


আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। 
আপনি আমাদেরকে রুজি দিন। আপনিই শ্রেষ্ঠ রুজিদাতা ।” 


[সূরা মায়েদা:১১৪] 
ঞ আল্লাহভীতি: 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
LO LAN EL LEGO CE ALLEY ELS ¥ 
Y— TY: 


“যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার জন্যে বিকল্প পথ বের করে 


*, হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ২৬০৬, তিরমিযী হাঃ নং ১২১২ 
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দেন এবং তাকে এমন পথে জীবিকা দান করেন যা সে কল্পনাও করতে 
পারে না৷” [সূরা তালাক: ২-৩] 
২. আল্লাহ তায়ালা আরো এরশাদ করেন: 


A নপৰে ET 


95 TANG AGS ECE TE er SA TA IS ¥ 

11 :al03l {OY SIT BEG I 
“যদি জনপদবাসী ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তবে 
অবশ্যই আমি তাদের উদ্দেশ্যে আসমান-জমিন থেকে বরকতের 


দ্বারগুলোকে খোলে দিতাম; কিন্তু তারা মিথ্যারোপ করল ফলে আমি 
তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের উপর পাকাড়াও করলাম ।” 


[সূরা আরাফ: ৯৬] 
ঝ পাপ পরিহার করাঃ 
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


LMA AA 


HE ES dD AHA HG ATG ¥ 
en {Oils 


“জলে-স্থলে বিপর্যয় প্রকাশিত হয়েছে যা, মানুষের হাতের কামাই, যেন 
তিনি (আল্লাহ) তাদের কৃতকর্মের কিছু উপভোগ করান, যাতে করে তারা 
প্রত্যাবর্তন করে৷” [সূরা রূম: ৪১] 


ঝ্চ আল্লাহর উপর ভরসা: 

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 

{OH sR BIH IL Ba ASH HLL IE HL HE 5 3 
Y :5১Al। 

“যে আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট অবশ্যই 

আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছা পূর্ণ করবেনই ৷ আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির 
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করেছেন” [সূরা তালাক: ৩] 

HL) se di lo i J JE IG as dil 2) SEG of PE 

LoL J Hl G55 0 ES FG dl Se ly TS: 
wb A Shaler «Ul 099 

২. উমার ইবনে খাত্তাব (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [দ:] 

বলেছেন:“তোমরা যদি আল্লাহর উপর পুরোপুরি ভরসা করতে তবে 

তিনি তোমাদের এমনভাবে জীবিকা দান করতেন যেমনি দান করেন 

পাখিকে ৷ পাখি প্রভাতে খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে 

ফিরে আসে৷”? 

ঝ আল্লাহর এবাদতের জন্যে মনোযোগী হওয়া: 


এর অর্থ: এবাদতকালে আল্লাহর উদ্দেশ্যে অন্তরকে হাজির রাখা ও তাতে 
মনযোগ ও মিনতির সৃষ্টি করা । 


:elny ale dil slo di IG) J: IG as dil 0) Id of 
ns Uy st US Uf SSC EE BT Gl VOWS BIG SY) I 
Ei pl EUG Uf 12 UB Ub Le IEG Y BT OG GS) 


মাকাল ইবনে ইয়াসার (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ 
[দঃ] বলেছেন: “তোমাদের বরকতপূর্ণ ও উচ্চ মর্যাদাশীল প্রতিপালক 
এরশাদ করেন: হে আদম সন্তান! তুমি আমার এবাদতের জন্য একান্ত 
ভাবে মনোযোগী হও, তবে আমি তোমার অন্তরকে পূর্ণভাবে অভাবমুক্ত 
করে দিব এবং তোমার হাতকে জীবিকা দ্বারা ভরপুর করে দিব। হে 
আদম সন্তান! তুমি আমার থেকে দূরে সরে যেওনা । তাহলে আমি 
তোমার অন্তরকে অভাব দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিব এবং তোমার হাতকে 
কাজ দ্বারা পূর্ণ করে দিব ।”২ 


* হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ২৩৪৪, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৪১৬৪ শব্দ তারই 
২ হাদীসটি সহীহ, হাকেম হাঃ নং ৭৯২৬ সিলসিলা সহীহা দ্রঃ হাঃ নং ১৩৫৯ 
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ঝ বেশি বেশি হজৃ-উমরা পালন করাঃ 
ale ili lo i J) I6:U0 ac dl 2) 2g on MY AG 
Sl ALS Cf, pds UE Ly SANG dl 0 {1A ~ 
03 US BI LE CY ably ADV) sad CS 
EE 
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ 
[দঃ] বলেছেন:“তোমরা পরপর হজ্ব এবং উমরা করতে থাক । কেননা এ 
দু’টি কাজ অভাব ও পাপরাশি এমনভাবে দূর করে যেমন হাপর লোহা, 


স্বর্ণ ও রূপার ময়লা দূর করে থাকে । আর কবুল হজ্তবের প্রতিদান জান্নাত 
ছাড়া আর কিছুই নয়” 


ঝ্চ আল্লাহর পথে ব্যয় করাঃ 
১. আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন: 


DAA 3x PE 24% HANA 
Fs খু চে LEN IES 3 sx wil 


“তোমরা কল্যাণের HERE EE EE ERG 
দেন। আর তিনিই উত্তম জীবিকা দানকারী ৷” [সূরা সাবা: ৩৯] 


JUS lo) ale di lo alt Ju) Of 2G i 2) GP Ee 
wi AKO E El টা eA EF) A 
২. আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম [দ:] থেকে বর্ণনা 


করেন যে, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:“হে আদম সন্তান তুমি ব্যয় 
কর তবে আমি তোমার জন্য ব্যয় করব ।”* 


*, হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাঃ নং ৮১০, মুসনাদে আহমাদঃ৮/২২ ও ৬৫০ নাসাঈ হাঃ নং 
২৬৩১ 


২ মুসলিম হাঃ নং ৯৯৩ 
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ঝ দীনের জ্ঞানার্জনে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য ব্যয় করাঃ 


ale li lo LA NE SE IPL OE:IG dt 2) UL os of 
SLES Os Al A) ale dl lo dl Sb UA OSS 
«YL CY “ll, JG ls ule ly Ee sl dl icf EEA Af 

Ebel 


আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী করীম [দ:]- 
এর যুগে দুই ভাই ছিল, তাদের একজন নবী করীম [দ:]-এর নিকট 
হাজির হত আর অপরজন বাণিজ্যে লিপ্ত থাকত । ব্যবসায়ী ভাই অপর 
ভাই সম্পর্কে নবী করীম [দ:]-এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি বলেন: 
“তার কারণেই হয়তো তোমাকে জীবিকা দান করা হয়” 


ৰ আত্মীয়তা সম্পর্ক অটুট রাখা: 
এ হচ্ছে নিকট আত্মীয়দের সাধ্যমত উপকার সাধন করা ও কষ্ট 
লাঘব করা এবং তাদের সাথে সদাচারণ করা । 
os se dt Slo sl U5 Cac: d te di 2) MG 5 of 
25 Pai off SL CSHB) gH bod NE pnd 
le Fis 


আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ 
[দ:]কে বলতে শুনেছি: “যে আনন্দচিত্তে ইহা চায় যে তার জীবিকা বৃদ্ধি 
করে দেয়া হোক এবং তার আয়ু বৃদ্ধি করা হোক সে যেন তার আত্মীয়তা 
সম্পর্ক বাজায় রাখে ।”২ 


 দুর্বলদেরকে সম্মান ও তাদের প্রতি অনুগ্রহ করাঃ 


*, হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ২৩৪৫ 
২ বুখারী হাঃ নং ২০৬৭ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ২৫৫৭ 
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Lj 25 if of Bs dl 2) BL Sf Ub as dl 2) Io HRA ks 
U0 359 03745  r:0ls Sle dll lo i JG YS sb 

eed 2. ¢ ¢ IU, 
১. মুস‘আব ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সাদ (রা:) 
তার অপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ের লোকদের উপর তার মর্যাদার কথা ভাবেন। 


তখন নবী করীম [দ:] তাকে বলেন:“তোমরা দুর্বলদের মাধ্যমেই সাহায্য 
ও জীবিকা পেয়ে থাক” 


2 0 ie fe FE dep. BF Zed So A323 07 7G 
ep < E11) ee) EFL ie 491 642 dl ay S|» 
| 
২. হাদীসের অপর বর্ণনায় আছে: “আল্লাহ এই উম্মতকে কেবল 


দুর্বলদের দোয়া, সালাত ও একনিষ্ঠতার মাধ্যমেই সাহায্য করে 
থাকেন ।”২ 


ঝ আল্লাহর রাহে হিজরত: 


আল্লাহ তায়ালা বলেন: 
a ge of L LL} Le. er T2 ECE NL 22 
EE a bs EE GG EEG BSN IE BL S FL ¥ 
EEE LIL a7? Er 3 ০০ 7 ES 8S So CG 
LOS GEM MILA EG HE SHGLS a5 HY 


“আর যে কেউ আল্লাহর পথে হিজরত করবে সে পৃথিবীতে বহু প্রশস্ত 
স্থান ও স্বচ্ছলতাপ্রাপ্ত হবে এবং যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের জন্য 
হিজরত করত: মৃত্যু মুখে পতিত হবে, নিশ্চয়ই এর প্রতিদান আল্লাহ 
উপর ন্যস্ত হবে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময় ৷” [সূরা নিসা: ১০০] 


ঝ লেনদেনে সততা ও দোষ-ক্রটি প্রকাশ করার বিধান: 


> বুখারী হাঃ নং ২৮৯৬ 
২ হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ হাঃ নং ৩১৭৮ 
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মানুষের মাঝের সকল লেনদেনে সততা ও দোষ-ক্রটি প্রকাশ করা 
ওয়াজিব সুতরাং বিক্রেতা ও ক্রেতা ও অন্যান্য সবার প্রতি সততা ও 
দোষ-ক্ৰটি প্রকাশ করা ওয়াজিব । এর দ্বারা ব্যবসায় বরকত হাসিল হয় 
এবং এবাদতে পরিণত হয় যার ফলে এতে প্রতিদান ও সওয়ার মিলে । 


বিক্রেতার পক্ষ থেকে সত্যতা হলো: কাংক্ষিত গুণাগুন এবং দরদাম 
কত ইত্যাদি বৰ্ণনা করা । এর সাথে অপছন্দীয় দোষ-ক্রটিও বর্ণনা করা । 
আর ক্রেতার পক্ষ থেকে সত্যতা হলো: ঠিকমত মূল্য পরিশোধ করা । 
বর্ণনা মোতাবেক যদি পণ্য হয় তাহলে সত্যবাদি হবে আর যদি কাংক্ষিত 
গুণাগুনের বর্ণনা মোতাবেক না হয় তাহলে মিথ্যুক বলে বিবেচিত হবে। 
আর যদি ক্রটি প্রকাশ ক’রে পণ্য বিক্রি করে তাহলে প্রাকাশকারী ও 
গোপন করে না বলে বিবেচিত হবে। আর যদি দোষ-ক্রটি গোপন রেখে 
বিক্রি করে তাহলে গোপনকারী ও অপ্রকাশকারী বলে প্রমাণিত হবে। 
আর বরকত শুধুমাত্র সত্যবাদি ও প্রকাশকারীর জন্যেই নির্দিষ্ট । 
HG de SU » 06 Af as dil 2) OF of SS 
LET Cee US) FF U0 Les SUG I EG Lo 8 
হাকীম ইবনে হেজাম [4] থেকে বর্ণিত, নবী [%%] বলেছেন: “বিক্রেতা 
ও ক্রেতা বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত এখতিয়ারে থাকবে । যদি দুইজনে সত্য 
বলে ও দোষ-ক্ৰটি প্রকাশ করে তাহলে তাদের কেনাবেচায় বরকত 
দেওয়া হবে। আর যদি দুইজনে গোপন রাখে ও মিথ্যা বলে তাহলে 
তাদের কেনাবেচায় বরকত মিটিয়ে দেওয়া হবে।”? 


*, বুখারী হা: নং ২০৮২ মন্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১৫৩২ 
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বৈধ ব্যবসার কিছু চিত্র 


১. তাওয়াল্লিয়াহ ব্যবসা: ইহা হচ্ছে বিক্রেতা বলবে, আমি তোমাকে 
পণ্যটি যে দামে ক্রয় করেছি সেদামেই মালিক বানিয়ে দিলাম । 

২. মুরাবাহাহ ব্যবসা: বিক্রেতা পণ্য ও তার দাম উল্লেখ করে বলবে, 
আমি তোমাকে উহা পঞ্চমাংশ লাভে বিক্রি করলাম । 

৩. মুওয়াযা'য়াহ ব্যবসা: বিক্রেতা পণ্য ও তার দাম উল্লেখ করে বলবে, 
আমি তোমাকে উহা দশমাংশের লোকসানে বিক্রি করলাম । 

8. মুসাওয়ামাহ ব্যবসা: পণ্যের দাম উল্লেখ করা থাকবে। অত:পর 
বিক্রেতা সে দামে রাজি হলে ক্রেতা উহা ক্রয় করবে। 

৫. শরীকের ব্যবসা: ক্রেতা পণ্য কজা করে বলবে, আমি তোমাকে যা 
ক্ৰয় করেছি তার অর্ধেক বা এক চুর্তাংশের শরীক বানালাম । 

৬. মুবাদালাহ ব্যবসা: একটি পণ্যের বদলায় অপর একটি পণ্য বিক্রি 
করা । একে মুকায়াযাহও বলে । 

৭. মুজায়াদাহ ব্যবসা: পণ্য মানুষের মাঝে ডাকে উঠিয়ে সর্বোচ্চ মূল্য 
দ্বারা বিক্রি করা । 


কিছু হারাম বাণিজ্যের চিত্র 


ইসলাম প্রত্যেক এঁ বস্তুকে বৈধ ঘোষণা করেছে যা কল্যাণ-বরকত 
ও বৈধ উপকার বয়ে নিয়ে আসে । পক্ষান্তরে এমন কিছু ব্যবসাকে হারাম 
ঘোষণা করেছে যাতে রয়েছে দাগাবাজি, ধোকা‘বাজি অথবা 
ব্যবসায়ীদের ক্ষতি, বা মনোমালিন্য বা ঠকবাজি, মিথ্যাচারিতা অথবা 
শরীর ও বিবেকের ক্ষতিসাধন ইত্যাদি । এ সব ব্যাপার যা পারস্পরিক 
ঘৃণা, বিদ্বেষ, মনোক্ষুন্নতা ও ক্ষতির জন্ম দেয়। ফলে এসব ব্যবসা হারাম 
হয়ে যায় এবং তা মোটেও সঠিক হয় না তন্মধ্যে যেমন: 
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১. মুলামাসা তথা স্পর্শ করা জাতীয় ব্যবসা: 

যেমন বিক্রেতা ক্রেতাকে বলবে: তুমি যে কাপড়টি স্পর্শ করবে তা 
তোমাকে দশ টাকাতে দেয়া হবে। এ ধরণের ব্যবসা হারাম; কারণ এতে 
অজানা ও ধোকার ব্যাপার রয়েছে। 

২. মুনাবাজা তথা ঢিল মারা জাতীয় ব্যবসা: 

যেমন ক্রেতা-বিক্রেতাকে বলবে: তুমি যে কাপড়টিই আমার প্রতি ছুড়ে 
মারবে তাই আমি এত টাকা দিয়ে নিতে বাধ্য । এ ব্যবসাও হারাম 
কারণ, এতেও অজানা ও ধোকা রয়েছে। 

৩. হাসাত তথা পাথর নিক্ষেপ জাতীয় ব্যবসা: 

যেমন বিক্রেতা বলবে এই পাথরটি নিক্ষেপ কর, ফলে পাথর যে 
কাপড়টির উপর নিক্ষিপ্ত হবে তা তোমাকে এত টাকায় দেয়া হবে। এ 
ব্যবসাও সঠিক নয় কারণ; এতেও অজানা ও ধোকা রয়েছে। 

8. নাজাশ তথা মূল্য বৃদ্ধি জাতীয় ব্যবসা: 

করা। এ ব্যবসাও হারাম কারণ; এতে অন্যান্য ক্রেতাদের জন্য 
ধোকাবাজি ও প্রতারণা রয়েছে। 

৫. গেঁয়ো ব্যক্তির পণ্য শহুরে ব্যক্তি কর্তৃক বিক্রি: 

গেঁয়ো ব্যক্তির নিকট থেকে কম দামে ক্রয় করে বাজারদর অপেক্ষা বেশী 
দামে পণ্য বিক্রি করা। এ ধরণের বিক্রি সঠিক নয়; কেননা এতে 
লোকজনের ক্ষতি ও কষ্ট রয়েছে। কিন্তু যদি শহুরে ব্যক্তির নিকট গ্রাম্য 
ব্যক্তি এসে তার উদ্দেশ্যে বিক্রয়ের আবেদন জানায় তাহলে সে তা 
করতে পারে। 

৬. পণ্য হাতে বুঝে না পাওয়ার পূর্বে তা বিক্রি করা: 

এটি বৈধ ব্যবসা নয়; কেননা এটা ঝগড়া ও লেনদেন ভঙ্গ করার কারণ 
হয়ে দাড়ায় । বিশেষত: বিক্রেতা যখন দেখবে যে ক্রেতা এতে লাভবান 
হতে যাচ্ছে। 
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৭. ঈনা ব্যবসা: 


ইহা হলো: কারো নিকট নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে বাকিতে কোন পণ্য 
বিক্রি করত: উক্ত ব্যক্তির নিকট থেকে নির্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা কম দামে 
নগদ মুল্যে তা ক্ৰয় করা। ফলে এতে এক ব্যবসাতে দুই ব্যবসা একত্র 
করা হয় যা হারাম; কেননা এ হচ্ছে সুদের পথ প্রদর্শক । কিন্তু যদি তার 
মূল্য হাতে পাওয়ার পর অথবা পণ্যের গুণাগুণ পরিবর্তন হওয়ার পর তা 
ক্রয় করে অথবা ক্রেতা ব্যতীত অন্য ব্যক্তির নিকট থেকে ক্রয় করে তবে 
তা বৈধ হবে। 

৮. কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বীয় (মুসলমান) ভাইয়ের ব্যবসার উপর নিজ 
ব্যবসা চালিয়ে দেয়া: 


যেমন এক ব্যক্তি দশ টাকা দিয়ে কোন পণ্য ক্রয় করল ইতিমধ্যে 
লেনদেন শেষ না হতেই অপর এক ব্যক্তি একে বলল: আমি তোমার 
নিকট উক্ত পণ্য নয় টাকাতে বা কিনা মূল্যের কমে বিক্রি করব । 
এমনিভাবে ক্রয়ের ক্ষেত্রেও যদি দশ টাকায় বিক্রয়কারী ব্যক্তিকে বলে 
আমি তোমার নিকট থেকে এটা পনের টাকায় ক্রয় করব, যাতে প্রথম 
ব্যক্তি তা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয়। উক্ত ব্যবসাও হারাম; কারণ এতে 
মুসলমানদের ক্ষতি ও পারস্পরিক মনোমালিন্য নিহিত রয়েছে। 


যার উপর জুমার নামাজ ফরজ দ্বিতীয় আজানের পর তার জন্য ব্যবসা 
করা হরাম এবং তার জন্য কোন প্রকার চুক্তি সম্পাদন করাও চলবে না । 


১০. প্রত্যেক হারাম বস্তুর ব্যবসা হারাম: 


যেমন: মদ, শুকর, মূর্তি-প্রতিমা। অথবা যা হারামের মাধ্যম হয়ে 
দাড়ায় যেমন: বাদ্যযন্ত্র । এসব ক্রয়-বিক্রয় উভয়টি হারাম । 


১১. অজানা ও ধোকার ব্যবসা: 


আরো হারাম ব্যবসার মধ্যে একটি ব্যবসা হচ্ছে: “হাবলুল হাবলা” 
ও “মালা-কীহ” তথা মায়ের গর্ভে বিদ্যমান বাচ্চার ক্রুয়-বিক্রয়। ঠিক 
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তদ্রুপ “মাযামীন” তথা ষাড়ের পিঠে বিদ্যমান বীর্যের ব্যবসা, নর উটের 
পাল দিয়ে উপার্জন এবং পাল দেওয়ার জন্য নর পশু ভাড়া দেয়৷ । 
কামাই ৷ এমনিভাবে অস্পষ্ট ও ধোকার সাহায্যে ব্যবসা ৷ অনুরূপ যে বস্তু 
ন্যাস্তকরা অসম্ভব যেমন: আকাশে উড়ন্ত পাখি । 

১২. পরিপক্ক না হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রি: 

ফল বা ফসল পরিপক্ক না হওয়ার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি করা হারাম । 
সামনে এর বিধান আসবে। 

শরীয়তে হারাম বস্তু দুই প্রকার: 

১. বস্তুটির মূল হারাম: 

যেমন মৃত জীবজন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস, নোংরা ও অপবিত্র জিনিস 
ইত্যাদি । 

২. ব্যবহার নিতীমালায় হারাম: 

যেমন সুদ, জুয়া, বাজি খেলা, মজুদদারী, প্রতারণা ও ঠকবাজি এবং 
ধোকা ইত্যাদি ব্যবসা । এগুলোতে রয়েছে জুলুম ও বাতিল পদ্থায় 
মানুষের মাল ভক্ষণের ব্যবস্থা । বস্তুত: প্রথম প্রকারটিকে অন্তর ঘৃণা করে 
পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকারটিকে অন্তর পছন্দ করে। তাই এটি এমন হুমকি- 
ধূমকি ও শাস্তির দাবী রাখে যা তাতে পতিত হওয়া থেকে বিরত রাখবে । 
ঝ এজমালী বস্তুর ব্যবসার বিধান: 


যখন কোন শরিক তার শরিকানা বস্তু বিক্রি করবে তখন তার 
অংশের মূল্য দ্বারা সে অংশের বিক্রি বৈধ হবে। আর ক্রেতা 
অজ্ঞতাবশত: ক্রয়ের ফলে তার এখতিয়ার থাকবে। 
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ঝ পানি, খাস ও আগুন বিক্রি করার বিধান: 


মুসলমান সমাজ তিনটি বিষয়ে সমানভাবে অংশীদার যথা: পানি, 
ঘাস ও আগুন । তাই আসমান ও ঝর্নার পানির ব্যক্তি মালিকানা বৈধ নয় 
এবং তার বিক্রিও বৈধ নয়। তবে তাকে নিজ মশকে অথবা পুকুর 
ইত্যাদিতে আটক করলে বৈধ । ঠিক ঘাস জমিতে থাকা পর্যন্ত চাই তা 
তাজা হোক আর শুকনা হোক তার বিক্রি বৈধ নয়। এমনিভাবে আগুন 
চাই তা ইন্ধন জাতীয় হোক যেমন কাঠ অথবা অগ্নিশিখা হোক যেমন 
জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড তাও বিক্রি করা বৈধ নয়। কেননা এসব বস্তু এমন 
যেগুলোকে আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় সৃষ্টির মাঝে ব্যাপক করে দিয়েছেন। 
তাই এর প্রয়োজন বোধকারী ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তা ব্যয় করা উচিত এবং 
এ থেকে বারণ করা হারাম । 


১. যখন কোন ব্যক্তি ঘর বিক্রি করবে তখন এতে জমি, তার উপর 
বিদ্যমান বস্তু ও নিচে যা রয়েছে সহ প্রত্যেক বস্তুকে বুঝাবে। আর যদি 
বিক্রিত বস্তু জমি হয়, তবে এতে কোন বস্তুকে পৃথকভাবে উল্লেখ না 
করলে তাতে বিদ্যমান সব বস্তুই বুঝাবে। 


২. যখন কোন ঘর এই ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে যে, তার পরিমাণ ১০০ 
মিটার । পরে দেখা গেল যে তা কম বা বেশি তবে তা বিশুদ্ধ হবে। বেশি 
অংশ বিক্রেতার পাওনা থাকবে। আর কমের হিসাবও তার উপর 
বর্তাবে। আর যে তা জানবে না তার উদ্দেশ্যেও হাসিল হবে না। তার 
জন্য লেনদেন করা না করারও এখতিয়ার থাকবে । 


ৰ বিক্রি, ও ভাড়া একত্রে করার বিধান: 


যখন বিক্রি ও ভাড়া উভয়কে এক সাথে করে বলবে আমি উক্ত ঘর 
তোমার নিকট এক লক্ষ টাকা দ্বারা বিক্রি করলাম এবং এ ঘরটি দশ 
হাজার দ্বার ভাড়া দিলাম । অতঃপর প্রতিপক্ষ বলল: আমি গ্রহণ করলাম 
তবে বিক্রি ও ভাড়া উভয়ই বিশুদ্ধ হবে। এমনিভাবে যদি বলে আমি 
তোমার নিকট এ ঘরটি বিক্রি করলাম ও এ ঘরটি ভাড়া দিলাম এক লক্ষ 
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টাকা দ্বারা তাহলে তা বিশুদ্ধ হবে। আর প্রয়োজনে উভয়ের বদলা কিস্তি 
তে দেওয়া চলবে। 


ৰ ব্যবসায়ী দোকান-পাট থেকে হাদিয়া গ্রহণের বিধান: 


ব্যবসায়ী দোকানগুলো থেকে ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে যে সব পুরস্কার ও 
উপহার বিতরণ করা হয় তা হারাম; কারণ ইহা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত । কেননা 
এতে অন্যদের ছেড়ে তাদের নিকট থেকে ক্রয় করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা হয়। আর পুরস্কারের লোভে অপ্রয়োজনীয় বা হারাম বস্তু কিনে 
অপর ব্যবসয়ীদের ক্ষতি করা হয়। 


আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
GEL HE 5 24, HSE LOS LG LTC aE 


1 sal HO S25 SN 
“হে মুমিন সম্প্রদায়! অবশ্যই মদ, জুয়া, মূর্তি ও লটারীর তীর এসব 
অপবিত্র, শয়তানের কাজ তাই তা পরিহার কর যেন তোমারা সফলকাম 
হতে পার” [সূরা মায়েদা: ৯০] 


ঝ অশ্লীল ও বেহায়া পত্র-পত্রিকা বিক্রি করার বিধান: 


যে সব পত্র-পত্রিকায় অশ্রীলতা ও বেহায়াপনার প্রতি আহ্বান করে 
এবং ভিডিও বা সিডি ও অডিও ক্যাসেট যাতে গান-বাজনা রয়েছে। ঠিক 
যে সব (যন্ত্রের পর্দায়) গান-বাদ্য, নাটক ও বেপর্দাভাবে মহিলাদের ছবি 
প্রকাশ পায়। এ ছাড়া কাজে, কথা ও নির্লজ্জা জনক কথোপকথন যা 
নোংরা পথে আহ্বান জানায় তার ক্রয়-বিক্রয় সবই হারাম । এমনিভাবে 
তার শ্রবণ, দর্শন তা দ্বারা উপার্জন বলতে যা বুঝায় সবই হারাম যা 
মোটেও বৈধ নয় । 


ৰ ব্যবসায়িক বীমার বিধান: 


ব্যবসায়িক বীমা এমন একটি বন্ধনের নাম যেখানে যার জন্য বীমা 
করা হয়, সে কোন বিপদ বা ঘাটতিতে পতিত হলে যার নিকট বীমা 
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করা হয় সে ব্যক্তি তাকে নির্দিষ্ট আর্থিক বদলা দিবে। বীমাকারীর পক্ষ 
থেকে সুনির্দিষ্ট হারে অর্থ আদায়ের বিনিময়ে বীমা হয়। ইহা হারাম; 
কারণ এতে ধোকা ও অজানার ব্যাপার বিদ্যমান। এ হচ্ছে এক প্রকার 
জুয়া যা দ্বারা বাতিল পন্থায় মানুষের মাল ভক্ষণ করা হয়। চাই তা 
জীবনের উপর হোক বা কোন পণ্য কিংবা হাতিয়ারের উপর হোক । 
ঝ যা দ্বারা ক্ষতি হয় তা বিক্রির বিধান: 

যে ব্যক্তি রস দ্বারা মদ প্রস্তুত করবে তার নিকট তা বিক্রি করা বৈধ 
নয়। ঠিক ফিৎনার কাজে অস্ত্র বিক্রি করা বা মৃত ব্যক্তির সাথে জীবিত 
ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয় ও বৈধ নয়। 
ঝ ব্যবসায় শর্ত করার বিধান: 

যে ব্যবসা এমন শর্ত সাপেক্ষে সম্পন্ন হয় যা দ্বারা কোন হালালকে 
হারাম কিংবা হারামকে হালাল না করা হয় তা সঠিক । যেমন বিক্রেতা 
ঘরে এক মাস অবস্থানের শর্ত করল অথবা ক্রেতা কাঠ-খড়ি নেয়া ও 
ভাঙ্গা ইত্যাদির শর্ত করল । 
ৰ মাশা‘আরুল হারামের কোন ভূমি ভাড়া বা বিক্রি করার বিধান: 

মিনা, মুযদালিফা ও আরাফা এগুলো মসজিদের ন্যায় পবিত্র স্থান যা 
সকল মুসলমানদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তাই এসব জায়গার বিক্রি 
কিংবা ভাড়া কোনটাই বৈধ নয়। যে এমনটি করবে সে অপরাধী, পাপী 
ও জালিম এবং তার উপর গৃহীত অর্থ তার জন্য হারাম হবে । 
ঝ কিস্তিতে বিক্রির বিধান: 

কিস্তিতে বিক্রি এটি বাকিতে বিক্রির একটি প্রকার । (পার্থক্য শুধু 
এই) বাকিতে বিক্রি এক মেয়াদ বিলম্বিত হয়। আর কিস্তিতে বিক্রি 
একাধিক মেয়াদে বিলম্বিত হয়ে থাকে । 
১. বিলম্ব ও কিস্তির ফলে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করা বৈধ । যেমন : নগদে 
বিক্রিত যে পণ্য একশত টাকায় আসে তা একশত বিশ টাকায় বিক্রি 
করা । এক মেয়াদ বা একাধিক মেয়াদের ভিত্তিতে । তবে শর্ত এই যে, 
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খুব বেশি যাতে বৃদ্ধি না করা হয় এবং অপারগদের (দুর্বলতাকে) ব্যবহার 
না করা হয়। 


২. বিলম্বে বা কিস্তিতে বিক্রিতে ক্রেতার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের ইচ্ছা 
থাকলে তা হবে মুস্তাহাব পর্যায়ের কাজ । তাই মেয়াদের কারণে যেন 
মূল্যে বৃদ্ধি না ঘটায় এর ফলে বিক্রেতাকে এহসানের উপর প্রতিদান 
দেয়া হবে। তবে লাভ ও বদলার ইচ্ছা করলেও তা বৈধ হবে 
এমতাবস্থায় মেয়াদের উপর মূল্য বৃদ্ধি করতে পারবে যা নির্দিষ্ট মেয়াদী 
নিৰ্দিষ্ট কিস্তিতে পরিশোধ যোগ্য বলে পরিগণিত হবে। 


৩. ক্রেতা কিন্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত মূল্য পরিশোধ না করতে 
পারলে বিক্রেতার পক্ষে মূল্য বৃদ্ধি বৈধ নয়। তবে সে পূর্ণ মূল্য আদায় 
করা পর্যন্ত বিক্রিত পণ্য নিজের কাছে গচ্ছিত রাখতে পারে। 


ঝ বাগান বিক্রির বিধান: 


১. যদি এমতাবস্থায় কোন জমি বিক্রি করে যে, তাতে খেজুর বা অন্য 
কোন বৃক্ষ রয়েছে, তবে খেজুর বৃক্ষের বাধন কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকলেও 
বৃক্ষের ফল প্রকাশ পেয়ে গেলে তা বিক্রেতার জন্য থাকবে । কিন্তু যদি 
ক্রেতা শর্ত করে থাকে, তাহলে এটা তার বলে বিবেচিত হবে। আর যদি 
খেজুর বৃক্ষের বাধন কাজ সম্পন্ন না হয়ে থাকে আর তাতে ফল প্রকাশ 
না পায়, তবে তা ক্রেতার জন্য থাকবে। 


২. খেজুর বৃক্ষসহ অন্য কোন বৃক্ষের ফল-ফসল না পাকা পর্যন্ত তার 
বিক্রি বৈধ নয়। তবে গাছ-পালাসহ ফল ও জমিসহ সবুজ ফসল যদি 
পক্ত না হতেই বিক্রি করে তবে তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে। 


৩. কোন ব্যক্তি ফল কিনে তা কাটা কিংবা ভাগ করা পর্যন্ত কোনরূপ 
গড়িমসি বা বিলম্ব ছাড়া বৃক্ষের উপর রেখে দেয়া অবস্থায় যদি কোন 
আসমানী আপদ যেমন : বাতাস বা ঠাণ্ডা ইত্যাদি দ্বারা তা বিনষ্ট হয়ে 
পড়ে, তবে এমতাবস্থায় ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে টাকা ফেরত 
নিতে পারবে। আর যদি কোন মানুষ তা বিনষ্ট করে তবে ক্রেতার পক্ষে 
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চুক্তি ভঙ্গ করা, বাস্তবায়ন করা ও বিনষ্টকারীর নিকট তার ক্ষতি পূরণ 
চাওয়া এর যে কোনটার অধিকার থাকবে। 


ঝ মুহাকালার বিধান: 

এ হচ্ছে পুক্ত শস্য শিষে থাকা অবস্থায় অনুরূপ শস্যের বদলে বিক্রি 
করা ইহা বৈধ নয়, কেননা এতে দু’টি নিষিদ্ধ বিষয় রয়েছে। 
এক: পরিমাণ ও উৎকৃষ্টতা সম্পর্কে অজানা । 
দুই: সমান সাব্যস্ত হওয়ার কোন ব্যবস্থা না থাকা । 
ঝ মুজাবানার বিধান: 

এ হচ্ছে মাপা খেজুরের বদলে খেজুর বৃক্ষে বিদ্যমান ফল বিক্রি 
করা এটাও মুহাকালার মতই অবৈধ । 


ঝ ‘আরায়া বিক্রির বিধান: 


খেজুর গাছে বিদ্যমান খেজুরের বদলে পুরানো খেজুর ক্রয় করা বৈধ 
নয়; কেননা এতে ধোকা ও সুদ রয়েছে। তবে প্রয়োজনে “আরায়া” তথা 
পাচ অসকের কমে উক্ত লেনদেন এই শর্তে চলবে যে, চুক্তি বৈঠকে যেন 
লেনদেন সম্পন্ন হয়ে যায় । 


ঝ মানুষের কোন অংশ বিক্রি করার বিধান: 


১. মানুষের কোন অঙ্গ বা অংশ জীবিত বা মৃত অবস্থায় বিক্রি করা বৈধ 
নয়। তবে একান্ত বাধ্য হয়ে কেউ নিতে চাইলে যদি মূল্য ছাড়া তা না 
পায়, তবে বিশেষ প্রয়োজন সাপেক্ষে তা দেয়া বৈধ হবে। তবে ক্রেতার 
পক্ষে তা গ্রহণ করা হারাম। যদি মরণের পরে দান বলে কোন 
মুখাপেক্ষীকে কোন অংশ দান করে থাকে এবং তার জীবদ্দশায় কোন 
পুরস্কার গ্রহণ করে তবে তাতে কোন বাধা নেই। 

২. চিকিৎসা বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে রক্ত বিক্রি করা বৈধ নয়। কিন্তু যদি 
কেউ তার মুখাপেক্ষী হয় এবং মূল্য ছাড়া তা অর্জন করতে না পারে 
তাহলে বদলা দিয়ে তা গ্রহণ বৈধ; কিন্তু দানকারীর পক্ষে তা গ্রহণ 
হারাম । 
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ঝ ধোকার অর্থ: 

গারার (ধোকাবাজি) বলতে বুঝায় যার সঠিক তথ্য মানুষ থেকে 
গোপন রাখা ও তাকে মূল রহস্য জানতে না দেওয়া । যেমন: অস্তিত্তহিন 
বস্তু কিংবা অসম্ভব জিনিস । এ সব বিষয় ধোকা হিসাবে পরিগণিত । 
ক ধোকার ব্যবসা ও জুয়া খেলার বিধান: 


ধোকা, জুয়া ও বাজিধরা ইত্যাদি এমন সব লেনদেনের নাম যা 
ভয়ানক ধ্বংসাত্মক এবং হারাম । এ সব বড় বড় ব্যবসায়ীর ঘরকে বিনষ্ট 
করেছে। পক্ষান্তরে কত মানুষকে পরিশ্রম ছাড়াই ধনাঢ্য বানিয়েছে। 
আবার কত মানুষকে পথের ফকির বানিয়ে আত্মহত্যা, শত্রুতা ও 
বিদ্বেষের পথে ঠেলে দিয়েছে। এক কথায় এ সব হচ্ছে শয়তানের কাজ । 


আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


APA oo? ee moar L222 a2 SANE 


CA 5 olf ন 
SSS ils DAG LIL HOIST G2 df SEH Lo CS) Ye 
A ZZ eraz OE পপ ক? *? ন 
Ua LO HEMIGHINS HES 
“শয়তান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের 


মধ্যে শত্ৰুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত হতে 
তোমাদেরকে বিরত রাখে ৷ তবে কি তোমরা ফিরে আসবে?” 


[সূরা মায়েদা: ৯১] 
ঝ ধোকার ব্যবসার বিপর্যয়: 
ধোকার ব্যবসা দু'টি সমস্য বয়ে নিয়ে আসে: 


১. মানুষের ধন-সম্পত্তি বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করা । তাই কেউ কোন 
প্রকার লাভ ছাড়াই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হতেই থাকে অথবা ক্ষতি ছাড়াই 
লাভমান হতেই থাকে; কেননা এটা বাজি ও জুয়ার নামান্তর । 


২. ক্ৰয়-বিক্ৰয়কারীদের মধ্যে ঘৃণা, হানাহানি আর শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি 
করা । 
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২- খিয়ার (চুক্তি ভঙ্গের অধিকার) 


ঝঁ “বিয়ার” বিধিবদ্ধকরণের হেকমত: 

বাণিজ্যে চুক্তিভঙ্গের অধিকার এটি ইসলামের সৌন্দর্যের অন্যতম 
একটি দিক । কেননা কখনও মূল্যের কথা চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই হঠাৎ করে 
বেচাকেনা কাজ হয়ে থাকে। ফলে উভয় পক্ষ অথবা এক পক্ষ অনুতপ্ত 
হয়ে পড়ে । তাই ইসলাম বিবেচনা করার সুযোগ দিয়েছে একেই 
“খিয়ার” বলে যার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রেতা ও বিক্রেতা অঙ্গীকার ভঙ্গ করা 
বা বহাল রাখার যে কোন একটি মত বাছাই করার অবকাশ পেয়ে 
থাকে। 


3 sh i So sh 25 UE:6 5 i 25 pF oi pS 
SUD BE bus OU BAG i IE BG od LU dt OW » 
whe in Kad LY Co UU UH LD Cee 

হাকীম ইবনে হিজাম (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম 

[দঃ] এরশাদ করেন:“ক্রেতা ও বিক্রেতা যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথক না হবে 

ততক্ষণ পর্যন্ত তারা উভয়ে (চুক্তি রাখা, না রাখার) অধিকার রাখে । 

ফলে যদি উভয়ে সত্য বলে ও সব কথা খুলে বলে তাহলে উভয়ের ক্রয়- 

বিক্ৰয়ে বরকত দেয়া হবে। পক্ষান্তরে যদি গোপন রাখে ও মিথ্যা বলে 

তবে উভয়ের ব্যবসার বরকত নষ্ট করে দেয়া হবে।”* 

ঝ খিয়ারের প্রকার: 

“খিয়ার”-এর বনু প্রকার রয়েছে তন্ুধ্যেঃ 

১. বৈঠকের খিয়ার: এটা ব্যবসা, মীমাংসা ও ভাড়া ইত্যাদি মাল সংক্রান্ত 


আদান-প্রদান সাব্যস্ত রয়েছে। এটি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের অধিকার । 
এর মেয়াদ হচ্ছে চুক্তি সম্পন্ন হওয়া থেকে সশরীরে পৃথক হওয়া পর্যন্ত 


*, বুখারী হাঃ নং ২০৭৯ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৫৩২ 
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কিন্তু উভয়ে যদি তা বাদ করে দেয় তবে বাদ হয়ে যাবে। আর একজন 
বাদ করলে অপরজনের অধিকার থেকে যাবে। তাই যখন পৃথক হয়ে 
যাবে চুক্তি চূড়ান্ত বিবেচিত হবে। আর বৈঠক থেকে এই ভয়ে উঠে পড়া 
হারাম যে, না জানি (অপর পক্ষ) চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলে। 


২. শর্তের খিয়ারঃ 


এটা এই যে, ক্রেতা-বিক্রেতা অথবা যে কোন একজন নির্দিষ্ট 
দীর্ঘায়িত হয়। এর মেয়াদ চুক্তির সময় থেকে শর্তকৃত সময় শেষ হওয়া 
পর্যন্ত । মেয়াদ পার হওয়া পর্যন্ত শর্তারোপকারী যদি চুক্তি ভঙ্গ না করে 
তবে লেনদেন নিশ্চিত হয়ে যাবে। তবে যদি উভয়ে মেয়াদের ভিতরে 
“খিয়ার”-এর শর্ত তুলে নেয় তবে “খিয়ার” বাতিল বলে বিবেচিত হবে 
কেননা এখানে অধিকার তাদেরই ছিল। 


৩. ক্রেতা-বিক্রেতার মতনৈক্যের “খিয়ার”: 


যেমন: মূল্যের পরিমাণে মতানৈক্য হল কিংবা মূল পণ্য অথবা তার 
গুণাগুণে মতবিরোধ দেখা দিলে এবং তাতে কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া না 
গেল এমতাবস্থায় বিক্রেতার কথাই শপথসহ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত 
হবে। তবে ক্রেতাকে তা গ্রহণ কিংবা চুক্তি ভঙ্গ করার স্বাধীনতা দেয়া 
হবে। 


8. ক্ৰুটির খিয়ার:ঃ 


এ হচ্ছে এঁ খিয়ার যা দ্বারা পণ্যের মূল্য কমে আসে তাই যখন কেউ 
কোন পণ্য ক্রয় করে তাতে কোন ক্রটি দেখতে পাবে তখন সে দু'টি 
বিষয়ে স্বাধীনতা পাবে। এক: সে পণ্য ফেরত দিয়ে মূল্য ফেরত নিবে। 
দুই: অথবা পণ্য নিবে ঠিকই; কিন্তু ক্ষতিপুরণসহ। ফলে ক্রটিমুক্ত ও 
ক্ৰটিযুক্ত দুই অবস্থায় কি মূল্য আসে তা নির্ণয় করে যে ব্যবধানটুকু 
সাব্যস্ত হয় সে পরিমাণ ফেরত নিয়ে নিবে। আর যদি এ নিয়ে মতভেদ 
দেখা দেয় যে, কার নিকট ক্রটি সংঘটিত হয়েছে যেমন বাকা অথবা 
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খাবার বাসি হওয়া, তবে তা শপথসহ বিক্রেতার কথা গ্রহণ যোগ্য বলে 
বিবেচিত হবে কিংবা উভয়ে সিদ্ধান্ত তুলে নিবে। 


৫. ধোৌকার খিয়ার: 


তা হচ্ছে এই যে, বিক্রেতা কিংবা ক্রেতা অস্বাভাবিকভাবে পণ্যে 
ঠকে যাওয়া । এহেন ঠকানোর কাজ হারাম । এমন ঠকে পড়ে গেলে পণ্য 
রাখা কিংবা চুক্তি ভঙ্গ করা উভয়ের স্বাধীনতা থাকবে। ধোকা খাওয়া 
কখনও মাঝ পথে ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে সাক্ষাতকারীর মাধ্যমে হয় 
অথবা এ দালালের মূল্য বৃদ্ধি থেকে যে ক্রয় করতে চায় না অথবা মূল্য 
সম্পর্কে অজানা অপর দিকে দামাদামীতে অনভিজ্ঞ । অতএব, তার 
স্বাধীনতা থাকবে । 


৬. ধামা-চাপা ভিত্তিক “খিয়ার”: 


তা হচ্ছে এই যে, ক্রেতা পণ্যকে আকর্ষণীয় আকারে উপস্থাপন 
করবে অথচ বাস্তব অবস্থা এর বিপরীত যেমন : (প্রাণীর) স্তনে দুধ 
জমিয়ে রাখা বেশি দুধের ধারণা দেয়ার উদ্দেশ্যে উক্ত আচরণ হারাম । 
তাই এহেন কাজ সংঘটিত হলে (ক্রেতা) চুক্তি বলবত রাখা কিংবা ভঙ্গ 
করা উভয়ের মধ্যে যে কোনটির অধিকার রাখে । তবে যদি দোহন করে 
থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় ফেরত দিতে গেলে পণ্যের সাথে এক সা 
তথা আনুমানিক আড়াই কেজি খেজুর দুধের বদলা হিসাবে দিয়ে দিবে। 


৭. খিয়ানতের খিয়ার: 


ক্রয় মূল্য সম্পর্কে ব্যতিক্রম বা কম সাব্যস্ত হওয়ার সাথে সাথে 
ক্রেতা অতিরিক্ত মূল্য ফেরত নিয়ে পণ্য রাখা কিংবা চুক্তি ভঙ্গ করার 
অধিকারপ্রাপ্ত হয়। যেমন : কেউ এক শর্ত দিয়ে একটি কলম কিনল, 
অতঃপর তাকে কেউ এসে বলল তুমি কলমটি কেনা মূল্যে আমার নিকট 
বিক্রি কর। সে বলল এর কিনা মূল্য একশত পঞ্চাশ এবং উক্ত মূল্যে তা 
বিক্রি করে ফেলল । পরবর্তী মুহূর্তে বিক্রেতার মিথ্যা প্রকাশ পেয়ে গেল। 
এবার ক্রেতার স্বাধীনতা সাব্যস্ত হয়ে গেল । উক্ত স্বাধীনতা প্রতিনিধিত্বে, 
কোম্পানীতে, লাভ- লোকসানের উভয় চুক্তিতে সাব্যস্ত হবে। আর এ 


www.QuranerAlo.com 


লেনদেন 337 খিয়ার 
সবের মধ্যে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কে মূল পুঁজি সম্পর্কে অবহিত হতে 
হবে। 

৮. অভাবের জন্য খিয়ারঃ 


যখন পরিস্কার হয়ে যাবে যে, ক্রেতা অভাবী কিংবা টালবাহানাকারী 
তখন বিক্রেতা চাইলে তার পণ্য রক্ষণের তাগিদে চুক্তি ভঙ্গ করতে 
পারে। 


৯. দেখার খিয়ার: 


না দেখে কোন জিনিস ক্রয় করার সময় এ শর্ত করে যে যখন 
দেখবে তখন তার এখতিয়ার থাকবে । দেখার পর ক্রেতার এখতিয়ার 
থাকবে, চাইলে মূল্য দিয়ে পণ্য নিবে আর চাইলে ফেরত দেবে। 


ঝচ প্রতারণার ভয়াবহতা: 

প্রতারণা যে কোন ব্যাপারে যে কারো সাথে হারাম। তাই এটা 
প্রত্যেক লেনদেন, পেশা, ইন্ডাস্ট্রি, চুক্তিপত্র ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি যে 
কোন ব্যাপারে তা হারাম বলে বিবেচিত হবে। কেননা এতে মিথ্যা ও 
ধোকা রয়েছে যা বিদ্বেষ ও হানাহানির সৃষ্টি করে। 
Lh DUS AS a6 dl lo alt J 3 Of as dl 2) FP 
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আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ [দ:] 
বলেছেন: “যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র ধারণ করল সে আমাদের 
অন্তর্ভুক্ত নয় । আর যে আমাদের সাথে প্রতারণা করল সেও আমাদের 
অন্তর্ভুক্ত নয়৷” 
ঝ একালা বা চুক্তি তুলে নেয়া: 


এ হচ্ছে ক্রেতা ও বিক্রেতার নিজ নিজ পাওনা ফেরতসহ চুক্তি 
তুলে নেয়ার নাম। এটা নিজ নিজ পাওনা অপেক্ষা কম বা বেশিতেও 


*, মুসলিম হাঃ নং ১০২ 
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করা চলে । উক্ত “একালা” ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে অনুতগণ্ত ব্যক্তির পক্ষ 
থেকে সংঘটিত হওয়া সুন্নত । তবে যার নিকট তা চাওয়া হয় তার পক্ষে 
তা সুন্নত এবং যে তা চায় তার পক্ষে তা চাওয়া বৈধ । আর উভয় পক্ষের 
যে কেউ অনুতপ্ত হলে তা করা বিধিবদ্ধ । ঠিক পণ্যের প্রয়োজন না 
থাকলে বা মূল্য আদায়ে অপারগ ইত্যাদি হলে তা করতে পারবে। 


ঝঁ একালার বিধান: 


বিক্রেতা ও ক্রেতার যে লজ্জিত হবে তার জন্য একালা করা সুন্নত । 
ইহা যে বাতিল করতে চাই তার জন্যে সুন্নত আর যে অব্যহতি পেতে 
চাই তার জন্যে জায়েজ দু’পক্ষের কোন একজন লজ্জিত হলে বা 
পণ্যের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে কিংবা মূল্য পরিশোধ করে অক্ষম 
ইত্যাদি হলে ব্যবসার চুক্তি বাতিল করা বিধান সম্মত । 


ঝ “একালা” হচ্ছে মুসলমান ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার মুখাপেক্ষী 
ভাইয়ের প্রতি সদাচারণ । যার প্রতি নবী করীম [দ:] এই বলে 
উৎসাহ প্রদান করেছেন: 


Eb tl 2912 al ESE] KL os EEG Al Ju [SE l f Jul > 


“যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ব্যক্তিকে চুক্তি তুলে নেয়ার সুযোগ দান করল 
আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার ভুল-ভ্রান্তি তুলে নিবেন”? 


ঝ বাকিতে বিক্রির বিধান: 


১. যদি পণ্য নগদ হয় আর মূল্য পরে তাহলে একে বাকিতে বা কিস্তিতে 
ব্যবসা বলে । 


২. আর যদি মূল্য নগদ হয় আর পণ্য পরে তাহলে একে সালাম ব্যবসা 
বলে এ দুই প্রকার ব্যবসা শরিয়তে জায়েজ । 


*, হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩৪৬০, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২১৯৯ শব্দ তারই 
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৩- সালাম-অথ্রিম ক্রয় 
ঝঁ চুক্তির প্রকার: 
হত্তান্তরের দিক থেকে চুক্তি চার প্রকার: 


১. দেওয়া ও নেওয়া নগদে যেমন: নগদে একটি বই দশ টাকাতে বিক্রি 
করা, ইহা জায়েজ । 


২. দেওয়া ও নেওয়া উভয়টি বাকিতে যেমন: নির্দিষ্ট গুণের একটি 
অমুক গাড়ি এক বছর পরে দশ লক্ষ টাকা মূলে বিক্রেতা হস্তান্তর 
করবে যার মূল্য ক্রেতা পরিশোধ করবে এক বছর পর । এ ব্যবসা 
অবৈধ; কারণ ইহা বাকি দ্বারা বাকি বিক্রি যা শরিয়তে জায়েজ নেই । 


৩. মূল্য নগদে পরিশোধ এবং পণ্য বাকিতে, একে ‘সালাম’ ব্যবসা 
বলে, ইহা জায়েজ । 


8. পণ্য নগদে এবং মূল্য পরিশোধ বাকিতে যেমন: এক লক্ষ টাকায় 
একটি গাড়ি বিক্রি করা যার মূল্য পরিশোধ করবে এক বছর পরে। 
ইহা জায়েজ । 


ঝ সালাম হচ্ছে: চুক্তির বৈঠকে মূল্য পরিশোধের বিনিময়ে নির্দিষ্ট 
গুণাগুনের পণ্য জিম্মায় প্রতিশ্রুতি সাপেক্ষে বাকিতে বিক্রি করা । 
আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদের সুবিধা ও প্রয়োজন মিটানোর জন্য 
এটি বৈধ করেছেন । একে “সালাফ” বলে আখ্যায়িত করা হয় । 
বলতে ইহা এমন ব্যবসা যা মূল্য অগ্রিম প্রদান করা হয় এবং পণ্য 
পরবর্তী বিনিময় করা হয় । 


ঝ “সালাম” এর বিধান: 


এটি বৈধ এর উদাহরণ হচ্ছে: যেমন কাউকে একশত টাকা এই 
শর্তে প্রদান করা যে, এক বছর পরে সে অমুক প্রকৃতির পঞ্চাশ কিলো 
খেজুর প্রদান করবে। 
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Lf 4s 06 7 ale lr le dl of LBs All 2) nl of 
we SC 0 Jr GLO D5 0 FS Bt 

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, 

রসূলুল্লাহ [দ:] বলেছেন:“যে ব্যক্তি কোন ব্যাপারে অগ্রিম সন্ধি ভিত্তিক 

ব্যবসা করবে তা যেন মাপে, ওজনে ও মেয়াদে জানা-শুনা হয়।”” 

ৰ সালাম ব্যবসার শর্তাবলী: 


একে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে ব্যবসার শর্তাবলি ছাড়াও আরো কিছু 
শর্তারোপ করা হয়। যেমন সালামকৃত পণ্য ও মূল্যের জ্ঞান লাভ এবং 
চুক্তি বৈঠকে মূল্য হাতে গ্রহণ । এ ছাড়া যার চুক্তি হচ্ছে তা জিম্মায় 
থাকবে এবং এমনভাবে পরিচিত করা যার কিছুই অজানা থাকবে না। 
এর মাঝে মেয়াদ ও বিনিময় স্থানসহ উল্লেখ থাকবে। 


*, বুখারী হাঃ নং ২২৪০ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৬০৪ 
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ক্রয়-বিক্ৰয়ের কিছু বিধান 
ঝ সরকার বাহাদুরের পক্ষ থেকে মুল্য নির্ধারণ করা: 


প্রয়োজনে পণ্যের উপর এমন সুনির্ধারিত মূল্য ধার্য করা যাতে 
মালিকের উপর জুলুম না হয় এবং ক্রেতার উপরও ভারী বোঝা না 
চাপে । 


ঝ মূল্য নিধারণ করার বিধান: 


১. মানুষের উপর জুলুম নিশ্চিতকারী মূল্য নির্ধারণ বা তাদের ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে কোন কিছুতে বাধ্য করা অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে 
হালালকৃত বিষয় থেকে তাদেরকে বারণ করা সবই হারাম । 


২. মানুষের সুবিধা মূল্য নির্ধারণের উপর ভিত্তিশীল হলে তা নির্ধারণ 
বৈধ । যেমন: মানুষের প্রয়োজন থাকা সত্বেও পণ্যধারীরা অধিক মূল্য 
ছাড়া তা বিক্রিতে অমত পোষণ করলে, এমতাবস্থায় অনুরূপ পণ্যের 
মূল্য ধরে মূল্য নির্ধারণ করা চলবে । কেনন এ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ও 
অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করার হাত থেকে রক্ষা করা যায় । 

ঝ মওজুদদারী বিধান: 

এ হচ্ছে পণ্য ক্রয় করে আটক রাখা যেন বাজারে তা কম পড়ে 
গিয়ে মূল্য বৃদ্ধি পায় । এ ধরনের মওজুদদারী হারাম; কেননা এতে 
লোভ-লালসা চরিতার্থ এবং লোকজনের উপর কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা 
হয়। তাই যে মওজুদদারীর কাজ করে সে ভুলকারী । 


ঝ তাওয়াররু: কোন পণ্য বিক্রেতার নিকট থেকে বাকিতে ক্রয় করে 
এরপর তার চেয়ে কমদামে অন্যের নিকট বিক্রি করাকে 
তাওয়াররুক বলে । 


ঝ তাওয়াররুকের বিধান: 


যখন কোন ব্যক্তি নগদ টাকার মুখাপেক্ষী হয়ে কোন খণদাতা পাবে 
না। এমতাবস্থায় তার জন্য এটি বৈধ যে, সে বাকিতে কোন পণ্য কিনে 
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যার নিকট থেকে ক্রয় করেছে সে ছাড়া অন্যের কাছে বিক্রি করবে এবং 
উক্ত মূল্য দ্বারা তার প্রয়োজন মিটাবে। 
ঝ উরবুন বা বায়না নামাঃ 

এ হচ্ছে বিক্রেতাকে ক্রেতার পক্ষ থেকে কিছু অর্থ দিয়ে পণ্য 
বিনিময় করা এই শর্তে যে, পণ্য নিলে এই অর্থ মূল্যের অন্তর্ভুক্ত বলে 
বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে তা না নিলে দায়েরকৃত বায়না এ বিক্রেতার 
জন্য থেকে যাবে। এমন লেনদেন অপেক্ষার মেয়াদ নির্ধারিত হয়ে 
থাকলে বৈধ হবে। 


৯ মুজায়াদাহ তথা সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রি করা: 

মুজায়াদার চুক্তি বদলা ভিত্তিক । টেপ্তার দ্বারা মানুষ বা কোম্পানিকে 
ডেকে পণ্য ডাকে উঠিয়ে বিক্রেতার সম্মতিক্রমে সর্বোচ্চ মূলে বিক্রি 
করার নাম । এ ব্যবসা প্রচলিত ব্যবসার শর্ত মোতাবেক জায়েজ চাই 
পণ্যের মালিক কোন ব্যক্তি হোক বা সরকারি কোন পক্ষ হোক কিংবা 
কোন কোম্পানি হোক । 


E2৬ FY ue GE Ut Of 5 di 25 DAE of pe 
REE SY dl AE LS md HDL «S22 LF >: JU & dl bb 

we gin 4) IS UST, 
জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [%] থেকে বর্ণিত । একজন মানুষ মৃত্যুর পরে 
তার গোলাম আজাদ করে মারা যান। (মৃত ব্যক্তির পরিবারের 
গোলামটির) প্রয়োজন থাকায় নবী [%] তা নিয়ে বলেন: “একে আমার 
থেকে কে ক্রয় করবে?” তখন গোলামটি নু‘য়াইম ইবনে আব্দুল্লাহ এত 


এত দামে ক্রয় করে নেন। নবী [$] গোলমটিকে তার নিকট হস্তান্তর 
করেন 


*, বুখারী হা: নং ২১৪১ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ৯৯৭ 
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৪- সুদ 
ঝ ধন-সম্পদের তিনটি বিধান: 
ইনসাফ, অনুগ্রহ ও অন্যায়। ইনসাফ হচ্ছে ব্যবসা, অনুগ্রহ হচ্ছে দান 
আর অন্যায় হচ্ছে সুদ ইত্যাদি । 
ঝ হারাম লেনদেনের উসুল: 
হারাম লেনদেনের মূল ন তমালা [তন টি: 
সুদ----, জুলুম--- ও ধোকা । অতএব, যে কোন লেনদেন এ তিনটির 
কোন একটি থাকবে সেটিকে শরিয়ত হারাম করে দিয়েছে। আর এর 
বাইরে হলে হালাল করে দিয়েছে; কারণ লেনদেনে আসল হচ্ছে হালাল 
ও বৈধ আল্লাহর বাণী: 

EEA IE FABLE BNE SIGE SHS 


[v3 FA RC GB HEIL ES 
“তিনিই সে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যাকিছু জমিনে 
রয়েছে সে সমস্ত । অত:পর তিনি আকাশের প্রতি মনোসংযোগ 
করেছেন । বস্তুত: তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান তিনি সব বিষয়ে 
অবগত ৷” [সূরা বাকারা:২৯] 
ঝট সুদ: সুদ প্রযোজ্য হয় এমন দুই বস্তুর মধ্যকার বিনিময়ে বাড়তি কিছু 
গ্রহণ করাকে সুদ বলে। সুদঘোর একটি জিনিসের উপর 
আরেকটিতে বেশি করে নেয় অথবা বেশির মোকাবেলাই দেরীতে 
কজ্জা করে। 


ঝ সুদের বিধান: 
১. সুদ কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত । এটি প্রতিটি আসমানী ধর্মে হারাম; 
কেননা এতে রয়েছে বড় ধরণের ক্ষতি ৷ সুদ মানুষের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি 


করে এবং গরিবদের ধন নিয়ে সম্পদের পাহাড় তৈরীর কাজে ইন্ধন 
যোগায় । এতে মুখাপেক্ষী ব্যক্তির প্রতি জুলুম রয়েছে এবং ধনীকে 
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ফকিরের উপরে প্রভাবশালী করা হয়। দান ও অনুগ্রহের দরজা বন্ধ করা 
এবং সর্বোপরি মানব মন থেকে দয়া-মায়ার অনুভূতি সমূলে তুলে ফেলার 
কুফল নিহিত আছে। 


২. সুদ হচ্ছে মানুষের সম্পদ বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করার নাম । এতে 
মানুষের প্রয়োজনীয় আয়, ব্যবসা ও শিল্প কাজ বিকল হয়ে পড়ে । তাই 
সুদি লেনদেনকারীর মাল কোনরূপ পরিশ্রম ছাড়াই বাড়তে থাকে । ফলে 
সে ব্যবসা ও এমন সব লাভজনক কাজ পরিহার করে বসে যা দ্বারা 
সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়। আর যে যত বেশি সুদ গ্রহণ করে শেষ 
পর্যন্ত তার ধন ততো বেশি কমে যায়, যার বাস্তব প্রমাণ বিশ্বের বড় বড় 
ব্যাংকগুলোর দেউলিয়া হওয়া । এই সুদের পাপের তেহাত্তরটি স্তর 
রয়েছে যার মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজটি হচ্ছে নিজের মার সঙ্গে জেনা করার 
সমতুল্য । 
ঝ সুদের শাস্তি: 

সুদ হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহের একটি । আল্লাহ তা'য়ালা অন্যান্য 


সব পাপের মধ্যে শুধু এই পাপের উপর তথা সুদ দাতা ও গ্রহীতার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। 


১. আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন: 


AA / 2 oP cad LBL TL ALZ Arr 2% 
TEU a8 AL ATI Gs BUG HAT EN SHES 


AAT AA 


LAE ELEN 2 2k HAL OLE 2 জত {৫ 0442 
SALEBY LEAST PIO LEAL LIS 09 A259 BS 25 550 LS 


242 


YVA - YVA :5 08) {0 CALI 


“হে মুমিন সম্প্রদায় । তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আর মুমিন হয়ে 
থাকলে অবশিষ্ট সুদ টুকুও ছেড়ে দাও; কিন্তু যদি তা না কর তাহলে 
আল্লাহ ও রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখ। আর যদি তওবা 
কর তবে তোমাদের জন্য মূল সম্পদ প্রাপ্য থাকবে। তোমরাও জুলুম 
করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না৷” 
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[সূরা বাকারা:২৭৮-২৭৯] 
UST yl) als Ah si A J) AUG as dil i) re 
ee 20g A UNG Sia i Sy 
২. জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [দ:] সুদ গ্রহীতা, 


সুদদাতা, তার লেখক ও উভয় সাক্ষীকে অভিশাপ করেছেন এবং 
বলেছেন তারা পাপে সবাই সমান৷” 


ES DUS A a6 dt lo Ld BE dl 2) GP otf 
dl all BLE 00 LAG all J5 GAGE ol pli dl 
£4 SN psd 6 YT CY ST Grdlu rd  s 
৩. আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করীম [দঃ] 
ফরমান:“তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বস্তু থেকে সতর্ক থাক । সাহাবাগণ 
জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহর রসূল সেগুলো কি? প্রতিউত্তরে তিনি 
বললেন: “আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন (শিরক), যাদু, অন্যায়ভাবে মানুষ 
হত্যা, সুদ ভক্ষণ, এতিমের মাল ভক্ষণ, যুদ্ধের মাঠ থেকে পলায়ন এবং 
অবলা সতি-সাধিব নারীকে জেনার অপবাদ প্রদান করা ।”২ 

ঝ সুদের প্রকার: 

১. বাকিজাত সুদ: এটি সেই বর্ধিত পরিমাণ যা বিক্রেতা ক্রেতার পক্ষ 
থেকে মেয়াদ পিছানোর বিনিময়ে গ্রহণ করে থাকে। যেমন: নগদ এক 
হাজার টাকা এই ভিত্তিতে দেওয়া যে, এক বছর পর এক হাজার একশত 
টাকা ফেরত দিতে হবে। 


*, মুসলিম হাঃ নং ১৫৯৮ 
২ বুখারী হাঃ নং ২৭৬৬ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৮৯ 
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৪ এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে অভাবী ব্যক্তির গৃহীত খণে পরিবর্তন সৃষ্টি করা । 
যেমন: কোন ব্যক্তির নিকট নির্দিষ্ট মেয়াদে কারো পাওনা রয়েছে। 
মেয়াদ শেষ হলে প্রাপক তাকে বলল: তুমি কি পরিশোধ করতে চাও 
না কি সময় বাড়িয়ে নিতে চাও? উত্তরে তাৎক্ষণিক পরিশোধ করে 
দেয় নচেৎ এই পক্ষ মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়। আর এঁ পক্ষ মালের 
পরিমাণ বর্ধিত করে ফলে খণগ্রস্তের দায়িত্বে মালের পরিমাণ বাড়তে 
থাকে। আর এটিই ছিল জাহিলী যুগের মূল সুদ ৷ আল্লাহ তা'য়ালা 
ইহাকে হারাম করেছেন এবং এর পরিবর্তে অভাবীর জন্য বিনিময় 
ছাড়াই সময় বাড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ জারি করেছেন। এটি হচ্ছে 
সর্বাপেক্ষা জঘন্যতম সুদ; কারণ এর ভয়াবহতা মারাত্মক এবং এতে 
সর্বপ্রকার সুদ একত্রিত হয়ে থাকে যথা: বাকি, বেশি ও খণ ভিত্তিক 
সুদ । 

১. আল্লাহ তায়ালা ফরমান: 

SIE ROMAN HLA LCA THULE Sr GCS ¥ 
১ ole J 4) 

“হে মুমিন সম্প্রদায় তোমরা বন্ু গুণে বর্ধিত হারে সুদ ভক্ষণ কর না, 

আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাতে সফল হতে পার ৷” 


[সূরা আলে ইমরান: ১৩০] 
২. আল্লাহ তায়ালা আরো এরশাদ করেন: 


4 DD) দ্‌ ০ od £4৮ Eo ল্‌ Lo Et EASA A a 
AS ILE IE BLUE NS IL IBS C53 EUS ¥ 
YA. :54) 1 wে Ref AEE ঠি 


“যদি সে অভাবী হয়ে থাকে তবে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা 
কর, আর যদি তোমরা দান করে দাও তবে তাই হবে উত্তম যদি তোমরা 
জানতে । [সূরা বাকারা: ২৮০] 


www.QuranerAlo.com 


লেনদেন 347 সুদ 


ঝ এর অন্তর্ভুক্ত হিসাবে আরো রয়েছে প্রত্যেক এমন দুই প্রকার বস্তুর 
মধ্যে বিনিময় করা যার কারণ বেশিজাত সুদ । সেই সাথে উভয়টা 
কিংবা একটা বুঝে পাওয়ার কাজ বিলম্বে হওয়া । যেমন: সোনার 
পরিবর্তে সোনা ও গমের পরিবর্তে গম ইত্যাদি । অনুরূপ ভাবে এ 
ধরণের কোন বস্তুকে অন্যটির সাথে বিলম্বে বিনিময় করা । 


২. বেশিজাত সুদ: এটি হচ্ছে মুদ্বাকে মুদ্রার বিনিময়ে অথবা খাদ্যকে 
খাদ্যের বিনিময়ে পরিমাণে বেশি দিয়ে বিক্রি করা৷ ইহা হারাম । আর 
হয়েছে যেমন : রসূলুল্লাহ [দ:] বলেন: 


PI AG pad Vy i Vy Pad Lady CALL CAD 
OC A A TAS BG A 1 sles slp Sms Wes lst iG 

we P.M IN ON 15 PE XS 1a 
“স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, 
যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ 
প্রকার ও পরিমাণে এক হতে হবে এবং হাতে হাতে উপস্থিত বিনিময়ে 
হতে হবে। (তাহলে বৈধ হবে নচেৎ নয়) কিন্তু যদি প্রকার ভিন্ন হয় 
তাহলে তোমাদের ইচ্ছাধীন (কম বেশি) বিনিময় করতে পারবে তবে 
এই শর্তে যে, তা হাতে হাতে হতে হবে । (বাকিতে চলবে না) 


উপরোক্ত ছয় প্রকারের উপর প্রত্যেক এ বস্তুর অনুমান হবে যা 
সেগুলোর সাথে কারণে এক (অভিন্ন) স্বর্ণ-রৌপ্যের ক্ষেত্রে: মূল্য আর 
অবশিষ্ট চারটি উপাদানে মাপ ও খাদ্যজাত অথবা ওজন ও খাদ্যজাত 
হওয়া ধর্তব্য। মাপ হিসাবে মদীনার মাপ এবং ওজন হিসাবে মক্কাবাসীর 
ওজনই প্রযোজ্য হবে। আর যা এদুয়ের মধ্যে কোনটার অন্তর্ভুক্ত নয় 
তার ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম বর্তাবে। আর যে বস্তুতে বেশিজাত সুদ হারাম 
হবে সে বস্তুতে বাকিজাত সুদও হারাম বলে বিবেচিত হবে। 


*, মুসলিম হাঃ নং ১৫৮৭ 
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৩. খণজাত সুদ: 

এর পরিচয় এই যে, কোন ব্যক্তিকে কিছু ঝণ দিয়ে এই শর্তারোপ 
করা যে, সে যেন এ অপেক্ষা আরে৷ উত্তম বিনিময় দেয় অথবা যে কোন 
উপকারিতার শর্তারোপ করা যেমন : তার ঘরে এক মাস থাকতে দেয়া । 
এটা হারাম তবে শর্ত না করা অবস্থায় যদি খণ গ্রহীতা নিজেই কোন 
মুনাফা বা বেশি কিছু দিয়ে দেয়, তবে তা বৈধ হবে এবং তার জন্য সে 
সওয়াব পাবে। 
ঝ বেশিজাত সুদের বিধি-বিধান: 
১. সুদের ভিত্তিতে একই প্রকৃতির বস্তুর বিনিময়ে বেশি কিংবা বাকি দ্বারা 
লেনদেন করা হারাম । যেমন : স্বর্ণের বদলে স্বর্ণ কিংবা গমের বদলে 
গম বিনিময় ইত্যাদি । তাই উক্ত ব্যবসা বৈধ হওয়ার শর্ত হচ্ছে এই যে, 
পরিমাণে সমান ও তাৎক্ষণিক বিনিময় হতে হবে যেহেতু প্রকৃতি ও 
কারণে উভয় বিনিময়ের বস্তু এক (অভিন্ন) । 


২. যখন এমন দুই বস্তুর মধ্যে বিনিময় হবে যা বেশিজাত সুদের কারণ 
হিসাবে এক তবে প্রকৃতি হিসাবে ভিন্ন, তবে বাকিজাত বিনিময় হারাম ও 
বেশিজাত বিনিময় বৈধ হবে যেমন : রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করা 
অথবা যবের বিনিময়ে গম বিক্রি করা ইত্যাদি । এগুলোতে তাৎক্ষণিক 
হাতে হাতে বিনিময় হলে বেশি দ্বারা তা করা চলবে যেহেতু এগুলো 
কারণে অভিন্ন হলেও প্রকৃতিতে ভিন্ন । 

৩. যখন সুদ জাতীয় দুটি বস্তুর মধ্যে বিনিময় হবে যার কারণ এক নয়, 
তখন বেশি ও বিলম্বজাত মুনাফা বৈধ হবে। যেমন : রৌপ্যের বিনিময়ে 
খাদ্য বিক্রি করা অথবা স্বর্ণের বিনিময়ে খাদ্য বিক্রি করা ইত্যাদি । 
এগুলোতে বেশি ও বাকিজাত বিমিনয় বৈধ; কেননা উভয় দ্রব্যের প্রকৃতি 
ও কারণ ভিন্ন । 


8. যখন এমন দুটি বস্তুর মধ্যে বিনিময় হবে যা সুদ জাতীয় নয়, তবে 
বেশি ও বিলম্ব উভয় প্রকারের বিনিময় বৈধ হবে। যেমন : দুটি উটের 
বিনিময়ে একটি উট বিক্রি করা অথবা দুটি কাপড়ের বিনিময়ে একটি উট 
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বিক্রি করা অথবা দুটি কাপড়ের বিনিময়ে একটি কাপড় বিক্রি করা 
ইত্যাদি । এগুলোতে বেশি ও বিলম্বজাত বিনিময় বৈধ । 


ঝ্চ একই প্রকারের দ্রব্যে দুই ধরনের বস্তুতে বিনিময় বৈধ নয়। তবে 
গুণে এক হলে চলবে যেমন : তাজা খেজুরকে পাকা খেজুরের 
বিনিময়ে বিক্রি বৈধ নয়। কেননা তাজা খেজুর শুকিয়ে কম হয়ে 
যায়। ফলে বেশিজাত সুদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে । 


ৰ স্বর্ণের অলংকার বিক্রি করার বিধান: 


সোনা বা রূপার অলংকার গিনি সোনা-রূপার সাথে বেশিতে বিনিময় 
বৈধ নয় যদিও অলংকারে বানানোর খরচ বেশি হয়েছে অনুরূপ পুরাতন 
অলংকার নতুন অলংকারের সাথে বেশিতে বিনিময় করা চলবে না। এক 
প্রকার অলংকার বিক্রি করে টাকা দ্বারা অন্য অলংকার ক্রয় করবে। 


ঝ ব্যাংক যেসব ফায়দা গ্রহণ করে তার বিধান: 


বর্তমান বিশ্বের ব্যাংকগুলো খণের বিনিময়ে যে মুনাফা গ্রহণ করে 
থাকে তা সুদ ৷ অনুরূপ ব্যাংক একাউন্টে টাকা জমা রাখার বিনিময়ে যে 
লাভ ব্যাংক দিয়ে থাকে তাও সুদ ৷ কারো পক্ষে এ থেকে উপকৃত হওয়া 
বৈধ নয়; বরং উচিত হচ্ছে এ থেকে নিস্কৃতি লাভ করা । 
ঞ সুদী ব্যাংকে টাকা জমা রাখার বিধান: 
১. মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে যে, তারা প্রয়োজনে ইসলামী 
ংকে টাকা জমা রাখবে ও ড্রাফট ইত্যাদির কাজ সমাধা করবে। তবে 
যদি তা না থাকে তবে অন্য ব্যাংকে মুনাফা ছাড়া টাকা জমা রাখবে এবং 
শরীয়ত লঙ্ঘন না হয় এমন পদ্ধতিতে টাকা ড্রাফট ইত্যাদি করবে। 
২. মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে এমন সব ব্যাংক বা সংস্থায় চাকুরী করা 
হারাম যাতে সুদী লেনদেন রয়েছে। এগুলোতে চাকুরীরত ব্যক্তির 
উপার্জন হারাম, যার উপর শাস্তি বর্তাবে। 
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ঞ সুদ গ্রহণের বিধান: 

যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি সুদী ব্যাংকে টাকা জমা রাখে। অত:পর 
ব্যাংক তাকে সুদ দিলে তা তার জন্যে গহণ করা জায়েজ নেই এবং তা 
খরচ করাও জায়েজ নেই; কারণ ইহা হারাম পন্থায় উপার্জন । আর 
আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র তিনি পবিত্ৰ ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেন না। 


আর এ থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার পথ হলো: তা ছেড়ে দেওয়া ও গ্রহণ না 
করা। যদিও তারা তা কোন হারাম কাজে ব্যয় করে অথবা 
মুসলামানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে খরচ করে; কারণ তুমি তাদেরকে সে নির্দেশ 
কর নাই এবং তাদের তা প্রদানও কর নাই; কারণ তুমি তার মালিক হও 
নাই । 


সুদ খাওয়া কবিরা গুনাহ ৷ আল্লাহ তা'য়ালা যে তা গ্রহণ করে তার 
সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। তাই সুদ দেওয়া ও নেওয়া উভয়টি 
হারাম । চাই তা কম হোক বা বেশি হোক । আর তার পরিণতী সর্বদা 
ধ্বংস এবং আল্লাহ ও তার সূলের সাথে যুদ্ধ যেমনটি হাছিল হয়েছে ও 
হাছিল হবে। 


আল্লাহর বাণী: 

Z 22 22 eA CAAA LESAS TE KS CAAA 42 ৰ্দ ত 
Goth SULTING BUDS HI INK LHS 
EI LD AL LES 0 B29 BE oI3 SE CE Sg 

[YVYA-YV ARAN ছু 0) S24 BIG SAES 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত 
বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক । 
অত:পর যদি তোমরা পরিত্যাগ না করা তবে আল্লাহ ও তীর রসূরে 
সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও । কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে 
তোমরা নিজেদের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার 
করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না৷” 
[সূরা বাকারা: ২৭৮-২৭৯] 
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ঝ সুদযুক্ত সম্পদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায়: 


সুদ হচ্ছে জঘন্য পাপসমূহের একটি । আল্লাহ তায়ালা যখন 
সুদগ্রহণকারীকে অনুগ্রহ করেন ফলে সে তওবা করে। কিন্তু তার নিকট 
তার সুদযুক্ত সম্পদ অবশিষ্ট থেকে যায় যা থেকে সে মুক্ত হতে চায়। এ 
পরিস্থিতিতে দুটি অবস্থা দেখা দিবে। 


১. যদি সুদযুক্ত সম্পদগুলো অন্যদের হাতে থাকে যা সে নিজ দখলে 
নেয়নি, তাহলে এমতাবস্থায় মূল সম্পদ গ্রহণ করে সুদি অং 
প্রত্যাখ্যান করবে। 


২. যদি সুদযুক্ত সম্পদ তার নিকট থাকে তাহলে এমতাবস্থায় সে তা 
প্রাপকদেরকে ফেরত দিবে না এবং নিজেও ভক্ষণ করবে না; কেননা এ 
হচ্ছে নোংরা উপার্জন । তবে ইহা কোন গরিবকে খাদ্য ও বস্ত্র ছাড়া অন্য 
কোন খাতে খরচের জন্য দিয়ে দিবে। অথবা কোন কল্যাণমূলক প্রকল্পে 
ব্যয় করে ফেলবে । 


ৰু পশু বিক্ৰি করার বিধার: 


প্রাণী জীবিত থাকা অবধি (তার মধ্যে) সুদ হয় না। এমনিভাবে 
প্রত্যেক গণনাকৃত বস্তুর অবস্থাও তাই । ফলে দুই ও তিনটি উটের বদলে 
একটি উট বিক্রি করা বৈধ । কিন্তু ওজনকৃত বস্তুর মধ্যে সুদ হবে; তাই 
এক কেজি ছাগলের মাংসকে দুই কেজি গাছলের মাংসের বিনিময়ে বিক্রি 
করা চলবে না । কিন্তু এক কেজি ছাগলের মাংস দুই কেজি গরুর মাংসের 
বিনিময়ে বিক্রি করা চলবে। তবে এর জন্য শর্ত হলো হাতে হাতে 
বিনিময় হতে হবে (আর বৈধ এজন্য হবে যে,) এতে প্রকার ভিন্ন । 


ঝ্ সংরক্ষণ কিংবা লাভের উদ্দেশ্যে স্বর্ণ ক্রয় করা বৈধ । যেমন : সস্তা 
দামের সময় ক্রয় করে চড়া দামের সময় তা বিক্রি করা । 


ঝ মুদ্রা বদল ও বিক্রি করার বিধান: 


মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে এক মুদ্রার বিনিময়ে অপর মুদ্রা বিক্রি করা, 
চাই প্রকার এক হোক অথবা ভিন্ন হোক । এমনিভাবে মুদ্রা স্বর্ণের হোক 
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কিংবা রৌপ্যের হোক অথবা বর্তমানে প্রচলিত কাগজের নোট হোক । 
ইহা মুল্যের দিক থেকে স্বর্ণ-রৌপ্যের বিধান রাখে। 


ঝ্ যখন কোন মুদ্রাকে তার সজাত মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করবে। 
যেমন: স্বর্ণের বদলে স্বর্ণ অথবা কাগজের নোট মুদ্রার বিনিময়ে তার 
স্বজাত মুদ্রা যেমন : রিয়ালের বদলে কাগজ কিংবা কয়েনের রিয়াল, 
তবে তাতে পরিমাণ সমান হওয়া ও চুক্তি বৈঠকে আদান-প্রদান হতে 
হবে। 


ঝট যখন কোন মুদ্বাকে অন্য প্রকার মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করবে যেমন: 
রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ অথবা আমেরিকান ডলারের বিনিময়ে টাকা 
তবে পরিমাণে বেশি করা চলবে; কিন্তু চুক্তি বৈঠকে আদান-প্রদান 
করতে হবে। 


ঞ উভয় লেনদেনকারী পূর্ণ কিংবা আংশিক আদান-প্রদানের পূর্বে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে যে পরিমাণ গ্রহণ করা হয়েছে সে পরিমাণে 
লেনদেন বিশুদ্ধ হবে এবং অবশিষ্ট অংশের লেনদেন বাতিল 
বিবেচিত হবে। যেমন : কাউকে দশটি রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে একটি 
স্বর্ণ মুদ্বা দিয়ে পাীচটি রৌপ্য মুদ্রা উপস্থিত গ্রহণ করল । এমতাবস্থায় 
অর্ধেক স্বর্ণমুদ্রীয় লেনদেন সঠিক হবে এবং বাকি অর্ধেক বিক্রেতার 
নিকট আমানত হিসাবে জমা থাকবে। 
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৫- খণ 

ৰ চুক্তির প্রকার: 
লেনদেনের চুক্তি তিন প্রকার: 

প্রথম: বিনিময়ের দ্বারা চুক্তি যেমন: ব্যবসা ও ভাড়া ইত্যাদি । 

দ্বিতীয়: দানের চুক্তি যেমন: হেবা, অসিয়ত, ওয়াক্‌ফ, খণ, দান-খয়রাত 

ইত্যাদি । এসব এহসান ও দানের চুক্তি । 

তৃতীয়: সত্যায়নের চুক্তি যেমন: বন্ধক, জামানত, দায়িত্ত, সাক্ষী 

ইত্যাদি । এসব সাব্যস্ত ও সত্যায়ন করার চুক্তি । 

ৰ খণ হচ্ছে: আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশায় কাউকে কিছু সম্পদ 
প্রদান করা ৷ চাই উপকৃত হয়ে খণগ্রহিতা তার বদলা দেক অথবা না 
দেক। 

ক খণ প্রবর্তনের তাৎপর্য: 
খণ হচ্ছে একটি উৎসাহযুক্ত এবাদত যেহেতু এতে মুখাপেক্ষীদের 

প্রতি অনুগ্রহ রয়েছে। আরো রয়েছে তাদের প্রয়োজন মিটানোর ব্যবস্থা । 

আবার প্রয়োজন যত বেশি হবে এবং সেই সাথে আমল বেশি একনিষ্ঠ 
হবে তাতে সওয়াব বেশি পাওয়া যাবে । বস্তুত: কাউকে খণ দান সালফে 
সালেহীনদের নিকট সাদকার অর্ধেক বিবেচিত হত । 

ঝ খণের ফজিলত: 


১. আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন: 
ELE Hof HAIL DILL G2 sr d দৰ Zz 
i Al EE GL 4 As ES CLS USB So SHE of ¥ 
ee AMD Cok Ar NSA 
to sl EC) LAS jG LES 


“কে আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে করযে হাসানা দিবে। ফলে তিনি তাকে 
বহুগুণে তা বৃদ্ধি করে দিবেন। আর আল্লাহই সংকট ও সচ্ছলতা 
সৃষ্টিকারী এবং তার দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে” [বাকরা: ২৪৫] 
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nie) Sb i so ll J JE:JG ac dl ss) 53 af 
Es OL Fo 9 SFU GiB ale Ls th SB Ti 
Kal Oe SG LALOS LAA Oe 3 TU Gur sd 
i 
২. আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ [দ:] 
বলেছেন:“যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুনিয়া সংক্রান্ত কোন সমস্যা দূর 
করবে আল্লাহ তা'য়ালা তার কিয়ামতের সমস্যা দূর করবেন। আর যে 
ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্তকে সহজতা প্রদর্শন করল আল্লাহ তা'য়ালা ইহ ও 
পরকালে তার সাথে সহজ আচরণ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন 
মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তা'য়ালা ইহ ও পরকালে তার 
দোষ গোপন রাখবেন । আল্লাহ ততক্ষণ বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ 
সে তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে ।”* 


ঝঁঁ খণের বিধান: 


১. খণ দেয়া মুস্তাহাব ও তা গ্রহণ করা বৈধ । আর যে বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় 
বৈধ তার ঝণও বৈধ যদি তা জানা-শুনা বস্তু হয়। ঝণ দাতার পক্ষ থেকে 
কোন দান করা বৈধ । আর খণ গ্রহীতার উপর খণের বদলা ফেরত দেয়া 
উচিত সমমানের বস্তুতে সমমানের বস্তু দ্বারা । আর এ ছাড়া অন্যান্য 
বস্তুতে মূল্য দ্বারা । 


২. যে খণই লাভ বয়ে নিয়ে আসে তা হারাম ও সুদের অন্তর্ভুক্ত যেমন: 
কাউকে কিছু খূণ দিয়ে এই শর্তারোপ করা যে, তার ঘরে বাসবাস 
করবে। অথবা লাভের উপর কাউকে অর্থ দেয়া যেমন: এক বছর পরে 
এক হাজার দুই শত টাকার বিনিময়ে বর্তমানে তাকে এক হাজার ঝণ 
দেয়া । 
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ঝ খণে এহসান করার বিধান: 


ঝণে শর্ত ছাড়া এহসান প্রদর্শন করা মুস্তাহাব যেমন: কাউকে ছোট 
উট খণ দেয়ার বিনিময়ে সে বড় উট ফেরত দিল। কেননা এটি হচ্ছে 
উত্তম পরিশোধ ও উত্তম চরিত্র । যে ব্যক্তি কোন মুলসমানকে দু’বার খণ 
দেবে সে যেন তাকে একবার দান-খয়রাত করল । 


es ELEN ae dt lo ali U5 Sf as dl 2) SH af 
EN 2k of 3) Uf 20 Bal fl oe hl ale CAB NAT 5 
Li stl v8 Co ee UL GS el IG 0 Hall SES 

oe GUS HS AIG 01 
আবু রাফে' (রা:) থেকে বর্ণিত যে, রসুলুল্লাহ [দ:] এক ব্যক্তির নিকট 
থেকে একটি ছোট উট ধার নেন। অত:পর তার নিকট সাদকার উট 
আসলে তিনি আবু রাফে'কে উক্ত ব্যক্তির ঝণ পরিশোধের নির্দেশ দেন। 
আবু রাফে‘ ফিরে এসে বলে, আমি উট পালে উত্তম-বড় উট ছাড়া অন্য 


কিছু দেখছিনা। তিনি বললেন:“এটিই দিয়ে দাও । তোমাদের মধ্যে সেই 
উত্তম যে পরিশোধে সর্বাপেক্ষা উত্তম ৷” 


ঝ উপস্থিত খণ পরিশোধে কিছু অংশ বাদ দেওয়ার বিধান: 


সময় সাপেক্ষ ঝণে তাৎক্ষণিক পরিশোধের ভিত্তিতে কম করা বৈধ । 
চাই তা খণ গ্রহীতার অনুরোধে হোক বা ঝণদাতার পক্ষ থেকে হোক । 
আর যে ব্যক্তি অন্যের পক্ষ থেকে খণ বা খোরাকি পরিশোধ করবে সে 
চাইলে তা ফেরত নিতে পারবে। 


ঝ অভাবগ্রস্তকে সময় দেয়া ও মাফ করার ফজিলত: 


অভাবগ্রস্তকে সময় দেয়া উত্তম চরিত্রের পরিচয় । এর চাইতে ভাল 
কাজ হচ্ছে তাকে মাফ করে দেয়া । 


১. আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন: 


*, মুসলিম হাঃ নং ১৬০০ 
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£77 


DAS LL LEE BIS I IIL IIB ILE A OES ¥ 

YA. 5%) ত 

“আর যদি সংকটাপন্ন হয় তবে সাবলম্বিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর । 

আর যদি তোমরা দান কর তবে তা হবে তোমাদের পক্ষে উত্তম যদি 
তোমরা অবগত হতে ৷” [সুরা বাকারা: ২৮০] 

29 ly ae dln Gl ll I) Cisnidl as di 2) Pil af 

oe wm st. alb 2 ly bf ES +) fj SEY bs D0 4 

২. আবূল ইয়াসার (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ 

[দ:]কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি কোন সংকটাপন্বকে সময় 


দেবে কিংবা মাফ করে দেবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে (কিয়ামতের দিন) 
আপন ছায়াতে আশ্রয় দিবেন ।”* 


ঝ খণ্গ্রহীতার চার অবস্থা: 


১. যার নিকট কিছুই নেই তাকে সময় দেয়া ও তার পিছে না লেগে 
থাকা উচিত । 


২. যার খণ অপেক্ষা সম্পদ বেশি । তার নিকট দাবী করা যাবে এবং 
পরিশোধে বাধ্য করা উচিত হবে। 

৩. যার নিকট খণের পরিমাণ সম্পদ রয়েছে। একেও পরিশোধে বাধ্য 
করা যাবে। 


8. তার নিকট খণ অপেক্ষা সম্পদ কম থাকবে এ হচ্ছে অভাবগ্রস্ত। ঝণ 
দাতাদের সবার কিংবা কিছু সংখ্যকের দাবী অনুযায়ী তার সম্পদ 
বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সবার ঝ্চণের পরিমাণ হিসাবে তাদের মধ্যে তা 
বণ্টন করা হবে। 
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ৰু খণ নিয়ে পরিশোধ করার ইচ্ছা না থাকলে তার শাস্তি: 
ঝণগ্রহিতার প্রতি ওয়াজিব হলো: খণ পরিশোধ করার দৃঢ় 
সংকল্পবদ্ধ থাকা । এ ছাড়া আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ধ্বংস করে দেন। নবী 
করীম [দ:] বলেন: 
AAS Gy bes Ef oy AE Alt sf ois Ley Alt Orpf Us ty 
PTET OE Sc 
“যে ব্যক্তি পরিশোধের ইচ্ছা নিয়ে মানুষের সম্পদ খণ নেয় আল্লাহ তা 


পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন। পক্ষান্তরে যে তা বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে 
গ্রহণ করে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেন।”* 


> বুখারী হাঃ নং ২৩৮৭ 
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৬- বন্ধক 
| চুক্তির প্রকার: 
চুক্তি মোট তিন প্রকার: 


১. উভয় পক্ষের মধ্যকার অবধারিত চুক্তি যেমন: ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া 
ইত্যাদি । 


২ উভয় পক্ষের মধ্যকার জায়েজ চুক্তি । ইহা প্রত্যেকেই প্রত্যাহার করার 
অধিকার রাখে যেমন: দায়িত্বভার গ্রহণ ইত্যাদির চুক্তি । 


৩. এক পক্ষের উপর জায়েজ ও অপর পক্ষের উপর অবধারিত চুক্তি । 
যেমন: বন্ধক যা গ্রহীতার পক্ষে জায়েজ ও দাতার পক্ষে অবধারিত । এ 
ছাড়া এমন সব ব্যাপার যেগুলোতে একজনের উপর আরেক জনের 
অধিকার বর্তায় । 


ঝ বন্ধক হচ্ছে: এমন কোন বস্তুর বিনিময়ে খণের চুক্তি করা যা দ্বারা 
কিংবা তার মূল্য দ্বারা ঝূণগ্রস্ত ঝণ পরিশোধে অপারগ হলে তার 
ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব হয় । 

ঞ বন্ধক প্রবর্তনের তাৎপর্য: 
বন্ধক মূলত: সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয়েছে যেন খণ 

দাতার অধিকার বিনষ্ট না হয়। মেয়াদপূর্ণ হলে বন্ধক দাতার পক্ষে 
(খণ) পরিশোধ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে; কিন্তু যদি সে পরিশোধ 
করতে ব্যর্থ হয়, তবে তার অনুমতিক্ৰমে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধককৃত বস্তু 
বিক্রি করে ঝণ আদায় করবে। আর এমন না হলে বিচারপতি তা 
পরিশোধ কিংবা বন্ধককৃত বস্তু বিক্রি করতে তাকে বাধ্য করবে। যদি 
তাতে সে সম্মত না হয়, তবে বিচারপতি নিজে তা বিক্রি করে খণ 
পরিশোধের ব্যবস্থা নিবেন। 


১. আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন: 


ze 
a Y LALIT LMA LoL ৰ 
YAY 508 Lon np GK 35 Mo de ASO ¥ 
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“আর যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে হাতে 
বুঝে পাওয়া বন্ধক গ্রহণ করবে” [সূরা বাকারা: ২৮৩] 


Le Gb SF elo) ale dln lo dl Of Ge Ali on) LAS 


we ie. htd 2 2 R53 ff SL 294 


২. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম [দ:] নির্দিষ্ট 
মেয়াদে এক ইহুদির নিকট থেকে কিছু খাদ্য দব্য ক্রয় করেন এবং তিনি 
তার নিকট এক লোহ বর্ম বন্ধক রাখেন ৷” 


৯ বন্ধক হচ্ছে তার গ্রহীতার নিকট অথবা আমানত হিসাবে অন্য কারো 
নিকট রাখা আমানত, সে অবহেলা কিংবা অপব্যবহার (দ্বারা নষ্ট না 
করে থাকলে) তার জামিনদার হবে না। 

বন্ধক সঠিক হওয়ার জন্যে শর্তসমূহ: 
বন্ধক সঠিক হওয়ার জন্যে শর্ত হলো: বন্ধকদাতার কর্তৃত্ব করার 

বৈধতা থাকা, দু’পক্ষের মাঝে ইজাব ও কবুল হওয়া, বন্ধক ও তার 
প্রকার জানা, বন্ধককৃত বস্তুর উপস্থিতি থাকা যদিও এজমালি বস্তু হয় না 
কেন, বন্ধককৃত বস্তুর মালিক হওয়া, বন্ধক হিসেবে রক্ষিত বস্তু 
ঝণগ্রহীতাকে কজ করা । এসব শর্তাবলি যখন পূরণ হবে তখন বন্ধক 
সঠিক ও জরুরি হবে । 


ঝঁঁ বন্ধকের উপর খরচ করবে কে: 


বন্ধককৃত বস্তুর ব্যয়ভার বন্ধকদাতার উপর বর্তাবে আর যা খরচের 
প্রয়োজন তা সে করবে। বন্ধক যদি কোন আরহী হয় তাহলে বন্ধক 
গ্রহীতা তার উপর আরোহণ করবে এবং দুধ দোহনের পশু হলে দুধ 
দোহন করবে। আর যে পরিমাণ লাভ ভোগ করবে সে পরিমাণ ব্যয়ভার 
সে বহন করবে। 


> বুখারী হাঃ নং ২০৬৮ মুসলিম হাঃ নং ১৬০৩ 
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ঝ বন্ধক বিক্রি করার বিধান: 


পারবে না । তবে যদি বিক্রি করে ফেলে আর বন্ধক গ্রহীতা তাকে সমর্থন 
করে তবে বিক্রি বিশুদ্ধ হবে। এ ছাড়া তা অশুদ্ধ চুক্তিতে পরিণত হবে। 


ঝ বন্ধকের চুক্তি শেষ হওয়া: 


বন্ধকের চুক্তি শেষ হবে খণগ্রহীতা সম্পূর্ণ খণ পরিশোধ করলে, 
বন্ধক হিসেবে রাখা বস্তু তার মালিকের নিকট সপর্দ করলে, বিচারকের 
নির্দেশক্রমে খঝণদাতার পক্ষ থেকে বিক্রির জন্য বাধ্য করলে, ঝণদাতার 
পক্ষ থেকে বন্ধক বাতিল করলে, যে কোনভাবে খণ হতে মুক্ত হলে, 
বন্ধক হিসেবে রাখা বস্তু ধ্বংস হলে, দু’পক্ষের সম্মতিক্রমে বন্ধক হিসেবে 
রাখা বস্তুতে বিক্রি বা হেবার মাধ্যমে হেরফের করলে । অতএব, যখন 
এসবের কোন একটি সংঘটিত হবে তখন বন্ধক শিথিল হয়ে পড়বে এবং 
শেষ হয়ে যাবে। 
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৭- জামিনদারী ও দায়িত্বভার গ্রহণ 


ৰ জামিনদারী হচ্ছে: অন্যের উপর জামানত ও তৎ্সংক্রান্ত অপরিহার্য 

বস্তু বহাল থাকা পর্যন্ত তার দায়িত্বভার গ্রহণ করার নাম । 
ঝ জামিনদারীর বিধান: 

ইহা হচ্ছে কল্যাণের কাজ । আর সুবিধা তার চাহিদা রাখে বরং 
কখনও তা প্রয়োজন হয়ে দাড়ায় । এটি পুণ্য ও তাকওয়ার কাজে 
সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত । এতে মুসলমান ব্যক্তির চাহিদা মিটানোর ব্যবস্থা 
ৰ জামিনদারী বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তঃ 

জামিনদার ব্যক্তিকে লেনদেনের উপযুক্ত হওয়া এবং সন্তুষ্ট চিত্তে ও 
অবাধ্যকৃত হওয়া । 
কি দ্বারা জামিনদারী সঠিক হবে: 
১. প্রত্যেক এ শব্দ দ্বারা জামিনদারী বিশুদ্ধ হবে যা দ্বারা তা বুঝা যায় । 
যেমন : আমি তার জামিন হলাম অথবা আমি তার দায়িত্বভার গ্রহণ 
করলাম ইত্যাদি । 
২. জামিনদারী কোন নির্দিষ্ট বস্তুর উপর হতে পারে যেমন: এক হাজার 
টাকা অথবা কোন অনির্দিষ্ট বস্তুর উপর হতে পারে যেমন বলা: আমি 
অমুকের নিকট তোমার প্রাপ্য সম্পদের জামিনদার । অথবা বলা: সে মৃত 
কিংবা জীবিত অবস্থায় তার উপর বর্তানো সবকিছুর জন্য আমি 
জামিনদার । 
ঝ জামিনদারীর কারণে যা বর্তাবে: 

কোন জামিনদার খণের জামিনদারী গ্রহণ করলেই খণ গ্রহীতা 
দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যায় না; বরং খণ উভয়ের উপর থেকে যায়। ফলে 
খণদাতা যে কোন একজনের নিকট তা চাইতে পারে। 
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ঝ জামিনদারীর চুক্তি শেষ হওয়া: 
খণদাতা স্বীয় ঝণ বুঝে পেলে অথবা দায়মুক্ত করে দিলে জামিনদার 

দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। 

ঝঁ কাফালত তথা দায়িত্বভার গ্রহণ হচ্ছে: কোন বুঝমান সম্পন্ন ব্যক্তি 
করার দায়িত্ভার গ্রহণ করার নাম । 

ঝ কাফালত প্রবর্তনের তাৎপর্য: এর দ্বারা অধিকার সংরক্ষণ ও তা 
অর্জন করা সম্ভব হয়। 

ঝ কাফালতের বিধান: 
ইহা বৈধ যা পুণ্য ও তাকওয়ার কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার অন্ত 
র্ভুক্ত । ইহা দায়িতৃখহণকারীর জন্য মুস্তাহাব (উত্তম); কারণ এর দ্বারা 
মাকফুল তথা যার দায়িত্ব নিয়েছে তার প্রতি এহসান । 


Ed 


LA ROY IG IEU IA IE LBL 5 

“(ইয়াকুব 3%) বললেন, তাকে ততক্ষণ তোমাদের সাথে পাঠাব না, 
যতক্ষণ তোমরা আমাকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার না দাও যে, তাকে 
অবশ্যই আমার কাছে পৌছে দেবে; কিন্তু যদি তোমরা সবাই একান্ত 
অসহায় না হয়ে যাও । অত:পর যখন সবাই তাকে অঙ্গীকার দিল, তখন 
তিনি বললেন: আমাদের মধ্যে যা কথাবর্তা হলো সে ব্যাপারে আল্লাহই 
মধ্যস্থ রইলেন ৷” [সূরা ইউসুফ: ৬৬] 
ঝঁ কোন ব্যক্তি খণ গ্রহীতাকে উপস্থিত করার দায়িত্্‌ নিয়ে যদি তাকে 

উপস্থিত না করতে পারে তবে সে তার ক্ষতিপূরণ দিবে। 
ঝ কাফালত গ্রহণকারী কখন দায়িতবমুক্ত হবে: 

কাফালত গ্রহণকারী নিম্নোক্ত কারণ সাপেক্ষে দায়িত্‌মুক্ত হবেন: 
১. কাফালতকৃত ব্যক্তি মারা গেলে । 
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২. কাফালতকৃত ব্যক্তি নিজেকে অধিকার প্রাপকের হাতে সপর্দ করলে । 
৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনভাবে কাফালতের বস্তু বিনষ্ট হয়ে গেলে। 
ঝ জামানতদারী ও দায়িত্ৃখহণের মাঝে পার্থক্য: 


জামানতদারী হলো: শরিয়তের আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে 
অন্যের প্রতি ওয়াজিব এমন হক আদায় করার দায়িত্ব গ্রহণ করার নাম । 
আর কাফালাত তথা দায়িত্ব গ্রহণ নেওয়া হলো: কোন স্বাধীন ব্যক্তির 
পক্ষ থেকে যার প্রতি অন্যের হক রয়েছে তাকে হাজির করার দায়িত্্‌ 
গ্রহণ করা । 


অতএব, কাফালত হলো: খণগ্রহীতাকে হাজির করার দায়িত্ব গ্রহণ 
এবং জামানতদারী হলো: খণ হাজির করার দায়িত্ব গ্রহণ। তাই 
কাফালত জামানতদারীর চাইতে ছোট দায়িত্ব; কারণ তা শরীরের সঙ্গে 
সম্পর্ক খণের সাথে নয়। সুতরাং কাফীল যখন যার দায়িত্ব নিয়েছিল 
তাকে হাজির করবে তখন তার দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে। চাই সে ব্যক্তি 
পূরণ করুক বা না করুক । 
ক খণী ব্যক্তির সফর করার বিধান: 

কোন ব্যক্তির উপর অন্যের কোন অধিকার থাকা অবস্থায় সে সফর 
করতে চাইলে প্রাপক তাকে বারণ করতে পারবে যদি সফরের পূর্বে 
পরিশোধ যোগ্য হয়। আর যদি সাবলম্বি কোন জামিনদার ঠিক করে 
কিংবা এমন বন্ধকী রেখে যায় যা পরিশোধের সময় হলে খণ 
পরিশোধের কাজ করবে, তাহলে সে ক্ষতির পথ বন্ধ হওয়ার ভিত্তিতে 
সফর করতে পারবে। 
ব্যাংকের ইস্যুক্ত জামানত লেটার: 

জামানাত যদি পূর্ণ আবরণে বেষ্টিত হয়ে থাকে অথবা পূর্বেই 
জামানতের পূর্ণ এ্যামাউন্ট ব্যক্তির ফান্ডে জমা হয়ে থাকে, তবে সেবার 
বিনিময়ে মজুরি গ্রহণ করা বৈধ । কিন্তু যদি তা আবরণে বেষ্টিত না থাকে 
তাহলে ব্যাংকের পক্ষে তা ইস্যু করা ও তার উপর মজুরি গ্রহণ করা বৈধ 
নয়। 
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৮- খণ পরিশোধের দায়িত্ব গহণ 


ঝ হাওয়ালা হচ্ছে: খণ গ্রহীতার পরিবর্তে অন্যের উপর দায়িত্ব অর্পণের 
নাম। 


ঝ হাওয়ালার বিধান: ইহা বৈধ । 
ঝ হাওয়ালার প্রবর্তনের তাৎপর্য: 


আল্লাহ তা'য়ালা হাওয়ালাকে প্রবর্তন করেছেন যাতে সম্পদের 
হেফাজত ও মানুষের প্রয়োজন মিটানোর ব্যবস্থা হয়। কেননা সে কখনও 
তার যিম্মায় থাকা ঝণ থেকে দায়িত্ব মুক্ত হওয়ার সম্মুখীন হতে পারে। 
আবার কখনও সে নিজে প্রয়োজনবোধ করতে পারে। আবার কখনও 
স্বীয় সম্পদ এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তরিত করার সম্মুখীন হতে 
পারে অথবা এ কাজ তার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাড়াতে পারে। একে 
স্থানান্তরিত বা বহন করা কঠিন হওয়ার কারণে কিংবা আয়তনের দূরত্ব 
অথবা পথের নিরাপত্তার অভাবে হতে পারে। এসব সুবিধান প্রতি লক্ষ্য 
রেখেই আল্লাহ তা'য়ালা হাওয়ালার নিয়ম প্রবর্তন করেছেন। 
ক হাওয়ালার শর্তসমূহ: 
হাওয়ালা সঠিক হওয়ার জন্য শর্ত হলো: 
১. যে দায়িত্ব নেবে আর যার পক্ষ থেকে দায়িত্ব নেওয়া হবে উভয়ের 
হস্তক্ষেপ করা বৈধ এমন ব্যক্তি হতে হবে। 
২. যে দায়িত্ব নেবে সে যেন যার দায়িত্ব নেবে তার খূণ পরিশোধকারী 
হয়। 
৩. দায়িত্ৃখহণকারী এমন খণের দায়িত্‌ নেবে যা পরিশোধের সময় 
হয়ে গেছে। 
8. যার পক্ষ থেকে খচণ পরিশোধের দায়িত্‌ নেবে সে খণের পরিমাণ, 
শ্ৰেণী ও গুণাগুন যেন সমান হয়। 
৫. যে দায়িত্ব নেবে এবং যার পক্ষ থেকে নেবে প্রচলিত নিয়মে তাদের 
মাঝে ইজাব কবুল হতে হবে। 
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ঝ হাওয়ালা কবুল করার বিধান: 


খণগ্রস্ত ব্যক্তি যখন কোন সাবলম্বি ব্যক্তির হাওয়ালা করবে তখন 
তাকে তার স্বরণাপন্ন হওয়া উচিত; কিন্তু তার নিকট অজানা কোন দরিদ্র 
ব্যক্তির হাওয়ালা করলে সে হাওয়ালাকারীর প্রতি তার অধিকার ফিরিয়ে 
আনবে কিন্তু যদি জেনে শুনে একাজ করে ও তাতে সে সন্তুষ্ট হয়ে 
থাকে, তবে প্রত্যাবর্তন করাতে পারবেনা । আর ধনী ব্যক্তির পক্ষে 
টালবাহানা করা হারাম, কেননা ইহা জুলুমের নামান্তর । 


Al fas 5:06 Log ale dn So dl 5h Ls A 25 HP of 
আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [দ:] বলেছেন: 


“ধনী ব্যক্তির টালবাহানা জুলুম সমতুল্য । তোমাদের কাউকে কোন 
সাবলম্বির হাওয়ালা করা হলে সে যেন তার স্মরণাপন্ন হয়” 


ৰ হাওয়ালার কারণে যা বর্তাবে: 


হাওয়ালা করা হয়ে গেলে পাওনা হাওয়ালাকারীর দায়িত্‌ থেকে 
হাওয়ালাকৃত ব্যক্তির দায়িত্বে এসে যায় এবং হাওয়ালাকারীর দায়িত্ব 
শেষ হয়ে যায়। 


ৰ অভাবী ব্যক্তিকে ক্ষমা করার ফজিলত: 


হাওয়ালা সুসম্পন্ন হওয়ার পর হাওয়ালাকৃত ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হয়ে 
পড়লে তাকে সুযোগ দেয়া মুস্তাহাব কিংবা ক্ষমা করা যা আরো উত্তম 
কাজ । 


US 5): “9 Ali de I) HALE ) 5A a ee 
UE 590 Of An a 26 1590 SED IG Vat of 153 Al Lata 
> বুখারী হাঃ নং ২২৮৭ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৫৬৪ 
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আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [দঃ] বলেছেন: “এক 
ব্যবসায়ী মানুষকে খণ দিত, যখন কোন অভাবগ্রস্ত দেখত তখন তার 
যুবকদের বলত: তাকে ক্ষমা করে দাও হতে পারে আল্লাহ আমাদেরকে 
ক্ষমা করবেন ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন৷”? 


ঝ ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা প্রেরণের বিধান: 


এক দেশে বা স্থানে ব্যাংকের নিকট মুদ্রা দিয়ে অন্য দেশে বা স্থানে 
গ্রহণ করার জন্য ব্যাংক থেকে চেক বা ড্রাফট কিংবা স্পিড ক্যাশ 
নেওয়াকে ব্যাংক মানি এক্সচেঞ্জ বলে। এ ধরণের কাজ জায়েজ; কারণ 
এর দ্বারা মানুষের প্রয়োজন মিটানো সহজ হয় এবং সম্পদ চুরি ও ধ্বংস 
থেকে হেফাজতে থাক । চাই প্রেরিত মুদা ও গ্রহণ মুদ্রা একই প্রকার 
হোক বা ভিন্ন প্রকার হোক । আর এ অবস্থায় চেক বা ড্রাফ্‌ট অর্থ কজ্জা 
করার স্থলাভিসিক্ত বলে বিবেচিত হবে। 


*, বুখারী হাঃ নং ২০৭৮ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৫৬২ 
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৯- মীমাংসা-সন্ধি 

ঝ মীমাংসা হচ্ছে: এমন চুক্তির নাম যার মাধ্যমে উভয় বিবাদকারীর 

ঝগড়া মিটে যায় । 
ঝ মীমাংসা-সন্ধি প্রবর্তনের তাৎপর্য: 

আল্লাহ তা'য়ালা এ ধরণের সন্ধিকে এ জন্যে প্রবর্তন করেছেন যে, 
উভয় বিবাদকারীর মধ্যে মীমাংসা সৃষ্টি হয়, দ্বন্ব দূর হয় এর মাধ্যমে 
আত্মা পরিস্কার হয় ও বিদ্ধেষ দূরীভূত হয়। আর আল্লাহর সন্তুষ্টির 
উদ্দেশ্যে হয়ে থাকলে সন্ধি সর্বোচ্চ আনুগত্য ও নৈকটো্যের স্থান অধিকার 
করে। 
ঝ মানুষের মঝে মীমাংসা করার ফজিলত: 


১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


LR ELL NGI IBID AUNTS A SEI LN} 


PAA 


EO Le CEA SEGA MELE EBS BE 2 0 
))E£ oli 


“তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন মঙ্গল নিহিত থাকে না। তবে 

যে ব্যক্তি দান, সৎকাজ কিংবা লোকজনের মধ্যে মীমাংসার নির্দেশ দেয় । 

আর যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একাজ করে আমি তাকে 

মহাবিনিময় দান করবো ৷” [সূরা নিসা: ১১৪] 

ABN IAS Ll ad lS oy NS BI Ale Alli ps Gs 
NE Co 


২. আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [দ:] 
বলেন:“মানুষের প্রতিটি জোড়ের উপর সাদকা অপরিহার্য প্রত্যেক সেই 
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দিনে যাতে সূর্য উদিত হয়। (তবে) মানুষের মাঝে মীমাংসা করা একটি 
সদকা ৷” 
ঝ মীমাংসার বিধান: 

মীমাংসা মুসলমান ও কাফেরদের মাঝে হতে পারে। ঠিক 
ইনসাফকারী ও জালিমদের মাঝে, স্বামী স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া হলে, 
প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে সম্পদে বা অন্যন্য 
জিনিসে বিবাদকারী উভয় ব্যক্তির মাঝে তা হতে পারে। 
ঝ মীমাংসার প্রকার: 

মীমাংসা দুই প্রকার: সম্পদে মীমাংসা ও সম্পদ ছাড়া অন্যন্য 
জিনিসে মীমাংসা । 
ঝ সম্পদে মীমাংসা দুই প্রকার: 
১. স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে মীমাংসাঃ 

যেমন একজনের উপর অন্য জনের কিছু বস্তু বা খণের ব্যাপারে 
উভয়ে কেউ তার পরিমাণ জানে না কিন্তু স্বীকার করেছে। এ অবস্থায় 
কোন জিনিসের উপর মীমাংসা করলে তা সঠিক হবে। আর যদি তার 
উপর হাল নাগাদ পরিশোধ যোগ্য খণ থাকে এবং সে স্বীকার করে তবে 
তার কিছু অংশ মাফ আর বাকি অংশ পরে পরিশোধ করার মীমাংসা 
করলে, মাফ করা ও পরে পরিশোধ করা সঠিক হবে। 

আর যদি পরে পরিশোধ যোগ্য ঝণের কিছু অংশ এখনই 
পরিশোধের উপর মীমাংসা করে তবুও সঠিক হবে। আর শুধুমাত্র এ 
মীমাংসা তখনই সঠিক হবে যখন স্বীকারোক্তিতে কোন প্রকার শর্ত 
থাকবে না যেমন: আমি স্বীকার করছি এ শর্তে যে তুমি আমাকে অমুকটা 
দিবে । শর্তকৃত বস্তু না হলেও তার আসল হক থেকে বঞ্চিত হবে না। 
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২. অস্বীকারের উপর মীমাংসা: 

যেমন বিবাদির উপর বাদির এমন হক রয়েছে যা বিবাদি জানে না 
এবং সে অস্বীকার করছে। এমতাবস্থায় কোন জিনিসের উপর দু'জনে 
মীমাংসা করলে সঠিক হবে। কিন্তু যদি দু'জনের একজন মিথ্যা বলে 
তাহলে মূলত তার হকে মীমাংসা হবে না এবং যা সে গ্রহণ করবে তা 
হারাম হবে। 
ঝ জায়েজ মীমাংসা: 

মুসলমানগণ তাদের শর্ত মানতে বাধ্য । আর মুসলমানদের মাঝে 
সকল প্রকার সন্ধি করা জায়েজ । কিন্তু যে সন্ধি-মীমাংসাতে হারামকে 
হালাল বা হালালকে হারাম রয়েছে তা নাজায়েজ জায়েজ সন্ধি হলো 
যার মধ্যে ইনসাফ রয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালা ও তার রসূল [%ু] 
নির্দেশ করেছেন। আর তার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকে । এরপর 
দুই পক্ষের সন্তুষ্টি । আল্লাহ তা'য়ালা এর প্রশংসা করেছেন তার বাণীতে: 


MA celal ECVE LLG Ys 
“আর সন্ধি-মীমাংসা করাই সর্বোত্তম ৷” [সূরা নিসা:১২৮] 

ঝ মীমাংসার শর্তাবলি: 

ন্যায়-ইনসাফ মীমাংসার কিছু শর্ত রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে 
গুরুতুপূর্ণ হচ্ছে: সন্ধিকারী দুই জনের শরিয়তের কার্যাদি সম্পাদন করার 
যোগ্যতা থাকা । সন্ধি যেন কোন হালালকে হারাম বা কোন হারামকে 
হালাল করা না হয়। কোন একজন তার দাবিতে যেন মিথ্যা দাবি না 
করে। সন্ধিকারী যেন আল্লাহ ভীরু, বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞাত, ওয়াজিব 
বিষয়ে ওয়াকেফহাল এবং ন্যায়-ইনসাফের সৎ ইচ্ছুক হন । 
ঝঁ বিলম্বে পরিশোধযোগ্য খঝণের মীমাংসার বিধান: 


যদি কোন মানুষ তার বিলম্বে পরিশোধযোগ্য ঝণের কিছু অংশ 
বর্তমানে পরিশোধের জন্য মীমাংসা করে তাহলে সঠিক হবে । 
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SLE YU G5 24 af PE Hf as dl 0) OS 
CPS ES 9 BH dU) Goes Sr GGA CIN oc 
ddA) GOS IE AS USSG st Ub US এপ ৮৫ 
Un) GCS 5 IE et sf ad Of «1 ELIS Le wor: J 

Ale Gs KA25b in:U6 dl 

কা‘ব [|] থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আবী হায়দার থেকে মসজিদে 
নিজের খণ গ্রহণের সময় দু'জনের শব্দ উচু হয়। এমনকি রসূলুল্লাহ [| 
তার ঘর থেকে শুনতে পান। তিনি [%] তার হুজরার পর্দা খুলে তাদের 
কাছে বের হয়ে এসে ডাকেন: হে কাব! তিনি [4%] বলেন, হাজির হে 
আল্লাহর রসূল! তিনি [$$] বলেন: তুমি তোমার খণের অর্ধেক গ্রহণ কর । 
তিন (কাব) বলেন, তাই করলাম হে আল্লাহর রসূল! তিনি [%%] তাকে 
(ইবনে আবী হায়দারকে) বললেন: যাও তাই পরিশোধ কর ।”” 
ঝ প্রতিবেশীর অধিকারসমূহ: 

বাড়ির মালিকের জন্য তার মালিকানাধীনে এমন কাজ করা হারাম 
যাতে পড়শীর ক্ষতি হয়। যেমন শক্তিশালী মেশিন বা চুলা ইত্যাদির 
ব্যবহার ৷ কিন্তু যদি কোন ক্ষতি না হয় তবে জায়েজ । একজন পড়শীর 
উপর অপর প্রতিবেশীর উপর অনেক অধিকার রয়েছে তন্ধ্যে গুরুতৃপূর্ণ 
হলো: আত্মীয়তা সম্পর্ক অষট্টুট রাখা, এহসান ও সদ্ব্যবহার করা, 
কষ্টদায়ক বস্তু থেকে বিরত থাকা, কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করা ইত্যাদি 
যা একজন মুসলিমের প্রতি ওয়াজিব । 


rs db 0:03 6 AL lo Dl dw) JE:UG Be PE A 
ale ie. KU) pr FHECREAE > dL mt Fe 


ইবনে উমার [:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ [3] বলেছেন: 
“র্জবরিল [৷] আমাকে সর্বদা প্রতিবেশীর ব্যাপারে অসিয়ত করেন। 


> বুখারী হা: নং ৪৫৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১৫৫৮ 
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এমনকি আমি ধারণা করতেছিলাম যে, তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী 
বানিয়ে দিবেন” 


> বুখারী হাঃ নং ৬০১৫ মুসলিম হাঃ নং ২৬২৫ 
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১০- বিধিনিষেধ আরোপকরণ 


bd শরিয়তের কারণে কোন মানুষকে তার সম্পদের যদেচ্ছা ভাবে খরচ 
করর উপর নিষেধ আরোপ করকে “হাজ্র” তথা বিধিনিষেধ আরোপ 
করা বলে । 
ঝ বিধিনিষেধ আরোপের বিধি-বিধান করার হেকমত: 

আল্লাহ তা'য়ালা সম্পদের হেফাজত করার নির্দেশ করেছেন এবং 
সে জন্যই যে বক্তি তার সম্পদ ঠিক মত খরচ করতে পরে না যেমন: 
পাগল তার প্রতি নিষেধ আরোপের বিধান প্রবর্তন করেছেন। অনুরূপ 
যার সম্পদে স্বাধীন ভাবে কর্তৃত্ব করায় ক্ষতির আশংকা রয়েছে যেমন: 
ছোট শিশুরা অথবা যার সম্পদ হেরফের করাতে অপচয় হতে পারে 
যেমন: নির্বোধ ব্যক্তি অথবা তার হাতে যে সম্পদ আছে তা তার 
পুরোটায় খরচ করলে অধিক ক্ষতি সাধন হতে পারে যেমন: যে নিঃস্ব 
ব্যক্তিদের উপর খণের বোঝা চেপে বসেছে। তাই আল্লাহ তা'য়ালা এ 
সকল মানুষের সম্পদকে হেফাজত করার জন্যই বিধিনিষেধ আরোপের 
বিধি-বিধান করেছেন। 
ঝ বিধিনিষেধের প্রকার: 

বিধিনিষেধ আরোপ দুই প্রকার: 
১. অন্যের অংশের জন্য নিষেধ আরোপ করা যেমন: নিঃস্ব দেউলিয়া 
ব্যক্তির প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ খণ দাতাদের অংশের জন্য । 
২. নিজের অংশের জন্য বিধিনিষেধ আরোপ করা যেমন: ছোট শিশু, 
নির্বোধ ও পাগলের সম্পদের হেফাজতের জন্য নিষেধ আরোপ করা । 


® দেওলিয়৷ ব্যক্তির বিধান: 

নিঃস্ব দেউলিয়া ব্যক্তি কে: দেউলিয়া বলা হয় যার সম্পদের চেয়ে 
খণের পরিমাণ বেশী । এমন ব্যক্তির উপর তার খণদাতাদের সবার পক্ষ 
থেকে বা কারো পক্ষ থেকে বিচারকের নিকট নিষেধ আরোপ চাওয়া 
হলে, তিনি সে ব্যক্তির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করবেন। যে সকল 
সম্পদের খণের ব্যাপারে ঝণদাতাদের ক্ষতি রয়েছে তার উপর নিষেধ 
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আরোপ করা যাবে। আর তার প্রতি নিষেধাজ্ঞা না হলেও তার জন্য 
সম্পদ খরচ করা ঠিক হবে না। 


৪ দেওলিয়া ব্যক্তির আহকাম: 

১. যার সম্পদ তার খণ পরিমাণ অথবা তার সম্পদের চেয়ে খণ অধিক 
তার উপর নিষেধ আরোপ করা যাবে না। তবে তাকে তার খণ 
পরিশোধের জন্য আদেশ করতে হবে। যদি সে পরিশোধ করতে 
অস্বীকার করে তবে তখন খণদাতা চাইলে তাকে আটক করে রাখতে 
পারে। এরপরেও সে যদি পূর্বের অবস্থায় অটল থাকে এবং তার সম্পদ 
বিক্ৰ না করে তবে বিচারক সাহেব তার সম্পদ বিক্র করে ঝণ পারিশোধ 
করে দিবেন। 

২. যে ব্যক্তির সম্পদ তার খণের চেয়ে কম সে দেউলিয়া, তার উপর 
নিষেধ আরোপ করা এবং জন সমাজকে অবহিত করা জরুরি; যাতে 
করে মানুষ তার ব্যাপার ধোকায় না পড়ে । আর তার খণ দাতাদের খণ 
পরিশোধের সময় হলে কিংবা কিছু সংখ্যকদের চাওয়ার প্রেপেক্ষিতে তার 
উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে। 

৩. যখন দেউলিয়া ব্যক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে তখন 
তার নিকট কিছু চাওয়া যাবে না। তার সম্পদে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ 
করা যাবে না। বিচারক সাহেব তার সম্পদ বিক্রি করবেন এবং তার 
বর্তমান খণদাতাদের মূল্য নির্ধারণ করে সে মতাবেক বণ্টন করে 
দিবেন যদি তার উপর আর কোন দাবি না থাকে তবে তার উপর থেকে 
নিষেধাজ্ঞা আরোপ রহিত হয়ে যাবে; কেননা তার কারণ দূর হয়ে গেছে। 
8. বিচারক সাহেব দেউলিয়া ব্যক্তির সম্পদ তার খণ দাতাদের মাঝে 
বণ্টন শেষ করলে তার থেকে চাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাবে । আর তার এ 
খণের জন্য তাকে আটক করা বা জবরদস্তি করা জায়েজ নেই । বরং 
তার রাস্তা খুলে দিতে হবে এবং তাকে আল্লাহ তা'য়ালা রিজিক না 
দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর তার খণদাতাদের বাকি অং 
রাজস্ব সম্পদ থেকে বিচারক সাহেব পরিশোধ করে দিবেন। 
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€ যে তার খণ পরিশোধে অপারগ তার বিধান: 

যে ব্যক্তি তার ঝণ পরিশোধে অপারগ তার থেকে ঝণ পরিশোধ 
চাওয়া যাবে না এবং তাকে আটক রাখাও যাবে না । বরং অপেক্ষা করা 
ওয়াজিব এবং তাকে জিম্মামুক্ত করাই উত্তম; কারণ আল্লাহর বাণী: 


HOE TPS TEES DE 15 3s 
YA BOY SALE 
কর। আর যদি দান করে দাও তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম । যদি 

তোমরা অবগত হতে !” [ সূরা বাকারা: ২৮০] 

@ বড় লোকের প্রতি বর্তমান পরিশোধযোগ্য ঝণ আদায় করা 
ওয়াজিব। আর যদি আবাভী হয় তাহলে তার জন্যে অভাবমুক্ত 
হওয়া পর্যন্ত সময় দিতে হবে এবং তাকে আটক করে রাখা যাবে 
না। আর মাফ করে দেওয়া সর্বোত্তম । আর যদি বড় লোক 
টালবাহনা করে তাহলে তাকে বিচারক আটক করে রাখবে; কারণ 
বড় লোকের টালবাহনা করা জুলুম তাই তাকে আদাব দেওয়ার 
জন্য বন্দী করে রাখবে; যাতে তার প্রতি বর্তমানে পরিশোধযোগ্য 
খণ পূর্ণ করতে জলদি করে । 

৪ খণগ্রহীতাকে বন্দী রাখার শর্তাবলী: 
খণগ্রহীতাকে বন্দী করে রাখার শর্ত হলো: খাণ যেন বর্তমান 

পরিশোধযোগ্য হয়, খণগ্রহীতা পূরণ করতে সক্ষম ও টালবাহনাকারী 

হওয়া এবং খণদাতা বিচারকের নিকট তাকে বন্দী করার জন্য তলব 
করে। 

€ অভাবগ্রস্তদের সময় দেওয়ার ফজিলত: 
অভাবী ব্যক্তিকে তার ঝণ পরিশোধের সময় হওয়ার পরেও তাকে 

অবকাশ দেওয়াতে অসংখ্য সওয়াব রয়েছে । রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: 


Lod 0 2 2 কা ্‌থি ER 
A সা. Bus ake 05 JS ee sl Ly 
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“যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্তকে সময় দেয় তার জন্য প্রতি দিনের বদলায় দ্বিগুন 
সওয়াব রয়েছে” * 
€ দেউলিয়া ব্যক্তির নিকট যে তার নির্দিষ্ট সামগ্রী পাবে তার বিধান: 

যে দেউলিয়া ব্যক্তির নিকট তার নির্দিষ্ট সমগ্রী পাবে সেই তার বেশী 
হকদার, যদি সে তার মূল্য কিছুই গ্রহণ না করে থাকে এবং দেউলিয়া 
ব্যক্তি বেঁচে থাকে ও তার মালিকানায় সে বস্তু কোন পরিবর্তন ছাড়াই 
পাওয়া যাই । 
6 নির্বোধ শিশু ও পাগলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির বিধান: 

নির্বোধ শিশু ও পাগলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য বিচারক 
সাহেবের প্রয়োজন নেই । তাদের উকিল হচ্ছে বাবা যদি তিনি 
ন্যায়পরায়ণ ও বিবেকবান হয়। এরপর অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি, অত:পর 
বিচারক সাহেব । উকিলের কর্তব্য হলো এমনটি করা যা তাদের জন্য 
মঙ্গলজনক । 
€ ছোটদের নিষেধাজ্ঞা জারি কখন রহিত হবে? 

দুইভাবে ছোটদের নিষেধাজ্ঞা জারি রহিত হবে: 
১. সাবালক হলে: এর বর্ণনা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। 
২. বুদ্ধিপ্রাপ্ত হলে: সম্পদে সঠিক ভাবে পরিচালনার বুদ্ধি সম্পূর্ণ হওয়া । 
তাকে কিছু সম্পদ দিয়ে কেনাবেচার পরীক্ষা করতে হবে; যতক্ষণ সে 
পরীক্ষায় পাশ না করবে ততক্ষণ তাকে বুদ্ধি সম্পূর্ণ হয়েছে বলে ধরা 
যাবে না । আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 

EO LL EES Hs AINE EEG SLES CINLG Ys 

1 sail 

“তোমরা এতিমদেরকে পরীক্ষা কর যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বিবাহর উপযুক্ত 
না হয়। যদি তোমরা তাদের বুদ্ধি পরিপূর্ণতা লক্ষ্য কর তবে তাদের 
নিকট তাদের সম্পদ দিয়ে দাও । [ সূরা নিসা: ৬] 


» হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ২৩৪৩৪, ইরয়াউল গালিল দ্রঃ হাঃ নং ১৪৩৮ 
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€ নির্বোধ ও পাগলের নিষেধাজ্ঞা জারি রহিত কখন হবে? 

যখন পাগল ব্যক্তি জ্ঞান ফিরে পাবে এবং বুদ্ধিজ্ঞান হবে অথবা 
নির্বোধ বুদ্ধিমান হবে। যার ফলে সম্পদের সুন্দর কর্তৃত্য করতে পারে, 
ধোকায় পড়ে না এবং কোন হারামে খরচ করে না অথবা অপ্রয়োজনীয় 
কাজে খরচ করে না, তখন তাদের দুজনের উপর থেকে বিধিনিষেধ 
আরোপ রহিত হয়ে যাবে। আর তাদের সকল সম্পদ তাদের নিকট 
ফেরতদেওয়া হবে। ধনী ব্যক্তির ঝণ পরিশোধে চালাকি বা টালবাহনা 
করা জুলুম ৷ এ অবস্থায় তার সম্মান নষ্ট করা ও তাকে শাস্তি দেওয়া 
বৈধ। তাই স্বচ্ছল খণী ব্যক্তির টালমাটলকারীকে আদব প্রদানের 
উদ্দেশ্যে আটক রাখা বৈধ । আর অভাবী ব্যক্তিকে যে অংশের হকদার তা 
এবং তাকে মাফ করে দেওয়াই উত্তম ও মঙ্গজনক । 
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১১- ওয়াকালতি 


+ ওয়াকালতি: যেসব কাজে কারো পরিবর্তে কর্তৃত্ব করা জায়েজ তাতে 
উকিল নিয়োগ করাকে ওয়াকালতি বলে । 
+ উকিল নিয়োগ করা বৈধকরণের হেকমতঃ: 
ওয়াকালতি বৈধকরণ ইসলামের সৌন্দযের বহি:প্রকাশ ৷ প্রত্যেকেই 
একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার ফলে, কখন তার কিছু অধিকার 
অন্যের প্রতি রয়েছে। আবার অন্যের অধিকার তার উপর আছে। তাই 
নিজেই নেওয়া দেওয়া নিজেই করবে অথবা অন্যজনকে তা করার জন্য 
তায়িত্ব অর্পণ করবে। আর অনেক মানুষ তার বিষয়দি নিজেই করতে 
সক্ষম না। তাই ইসলাম তাকে উকিল নিয়োগ করার অনুমতি প্রদান 
করেছে, যাতে করে উকিল তার প্রতিনিধি হিসাবে তা সম্পন্ন করতে 
পরে। 
+ ওয়াকালতির বিধান: 
ইহা একটি জায়েজ আক্‌দ তথা চুক্তি । এ চুক্তি উকিল ও মুয়াক্কেল 
উভয়ের জন্য যে কোন সময় ভঙ্গ করা জায়েজ । 
+ ওয়াকালতি এমন কথা বা কাজের মাধ্যমে সংঘটিত হয় যা 
ওয়াকালতের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। 
+ যেসব কাজে ওকালতি বৈধ: 
অধিকার তিন প্রকার: 
১. এমন অধিকার যাতে সব অবস্থায় ওয়াকালতি সঠিক হয়। আর তা 
হচ্ছে যে সকল বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব চলে যেমন: সকল প্রকার চুক্তিকরণ, 
চুক্তিভঙ্গণ, দণ্ডসমূহ ও এর মত আরও যা রয়েছে। 
২. এমন জিনিস যাতে ওয়াকালতি কোনভাবেই সঠিক হয় না। আর তা 
হচ্ছে শারীরিক এবাদতসমূহ যেমন: পবিত্রা অর্জন ও নামাজ ইত্যাদি । 
অনুরূপ হারাম কাজে ওকালতি যেমন: মদ বিক্রি অথবা কোন নিষ্পাপ 
ব্যক্তিকে হত্যা কিংবা কারো সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া ইত্যাদি কাজের 
জন্য ওকালতি । 
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৩. এমন জিনিস যাতে অপর ব্যক্তির জন্য ওয়াকালতি চলে যেমন: ফরজ 
হজ্ব ও উমরা । 
* ওয়াকালতির অবস্থাসমূহ: 
ওয়াকালতি কিছু সময়ের জন্য হতে পারে যেমন: বলা, তুমি আমার 
এক মাসের জন্য উকিল। আর শর্ত করেও ওকালতী সঠিক হতে পারে 
যেমন বলা: যখন আমার বাড়ীর ভাড়া শেষ হবে তখন তা বিক্রি করবে। 
হাল অবস্থার জন্যও ওয়াকালতী সঠিক হয় যেমন বলা: এখন তুমি 
আমার উকিল । ওয়াকালতী জলদি এবং দেরী করে গ্রহণ করা সঠিক 
হ্‌বে। 
+ উকিল অন্য কাউকে ওকালতীর দায়িত্বভার দেওয়ার বিধান: 
উকিলের জন্য যে ব্যাপারে তাকে ওয়াকালতীর দায়িত্‌ দেওয়া 
হয়েছে তাতে অন্য কাউকে উকিল নিয়োগ করতে পারবে না। তবে 
মুয়াক্কেল অনুমতি দিলে পারবে । যদি ওয়াকালতী করতে অক্ষম হয় তবে 
আর্থিক ব্যাপার ছাড়া অন্যান্য বিষয়দিতে উকিল নিয়োগ করতে পারবে। 
তবে অবশ্যই মুয়াক্কেলের অনুমতি নিতে হবে। 
+ ওকালতি বাতিল কখন হবে? 
নিমের কারণ দ্বারা ওয়াকালতি বাতিল হয়: 
১. দু’জনের মধ্যে কোন এক জনের পক্ষ থেকে চুক্তি বাতিল তথা 
রহিত করলে। 
মুয়াক্কেলের পক্ষ থেকে উকিলকে অপসারণ করলে । 
. দু'জনের মধ্যে কোন এক জনের মৃত্যু বা পাগল হলে । 
৪. কোন এক জনের উপর নির্বোধ এমন হওয়ার বিধিনিষেধ আরোপ 
হলে। 
+ উকিল নিয়োগের পদ্ধতি: 
পারিশ্রমিক দ্বারা বা কোন বিনিময় ছাড়াই উকিল নিয়োগ করা 
জায়েজ ৷ যে ব্যাপারে উকিল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে উকিল 
আমনতদার ৷ তার হাতে কিছু নষ্ট হলে এবং তার পক্ষ থেকে কোন 
প্রকার অবহেলা প্রদশিত না হলে সে খেসারত দিবেনা বা জিম্মাদার হবে 
না। আর যদি তার পক্ষ থেকে কোন প্রকার সীমালংঘন বা অবহেলা 


G 
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প্রদশিত হয় তবে সে ক্ষতিপূরণ দিবে। সে অবহেলা করেনি এমন কথা 
বললে হলফ দ্বারা তার কথা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। 
+ ওকালতি তলব করার বিধান: 

যে ব্যক্তি নিজ সম্পর্কে পরিপূর্ণতা ও আমনতদারী জানে এবং 
নিজের উপর ও আমানতের ব্যাপারে খিয়ানতের আশঙ্কা করে না এবং 
এর চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে ওয়াকালতীর ফলে ব্যস্ত না হয়ে 
পড়ে, তাহলে তার জন্য ওয়াকালতী করা মুস্তহাব; করণ এতে রয়েছে 
অনেক প্রতিদান ও সওয়াব। এমনকি যদি পারিশ্রমিক গ্রহণের মাধ্যমে 
ভাল নিয়তে কাজ সমাপ্ত করে তবুও সে নেকি পাবে। 
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ঝঁ কোম্পানি: দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মাঝে কোন অধিকার বা 

লেনদেনে একত্রিত হওয়াকে কোম্পানি বলে । 
ঝঁ কোম্পানি বিধি-বিধান করার হেকমত: 

কোম্পানির ভিত্তি ও কোন কাজ করার বিধি-বিধান করা ইসলামের 
বিশেষ বৈশিষ্টের একটি । একত্রে কোন কাজ করা বরকত নাজিল ও 
সম্পদ বৃদ্ধির অন্নতম কারণ। তবে শর্ত হলো যদি সততা ও 
আমনতদারী অতীব প্রয়োজন; কারণ বড় প্রজেষ্ট এক জনের দ্বারা 
সম্পাদন করা সম্ভবপর নয়। যেমন: শিল্প প্রজেক্ট, নির্মাণ কাজ, ব্যবসা- 
বাণিজ্য ও চাষবাদ ইত্যাদি । 
ঝ কোম্পানির বিধান: 

মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক তার সাথে কোম্পানি ভিত্তিক কাজ 
করার চুক্তি করা বৈধ । তাই যে কোন কাজে অংশগ্রহণ করা জায়েজ । 
তবে শর্ত হলো: মুসলিম ব্যক্তি ছাড়াই অমুসলিম একাই যেন কর্তৃত্ব বা 
লেনদেন না করে; কারণ করলে সে হারাম কাজের কারবারী করবে। 
যেমন : সুদ, ধোকাবাজি এবং আল্লাহর হারামকৃত ব্যবসা যেমন: মদ, 
শুকর, মূর্তি ইত্যাদির ব্যবসা । 
ঝ কোম্পানির প্রকার: 

কোম্পানি দুই প্রকার: 
১. মালিকানভুক্ত কোম্পানি: 

ইহা হচ্ছে দুই বা এর অধিক ব্যক্তির কোন অর্থনৈতীক কাজে 
অংশীদারিত্ব করা যেমন: কোন ঘর-বাড়ীর মালিক হওয়ার ব্যাপারে 
শরিক হওয়া । অথবা কোন ফ্যাক্টরীর মালিকানায় অংশগ্রহণ করা । অথবা 
গাড়ি ইত্যাদির মালিকানায় শরিক হওয়া । দু'জনের কোন একজন অপর 
জনের অনুমতি ছাড়া কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা জায়েজ নেই । যদি 
হস্তক্ষেপ করতে চাই তবে শুধুমাত্র নিজের শরিকানা অংশে করতে 
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পারবে। কিন্তু যদি তার শরিক তাকে অনুমতি দেয় তবে সবকিছুতে 
পরিচালনা করতে পারবে। 
২. চুক্তিআবদ্ধ কোম্পানিঃ 

পরিচালনায় ও লেনদেনে শরিক হওয়া যেমন: কেনাবেচা, ভাড়া 
দেওয়া ইত্যাদি । ইহা আবার কয়েক প্রকার: 
(ক) আমান কোম্পানি: 

ইহা হচ্ছে দুই বা এর অধিক ব্যক্তি শরিক ও নিদিষ্ট অর্থ দ্বারা 
একত্রে কোম্পানি খোলা । আর এতে কম বেশি হলে তাতে কোন 
অসুবিধা নেই । দু’জনেই শ্রম দিবে অথবা একজন শুধুকাজ করবে যার 
লভ্যাংশ দ্বিতীয় জনের চেয়ে বেশী হবে। এতে শর্ত হলো মূল পুঁজির 
পরিমাণ নির্দিষ্ট হতে হবে। চাই নির্দিষ্ট টাকা হোক বা নির্দিষ্ট অবস্থানের 
ব্যবসাসমগ্রী হোক। আর লাভ ও ক্ষতি দু'জনের সম্পদের পরিমাণ ও 
শর্ত এবং সন্তুষ্টির ভিত্তিতে হবে। 
(খ) মুযারাবা কোম্পানি: 

ইহা হচ্ছে কোন একজন শরিক অপর শরিকের নিকট ব্যবসার জন্য 
অর্থ প্রদান করবে । আর প্রচলিত কোন নিয়মের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণের 
লাভের ভিত্তিতে এক্যমতে পৌছবে। যেমন: অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ 
ইত্যাদি । এর যে কোন একটাতে এক্যমত ও রাজি হবে তাই সঠিক 
হবে। আর বাকি অংশ দ্বিতীয় জনের জন্য হবে। যদি ব্যবসা করতে 
গিয়ে লোকসান হয় তবে তা লভ্যাংশ থেকে পূরণ করতে হবে এবং 
যিনি কাজ করবে তার উপর কিছুই আসবে না। আর যদি কোন প্রকার 
সীমালঙজ্ঘন বা অবহেলা ছাড়াই সম্পদ নষ্ট হয় তবে মুযারাবাকারী 
ব্যবসায়ী জিম্মাদারী হবে না । মুযারাবাকারী সম্পদ কজ্জা করার ব্যাপারে 
আমানতদার আর পরিচালনার ব্যাপারে উকিল এবং কাজের ব্যাপারে 
শ্রমিক ও লাভে শরিক । 
ৰ সীমালঙজ্ঘন ও অবহেলা: 

ক্ষমতা প্রয়োগ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে যা জায়েজ না এমন কাজ করা 
সীমালজ্ঘন। আর অবহেলা প্রদর্শন হলো: যা করা ওয়াজিব তা ত্যাগ 
করা । 
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(গ) অজুহ (খ্যাতি দ্বারা) কোম্পানি: 

কোন সম্পদ ছাড়া নিজেদের দু’জনের পরিচিতি ও ব্যবসায়ীদের 
মাঝে বিশ্বাসের দ্বারা নিজেদের জিম্মায় কোন কিছু ক্রয় করে যা লাভ 
হবে তা দু'জনের মাঝে ভাগ করা। এদের একে অপরের উকিল ও 
জিম্মাদার । আর তাদের মাঝে মালিকানা হবে যে শর্তাদির উপর তারা 
একমত পোষণ করেছে। তাদের মালিকানা অনুপাতে লোকসান নির্ধারণ 
হবে এবং লাভ বণ্টন হবে তাদের মাঝে যে শর্ত একমত ও সন্তুষ্টি 
হয়েছে সে হিসাবে নির্ধারণ হবে। 
(ঘ) আবদান তথা শারীরিক কোম্পানি: 

দু'জন বা অধিক ব্যক্তি শারীরিক ভাবে হালাল উপাজনৈে শরিক 
হওয়া । যেমন: কাঠ কাটা ও সকল প্রকার পেশা ও কাজ কর্ম । এর দ্বার 
আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে রুজিদান করবেন তা তাদের মাঝে যে ভাবে 
এক্যমত ও রাজি হবে সে হিসাবে বণ্টন হবে। 
(ঙ) মুফাওয়াযা কোম্পানি: 

প্রত্যেক শরিক তার অপর শরিককে অর্থনেতীক ও শারীরিক যত 
প্রকার কেনাবেচা ও জিম্মাদারিত্্‌ব আছে সব তার জিম্মায় কর্তৃত্ব অর্পণ 
করা । ইহা পূর্বের চার প্রকারের অংশীদার ভিত্তির সমন্নয়। আর লাভ 
তাদের মাঝের শর্ত মোতাবেক এবং লোকসান কোম্পানির মালিকানার 
পরিমাণ হিসাবে নির্ধাণ হবে। 
ঝ কোম্পানির উপকার: 

আনান, মুযারাবা, ওজুহ, ও আবদান কোম্পানির পদ্ধতি সম্পদ 
বাড়ানোর এক উত্তম মাধ্যম এবং উপকার পৌছানোর ভাল আস্থা ও 
ইনসাফ বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা । 

আনানে উভয় পক্ষ থেকে সম্পদ ও কাজ সমান হবে । মুযারাবাতে 
রয়েছে এক পক্ষের সম্পদ আর অপর পক্ষের পরিশ্রম । আর আবদানে 
রয়েছে দু'জনের পক্ষ থেকে কাজ এবং ওজুহতে রয়েছে মানুষের মাঝে 
সুপরিচিতি দ্বারা ব্যবসা পরিচালনা করা । 
ঝচ এ ধরনের কোম্পানিগুলো লেনদেনে সুদি কারবার যা জুলুম ও 

বাতিল পন্থায় মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করা থেকে মুক্ত থাকার জন্য 
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যথেষ্ট । আর হালাল পন্থায় সীমা রেখার মধ্যে থেকে উপার্জনের 
পরিচিতি ব্যাপকতা লাভ ঘটে। শরিয়ত মানুষকে একাকি বা 
যৌথভাবে শরিয়ত সম্মত পন্থায় উপার্জন করা বৈধ করে দিয়েছে। 

ঝ বৈধ কোম্পানির জন্য শর্তাবলী: 
শরিয়ত যেসব কোম্পানিকে বৈধ করেছে তার জন্য শর্ত হলো: 

১. প্রত্যেক শরিকের মূলধন যেন জানাশুনা হয়। 

২. প্রত্যেক শরিকের মূলধন হিসেবে লাভের অংশ ভাগ হতে হবে। 
অথবা একজনের এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ আর বাকি 
অপরের জন্য । 

৩. কোম্পনির কারবার এমন কাজ ও বিষয়ে হতে হবে যা শরিয়তে 
বৈধ । 

ঝ ব্যবসায় কোন ব্যক্তির নাম ব্যবহার করার বিধান: 
যদি কোন অমুসলিম কোম্পানি কোন দেশের কোন নাগরিকের সাথে 

একমত পোষণ করে যে, সে তার নাম ও পরিচিতি ব্যবহার করবে এবং 
তার নিকট হতে কোন প্রকার সম্পদ ও কাজ চাইবে না। আর এর 
মুকাবেলায় তাকে কিছু নির্দিষ্ট টাকা বা লাভের কিছু অংশ প্রদান করবে, 
তাহলে এ ধরণের কাজ বৈধ নয় এবং এ ধরণের চুক্তি সঠিক হবে না। 
কারণ এর মধ্যে রয়েছে মিথ্যা, ধোকাবাজি ও ক্ষতি যা শরিয়তে হারাম । 
আর পূর্বে উল্লেখিত কোম্পানিগুলো এ ধরনের কাজ থেকে মুক্তি পাওয়ার 
উত্তম বিকল্প ব্যবস্থা । 
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১৩- সশ্যক্ষেতে পানি সেচ ও বর্গায় জমি চাষাবাদ 


ঝ ক্ষেতে সেচ দেওয়া: যে গাছের ফল হয় যেমন : খেজুর ও আঙ্গুর 
গাছ কাউকে এই শর্তে দেওয়া যে, এর ফল পাকা পর্যন্ত সেচ দিবে 
এবং যা কিছু প্রয়োজন তা করবে। এর বদলায় তাকে প্রচলিত 
নিয়মে ফলের কিছু নির্দিষ্ট অংশ দিবে যেমন: অর্ধেক বা চার ভাগের 
এক ভাগ অথবা অন্য কোন পরিমাণ । আর বাকি অংশ মালিকের 
থাকবে । 

ঝ বর্গায় জমি চাষ: 
প্রচলিত নিয়মে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশের বদলায় আবাদ করার 

জন্য ভূমি অর্পণ করা । যেমন : অর্ধেক বা এক চতুর্থাংশ ইত্যাদি আর 

বাকি অংশ জমির মালিকের । 

ঝ ক্ষেতে পানি সেচ ও বর্গায় ভূমি চাষাবাদের ফজিলত: 


> ey 4 DL he Ul dw) JU:UE AF AN SP) De on si of 
Ui iing 5 50 f pb Le JG BG EG CB nA oo te 
“le in. KU “ Ju 


আনাস ইবনে মালেক [4%] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [%] 
বলেছেন:“যে কোন মুসলিম ব্যক্তি একটি গাছ রোপণ করবে বা কোন 
সশ্যক্ষেত চাষাবাদ করবে । আর তা হতে পাখি বা মানুষ কিংবা জীবজন্তু 
ভক্ষণ করবে ইহা সে ব্যক্তির জন্য সদকায় পরিণত হবে।” * 
ঝ বদলার বিনিময়ে গাছে পানি সেচ ও বর্গায় ভূমি চাষাবাদ বিধি- 
বিধান করার হেকমত: 
কিছু মানুষ এমন আছে যে জমিন ও গাছের মালিক অথবা জমিন ও 
বীজের মালিক কিন্তু সে নিজে সেচ দেওয়া ও পরিচর্জা করতে অক্ষম । 
হহা না জানার কারণে বা অন্য কোন কাজে ব্যস্ত থাকায় নিজে করতে 
পারে না। অন্য দিকে কিছু মানুষ আছে সে কাজ করতে সক্ষম কিন্তু তার 


১. বুখারী হাঃ নং ২৩২০ মুসলিম হাঃ নং ১৫৫৩ 
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মালিকানা্ভুক্ত কোন গাছ বা জমি নেই । তাই উভয় পক্ষের উপকারার্থে 
ইসলাম বদলে পানি সেচ ও বর্গায় ভূমি চাষাবাদ বৈধ করেছে। আর এর 
ফলে জমিনের চাষাবাদ, সম্পদের বৃদ্ধি ও খেটে খাওয়া মানুষ তথা যারা 
কাজ করতে সক্ষম কিন্তু সম্পদ ও গাছের মালিক না তাদের হাতকে 
কাজে লাগানো হয়। 
ঝ একত্রে বিনিময়ে পানি সেচ ও বর্গায় জমি চাষের বিধান: 
বিনিময়ে সেচ ও বর্গায় ভূমি চাষের চুক্তি একটি জরুরি চুক্তি । ইহা 
অন্য পক্ষের সন্তুষ্টি ছাড়া রহিত বা সম্পাদন করা জায়েজ নেই । এর 
জন্য শর্ত হলো সময় নির্দিষ্টকরণ যদিও তা দীর্ঘ হয় না কেন। আর 
দু’পক্ষের সন্তষ্টিচিত্বে হতে হবে। একই বাগানে পানি সেচ ও বর্গায় 
জমিন চাষের সমন্বয় ঘটানো জায়েজ আছে । যেমন প্রচলিত নিয়মের 
নির্দিষ্ট ফলের এক অংশ দ্বারা পানি সেচ দেবে আর সশ্যের নিদ্দিষ্ট 
পরিমাণ অংশের বিনিময়ে জমিন চাষ করবে। 


LE AG 6 4 le ol of CFs A or) FE SF AD AB 
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আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [4%] থেকে বর্ণিত, নবী [&%] খয়বারের জমিন 
চাষাবাদ করার জন্য অর্ধেক অংশের বিনিময়ে কৃষক নিয়োগ দেন। সে 
জমিন হতে যে ফল বা সশ্য উৎপাদন হবে তার অর্ধেক তারা পাবে।”* 
ঝ মুখাবারা: 

ভূমির মালিক এ শর্তে চাষাবাদ করতে দেওয়া যে, যে অংশ পানির 
ড্রেন ও সেচের পার্শ্বের সে অংশ তার । অথবা ক্ষেতের কোন নির্দিষ্ট অং 
কৃষকের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া । ইহা শরিয়তে হারাম; কারণ এতে 
রয়েছে ধোকাবাজি ও অজ্ঞতা এবং বিপদ । দেখা যাবে যে, কখনো এ 
অংশ ভাল হবে ও অন্য অংশ নষ্ট হয়ে যাবে; যার ফলে দু'জনের মাঝে 
ঝগড়া বাধবে। 


* বুখারী হাঃ নং ২৩২৮ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৫৫১ 
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ঝ্চ জমি ভাড়া দেওয়ার বিধান: 
টাকার বিনিময়ে জমিন ভাড়া দেওয়া জায়েজ । অনুরূপ প্রচলিত 

নিয়মে সশ্যের কিছু নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে যেমন : অর্ধেক বা এক 

তৃতীয় অংশ ইত্যাদিও জায়েজ । 

ঝ ভূমি চাষে, শিল্পে, ব্যবসা-বাণিজ্যে ও ঘর বাড়ী নির্মাণ ইত্যাদি কাজে 
অমুসলিমের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেনদেন করা জায়েজ । 
তবে শরিয়তের সাথে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব যেন না হয়। 

ঝ কুকুর পোষার বিধান: 
কোন প্রয়োজন ছাড়া কুকুর পোষা মুসলিম ব্যক্তির জন্য হারাম । 

প্রয়োজন যেমন: শিকারী কুকুর, পশু চরানোর জন্য কিংবা ক্ষেত পাহারা 

ও দেখা শুনার জন্য । কারণ মহানবী [$$] বলেছেন: 


ale Gi EFS SUT 

“যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর বা শিকার করার জন্য বা পশু চরানো কিংবা 
ক্ষেত পাহারার জন্য না এমন কুকুর রাখে তার প্রতি দিন দু’কিরাত নেকি 
কমে যায়৷” 
 অনিচ্ছাকৃতভাবে কারো সম্পদ ভ্বালানোর বিধান: 

যদি কোন ব্যক্তি তার নিজ মালিকানাভুক্ত স্থানে সঠিক কোন 
উদ্দেশ্যে আগুন জ্বালানোর পর বাতাসে তা উড়িয়ে নিয়ে অন্যের সম্পদ 
জ্বালিয়ে দেয় এবং বাধা দেওয়ার কোন উপায় না থাকে, তবে সে ব্যক্তি 
তার জিম্মাদার হবে না। 


* বুখারী হাঃ নং ২৩২২ মুসলিম হাঃ নং ১৫৭৫ শব্দ তারই 
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১৪- ভাড়া 


ঝ্চ ভাড়া: উপকারি কোন বৈধ বস্তুতে নির্দিষ্ট কিছু সময়ে নির্দিষ্ট বদলার 
বিনিময়ের চুক্তিকে ভাড়া বলে । 
ঝট ভাড়ার বিধান: 
ভাড়া দুই পক্ষের মধ্যের একটি জরুরি চুক্তি । যে সকল শব্দ ভাড়ার 
প্রতি ইঙ্গিত করে তা দ্বারা ভাড়া সংঘটিত হয়। যেমন : তোমাকে ভাড়া 
দিলাম বা যে সকল প্রচলিত শব্দ দ্বারা সমাজে ভাড়া নির্দিষ্ট হয়। 
ঝ্ ভাড়ার বিধান শরিয়ত সম্মত করার হেকমত: 
ভাড়ার মাধ্যমে মানুষ একে অপরের মাঝে উপকারী জিনিসের 
বিনিময় করতে পারে। কাজের জন্য বিভিন্ন পেশাজীবির বসবাসের জন্য 
ঘর-বাড়ির প্রয়োজর বোধ করে। আর জীবজন্তু, গাড়ি ও মেশানারী 
ইত্যাদি জিনিসের প্রয়োজন হয় বহন ও যাত্রা এবং উপকারের জন্য । 
তাই আল্লাহ তা'য়ালা ভাড়া পদ্ধতিকে মানুষের প্রতি সহজ করার জন্য 
বৈধ করেছেন। আর অল্প মালের বিনিময়ে মানুষের দুই পক্ষের প্রয়োজন 
পূরণ ও উপকারের ব্যবস্থা দিয়েছেন। সুতরাং, সকল প্রসংশা ও এহসান 
এক মাত্র আল্লাহরই । 
ঝ্চ ভাড়ার প্রকার: 
ভাড়া দেওয়া দুই প্রকার: 
১. জানা-শুনা জিনিসের ভাড়া দেওয়া যেমন: তোমাকে এই বাড়িটি বা 
গাড়ি ইত্যাদি ভাড়া দিলাম । 
১. নির্দিষ্ট কাজের উপর ভাড়া নেওয়া যেমন: কোন মানুষকে দেয়াল 
বানানো বা জমি চাষ ইত্যাদির জন্য ভাড়া নেওয়া । 
ঝট ভাড়া দেওয়ার শর্তসমূহ: 
ভাড়া সঠিক হওয়ার জন্য শর্ত হলো: 
১. এমন ব্যক্তির দ্বারা হওয়া যার কর্তৃত্ব বৈধ । 
২. উপকার কি তা জানা-শুনা হওয়া । যেমন : বসবাসের বাড়ি বা 
মানুষের খিদমত ইত্যাদি । 
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৩. ভাড়ার পরিমাণ জানা-শুনা হওয়া । 

8৪. উপকারী বৈধ জিনিসের জন্য ভাড়া দেওয়া । যেমন : বাড়ি ভাড়া 
বসবাসের জন্য । তাই কোন হারাম জিনিসের ফায়দার জন্য ভাড়া 
দেওয়া চলবে না । যেমন : কোন বাড়ি বা দোকান মদ বিক্রির জন্য 
ভাড়া দেওয়া । অথবা পতিতালয়ের জন্য ঘড় ভাড়া দেওয়া । অনুরূপ 
কোন বাড়িকে মন্দির বা গির্জা বানোনো কিংবা হারাম জিনিস বিক্রির 
জন্য ভাড়া দেওয়া । 

৫. দেখে বা বর্ণনা শুনে নির্দিষ্ট ভাড়ার জিনিসকে জানা শর্ত। আর চুক্তি 
উপকারের সমষ্টির উপর হবে তার কোন অংশের প্রতি না। ভাড়ার 
বস্তু হস্তান্তর যোগ্য ও বৈধ উপকারী জিনিস হতে হবে। আর ভাড়ার 
জিনিস ভাড়াদাতার মালিকানাভুক্ত অথবা সে ভাড়া দেওয়ার 
অনুমতিপ্রাপ্ত হতে হবে। 

ঝ্ ভাড়াটিয়া জিনিস অন্যের নিকট ভাড়া দেওয়ার বিধান: 

EG la PUI ie LA lal 

জন্য তার অনুরূপ বা তার চেয়ে কম উপকার হাসিলকারীকে ভ 

HC PRE SECS OTT OEE 

ভাড়া দেওয়া জায়েজ নেই; কারণ এতে মূল মালিকের ক্ষতি রয়েছে। 

ঝ প্রচলিত জিনিসের ভাড়া পরিশোধের অবস্থাসমূহ: 
যদি কেউ কোন চুক্তি ছাড়াই বিমানে বা গাড়িতে কিংবা পানি 

জাহাজে আরোহণ করে অথবা সেলাই করার জন্য দর্জিকে কাপড় দেয় 

কিংবা কুলি ভাড়া নেয় তবে এগুলো প্রচলিত ভাড়ার নিয়মে সঠিক হবে। 

ঞ ওয়াকফকৃত বস্তুর ভাড়া দেওয়ার বিধান: 
ওয়াকফকৃত বস্তু ভাড়া দেওয়া বৈধ, ভাড়াদাতা মারা গেলে ও তার 

প্রতিনিধির নিকট তা হস্তান্তর হলে তাতে ভাড়ার চুক্তি ভঙ্গ হবেনা এবং 

দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রতিদানে অংশ পাবে। 

ঝ যে বত্ত বিক্রি করা হারাম তা ভাড়া দেয়াও হারাম। কিন্তু 
ওয়াকফকৃত বস্তু, স্বাধীন ব্যক্তি ও দাস পুত্রের মা ব্যতীত হতে হবে। 
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ঝ্চ ভাড়া কখন ওয়াজিব হবে? 

চুক্তির সাথে সাথেই ভাড়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে তবে তা বুঝিয়ে দেয়া 
ফরজ হয় মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর । কিন্তু উভয় পক্ষ যদি তা পিছানো 
অথবা আগানো কিংবা কিস্তিতে পরিশোধের উপর একমত হয়, তবে তা 
বৈধ। শ্রমিক তার কাজ নিপুনভাবে সম্পন্ন করার পর প্রতিদানের 
অধিকারী হয়। তার ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পাওনা পরিশোধ করা 
উচিত হয়ে পড়ে । 


Al 6:06 3 ale Al do Lod oe BE Ali 2) BF of 
HU EU IF SE oe SE Ye) BN BY ees UB 


আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী [দঃ] বলেছেন: “আল্লাহ তা'য়ালা 
বলেন: “আমি ক্ব্য়ামত দিবসে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদি হব: এ ব্যক্তি 
যে আমার নামে হলফ করে অঙ্গিকার করল । অত:পর সে তা ভঙ্গ 
করল । এমন ব্যক্তি যে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে তার মূল্য 
ভক্ষণ করল । আর এ ব্যক্তি যে কাউকে ভাড়া করে কাজ আদায় করে 
নিল অথচ তার পারিশ্রমিক দিল না৷”? 
ঝ্চ ভাড়া দেওয়া বস্তু বিক্রি করার বিধান: 

ভাড়ায় আছে এমন বস্তু বিক্রি করা বৈধ যেমন ঘর, গাড়ী ইত্যাদি । 
ভাড়াটিয়া তার মেয়াদ শেষ করার পর ক্রেতা তা বুঝে নিবে। 
ঝ্চ ভাড়াটিয়া বস্তুর জামানতদারীর বিধান: 

ভাড়াকৃত ব্যক্তির অবহেলা কিংবা অপব্যবহার ব্যতীত কোন বস্তু 
বিনষ্ট হলে সে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নয়। কোন মহিলার পক্ষে 
স্বীয় স্বামীর অনুমতি ব্যতীত যে কোন কাজ কিংবা দুধ পান করানোর 
কাজে নিজেকে ভাড়ায় নিয়োজিত করা বৈধ নয়। 
ৰ শিক্ষা দানে ও মসজিদ নির্মাণ ইত্যাদিতে বদলা গ্রহণ বৈধ । 
ঝ এবাদতের কাজ করে ভাতা গ্রহণ করার বিধান: 


*, বুখারী হাঃ নং ২২৭০ 
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ইমাম, মুয়াজ্জিন ও কুরআনের শিক্ষকের পক্ষে রাষ্ট্রিয় ভাণ্ডার থেকে 
ভাতা গ্রহণ বৈধ । তবে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে তা 
করবে তার জন্য তাতে সওয়াব নিহিত রয়েছে। আর যারা রাষ্ট্রিয় 
ধনাগার থেকে ভাতা গ্রহণ করবে তা নেকির কাজে সহযোগিতা হিসাবে 
নিবে প্রতিদান বা বদলা হিসাবে নয় । 
ঝ মুসলিমের জন্য কোন কাফেরের নিকট কাজ করার বিধান: 
কোন মুসলিম ব্যক্তির পক্ষে কাফিরের কাজ করা তিনটি শর্তে 
জায়েজ: 
১. এমন কাজ হওয়া যা মুসলিমের জন্য করা বৈধ । 
২. এমন কাজে সহযোগিতা করবে না যার ক্ষতি মুসলমানদের প্রতি 
বৰ্তাবে। 
৩. এমন কাজ করবে না যাতে মুসলিমের জন্য লাঞ্ছনা রয়েছে। 
ঝট বিশেষ প্রয়োজনে কোন মুসলিম ব্যক্তি কাফেরকে ভাড়া করে নিতে 
পারে যেমন: মুসলমান না পাওয়া অবস্থায় । 
ঞ হারাম কাজে ব্যবহারকারীদের নিকট কিছু ভাড়া দেয়ার বিধান: 
পাট ভাড়া দেয়া বৈধ নয়। যেমন: গান-বাদ্যের হারাম যন্ত্রপাতি, উলঙ্গ 
ফিল্ম, মনভুলনো ছবি। এমনি ভাবে যারা হারাম লেনদেন করে 
যেমন:সুদী ব্যাংক । এ ছাড়া যে ব্যক্তি দোকানকে মদ তৈরীর ক্ষেত্রে 
পরিণত করবে অথবা গায়ক ও ব্যভিচারীদের থাকার স্থান বানাবে কিংবা 
বিড়ি-সিগারেট বিক্রি, দাড়ি মুণ্ডানোর সেলুন, গান ও সিনামার অডিও, 
ভিডিও, সিডির আডডাখানা বানানোর কাজে সহযোগিতা করা হয় যা 
থেকে আল্লাহ তা'য়ালা নিষেধ করেছে। 
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


ন 


Pd i [4 ie 
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“তোমরা নেক ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর। আর পাপ 
ও বাড়াবাড়ির কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর না। তোমরা আল্লাহকে 
ভয় কর, অবশ্যই আল্লাহ কঠিন শাস্তি দাতা ৷” [সুরা মায়েদা:২] 
ঝ্ ভাড়ার স্থান খালি করার বিনিময়ে কিছু প্রদান করার বিধান: 

কোন বাসা বা দোকান এর চাহিদা বেশি দেখা দেয় ফলে 
কিছু বেশি দিয়ে হলেও তা দেয়া যাবে তবে মেয়াদ পার হয়ে গেলে তা 
করা চলবেনা । 
ঝ খেসারত বহণমূলক শর্তের বিধন: 

খেসারত বহন মূলক শর্ত যা সচরাচর মানুষের মধ্যে চলে বান্দাদের 
অধিকারে তা বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য তা মেনে নেয়া অপরিহার্য । তা চুক্তি 
সম্পন্ন করার নিমিত্তে তাৎক্ষনিক বৈধ । এতে অরাজকতা ও খেলতামশার 
পথ বন্ধ করার ব্যবস্থা রয়েছে। শরয়ী ওজর না থাকা পর্যন্ত তার 
অপরিহার্যতা বলবত থাকবে, তবে তা পাওয়া গেলে অপরিহার্যতা বাদ 
পড়ে যাবে। শত যদি সচরাচর প্রচলিত নিয়মের আলোকে বেশি 
বিবেচিত হয় তবে বিচারপতির কথা অনুযায়ী ক্ষতি ও লাভ বিলুপ্তির 
হারে ন্যায় ও ইনসাফের প্রতি ফিরে যেতে হবে। উদাহরণ যেমন: এক 
ব্যক্তি অপরজনের সাথে এক লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে এক বৎসরে কোন 
বিল্ডিং তৈরী করে দেয়ার চুক্তি করল এবং সাথে এও বলে রাখল যে, 
যদি এক বৎসর থেকে মেয়াদ দীর্ঘ হয় তবে প্রত্যেক মাসে এক হাজার 
(ফেরত) দিতে হবে, ফলে দেখা গেল যে, চার মাস দেরী হল তাহলে 
ঘরের মালিককে চার হাজার টাকাই দিতে হবে। 
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১৫- প্রতিযোগিতায় বিজয়ীকে পুরস্কৃতকরণ 


ঝ প্রতিযোগিতা: 

অন্যের আগে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার নাম প্রতিযোগিতা । এ ধরনের 
প্রতিযোগিতা বৈধ । আবার কখনো নিয়ত ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী মুস্তাহাবও 
বটে বিজয়ীর পরিশ্রমের বিনিময় দেওয়াকে সাবাক্‌ বলে । 
ঝ প্রতিযোগিতা বিধি-বিধান হওয়ার তাৎপর্য: 

প্রতিযোগিতা ও কুস্তিগিরী হচ্ছে ইসলামের সোন্দর্যের মধ্যে হতে 
দুটি বৈধ কাজ । এতে রয়েছে সামরিক কলাকৌশলের উপর কমলতা ও 
প্রশিক্ষণ, আক্রমণ ও পলায়ন, শরীরচর্চা, ধৈর্য ও সাহসিকতা এবং 
আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও শরীরকে প্রস্তুত করার এ 
সুন্দর ট্রেনিং- এর ব্যবস্থা । 
ঝ প্রতিযোগিতার প্রকার: 

প্রতিযোগিতা দৌড়ের মাধ্যমে হতে পারে, তীর কিংবা অস্ত্র ছুড়ার 
মাধ্যমে হতে পারে এবং ঘোড়া ও উটের মাধ্যমেও তা হতে পারে। 
ঝ প্রতিযোগিতা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী: 
১. বাহন অথবা অস্ত্র একই প্রকৃতির হওয়া । 
২. দূরত্ব ও ছুড়ে মারার স্থান নির্ধারণ । 
৩. পুরস্কার বৈধ ও পরিচিত হওয়া । 
8. বাহন কিংবা নিক্ষেপকারীদের নির্দিষ্টকরণ । 
ঝ কুত্তিগিরী ও মুষ্টিযুদ্ধের বিধান: 
১. কুস্তিগিরী ও সাতার কাটাসহ শরীরকে শক্তিশালী করে এবং ধৈর্য ও 
সাহসিকতার সহায়ক হয় এমন যে কোন কাজ বৈধ । এর জন্য শর্ত হচ্ছে 
কোন অপরিহার্য কিংবা উক্ত কাজ অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ন কাজ থেকে যেন 
বিরত না রাখে অথবা সে কাজে কোন নিষেধ না থাকে। 
২. আজকাল লাগামহীন ব্যমাগার গুলোতে যেসব মুষ্টিযুদ্ধ ও কুস্তির 
চরিতার্থ করা হয় তা হারাম; কারণ এতে আশঙ্কা, ক্ষতি ও বিশেষ অঙ্গের 
আও রত প্রকাশ পেয়ে থাকে যা শরিয়তে হারম । 
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ঝ চতুষ্পদ ভত্তুর মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি ও লেলিয়ে দিয়ে লড়াই করানো 
হারাম । যেমন: মোরগ ও ষাড় ইত্যাদি লড়াই। অনুরূপ কোন 
পশুকে তীর ছুড়ে মারার লক্ষ্যবস্তুৃতে পরিণত করাও হারাম । 
বদল নিয়ে প্রতিযোগিতা উট, ঘোড়া ও তীর নিক্ষেপ ছাড়া অন্য 

কিছুতে বৈধ নয়; কেননা নবী [দ:] বলেছেন। 

Gh 3 Hla pl BE Hf LS DNR dy J» 

“তীর, ঘোড়া ও উট ব্যতীত অন্য কিছুতে প্রতিদান মূলক প্রতিযোগিতা 

শরিয়ত সম্মত না৷”? 

ঝ প্রতাযোগিতায় বদলা গ্রহণে তিনটি অবস্থা: 

১. বদলা সহকারে যা বৈধ । ইহা হচ্ছে উট, ঘোড়া ও তীর নিক্ষেপের 
প্রতিযোগিতা । 

২. বদলা কিংবা বদলা ছাড়া কোন ভাবেই বৈধ নয় যেমন: পাশা খেলা, 
দাবা খেলা কিংবা জুয়া খেলা ইত্যাদি । 

৩. বদলা ছাড়া বৈধ কিন্তু বদলাসহ অবৈধ । আর ইহাই হলো আসল ও 
বেশিরভাগ প্রতিযোগিতা । যেমন: দৌড় প্রতিযোগিতা, নৌকা বাইচ 
কিংবা কুস্তিগিরী। এ সবে অনির্দিষ্ট ও নাম ঘোষণা ছাড়া পুরস্কার বা 
বদলা প্রদান করা জায়েজ । 

ঝ জুয়া বলে: এমন প্রতিটি অর্থনৈতিক লেনদেন যা বিনাকষ্টে অর্জন বা 
লোকসান হাসিল হয়। 

ঝ্ জুয়া ও বাজি খেলার বিধান: 
জুয়া, বাজি ও পাশা খেলা হারাম । 

১. আল্লাহ তা'য়ালা ফরমান: 

4, 5x) 

“অবশ্যই মদ, জুয়া, মূর্তি ও লটারীর তীর অপবিত্র যা শয়তানের 

কাজ ।” [সূরা মায়েদা: ৯০] 


*, হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হা নং ২৫৭৪, তিরমিজী হাঃ নং ১৭০০ শব্দগুলো তারই । 
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wi KD RIS a] 3 


২. বুরাইদা (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী [দঃ] বলেন:“যে ব্যক্তি পাশা খেলল 
সে যেন তার হাতকে শুকরের মাংস ও রক্তে রঞ্জিত করল” 

ফুটবল খেলা বৈধ বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত । যদি ফুটবল খেলা কোন 
ফরজ ত্যাগ অথবা ফরজ আদায় করতে দেরী কিংবা কোন পাপে পতিত 
হওয়া বা কোন ক্ষতি বয়ে আনে কিংবা কল্যাণে বাধা হয়, তাহলে ইহা 
সেই বাতিল খেলার অন্তর্ভুক্ত হবে যা আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে 
বিরত রাখে। তখন এ খেলা হারাম হবে; কারণ শরিয়তে ক্ষতিকর 
জিনিসকে দূরকরণ কল্যাণ বয়ে আনে এমন জিনিসের পূর্বে করা 
একান্তভাবে জরুরি । তাই যা হারাম পর্যন্ত পৌছাই তা হারাম । 

আর মুসলিমের জন্য উত্তম হলো সে যেন তার সময়ের হেফাজত 
করে। তাই সে নিজের, আল্লাহর সৃষ্টির, তাদেরকে দাওয়াতে, শরিয়ত 
শিক্ষায়, জীবিকা উপার্জন ইত্যাদি দুনিয়া ও দ্বীনের উপকারী কাজে সময় 
ব্যয় করবে। এ ছাড়া তার কিছু সময় মনের প্রফুল্লতা ও আনন্দের জন্য 


নিযুক্ত করবে । 
১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


Ls বর লি লন ত এন নিপন পা 22 
“আপনি বলুন: আমার সালাত, আমার কুরবানি এবং আমার জীবন ও 


মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যেই ৷” [সূরা আন'য়াম:১৬২]| 
২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


EEA ee (3 22 LAIN Loo oor? CE? EE BEE 
Ee KIB EI IA ENE A AIC LEY 3s 


*, মুসলিম হাঃ নং ২২৬০ 
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“যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, সে ব্যাপানে কোন কথা বল না। 
নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তর এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে৷” 
[সূরা বনি ইসরাঈল: ৩৬] 


ঝ বাণিজ্যিক বাজার থেকে উপহার গ্রহণ করার বিধান: 

বাজারে যেসব উপহার ও পুরস্কার দেয়া হয় বড় অংকের পন্যের 
উপর কিংবা শৈল্পিক, বাণিজ্যিক ও শরীরচর্চার মেলার প্রতিযোগিতায় 
অথবা প্রাণীর চিত্রঙ্কান ও ছবি গ্রহণ, ফ্যাশন ও বিশ্ব সুন্দরী ইত্যাদি । 
প্রতিযোগিতায় এমন সব পুরস্কার দেয়া হয় যা আল্লাহ কর্তৃক হারাম 
কাজে পতিত করে। এসব জাতির বিবেককে নিয়ে তামাশা করার 
নামান্তর এবং তার সম্পদ বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করা, সময় নষ্ট করা, দ্বীন 
ও চরিত্র ধবংস করা। আর সর্বোপরি তাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা 
হয়েছে তা থেকে বিরত রাখা হয়। তাই মুসলিম ব্যক্তির পক্ষে এসব 
কাজ থেকে সতর্ক থাকা জরুরি । 
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১৬-ব্যবহারের জন্য বস্তু দান 


+ ‘আ-রিয়া তথা বস্তু দান: এটি হচ্ছে কোন বস্তু যা থেকে উপকার 
গ্রহণের পর মূল বস্তু অবশিষ্ট থাকে এবং কোন বদলা ছাড়াই তা 
ফেরত দেয়া হয়। 

+ ইহা প্রবর্তনের তাৎপর্য: 
কখনো কোন ব্যক্তি কোন বস্তু ব্যবহারের মুখাপেক্ষী হয় কিন্তু তার 

সে বস্তু ক্রয় করা কিংবা ভাড়া করার সামর্থ থাকে না। পক্ষান্তরে অপর 

পক্ষ দান খয়রাতও করে না। এমতাবস্থায় ইসলাম এ ধরনের ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করেছে, যেন মুখাপেক্ষী ব্যক্তি উপকৃত হতে পারে এবং দানকারী 

ব্যক্তি মূল বস্তু অবশিষ্ট রেখে শুধু ব্যবহারের সুবিধা দিয়েই প্রতিদান ও 

সওয়ার পেয়ে যায়। 

* ব্যবহার্য বস্তু দানের বিধান: 
ব্যবহার্য বস্তু দেয়া প্রিতিকর সুন্নত, কারণ এতে রয়েছে অনুগ্রহ, 

প্রয়োজন মিটানোর ব্যবস্থা এবং সমপ্রিতি ও ভালোবাসা অর্জনের উপায় । 

ইহা দান বস্তু বুঝানোর জন্য যে কোন কথা বা কাজ দ্বারা সংঘটিত হতে 
পারে। 

+ ব্যবহার্য বস্তু দানের শর্তঃ 
বস্তুটির অস্তিত্ব বহাল থাকা অবস্থায় তা থেকে উপকৃত হওয়ার 

উপযোগী হওয়া । এ ছাড়া উপকৃত হওয়ার কাজ বৈধ হওয়া এবং তার 

হত্তান্তরকারীকে যোগ্যতা ও মালিকানার অধিকারী হওয়া । 

+ যা দান করা বৈধ: 
প্রত্যেক বৈধ সুবিধা অর্জন করা যায় বস্তুতে উক্ত দান চলবে। 

যেমন: ঘর, বাহন, গাড়ি ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি । 

+ যা দান করা অবৈধ: 
আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে বস্তু দান করা হারাম । যেমন : মদের 

পান পাত্র ও পতিতালয় ইত্যাদি । 

* দানকৃত বস্তু হেফাজতকরণ: 

বস্তু গুহণকারীর প্রতি তার হেফজত করা ও ক্রটিমুক্ত অবস্থায় মালিকের 
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নিকট ফেরত দেয়া ওয়াজিব । বস্তু গুহণকারী অন্য কাউকে তা মালিকের 
অনুমতি ছাড়া দিতে পারবেনা । 
* দানকৃত বস্তুর জামানতদারী:ঃ 

বস্তু গহণকারীর হাতে ‘আ-রিয়া নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ তাকেই দিতে 
হবে, চাই অবহেলা করুক বা না করুক । কারণ যে জিনিস হাত দ্বারা 
গ্রহণ করা হয় তা তারই জিম্মায় থাকে যতক্ষণ না তা আদায় করে। 
হবেনা। 
১. আল্লাহর বাণী: 


EE Sf AOE ASS HU de OSA 13 HEALY i St 


£ 


[MeL BOY GSLs CS Kid SES Gs Bf SLI, 
“নিই আরাহ তোমাকে নিদি দানত, তোমরা যেন প্রাপ্য 
আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌছে দাও। আর যখন তোমরা 
মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর 
ন্যায়ভিত্তিক। আল্লাহ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই 
আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী ৷” [সূরা নিসা:৫৮] 


EE Ll sl bpp 8% dl du) GUE: IE as dl ob) Sp 
LE HD is Ef dN ILI CUD IE «ls GI 3 CSDM 

ssl pt BS jo > :J6 HE 
২. ইয়া‘লা [|] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ [$] আমাকে 
বলেন:“যখন তোমার নিকট আমার দূতরা আসবে তখন তাদেরকে 
৩০টি বর্ম এবং ৩০টি উট দেবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! 


সেগুলোকি ফেরতযোগ্য না অফেরতযোগ্য? তিনি [%%] বললেন: 
ফেরতযোগ ৷”? 


*, হাদীনৎসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ: নং ৩৫৬৬ 
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 দানকৃত বস্তুর চুক্তির সময়-সীমা শেষ হওয়াঃ 

দানকৃত বস্তুর চুক্তির সময়-সীমা শেষ হবে: 

. দানকৃত বস্তু গহণকারী তা ফেরত দিলে। 

. দু'জনের কোন একজন মারা গেলে বা পাগল হলে। 

. দেউলিয়ার কারণে দানকারীর প্রতি বাধানিষেধ আরোপ হলে । 


. কোন একজনের প্রতি নির্বোধ হওয়ার কারণে বাধানিষেধ আরোপ 
হ্‌লে। 


Oo GG UM UV 
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১৭-জবরদখল 


ঝ্চ অবরদখল: 
করে দখল করাকে জবরদখল বলে । 
ঝ্চ জুলুমের প্রকার: 

জুলুম সর্বমোট তিন প্রকার: 
প্রথম: এমন জুলুম যা আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়েন না। 
দ্বিতীয়: এমন জুলুম যা আল্লাহ ক্ষমা করেন। 
তৃতীয়: এমন জুলুম যা ক্ষমা করেন না। যে জুলুমকে আল্লাহ ক্ষমা করেন 
না তা হচ্ছে শিরক । ইহা আল্লাহ কখনো ক্ষমা করেন না। আর যে 
জুলুম ক্ষমা করা হয় তা হচ্ছে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে বান্দা কৃর্তক যা 
সংঘটিত হয়ে থাকে। আর যে জুলুমকে আল্লাহ ছাড়েন না তা হচ্ছে 
বান্দাদের মধ্যে পারস্পরিক যা ঘটে থাকে । আল্লাহ তা'য়ালা একজন 
থেকে অপর জনের প্রতিশোধ আদায় করবেন। 
ঝঞ্চ অবরদখলের বিধান: 

জবরদখল করা হারাম । কারো পক্ষে অন্যের অসন্তষ্টিতে তার যে 
কোন জিনিস আয়ত্ব করা অবৈধ । 
SLL 

Si ES [i GIS MI EE HABE YG 3 

NAA NE CM ol 

“তোমরা পরস্পর বাতিল পন্থায় সম্পদ ভক্ষণ করো না। আর এটি নিয়ে 
বিচারকদের সমীপে উপস্থিত হয়ো না, যাতে জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে 
অপরের কিছু সম্পদ ভক্ষণ করতে পার” [সূরা বাকারা:১৮৮] 


ML) 6 Al lo DL Lp) Casall as Bl 0) 85 0 Ht 
i EY Bs HY lb 20 ps ph A Sp D0 


als Gh. Kh 
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২. সায়ীদ ইবনে জায়েদ (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি 
রসূলুল্লাহ [দ:]কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি জুলুম করে 
জমিনের এক বিঘত জবরদখল করবে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন 
সাত তবক জমিন তার গলায় বেড়ি পরাবেন ৷” 

ঝ্চ জবরদখল জমিতে যে কিছু করবে তার বিধান: 

১. কোন জমি জবরদখল করে কেউ তাতে কিছু রোপণ কিংবা নির্মাণ 
করলে তা অপসারণ করা জরুরি। আর মালিক চাইলে তার 
ক্ষতিপূরণসহ সমান করার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তবে উভয়জন 
মূল্যের উপর একমত হলে বৈধ হবে। 


২. জবরদখলকারী জমিতে চাষ করার পর ফসল তুলে জমি ফেরত 
দিলে ফসল তারই থাকবে । কিন্তু জমির মালিককে ভাড়া দিয়ে দিতে 
হবে। আর ফসল তাতে বিদ্যমান থাকলে মালিককে দুটি সমাধানের 
মধ্যে স্বাধীনতা দেয়া হবে; ফসল তুলা পর্যন্ত সমমানের ভাড়ার ভিত্তিতে 
তা থাকতে দিবে অথবা খরচের ভার বহন করে নিজে তা নিয়ে নিবে। 
ঝ জবরদখলকৃত ফেরত দেয়ার বিধান: 

জবরদখলকারী বহুগুণে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও দখলকৃত মালিককে 
ফেরত দিতে হবে; কেননা তা অন্যের অধিকার ফলে তাকে তা ফেরত 
দিতেই হবে। আর যদি এটি দ্বারা ব্যবসা করে থাকে তবে এর লাভ 
উভয়ের মাঝে বন্টন হবে। আর জবরদখলকৃত বস্তুর উপর ভাড়া 
আসতে থাকলে জবরদখলকারী দখলকৃত বস্তুর সাথে সাথে তার হাতে 
থাকার মেয়াদ অনুপাতে ভাড়াও বুঝিয়ে দিবে। 
ঞ জবরদখলকৃত বস্তু পরিবর্ত হলে তার বিধান: 

ছিনতাইকারী ছিনতাইকৃত বস্তু দ্বারা কিছু বুনে থাকলে, কাপড় ছোট 
করে থাকলে কিংবা কাঠ দ্বারা কিছু তৈরী করলে তা মালিককে ফেরত 
দিতে হবে। এমনকি ক্ষতিপূরণসহ দিতে হবে এবং এ থেকে 
অপহরণকারী কিছুই পাবে না। 


>, বুখারী হাঃ নং ৩১৯৮ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৬১০ 
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ঞ অবরদখলকৃত বস্তু অন্য বস্তুর সাথে মিশে গেলে তার বিধান: 
অপহরণকারী যদি হরণকৃত বস্তুকে এমন বস্তুর সাথে মিশিয়ে 
ফেলে যা পৃথক করা সম্ভব নয় যেমন: তেল কিংবা চালকে তার মত 
তেল বা চালের সাথে মিশানো। এমতাবস্থায় মূল্য কম-বেশী না হলে 
উভয়ে যার যার পরিমাণ মত শরিক বিবেচিত হবে। আর কম হলে 
হরণকারী তা বহণ করবে আর বেশি হলে যার অংশের মূল্য বেশি হবে 
সে তা পাবে। 
ঞ জবরদখলকৃত বস্তু নষ্ট হয়ে গেলে তার বিধান: 
অপহরণকৃত বস্তু বিনষ্ট কিংবা দোষযুক্ত হলে যদি তা কোন বস্তুর 
সমতুল্য হয়ে থাকে, তবে এঁ সমতুল্য বস্তু দ্বারা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। 
পক্ষান্তরে যদি তা এ ধরণের না হয়, তবে সমতুল্য বস্তু লাভ করা 
অসম্ভব হওয়ার পর মূল্য পরিশোধ করা বর্তাবে। 
ঝ অবরদখলকারীর কার্যাদির বিধান: 
অপহরণকারীর যত কাজ যেমন: বিবাহ, ব্যবসা কিংবা হজ্ব যাই 
হোক না কেন মালিকের অনুমতির উপর ভিত্তিশীল, যদি সে অনুমতি 
দেয় তবে তা চলবে নচেৎ নয়। 
ঝ্চ অপহরণের ব্যাপারে কার কথা গ্রহণযোগ্য: 
বিনষ্ট হয়ে যাওয়া বস্তুর মুল্য, পরিমাণ ও বৈশিষ্টের শপথ সহকারে 
অপহরণকারীর কথাই গ্রহণযোগ্য যতক্ষণ পর্যন্ত মালিকের পক্ষে কোন 
সাক্ষ্য থাকবে না। পক্ষান্তরে তা ফেরত দেওয়া ও দোষমুক্ত হওয়াতে 
মালিকের কথাই চূড়ান্ত হবে যতক্ষণ না কোন সাক্ষ্য (এর বিপরীতে) 
পাওয়া যাবে। 
ঝ অন্যের মালিকানা বিনষ্ট করলে তার বিধান: 
১. যদি কেউ কোন পিঞ্জর-খাচা, দরজা, ঢাকনা, বন্ধন কিংবা গিরা 
হোক আর নাই হোক ক্ষতিপূরণ দিবে; কেননা সেই অপরের বস্তু 
হারিয়েছে। 
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২. যে ব্যক্তি কোন পাগল কুকুর বা সিংহ কিংবা নেকড়ে বাঘ অথবা 
আহতকারী পাখি ইত্যাদি পুষে । আর তা ছেড়ে রাখার ফলে কারো 
কোন ক্ষতি হলে, মালিককে তার জামানত দিতে হবে। 

ঝ চতুস্পদ জম্ত কিছু বিনষ্ট করলে তার বিধান: 
চতুস্পদ জন্তু রাতের বেলায় ফসল জাতীয় কিছু বিনষ্ট করলে 

মালিক দায়ি হবে। কেননা রাতের বেলা এগুলোকে হেফাজতের দায়িত্‌ 
তার। পক্ষান্তরে দিনের বেলায় একাজ ঘটলে সে দায়ী হবে না। কেননা 
উক্ত সময় পাহারার দায়িত্ব ফসলের মালিকের । কিন্তু পশুর মালিক যদি 
তার দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে, তবে সে ক্ষতিপূরণের দায়ভার গ্রহণ 
করবে। 

ঞ অবরদখলকৃত বস্তু ফেরত দেয়ার বিধান: 

১. যদি কেউ হরণকৃত বস্তু ফেরত দিতে চায় কিন্তু মালিককে না পায় 

তাহলে তা সুবিচারক বিচারপতির হাতে জমা দিয়ে দিবে। আর যদি 

সুবিচরক না পায় তাহলে তার পক্ষ থেকে দান করবে এবং পরবর্তিতে 
মালিক (পাওয়া গেলে) জানানোর পর মেনে না নিলে ক্ষতিপূরণ দিবে। 

২. যখন হরণকারীর নিকট হরণকৃত বস্তু, চুরিকৃত মাল, আমানত, 

গচ্ছিত সম্পদ কিংবা বন্ধকীকৃত ইত্যাদি কিছু জমা থাকবে। আর তার 

মালিককে জানা না যাবে, তখন সে তা দান করতে পারবে। অথবা 
মুসলমানদের সাধারণ স্বার্থে তা ব্যয় করবে, ফলে তার দায়িত্ব আদায় 
হয়ে যাবে। 

ঝ হারাম উপায়ে উপাজীত সম্পদের বিধান: 
যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ উপার্জন করল যেমন : মদের মূল্য 

অত:পর তওবা করল, এ অবস্থায় সে যদি হারাম সম্পর্কে আগে হতে 
অবহিত না হয়ে থাকে বরং পরে তা জানে তাহলে তা ব্যবহার করতে 
পারবে। কিন্তু যদি এর হারাম সম্পর্কে পূর্ব থেকে অবহিত থাকে তবে 
তা ব্যবহার করতে পারবে না বরং কোন কল্যাণমুখী কাজে ব্যয় করে 
দায় মুক্ত হতে হবে। 
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ঝ হারাম বস্তু বিনষ্ট করার বিধান: 

গান-বাদ্যের যন্ত্র, ক্রুশ, মদের পাত্র, পথভ্রষ্টতা ও চরিত্র ধবংসী বই 
পুস্তক ও যাদু টোনার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বিনষ্ট করালে কোন দায়িত্ব 
বর্তায় না; কেননা এসব হারাম বস্তু যা বিক্রি করা বৈধ নয়। তবে হ্যাঁ 
এগুলো রাষ্ট্রপতির নির্দেশ ও তার তত্বাবধানে অবশ্যই হতে হবে যাতে 
অরাজকতার পথ বন্ধ হয় এবং সুবিধার পথ সুনিশ্চিত হয় । 
ঝ আগুন পুড়িয়ে ফেললে তার বিধান: 

যে তার মালিকানাধিন জায়গায় আগুন ধরাল এবং তার অবহেলার 
ফলে অন্যের অধিকার পর্যন্ত তা অতিক্রম করে কিছু নষ্ট করে ফেলল, 
তবে সে তার ক্ষতিপূরণে বাধ্য থাকবে। পক্ষান্তরে যদি বাতাস তা 
ছড়িয়ে থাকে তবে সে তার দায়িত্ব বহন করবে না; কেননা এতে তার 
কোন দখল বা ক্ৰটি নেই । 
ঝ চতুস্পদ ভজন্ত রাস্তার উপর মারা গেলে তার বিধান: 

চতুস্পদ জন্তু যখন পাকা রাস্তা দিয়ে চলবে এমতাবস্থায় তাকে 
কোন গাড়ি আঘাত করে মেরে ফেললে তার কোন বিচার নেই এবং 
তাকে নিহতকারী ব্যক্তির উপর কোন ক্ষতিপূরণ বর্তাবে না, যদি সে 
অবহেলা কিংবা বাড়াবাড়ি না করে থাকে । পক্ষান্তরে জন্তুর মালিক একে 
ছেড়ে দেওয়া ও তার ব্যাপারে উদাসিনতা প্রদর্শনের ফলে পাপী হবে। 
ঞ্ অপহরণকৃত সম্পদের বিধান: 

অপহরণকারী ব্যক্তির উপর হরণকৃত বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া 
হারাম, এমনিভাবে যে কোন অধিকার দ্বারা ফায়দা হাসিল করা অবৈধ । 


Lh nila) Sle li lo ll Ja) JE: LE dl 2 GP ot 
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আবু হুরাইরা [4%] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [$] বলেছেন: 
“যে ব্যক্তি তারই ভাইয়ের সম্ভম কিংবা অন্য কিছুতে জুলুম করেছে, সে 
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যেন আজই তা ক্ষমা চেয়ে নেয়; এমন সময় আসার পূর্বে যে দিন স্বর্ণ-ও 

রোপ্য মূদ্রা কিছুই থাকবে না। তার নেক আমল থাকলে তা থেকে 

জুলুমের পরিমাণ মত নিয়ে নেয়া হবে। আর তা না থাকলে মাজলুমের 

পাপ হতে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে”? 

ঝ কোন ব্যক্তির জান-মালের উপর হামলা হলে তার জন্য প্রতিহত 
করা বৈধ । 


le il So ali 155 SLI sl ae dl 0) IPR of 
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i এপ. OU SP»: J6 ¢ 45 ef Hr «A ৩» 
আৰু হুরাইরা (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি 
রসূলুল্লাহ [দ:]-এর নিকট এসে বলল: হে আল্লাহর রসূল [দঃ]! যদি কেউ 
এসে আমার জান নিতে চায় তবে তাতে আপনার মত কি? তিনি [দ:] 
বললেন: তোমার মাল তাকে দিবে না। সে বলল: যদি সে আমার সাথে 
যুদ্ধ করে তবে আমি কি করব? তিনি [দ:] বললেন: তুমিও তার সাথে 
যুদ্ধ কর। সে বলল: যদি সে আমাকে হত্যা করে তবে আমি কি করব? 
তিনি [দঃ] বললেন: তবে তুমি শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। সে বলল: 
আর আমি যদি তাকে হত্যা করি তবে কি হবে? তিনি [দ:] বললেন: সে 
জাহান্নামে যাবে।”২ 


১.বুখারী হাদীস নং ২৪৪৯ 
২.মুসলিম হাদীস নং ১৪০ 
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১৮- শরিকানা অংশ ক্রুয় ও সুপারিশ 


+ শরিকানা অংশ ক্রয়: 

কোন অংশীদার স্বীয় অংশ অন্য কারো নিকট বিক্রি করলে, অপর 
অংশীদার উহা বিক্রিত মূল্যে ক্রেতার নিকট থেকে ফিরিয়ে নেওয়াকে 
শরিকানা অংশ ক্রয় বলে। 
+ শরিকানা অংশ ক্রয় বিধিবদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য: 

এটি এজন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যে, প্রথমত: সে হচ্ছে ইসলামের 
সৌন্দর্যের একটি দিক যা দ্বারা অংশিদারের উপর থেকে অনিষ্ট দূর করার 
ব্যবস্থা নেয়া হয়। কোন শক্ৰ কিংবা দুশ্চরিত্র ব্যক্তি অংশিদারের অং 
ক্রয় করলে তার সাথে মনমালিন সৃষ্টি এবং প্রতিবেশী কষ্ট পায় । 
অতঃএব শরিকানা অংশ ক্রয়ে কষ্ট থেকে নিস্কৃতির ব্যবস্থা হয়ে যায়। 
+ শরিকানা অংশ ক্রয়ের বিধান: 

শরিকানা অংশ ক্রয় প্রত্যেক এ জমি, ঘর কিংবা দেয়ালের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য হবে যা এখনো ভাগ বণ্টন হয়নি । এই অধিকার নষ্ট করার জন্য 
ছল-চাতুরি অবলম্বন করা হারাম; কেননা এটি তো বিধিবদ্ধ করাই 
হয়েছে অংশিদারের কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে । 


Ho 28 di So dl Gad: UN CF i 25 hl AB 0 ne 
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জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন 
যে, নবী [দঃ] শরিকানা অংশ ক্রয়ের অধিকার প্রত্যেক এ বস্তুর ক্ষেত্রে 
নির্ধারণ করেছেন যা বণ্টন হয়নি। তাই যখন সীমা দাড় করানো হয় 


এবং পথ ভিন্ন করা হয় তখন আর শরিকানা অংশ ক্রয়ের সুযোগ থাকে 
না।” 


১. বুখারী, হাদীস নং- ২২৫৭ মুসলিম হাদীস নং ১৬০৮ 
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+ শরিকানা অংশ ক্রয়ের সময়: 
১. শরিকানা অংশ ক্রয়ের অধিকার ততক্ষণ পর্যন্ত রয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত 
ক্রয়-বিক্ৰয়ের কথা অংশীদার জানতে পারে। দেরি করলে তার সেই 
অধিকার নষ্ট হয়ে যাবে তবে সে অনুপস্থিত কিংবা অপারগ থাকলে যখন 
সক্ষম হবে তখন তার অধিকার পাওয়ার হকদার হবে। কিন্তু তার দাবীর 
উপর সাক্ষী উপস্থিত করা সম্ভব হলে এমতাবস্থায় সাক্ষী উপস্থিত না 
করলে তার শরিকানা অংশ ক্রয় করার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। 
২. অংশীদার মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীদের জন্য শরিকানা অৎ 
ক্রয়ের অধিকার সাব্যস্ত হবে। তবে অংশীদার বিক্রিত পূর্ণ মূল্য দিয়ে 
গ্রহণ করবে যদি কিছু মূল্য দিতে অপারগ হয় তবে অংশ নেয়া থেকে 
বঞ্চিত হবে। 
+ শরিকানা অংশ ক্রয় সাব্যস্ত হওয়া: 

শরিকানা অংশ অংশীদারকে না জানিয়ে বিক্রি করবে না, যদি 
তাকে না জানিয়ে বিক্রি করে থাকে তবুও অংশীদার এর জন্য বেশী 
হকদার হবে। তবে জানিয়ে দিয়ে থাকলে এবং প্রতিপক্ষ যদি বলে যে, 
আমার প্রয়োজন নেই তবে বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর সে দাবী তুলতে 
পারবে না। 
+ প্রতিবেশীর জন্য শরিকানা অংশ ক্রয়ের বিধান: 

শরিকানা অংশে প্রতিবেশী সর্বাপেক্ষা বেশী হকদার, উভয়ের পথ- 
ঘাট অথবা পানি এক হলে উভয়ের জন্য শরিকানা সাব্যস্ত হবে; কারণ 
নবী [$]-এর বাণী: 


8 A #500 4 PR - {০ A HAIR BAB Bot 
Leib oS BSE US UN Le ES VE iis 1 UN» 
Ab 29 333 Hl pl. 


“যদি উভয়ের রাস্তা একটি হয় এমন প্রতিবেশী শরিকানা অংশে 
সর্বাপেক্ষা বেশী হকদার । যদি সে অনুপস্থিত হয় তাহলে তার জন্য 
অপেক্ষা করতে হবে।” 


১. হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাদীস নং ৩৫১৮, ইবনে মাজাহ হাদীস নং - ২৪৯৪ 
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+ সুপারিশ হচ্ছে: অন্যের জন্যে সাহায্য কামনা করা । 

+ সুপারিশের প্রকার: 
সুপারিশ দুই প্রকার: 

১. ভাল সুপারিশ: এমন ব্যাপারে সুপারিশ করা যা শরিয়ত সমর্থন 
করে। যেমন: ক্ষতি প্রতিরোধ করা অথবা কোন অধিকারভুক্ত বিষয়ে 
উপকার সাধন অথবা মাজলুম ব্যক্তির উপর থেকে জুলুম দূরকরণ । 
এ ধরনের সুপারিশ প্রশংসিত এবং এর সম্পাদনকারী প্রতিদানের 
অধিকারী । 

২. মন্দ সুপারিশ: এমন ব্যাপারে সুপারিশ করা যাকে শরিয়ত হারাম 
কিংবা অপছন্দনীয় বলে আখ্যায়িত করেছে। যেমন: কোন দণ্ডনীয় 
অপরাধ মাফ করা কিংবা কোন অধিকার বিনষ্ট করা অথবা অধিকার 
ছাড়াই কাউকে তা দিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সুপারিশ করা । এটি 
নিন্দনীয় এবং এর সম্পাদনকারী পাপী । 

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন: 


BEL LE ES SS Es Crd AES ELL LE LE 3 
Mia EO Cs FASE UL HS 
“যে ব্যক্তি ভাল সুপারিশ করল তার জন্য কল্যাণের অংশ থাকবে আর 


যে ব্যক্তি মন্দ সুপারিশ করল তার জন্য অকল্যানের অংশ থাকবে। আর 
আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান ৷” [সূরা-নিসা: ৮৫] 
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১৯- আমানত 


+ আমানত হচ্ছে: কোন প্রকার বিনিময় ছাড়া কারো নিকট কোন মাল 
হেফাজতের জন্য আমানত রাখা । 

এটি বিধিবদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য: 
কখনো মানুষ এমন পরিস্থিতির শিকার হয়, যে ক্ষেত্রে সে স্বীয় 

সম্পদ হেফাজত করতে অক্ষম হয়ে পড়ে । আর তা হয়ে থাকে স্থান না 
পাওয়া কিংবা সামর্থ না থাকার কারণে পক্ষান্তরে অন্য ভাইয়ের নিকট 
উক্ত সম্পদ হেফাজতের সামর্থ থাকে। তাই ইসলাম একদিক থেকে 
সম্পদ হেফাজতের ব্যবস্থা ও অপর দিকে যার নিকট তা রাখা হবে তার 
প্রতিদানের সুযোগ হিসাবে আমানতের বিধান প্রবর্তন করেছে। আমানত 
হেফাজতে বনু বড় প্রতিদান রয়েছে । নবী [&] বলেন: “আল্লাহ তা'য়ালা 
ততক্ষণ বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ সে স্বীয় ভাইয়ের সাহায্যে 
থাকে!” 

+ আমানত রাখার বিধান: 
আমানত একটি বৈধ চুক্তি । মালিক চাওয়া মাত্ৰ তাকে তা ফেরত 

দেয়া অপরিহার্য । ঠিক তা গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি তা ফেরত দিয়ে দেয় 

তবে মালিককে তা গ্রহণ করাও কর্তব্য । 

*$ আমানত কবুল করার বিধান: 

এ ব্যক্তির উপর আমানত গ্রহণ করা মুস্তাহাব যে জানবে যে, সেতা 
হেফাজত করতে সক্ষম; কেননা এতে পুণ্য ও তাকওয়ার কাজে 
সহযোগিতা হয়। এতে আরো রয়েছে মহাপ্রতিদান তবে তা এমন 
ব্যক্তির কাজ হবে যার পক্ষে এ ধরণের ব্যাপারে জড়ানো বৈধ । 

ঝ আমানতের জামানত: 

১. কোনরূপ সীমালজ্ঘন কিংবা অবহেলা ছাড়াই আমানত বিনষ্ট হলে তা 
গ্রহণকারী দায়গ্রস্ত হবে না। তবে একে তার সমপর্যায়ের বস্তুর 
সংরক্ষণ উপযুক্ত স্থানে সংরক্ষিত রাখতে হবে। 

২. আমানত গ্রহণকারী সফরকালে কোন প্রকার ভয় করলে মালিক 
কিংবা তার প্রতিনিধির নিকট তা ফেরত দিবে। আর যদি তা সম্ভব 
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না হয়, তবে মালিকের নিকট পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে কোন বিশ্বস্ত 
ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করবে । 

৩. কারো কাছে কোন চতুষ্পদ জন্তু আমানত রাখা থাকলে সে যদি এ 
জন্তুর সুবিধা ব্যতীত অন্য কোন কারণে তাকে আরোহণ বানিয়ে 
ফেলে, অথবা গচ্ছিত টাকা-পয়সা অজান্তে অন্য টাকার সাথে 
মিশিয়ে ফেলার পর তার সব টাকা বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে আমানত 
গ্রহণকারী ক্ষতিপূরণ দিবে। 

8৪. আমনত গ্রহণকারী আমানতদার, তাই সে জামিনদার হবে না । কিন্তু 
যদি সে কোন প্রকার সীমালজ্ঘন করে বা অবহেলা প্রদর্শন করে 
তাহলে জামানত দিতে হবে। আমনত ফেরত ও বিনষ্ট এবং সে 
কোন প্রকার অবহেলা করেনি এসব ব্যাপারে যদি সাক্ষী না থাকে 
তাহলে আমানত গ্রহণকারীর কথা শপথ সহকারে কবুল করা হবে। 

+ আমানত ফেরত দেওয়ার বিধান: 

১. আমানতকৃত বস্তু মাল হোক বা অন্য কিছু তা আমানত গ্ৰহণকারীর 

নিকট আমাত ৷ তার মালিক চাইলে তা ফেরত দেওয়া ওয়াজিব । যদি 

মালিক চাওয়ার পরেও তা ফেরত না দেয় এবং তা বিনষ্ট হয়ে যায় 
তাহলে তাকে জামানত দিতে হবে। 

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 

ox il EC WA SL AEE SELL I Ys 

তার অধিকারীকে বুঝিয়ে দাও ৷” [সূরা নিসা: ৫৮] 

২. যদি একাধিক আমানতদাতাদের কোন একজন তার অংশ চায় যা 

মাপ অথবা ওজন কিংবা সংখ্যা বিশিষ্ট জিনিস ভাগ করা যায়, তাহলে 

তার অংশ তাকে দিতে হবে। 

ঝ ব্যাংকে অর্থ আমানত রাখার বিধান: 
ব্যাংকে রাখা অর্থ খণ আমনত নয়; কারণ ব্যাংক এতে ব্যবসা দ্বারা 

জিনিস নয়। তাই কোন সীমালজ্ঘন ও অবহেলা ছাড়া ব্যাংক পুড়ে গেলে 
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ব্যাংককে খণের জামানত দিতে হবে। কিন্তু আমানতের জামানত নেই; 
কারণ আমনত রক্ষাকারী আমানতদার সে সম্পদ কজ্জা করছে মালিকের 
অনুমতিক্ৰমে এবং তার মালিকের উপকারার্থে। তাই সীমালজ্ঘন বা 
অবহেলা ছাড়া তাকে জামানত দিতে হবে না । আর খণগ্রহীতা সম্পদের 
মালিকের অনুমতিক্ৰমে তার ফায়দার জন্য খণগ্রহণ করেছ। তাই 
সম্পদের মালিককে খণের জামানত দিতে হবে। 
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০- অনাবাদী জমি চাষ 


$ অনাবাদী জমি: 

এ জমিকে বলে যার কোন মালিক নেই । যে জমি বিশেষ কোন 
কাজের জন্য নির্দিষ্ট ও কোন মা‘সূমের মালিকানা থেকে মুক্ত। বিশেষ 
চারণভূমি, জন সাধারণের জন্য যেমন: বাগান ও কবরস্থান । আর 
মা‘সুমের মালিকা অর্থাৎ-যা মানুষের মালিকানাভুক্ত। বনি আদমের 
মা‘সুম হচ্ছে চারজন: মুসলিম ও চুক্তি আবদ্ধ, যিম্মী ও নিরাপত্তাধারী 
অমুসলিমরা । এদের কোন মালিকানা্ভুক্ত জিনিসের প্রতি কারো জুলুম 
করা জায়েজ নেই । 

+ অনাবাদী জমির আবাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য: 
অনাবাদী জমি আবাদে জীবিকার পরিধি প্রশস্ত হওয়ার ব্যবস্থা 

রয়েছে। সেই সাথে এর খাদ্যজাত ও অন্যান্য উৎপন্ন থেকে মুসলিম 

মিল্লাত উপকৃত হয়। আরো উপকৃত হয় সেই জাকাত থেকে যা 

পাওনাদারদের মধ্যে বিতরণ করা হয় । 

+ ভাল নিয়তে জমি আবাদের ফজিলত: 


ee le lh So alt Jp JG: 5 dl 2) MUL of of 
OO USEC Enis 
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আনাস ইবনে মালেক (রাষিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 
রসূলুল্লাহ [দ:] বলেছেন:“যে কোন মুসলিম ব্যক্তি কোন গাছ লাগায় 
কিংবা কিছু চাষ করে। অত:পর তার উৎপন্ন থেকে কোন পাখি, মানুষ 
কিংবা চতুস্পদ জন্তু কিছু ভক্ষণ করে, এর বিনিময়ে ইহা তার জন্যে 
সাদকায় পরিণত হয়।” 


১. বুখারী হাদীস নং- ২৩২০ শব্দ গুলো তারই, মুসলিম হাদীস নং - ১৫৫৩ 
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+ অনাবাদী জমি চাষের বিধান: 

যে ব্যক্তি কারো মালিকানাধিন নয় এমন জমি আবাদ করে তা তারই 
হয়ে যায়। চাই সে মুসলিম হোক কিংবা জিম্মি (কাফের) হোক, তাতে 
রাষ্ট্রনায়কের অনুমতি থাক আর নাই থাক । চাই তা ইসলামী রাষ্ট্রে হোক 
বা নাই হোক, যতক্ষণ না এটি মুসলিম সমাজের সাধারণ কোন স্বার্থের 
সঙ্গে সমপূৃক্ত না হয়। যেমন: কবরস্থান, কাঠ কাটার স্থান ও হারাম 
শরীফ এবং আরাফাত ইত্যাদি জায়গার অনাবাদী জমি তথা এসব জমি 
আবাদ করলেই কেউ তার মালিক হয়ে যায় নী । 


7 70০0 4 FE oz BE A Va Yt Ba zed Bt ss LAG B02 
41 0:00 pla) 8 AL Gr LF EE UP) Sb Sf 
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আয়েশা (রাষিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সা:) 
বলেছেন:“কেউ কারো মালিকানাধিন নয় এমন জমি আবাদ করলে সেই 
তার অধিক হকদার ৷” * 
$ অনাবাদ জমি আবাদের পদ্ধতি: 

জমি আবাদ নিম্মোক্ত পদ্ধতিতে হতে পারে: চিরাচরিত অভ্যাস 
হিসাবে দুর্ভেদ্য প্রাচীর তৈরী করা কিংবা পানি প্রবাহিত করা অথবা 
তাতে কুপ খনন করা কিংবা বৃক্ষ রোপণ করা । মোট কথা এ বিষয়ে 
সামাজিক প্রচলনের ভিত্তিতে সমাধান নিতে হবে। ফলে সমাজের লোক 
যে কাজকে আবাদ বলে বিবেচনা করবে তা দ্বারাই কেউ অনাবাদ জমির 
মালিক বলে গণ্য হবে । অতএব, যে ব্যক্তি শরয়ী বিধান মোতাবেক জমি 
আবাদ করবে সে তার মধ্যকার ছোট বড় সবকিছু সহ পূর্ণ জমির মালিক 
হবে। তবে যদি সে তা সামলাতে না পারে তা হলে রাষ্ট্রনায়ক তা নিজ 
দায়িত্বে বাজেয়াপ্ত করে সামলাতে সক্ষম এমন ব্যক্তিকে বুঝিয়ে দিবেন। 
+ নিকটতম জমির মালিক হওয়ার নিয়ম: 

শহর ও তৎপার্শ্ববতী এলাকার জমি রাষ্ট্রনায়কের অনুমতি ছাড়া 
কেউ এর মালিক হতে পারবে না। কেননা কখনো মুসলিম সমাজ 


১. বুখারী হাদীস নং ২৩৩৫ 
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কবরস্থান, মসজিদ কিংবা স্কুল-মাদরাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা 

অনুভব করতে পারে। যার ফলে ব্যক্তি মালিকানা সর্বসাধারণের এই 

সুবিধা বিনষ্ট করে দিবে। 

+ যে অনাবাদী জমির পানি মালিকানা্ভুক্ত জমিতে গড়ায় তা উক্ত 
জমির অন্তর্ভুক্ত, ফলে জমির মালিকদের অনুমতি ছাড়া তা আবাদ 
করা কিংবা অন্যদের কর্তৃক একে দখল করা বৈধ নয়। 

+ রাষ্ট্রথধানের জন্য কাউকে যা দেওয়া জায়েজ: 
রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য এটি বৈধ যে, তিনি অনাবাদী জমিতে 

আবাদকারীর জন্য দখলদারী দিতে পারেন । এমনিভাবে লোকজনের কষ্ট 
না হয় সেই অনুপাতে প্রশস্তপথে ক্রুয়-বিক্রয়ের জন্য বসার বন্দবস্ত 
করতে পারেন। তবে সরকারী বন্দবস্ত ছাড়াও এ লোকের জন্য তাতে 
বসা বৈধ যে প্রথমে পৌঁছেছে। আর যদি দুই জনই এক সাথে পৌঁছে 
তবে লটারী করবে। আর লোকজন যখন রাস্তা-ঘাট নিয়ে মতানৈক্য 
করবে তখন (রাস্তার জন্য) সাত হাত রেখে দেয়া হবে। 

+ ভমি দখল নেয়ার বিধান: 
দখল নেয়ার নামই মালিকানা নয় বরং তা কেবল নির্দিষ্ট ও অন্যের 

উপর অগ্রাধিকার বুঝায় । যেমন: অদুর্ভেদ্য প্রাচীর দ্বারা কোন জমি বেষ্টন 
করা অথবা নেট বা গর্ত কিংবা মাটি দ্বারা বেষ্টনি তৈরী করা অথবা 
এমনভাবে কুপ খনন করা যা পানি পর্যন্ত পৌঁছে না। এ ক্ষেত্রে সরকার 
তা আবাদের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিবে যদি (এর ভিতরে) শরয়ী 
নিয়মে তা আবাদ করা হয় তবে ভাল কথা । আর না হয় তার হাত থেকে 
সরিয়ে নিয়ে তা আবাদে আগ্রহী কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করবে। 

+ যে ব্যক্তি বৈধ পানির নিকট অবস্থান করে যেমন: নদী কিংবা 
উপত্যকা তার জন্য পানি সেচ ও গিরা পর্যন্ত পানি আটকে রাখা 
বৈধ । অত:পর তাদের পরে যারা রয়েছে তাদের জন্য তা ছেড়ে 


দেবে। 
+ সীমা নির্ধারণ করার বিধান: 


রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য এমন একটি বিশেষ এরিয়া থাকা বৈধ যেখানে 
মুসলিমদের বায়তুল মালের চতুস্পদ জন্তু ও ঘোড়া বিচরণ করবে। 
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যেমন যুদ্ধের ঘোড়া ও সাদকার উট ইত্যাদি । এর শর্ত হলো যে, মুসলিম 

সমাজ এর কারণে যেন কোন অসুবিধায় না পড়ে । 

যে কোন বৈধ বস্তু পর্যন্ত আগে পৌঁছে গিয়ে তা দখল করে ফেললে 
তা তারই । যেমন: শিকার, ছাউনি ও কাঠ ইত্যাদি । 

+ মুসলমানরা তিনটি বিষয়ে অংশীদার যথা: পানি, ঘাস ও আগুন। 
মুসলিম জনসাধারণের প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ 
এরিয়া নির্ধারণ বৈধ নয় । 

+ অন্যের অধিকারে জবরদখলের বিধান: 
মুসলিম ব্যক্তির উপর অন্যের অধিকার চাই তা সম্পদ কিংবা ভূমি 

হোক তার জবরদখল হারাম । 


US UE 2 5:06 AG le di lo (od Of Ge dl on) LSE 
le Gin. C23 om 2 Bb PN op 
১. আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) বলেন: নবী [] বলেছেন: “যে ব্যক্তি 
কারো জমির এক বিঘত জবরদখল করবে (কিয়ামতের দিন) তার 
ঘাড়ে সাত তবক জমিনের বোঝা চাপানো হবে।”* 
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২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর [|] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [দঃ] 
বলেছেন:“যে ব্যক্তি কোন জমি জবরদখল করবে কিয়ামত দিবসে তাকে 
এর বদলে সাত তবক জমি পর্যন্ত ধসিয়ে দেয়া হবে।”২ 


১. বুখারী দীস নং ২৪৫৩ শব্দগুলো তারই , মুসলিম হাদীস নং ১৬১২ 
২. বুখারী হাদীস নং ২৪৫৪ 
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২১- পুরস্কৃত করা 
ঝঁ পুরুক্তৃতকরণ: 


কোন জানা বা অজানা বৈধ কাজের উপর সুনির্দিষ্ট পুরস্কার প্রদান 
করা । যেমন: কোন প্রাচীর তৈরী করা কিংবা হারানো পশুকে ধরে আনা 
করা ইত্যাদি । 

ঞ পুরস্কৃত করার বিধান: এটি বৈধ; কেননা মানুষ তার মুখাপেক্ষী । 
কেউ বলবে: যে ব্যক্তি আমার জন্য এই দেয়াল তৈরী করবে অথবা 
এই কাপড় শেলাই করবে কিংবা এই ঘোড়া ধরে দিবে তার জন্য 
এই বস্তু পুরস্কার হিসাবে থাকবে। অতএব, যে তা করবে সে 
পুরস্কারের ভাগী হবে। 

ঝ পুরস্কার বাতিল করার বিধান: 
পুরস্কার বাতিল করা বৈধ আছে; যদি কাজ সম্পাদনকারী নিজেই তা 

বাতিল করে তবে সে কিছুই পাবে না। আর পুরস্কার ঘোষণাকারী বাতিল 

করলে এমতাবস্থায় কাজ শুরু করার পূর্বে তা বাতিল করলে কার্য 
সম্পাদনকারী কিছুই পাবে না। তবে কাজ শুরু করার পর তা বাতিল 
ঘোষণা করলে তার কাজের বদলা পাওনা থাকবে । 

ঝঞ উপকারকারীর বিধান: 

১. যে ব্যক্তি পুরস্কার ঘোষণা ছাড়াই কোন হারানো বা কুড়ানো ইত্যাদি 

বস্তু মালিককে ফেরত দিবে সে কোনরূপ বদলা পাবে না। কিন্তু যথা 

সম্ভব তাকে কিছু দেওয়া মুস্তাহাব-উত্তম । 

২. যে ব্যক্তি অন্যের সম্পদ ধ্বংস থেকে বাচিয়ে তার মালিকের নিকট 

হস্তান্তর করে, সে অনুরূপ কাজের পারিশ্রমিক লাভের হকদার হবে, 

যদিও শর্ত ছাড়াই হয় না কেন। 


www.QuranerAlo.com 


লেনদেন 416 কুড়ানো বস্তু ও শিশু 
২২- কুড়ানো বস্তু ও শিশু 


+ কুড়ানো বস্তঃ 
এমন সম্পদ বা বস্তু যাকে তার মালিক হারিয়ে ফেলেছে এবং অন্য 

কেউ তা কুড়িয়ে পেয়েছে এমন বস্তুকে কুড়ানো বস্তু বলে । 

+ কুড়ানো বস্তুর বিধান: 
বস্তু কুড়ানো ও তার ঘোষণা দেয়া ইসলামের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত; 

কারণ এতে রয়েছে অন্যের হক সংরক্ষণ এবং কুড়িয়ে ঘোষণা দাতার 

জন্য প্রতিদান । 

ঝঁ হারানো সম্পদ তিন প্রকার: 

১. যে সব বস্তুর ব্যাপারে মানুষের মাঝে বিশেষ কোন আগ্রহ নেই 
যেমন: চাবুক, লাঠি, রুটি ও ফল ইত্যাদি । এসব বস্তুর মালিক না 
পাওয়া গেলে যে কুড়িয়েছে সে তার মালিক হয়ে যাবে এবং এর 
ঘোষণা অপরিহার্য নয়। আর উত্তম হচ্ছে একে দান করে দেয়া । 

২. এমন সব হারানো পশু-পাখি যেগুলো ছোট-খাট হিংস্র প্রাণি থেকে 
নিজেকে রক্ষা করতে পারে যেমন: উট, গরু, ঘোড়া, হরিণ ও পাখি 
ইত্যাদি । এগুলো কুড়ানো চলবে না। আর যে নিবে তার প্রতি তার 
দায়-দায়িত্ব অর্পিত হবে এবং সর্বদা তার প্রচার ও ঘোষণা করা 
জরুরি হবে। 

৩. সকল প্রকার সম্পদ যেমন: টাকা, সামান-পত্র, ব্যাগ-থলি এবং এঁ 
সকল জীবজন্তু যারা নিজেদেরকে হিংস্র পশু থেকে বাচাতে পারে 
না । যেমন: ছাগল ও উটের বাচ্ছা ইত্যাদি । এসব কুড়ানো এই শর্তে 
বৈধ রয়েছে যে, লোভ করবে না এবং এর ঘোষণা প্রদানে সক্ষম 
হবে। সে এর উপর বিশ্বস্ত দুজনকে সাক্ষী রাখবে । আর তার ঢাকনা 
ও বন্ধন সংরক্ষণ করবে। অত:পর পূর্ণ এক বৎসর যাবৎ উম্মুক্ত 
পরিবেশে বৈধ প্রচার মাধ্যম দ্বারা তার প্রচার চালাবে । যেমন: হাট 
বাজারে ও মসজিদের প্রবেশ পথ ইত্যাদি । 
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* জানানোর পরে কুড়ানো বস্তুর বিধান: 
১. এক বৎসর যাবৎ যখন কুড়ানো বস্তুর ঘোষণা দেয়ার পর মালিক 
পাওয়া যাবে তকণ কোন সাক্ষী শপথ ছাড়াই তাকে তা বুঝিয়ে দিবে। 
আর তাকে না পেলে বস্তুর ঢাকনা ও পরিচয় জেনে তার মালিকানায় 
একে নিয়ে ব্যবহার করবে। কিন্তু যখন এর মালিক (পরে) এসে যাবে 
তখন তাকে তা বুঝিয়ে দিবে। এমনকি আংশিক নি:শেষ হয়ে থাকলে 
তার সমতুল্য বস্তু ফেরত দিবে। 
২. কুড়ানো বস্তুর ঘোষণা দেয়ার বছরেই যদি তা কোনরূপ বাড়াবাড়ি 
ছাড়াই বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না । 
+ কুড়ানো বস্তু কি করবে: 

কুড়ানো বস্তু যদি ছাগল কিংবা উটের বাচ্চা অথবা যে বস্তু বিনষ্ট 
হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন হয়, তবে আহরণকারীকে মালিকের জন্য যা 
বেশী উপকারী তাই করতে হবে। যদি খেয়ে নেয়ার যোগ্য হয় তবে 
খেয়ে নিবে তখন তাকে তার মূল্য দিতে হবে। আর যদি বিক্রি করা 
উত্তম হয় তো বিক্রি করে তার মূল্য সংরক্ষণ করবে। আর যদি সংরক্ষণ 
করা ভাল হয়, তবে প্রচার করার সময় পর্যন্ত হেফাজত করবে। আর এর 
জন্য যা খরচাদি করবে তা মালিকের উপর বর্তাবে। 
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জায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেন: রসূলুল্লাহ 
(সা:)কে জিজ্ঞাসা করা হল স্বর্ণ বা রৌপ্যের যে কোন একটির কুড়ানো 


বস্তু সম্পর্কে । জবাবে তিনি বলেন: “তুমি তার বন্ধন ও ঢাকনা চিনে 
নিয়ে এক বৎসর যাবৎ তার ঘোষণা দিতে থাকবে যদি তার সন্ধান না 
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পাও তবে তা ব্যয় করবে এবং একে তোমার নিকট গচ্ছিত সম্পদ 
হিসাবে পরিগণিত করবে যদি জীবনে কোন দিন তার খোঁজকারী আসে 
তবে তাকে তা বুঝিয়ে দিবে” 

আর তাকে কেউ হারানো উট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি [] 
বলেন: “তাকে দিয়ে তোমার চিন্তা কিসের? বরং তাকে আপন গতিতে 
ছেড়ে দাও, তার সাথেই তার জুতা ও পানি রয়েছে। সে পানিতে 
অবতরণ করে ও গাছের পাতা ভক্ষণ করে পরিশেষে স্বীয় মালিকের 
সাথে সাক্ষাৎ করে” 

আর তাকে ছাগল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি (সা:) বলেন: 
“তুমি তা গ্রহণ কর, কেননা এটি হয় তোমার জন্য কিংবা তোমার 
ভাইয়ের জন্য অথবা নেকড়ে বাঘের জন্য ৷” 
ঞ্চ অবুঝ ও ছোট বাচ্চার কুড়ানো বস্তুর ঘোষণা অভিভাবকরা দিবেন। 
মক্কার হারাম শরীফে পড়ে থাকা বস্তু কুড়ানোর বিধান: 

হারাম শরীফে পড়ে থাকা বস্তু কুড়ানো বৈধ নয়। কেবল বিনষ্ট ও 
হারিয়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে তা গ্রহণ করবে এবং মক্কায় থাকা 
পর্যন্ত গুহণকারীকে এর ঘোষণা দেয়া অপরিহার্য । 

আর যখন মক্কা ছেড়ে যাওয়ার মনস্থ করবে তখন তা সংশ্লিষ্ট 
দায়িত্তশীল কিংবা তার সহকারী অথবা তার প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর 
করবে। মক্কার কুড়ানো বস্তুর মালিকানা কোন অবস্থায় বৈধ নয়। ঠিক 
যে ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত ঘোষণা দিবে সে ছাড়া অন্য কারো পক্ষে তা 
কুড়ানো বৈধ নয়। হাজি সাহেবদের পড়ে থাকা বস্তু হারাম শরীফের 
ভিতর কিংবা বাহিরে যে কোন জায়গা থেকে কুড়ানো হারাম । 
ঝ মসজিদে হারানো বস্তু খৌজার বিধান: 
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we ePID 
১. বুখারী হাদীস নং ৯১ ও মুসলিম হাদীস নং ১৭২২ এবং শব্দগুলো তাঁরই 
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আবু হুরাইরা (রাষিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ 
[%] বলেছেন: যে ব্যক্তি কাউকে মসজিদে হারানো বস্তু খোজ করতে 
শুনবে সে যেন বলে: আল্লাহ যেন তোমার নিকট তা ফেরত না দেন, 
কেননা মসজিদ তো এ উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়নি৷” 

এ হচ্ছে সেই শিশু যার বংশ জানা যায় না অথবা যার মনিবকে কেউ 
চিনে না এভাবে তাকে কোন স্থানে ফেলে দেয়া হয়েছে কিংবা সে পথ 
ভুলে গিয়েছে। 

+ পড়ে থাকা শিশুকে কুড়ানোর বিধান: 

এ ধরনের শিশুকে কুড়ানো ফরজে কেফায়া। আর যে তাকে কুড়িয়ে 
নিয়ে লালন-পালন করবে তার জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান। 
ঝঁ কুড়ানো শিশুর বিধান: 

শিশু যদি ইসলামী দেশে পাওয়া যায় তবে তাকে মুসলিম বলে হুকুম 
দেয়া হবে। আর যেখানেই পাওয়া যাক স্বাধীন বলে হুকুম দেওয়া হবে; 
কারণ ইহাই তার আসল যতক্ষণ তার বিপরীত কিছু প্রমাণিত না হয় । 
* কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর লালন-পালন: 

কুড়িয়ে পওয়া শিশুর প্রতিপালনের দায়-দায়িত্ব যিনি পাবেন তারই 
প্রতি। যদি তিনি শরিয়াতের আজ্ঞাপ্রাপ্ত ও আমানতদার এবং 
ন্যায়পরায়ণ হন । আর তার খরচাদি বাইতুল মাল থেকে । আর যদি তার 
সঙ্গে কিছু পাওয়া যায় তবে তা তার জন্য খরচ করতে হবে। 

+ কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর মিরাছ ও দিয়াতের বিধান: 

কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর মিরাছ ও দিয়াত বাইতুল মালে জমা হবে যদি 
তার কোন উত্তরাধিকারী না থাকে। আর তাকে কেউ স্বেচ্ছায় হত্যা 
করলে তার ওলি হবেন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান । তিনি কেসাস ও দিয়াতের 
মাঝে যেটা মনে করবেন নির্দিষ্ট করবেন । 

+ কার নিকট কুড়ানো শিশু সপর্দ করা হবে: 

যদি কোন পুরুষ বা মহিলা যার মুসলিম বা কাফের স্বামী বা স্ত্রী 

আছে এমন দাবি করে যে বাচ্চাটি তার তাহলে তাকেই দিতে হবে। আর 


১.মুসলিম হাদীস নং ৫৬৮ 
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যদি একাধিক ব্যক্তি দাবি করে তবে যার প্রমাণ থাকবে তাকে 
অগ্রাধিকার দিতে হবে। আর যদি কারো প্রমাণ না থাকে তবে শরীরের 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখে কার সন্তান বলতে পারে এমন ব্যক্তি যার জন্যে নির্দিষ্ট 
করবে সেই পাবে। 
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২৩- ওয়াক্‌ফ 


ঝ ওয়াক্ফ: 

মূল জিনিস ধরে রেখে সওয়াবের উদ্দেশ্যে তার উপকার ফী 
সাবিলিল্লাহ দান করাকে ওয়াক্‌ফ করা বলে । 
ঝ্ ওয়াকফ বিধিবিধান করার হেকমত: 

ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তি যাদেরকে আল্লাহ অঢেল দিয়েছেন তারা চাই 
যে বিভিন্ন ধরণের ইবাদতের দ্বারা পাথেয় অর্জন করে। আর আল্লাহর 
নৈকট্য লাভের জন্য বেশি বেশি ইবাদত করে। তাই তাদের সম্পদের 
কিছু স্থাবর জিনিসের আসলটা বাকি রেখে তার উপকার প্রবাহমান চলতে 
থাকার জন্য ওয়াকফ করে। যাতে করে তার মৃত্যুর পরে হেফাজত ও 
রক্ষণাবেক্ষণ করতে পরবে না এমন ব্যক্তির নিকটে তার হস্তান্তর না 
হয়। তাই আল্লাহ তা'য়ালা ওয়াকফের বিধিবিধান করেছেন। 
ঝ ওয়াকফের বিধান: 

ওয়াকফ করা মুস্তাহাব । ইহা উত্তম দানের একটি যার প্রতি আল্লাহ 
তা'য়ালা উৎসাহিত করেছেন। নৈকট্য লাভ ও সৎ এবং এহসানের এক 
গুরুত্বপূর্ণ আমল । আর এর উপকারিতা অধিক ও ব্যাপক । 
ইহা এমন একটি আমল যা মৃত্যুর পরেও এর সওয়াব বন্ধ হয় না বরং 
জারি থাকে। 


Bl »:06 ls ale dr do di I Of as dl BGR of 
« EE le HE BS Lys 0) BUS te Uy As Lo als OCS CU 
Sil eri FY Ss SS 
আবু হুরাইরা [%] থেকে বর্ণিত নবী [%&] বলেছেন:“যখন মানুষ মরে যায় 
তখন তিনটি আমল ছাড়া সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। প্রবাহমান দান, 
উপকারী জ্ঞান ও সৎসন্তান যে তার জন্য দোয়া করবে ।”* 


*, মুসলিম হাঃ নং ১৬৩১ 


www.QuranerAlo.com 


লেনদেন 422 ওয়াক্‌ফ 


ঝ ওয়াকফ সহীহ হওয়ার জন্য শর্তাবলী: 

১. নির্দিষ্ট স্থাবর জিনিসে ওয়াকফ হতে হবে, যার আসল বাকি থেকে 
উপকার গ্রহণ করা যাবে । 

২. নেকির কাজে হতে হবে যেমন: মসজিদ ও সেতু নির্মাণ এবং 
আত্মীয়-স্বজন ও ফকির-মিসকিনদের জন্য । 

৩. নির্দিষ্ট জিনিসের দিক উল্লেখ হতে হবে যেমন: এমন মসজিদ বা 
অমুক ব্যক্তি তথা জায়েদ অথবা অমুক ধরণের ফকির-মিসকিনরা । 
8. স্থায়ী হতে হবে কোন সময়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট ও ঝুলন্ত হবে না। কিন্তু 

যদি ওয়াকফ দাতার মৃত্যুর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তবে চলবে । 
৫. এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে ওয়াকফ হওয়া যার কর্তৃত্ব ও হস্তান্তর 

গহণযোগ্য । 
ঝ কি দ্বারা ওয়াকফ অনুষ্ঠিত হয়: 

কথা দ্বারা ওয়াকফ অনুষ্ঠিত হতে পারে যেমন বলবে: ওয়াকফ 
করলাম, আটক করে দিলাম, ফী সাবিলিল্লপাহ করে দিলাম ইত্যাদি । 
আবার কাজ দ্বারাও হতে পারে যেমন: কোন ব্যক্তি মসজিদ বানিয়ে 
সেখানে মানুষদেরকে নামাজ আদায়ের অনুমতি দান। অথবা কবরস্থান 
বানিয়ে সেখানে মানুষকে সমাধি করার অনুমতি দেওয়া । 
 ওয়াকফকৃত বস্তুর পরিচালনার নিয়ম: 

ওয়াকফকারীর শর্ত মোতাবেক জমা করা, আগে করা, তরতীব 
ইত্যাদি করা ওয়াজিব যদি শরীয়তের পরিপন্থী না হয়। যদি সাধারণ 
ভাবে কোন শর্ত ছাড়াই ওয়াকফ করে তবে অভ্যাস ও প্রচলিত রিতী ও 
প্রথা অনুযায়ী করতে হবে যদি শরীয়তের পরিপন্থী না হয়। আর না হয় 
তারা হকদারের দিক থেকে সকলেই সমান । 
ঞ ওয়াকফকৃত বস্তুতে যা শৰ্ত: 

ওয়াকফকৃত বস্তুর উপকারিতার ব্যাপারে স্থায়ী উপকার হওয়াটা 
শর্ত । যেমন: ঘর-বাড়ি, জিবজস্তু, বাগান, অস্ত্র, বাড়ির আসবাব পত্র 
ইত্যাদি । আর মুস্তাহাব হলো ওয়াকফ সর্বোত্তম ও সুন্দর সম্পদ দ্বারা 
হওয়া । 
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ঞ ওয়াকফনামা কি ভাবে লিখতে হয়: 
& CN SO of Ga pb CULES Ue i 25 Fk of 
LLU tam SAL EGG Be Cf Bf du Tol if of Co I 
C23 0, GEC 0 Hf 2b GUS ig CHS hl Ca CS 
Jel 5 dally st Jas 9 oN Gib dS S540 
J FE xe mh 9 S330 Ge JUN GG se CE 


ইবনে উমার [|] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, উমার [4] খয়বারের কিছু 
জমি পান । এরপর তিনি নবী [%]-এর নিকটে পেয়ে বলেন, আমি এমন 
জমিন পেয়েছি যার চেয়ে উত্তম সম্পদ আর আমি কখনো পায়নি । তাই 
আপনি সে ব্যাপারে আমাকে কি নির্দেশ করেন? নবী [%%] বললেন: 
“যদি চাও তবে তার আসল ধরে রেখে তার উপকারটা ওয়াকফ করতে 
পার। এরপর উমার [4] তা এ ভাবে দান করেন যে, তার মূল বাকি 
থাকবে বেচা চলবে না। হেবা ও উত্তরাধিকার হবে না। ইহা ফকির, 
আত্মীয়-স্বজন, গোলাম আজাদ, আল্লাহর রাস্তায়, মেহমানদারী ও 
মুসাফিরদের জন্য । যে এর অলি হবে সে সৎভাবে তা থেকে কিছু খেলে 
অথবা কোন বন্ধুকে সম্পদশালী বানানো ছাড়া খাওয়ালে গুনাহগার হবে 
না৷’ 

ঝ ওয়াকফের আহকাম: 

১. যদি কোন দলের প্রতি ওয়াকফ করে আর তাদের গণনা করা 
সম্ভরপর হয় তবে তাদের সকলকে দেওয়া ও সমান করা ওয়াজিব । আর 
যদি সম্ভব না হয় তবে কাউকে প্রাধান্য দেওয়া ও কিছু সংখ্যকদের উপর 
দেওয়া জায়েজ । 

২. যদি নিজ সন্তানদের প্রতি ওয়াকফ করে অত:পর মিসকিনদের প্রতি 
তাহলে ইহা তার ছেলে-মেয়ে সন্তান-সন্ততিদের জন্য হবে যদিও নিচের 


>, বুখারী হাঃ নং ২৭৭২ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৬৩২ 
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হোক না কেন। ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুণ পাবে। যদি সন্তানদের কারো 
বড় পরিবার থাকে বা অভাব কিংবা উপার্জনে অক্ষম কিংবা দ্বীনদার ও 
সৎ হয় তাহলে ওয়াক্‌ফ দ্বারা খাস করলে কোন অসুবিধা নেই । 

৩. যদি বলে, এ ওয়াকফটি আমার ছেলেদের জন্য বা অমুক ব্যক্তির 
ছেলেদের জন্য তবে শুধু ছেলেরাই পাবে মেয়েরা পাবে না। কিন্তু যদি 
যাদের প্রতি ওয়াকফ গোত্র হয় যেমন: বনি হাশেম ইত্যাদি তাহলে 
পুরুষদের সাথে মহিলারাও মিলিত হবে। 


ঝ ওয়াকফের উপকারতা যদি বিনষ্ট হয়ে যায় তা বিধান: 

ওয়াকফ একটি জরুরি আকদ তথা চুক্তি যা রহিত হয় না, বেচা 
যায় না, দান করা ও উত্তরাধিকার হওয়া যায় না এবং বন্ধক রাখাও চলে 
না। খারাপ হয়ে গেলে বা অন্য কারণে এর উপকার বিনষ্ট হলে অথবা 
বিশেষ কোন প্রয়োজন হলে তা বিক্রি করা জায়েজ হবে। আর তার 
বিক্ৰয় মূল্য অনুরূপ কাজে লাগাতে হবে। যেমন মসজিদ যদি তার 
ফায়দা বিকল হয়ে পড়ে তবে তা বিক্রি করে অন্য কোন মসজিদের জন্য 
ব্যয় করতে হবে। আর এর দ্বারা ওয়াকফের উপকারিতা সংরক্ষণ হবে। 
তবে এতে যেন কোন প্রকার বিপর্যয় ও কারো কোন ক্ষতি সাধন না 
হয়। 
ঝ ওয়াকফের ধরণ পরিবর্তের বিধান: 

প্রয়োজনে ওয়াকফের ধরণ পরিবর্তন করা জায়েজ । যেমন : ঘরকে 
দোকানে রুপান্তরিত করা বাগানকে ঘর করা । আর ওয়াকফের খরচাদি 
তার উপার্জিত থেকেই যদি অন্য কিছু থেকে শর্ত না করে থাকে । 


ঝ ওয়াকফের পরিচালক: 

ওয়াকফকারী যদি ওয়াকফ ষ্ট্যেট দেখা-শুনার জন্য কাউকে নির্দিষ্ট 
না করে তবে যার প্রতি ওয়াকফ করেছে সেই করবে যদি দির্নিষ্ট ভাবে 
করা হয়। আর যদি কোন বিভাগের জন্য করা হয় যেমন : মসজিদের 
জন্য বা এমন ব্যক্তিদের জন্য যা গণনা করা সম্ভব নয় যেমন মিসকিন 
তবে দেখা-শুনার দায়িত্ব সরকার বাহাদুরের উপর বর্তাবে। 
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ঝ ওয়াকফের সর্বোত্তম পথ: 
যে ওয়াকফ দ্বারা মুসলমানদের উপকার সর্ব সময়ে ও স্থানে 
ব্যাপকতা লাভ করবে তাই সর্বোত্তম ওয়াকফ ৷ যেমন: মসজিদের জন্য 
ওয়াকফ, দ্বিনী শিক্ষার ছাত্রদের জন্য ওয়াকফ, আল্লাহর রাস্তায় 
মোজাহিদদের জন্য ওয়াকফ ৷ অনুরূপ আত্মীয়-স্বজন ও মুসলমানদের 
ফকির-মিসকিন ও দুর্বল ইত্যাদির জন্য ওয়াকফ । 
ঞ্চ ওয়াকফ একটি স্থায়ী মূল জিনিস যা অন্যের নিকট দেওয়া জায়েজ । 
সে তার নির্দিষ্ট লভ্য অংশ দ্বারা ওয়াকফ সম্পত্তির পরিচর্চা করবে। 


ঝ ওয়াকফের জাকাতের বিধান: 

ওয়াকফের দু’টি অবস্থা: 
প্রথম অবস্থা: ওয়াকফ যদি এমন ব্যক্তিরদের জন্য হয় যারা জাকাতের 
হকদার যেমন: ফকির ও মিসকিন, তাহলে এর কোন জাকাত বের করা 
লাগবে না। 
দ্বিতীয় অবস্থা: ওয়াকফ যদি এমন ব্যক্তিদের জন্য হয় যারা জাকাতের 
হকদান নয়, তাহলে ওয়াকফ থেকে প্রত্যেক গ্রহণকারী তার হক 
নেওয়ার পরে নেসাব পরিমাণ মাল হলে ও এক বছর অতিবাহিত হলে 
জাকাত দেবে। 


ঝ কাফেরের ওয়াকফের বিধান: 
ওয়াকফ একটি নৈকট্য লাভের কাজ যার দ্বারা বান্দা আল্লাহর 
নৈকট্যলাভ করে। আর কোন কাফেরের পক্ষ থেকে ওয়াকফ প্রকল্প করা 
সঠিক হবে। কিন্তু সে তার দান-খয়রাতের জন্য দুনিয়াতে প্রতিদান পাবে 
আখেরাতে তার কোন সওয়াব পাবে না; কারণ কাফেরের কোন আমল 
কবুল হয় ন৷া। 
Es Cp bs 0 ado)» 8% dn J 55 0 UG ae dl 2) of 
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আনাস [9] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ [%] বলেছেন:“নিশ্চয় 
আল্লাহ কোন মুমিনকে তার নেকির কাজে জুলুম করেন না । তাকে তার 
বদলা দুনিয়াতে দেওয়া হবে এবং আখেরাতও তার প্রতিদান দেওয়া 
হবে। আর কাফের যে কাজ আল্লাহর জন্য করে দুনিয়াতে সে তার ফল 
ভক্ষণ করবে। আর যখন সে আখেরাতে পৌছবে তখন তার ভাল 
কাজের কোন প্রতিদান পাবে না৷” 
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২৪- হেবা ও দান-খয়রাত 


ঝঁ সম্পদ দ্বারা অন্যকে সহযোগিতা করার তিনটি স্তর: 

১. অভাবী ব্যক্তিকে তোমার দাসের স্থানে মনে করে এমন কিছু দেওয়া 
যাতে করে তাকে মানুষের নিকট চাইতে না হয়। ইহা হচ্ছে সবচেয়ে 
নিমনস্তর । 

২. অভাবীকে তোমার নিজের স্তরের মনে করা এবং সে তোমার সম্পদে 
শরিক ও এতে তুমি সন্তুষ্ট । ইহা হলো মধ্যম স্তর । 

৩. অভাবগ্রন্থকে তোমরা নিজের উপরে প্রাধান্য দেওয়া । ইহা হচ্ছে 
সর্বোচ্চ ও সিদ্দিকীন তথা সত্যবাদীদের স্তর । 

ঝঁ হেবা: 

বানানো । এ অর্থে তাকে হাদিয়া ও ‘আতিয়্যা (দান) বলে । 

ঝঁ দান-খয়রাত: 
আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশায় ফকির ও মিসকিনদেরকে সম্পদ 

দান করাকে সদকা তথা দান-খয়রাত বলে । 

ঝ হেবা ও দান-খয়রাতের বিধান: 
হেবা ও দান-খয়রাত করা মুস্তাহাব কাজ । ইসলাম হেবা, দান- 

খয়রাত, হাদিয়া ও ‘আতিয়্যা করার প্রতি উৎসাহিত করেছে; কারণ এর 
দ্বারা জন্ম নেই অন্তরের ভালোবাসা এবং মানুষের মাঝের ভালবাসার 
সেতু বন্ধন শক্ত হয়। আর আত্মাকে কৃপণতা ও লোভ লালসার খারাপি 
থেকে পবিত্র করে। এ ছাড়া যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করবে তার 
জন্য অগণিত সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে। 

ঝ খরচের ব্যাপারে নবী [$]-এর দিক নির্দেশনা: 
আল্লাহ তা'য়ালা দানশীল ও মহাৎ। তিনি দানলীশতা ও 

মহানুভবতাকে ভালোবাসেন । আর নবী [&]! ছিলেন সবচেয়ে দানশীল 

ব্যক্তি । তিনি রমজান মাসে অধিক দানশীল হতেন। তিনি হাদিয়া গ্রহণ 
করতেন এবং এর প্রতিদান দিতেন ও তা গ্রহণ করার জন্য বলতেন। 
তিনি এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন। তিনি যা কিছুর মালিক হতেন তা 
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সবার চেয়ে বেশি দান করতেন তার নিকট কেউ কিছু চাইলে কম হোক 
বা বেশি হোক তা দিতেন কখনো না বলতেন না । তিনি এমন ভাবে দান 
করতেন যে ফকির হওয়ার ভয় করতেন না । আর দান-খয়রাত ছিল তার 
নিকট সবচেয়ে প্রিয় জিনিস । 

আনন্দ ও খুশি হতেন। কোন অভাবী তার প্রয়োজন পেশ করলে তিনি 
তা নিজের প্রয়োজনের উপর প্রাধান্য দিতেন। আর তার [| দান- 
খয়রাত ছিল বিভিন্ন প্রকার । কখনো হেবা কখনো দান-খয়রাত আর 
কখনো হাদিয়া। আর কখনো তিনি কোন জিনিস ক্রয় করে ক্রয় মূল্যের 
চেয়েও বেশি দিতেন । আবার কার নিকট থেকে খণ নিলে পরিশোধের 
সময় তার চেয়েও উত্তম ও বেশি দিতেন। আবার কখনো কারো নিকট 
হতে কিছু ক্রয় করে তার মূল্য ও সামগ্রী উভয়টা ফেরত দিতেন। তাই 
তিনি ছিলেন সবার চেয়ে উদার প্রাণের মানুষ ৷ তার অন্তর ছিল সবার 
চেয়ে পবিত্র ও দানশীল ৷ হে আল্লাহ! তার প্রতি অগণিত দরুদ ও সালাম 
বৰ্ষণ করুন । 


ঝঁ বদান্যতা ও এহসানের ফজিলত: 

১. আল্লাহর বাণী: 

bf ত শা্খ ৰ ETAL A 
EA 2-72 EINE RES |e SS AEs ok i ৯ 3 


AEE 2 


YY 5  v) CAE SA EBL SS KE Ss aS 0 
“আর যা তোমরা ভাল কিছু খরচ কর তা তোমাদের নিজেদের জন্য । 
আর একমাত্র আল্লাহর সম্তুষ্টির জন্য খরচ কর। ভাল যা কিছু তোমরা 
খরচ কর তার প্রতিদান তোমাদেরকে পূরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে। আর 
তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না৷” [ সূরা বাকারা: ২৭২] 
LA lt 00 Cb ds Ar I UG Ab AS tp TJ GUS 
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ET TES EERE 
~ j i 
২. আবু হুরাইরা [|] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ [$$] 
বলেছেন:“যে ব্যক্তি একটি খেজুর পিরমাণ পবিত্র উপার্জন থেকে 
দান করবে। আর আল্লাহ পবিত্র জিনিস ছাড়া কবুল করেন না। 
নিশ্চয় আল্লাহ তা তার ডান দাত দ্বারা কবুল করেন। অত:পর তা 
উটের বাচ্চাকে প্রতিপালন করে থাকে। এমনকি তা একদিন 
পাহাড়ের ন্যায় হয়ে যাবে৷” * 
ঝ দান গ্রহণের বিধান: 
যার নিকট তার চাওয়া ও অপেক্ষা ছাড়াই কোন সম্পদ আসে সে 
যেন তা গ্রহণ করে এবং তা প্রতাখ্যান না করে; কারণ ইহা রিজিক যা 
আল্লাহ তার জন্য পাঠিয়েছেন । যদি চাই তা দ্বারা সম্পদশালী হবে অথবা 
চাইলে দান করে দেবে। 


UE lo) ale li lo DN dpa) of gs dl 2) AF on LLG 
Uy) U abil 248 5 U4 lai 25 dl or) oles 5 Ab So; 
UGG S353 Hs UG Spd 8 CI Jd be Bole UG a TUS 
আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [$$] 
উমার ইবনে খাত্তাব [4]কে দান করলে উমার [4] রসুলুল্লাহ [%%]ঁকে 
বলেন: হে আল্লাহর রসূল! আমার চেয়ে অভাবী ব্যক্তিকে দান করুন । 


তখন রসুলুল্লাহ [$] উমারকে বলেন: “গ্রহণ কর এবং তা দ্বারা মালদার 
হও অথবা অন্যকে দান করে দাও । এ ধরনের যে সম্পদ তোমার নিকট 


*, বুখারী হাঃ নং ১৪১০ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১০১৪ 
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আসে যার তুমি প্রতিক্ষা-আশা করনি কিংবা চাওনি তা গ্রহণ কর। এ 

ছাড়া অন্য কিছুর পিছনে তোমার প্রবৃত্তিকে পিছু করবে না” 

ঝ মুসলিম ও অন্য ধর্মালম্বীর উপর দান-খয়রাত করা জায়েজ । 
অন্যকে কোন বদলা ছাড়া সম্পদের মালিক বানানোর যে কোন শব্দ 

দ্বারা হেবা অনুষ্ঠিত হতে পারে। যেমন : তোমাকে হেবা করলাম অথবা 
তোমাকে হাদিয়া দিলাম কিংবা তোমাকে দান করলাম । আর প্রতিটি 
দানকৃত বস্তু যা হেবার প্রতি ইঙ্গিত করে তার দ্বারা । যে সকল বস্তু বিক্রি 
করা সঠিক তা হেবা করাও জায়েজ । আর হেবার বস্তু কমও যদি হয় তা 
ফেরত নেওয়া মকরুহ্‌। 

ঝ মানুষ তার সন্তানদেরকে কিভাবে দেবে: 
হলো তাদের উত্তরাধিকারের হিসাবে সবাইকে সমপরিমাণে দিতে 
হবে। যদি কাউকে কারো উপরে প্রাধান্য দেয় তাহলে বেশিটা নিয়ে 
ও কমটা বেশি করে সমান করে দিবে। 

২. যদি কোন ব্যক্তি তার কোন সন্তানকে কোন কারণবশত: যেমন: 
অভাব বা বয়স বেশি কিংবা সন্তান বেশি অথবা অসুস্থ বা জ্ঞানার্জনে 
ব্যস্ত ইত্যাদি, তাহলে এর জন্য তাকে বিশেষ ভাবে দেওয়া জায়েজ 
আছে । কিন্তু প্রাধান্য দিয়ে কাউকে বেশি দেওয়া হারাম । 


SS ali 5) 4 sf if Ord Hf ues dl ob of SUM 
So J IB dN GUE 1 CS IG Lr xl dh 
Lo lJ) IBS SUG ois pe oS BS yl a6 dh 
নু‘মান ইবনে বাশীর [4] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তার বাবা তাকে 


নিয়ে রসুলুল্লাহ [$]-এর নিকটে গিয়ে বললেন, আমি আমার ছেলেটিকে 
আমার একটি দাস দান করেছি । রসূলুল্লাহ [%] বললেন: “তোমার 


> বুখারী হাঃ নং ৭১৬৪ মুসলিম হাঃ নং ১০৪৫ শব্দ তারই 
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প্রতিটি সন্তানকে এরূপ দান করেছ? বাবা বললেন: না, তখন রসূলুল্লাহ 
[&] বললেন:ঃ“যা দান করেছ তা ফেরত নেও ৷” 
ঝ হেবা ফেরত নেয়ার বিধান: 

বাবা ছাড়া অন্য কারো জন্য হাতে কজ্জাকৃত হেবায় ফিরে যাওয়া 
যাবে না। ছেলের যে সম্পদ প্রয়োজন নেই এবং তা নেওয়াতে তার 
কোন প্রকার ক্ষতিও নেই সে মাল বাবার জন্য ফেরত নেওয়া জায়েজ 
আছে । সন্তানের জন্য বাবার নেওয়া ঝণ ইত্যাদি চাওয়া জায়েজ নেই । 
কিন্তু বাবার প্রতি সন্তানের জন্য যতটুকু খরচ করা ওয়াজিব তা চাইতে 
পারে। 
ঞ হাদিয়াদাতা ও হাদিয়াখহণকারীর জন্য সুন্নত: 

হাদিয়া গ্রহণ করা মুস্তাহাব এবং তার বিনিময়ে তার মত বা তার 
চেয়ে উত্তম দেওয়া সুন্দর কাজ । যদি দেওয়ার মত কিছু না পায় তবে 
তার জন্য দোয়া করবে। মুশরেকের চিত্তাকর্ষণ ও ইসলাম গ্রহণের 
আশায় তাকে হাদিয়া দেওয়া ও তার থেকে নেওয়া জায়েজ আছে। 


all ee tp nie) Se ln lo i I) IG: 5 5 BU 
shel a sl. Ks 2 UD 1s Mi Br ded IBS Ls 

উসামা ইবনে জায়েদ [|] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [$] বলেছেন:“কারো 

প্রতি কেউ কোন অনুগ্রহ করলে যদি সে কর্তার জন্য বলে: [জাজাকাল্মাহু 

খাইরা] অর্থ: আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, তাহলে সে 

ভূয়সী প্রশংসা করল ।”২ 

ক সর্বোত্তম দান-খয়রাত: 

2) 09 6 i lo ll Jn) dl as dl 2) FR Ee 

eh eee Cf Gas Uf 5:08 cakil Baia sf alt JS GU 


> বুখারী হাঃ নং ২৫৮৬ মুসলিম হাঃ নং ১৬২৩ শব্দ তারই 
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EAN LOIE HEE jE 1 eS U9 sail Mb dhl A 


আবু হুরাইরা [4] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একজন মানুষ নবী [8]- 
এর নিকট এস বলল, হে আল্লাহর রসূল! কোন দানের প্রতিদান অধিক? 
তিনি [&]! বললেন:“তোমার সুস্থ ও কৃপণ অবস্থার দান, যখন তুমি 
অভাব অনটনের ভয় কর এবং ধনী হওয়ার চেষ্টা কর। আর দানের 
ব্যাপারটা কণ্ঠনালীতে মৃত্যু আসা পর্যন্ত দেরী করবে না। এ সময় বলবে, 
অমুকের জন্য এত, অমুকের জন্য এত এবং অমুকের প্রতি আমার এত 
খণ আছ।”’ 
ঝ মৃত্যুর সময় দানের বিধান: 

যার মৃত্যু ভয়ঙ্কর যেমন: মহামারী-প্লেগ ইত্যাদি তার প্রতি 
উত্তরাধিকারীদের জন্য কিছু দান করা জরুরি না এবং করলে সঠিক হবে 
না। তবে মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীদের অনুমতিক্ৰমে করা যেতে পারে। 
অনুরূপ ভাবে যারা উত্তরাধিকারী না তাদের জন্য এক তৃতীয়াংশের 
অধিক দান করা জরুরি না এবং করলে সঠিক হবে না । তবে মৃত্যুর পরে 
উত্তরাধিকারীদের অনুমতিক্ৰমে জায়েজ । 
ঝট যদি কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য সুপারিশ করে এরপর সে জন্য 

তাকে হাদিয়া দেয় এবং সে তা গ্রহণ করে, তাহলে সে সুদের এক 

বিরাট অধ্যায় রচনা করল । 
ঝ হাদিয়া ফেরত দেওয়ার বিধান: 

কারণবশত: হাদিয়া ফেরত দেওয়া জায়েজ আছে। যেমন: জানা 
গেল যে হাদিয়াদাতা এহসানের জন্য খোটা দেয়। অথবা এ দ্বারা সে 
তিরস্কার করে কিংবা মানুষের কাছে বলে বেড়াই ইত্যাদি । আর যদি 
হাদিয় চুরি করা বা লুণ্ঠন করা হয় তবে তা প্রত্যাক্ষান করা ওয়াজিব । 
ঝ মুশরেককে হাদিয়া ও তার থেকে গ্রহণ করার বিধান: 

মন রঞ্জন ও ইসলাম কবুলের আশায় কোন মুশরেককে হাদিয়া 
দেওয়া ও তার থেকে গ্রহণ করা জায়েজ । 


> বুখারী হাঃ নং ১৪১৯ মুসলিম হাঃ নং ১০৩২ 
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১. আল্লাহর বাণী: 
Ss BET 0s GLB MSIE HEN 


€ 


IMA & W ii ELH 
“ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লাড়াই করেনি এবং 
তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কার করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও 
ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ 
ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন ৷” [সূরা মুমতাহিনা:৮] 


4 
82 


SE SE OS) pits i BE Gl G28 UG ase dil 2) il 03 
Sf 250 20d on 2rd nds ll > : JB Ge nl aid pl 
Ale sha 1 EYEE Er ss He 
২. আনাস [4] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [&াকে একটি রেশমির 
জুব্বা হাদিয়া দেওয়া হয়। তিনি [$%] রেশমির কাপড় থেকে নিষেধ 
করতেন। মানুষ এ দেখে আশ্চর্য হলে নবী [] বলেন:“যে সত্তার 
হাতে মুহাম্মদের জীবন তার কসম! সাদ ইবনে মু‘য়াযের জান্নাতের 
রুমাল এর চাইতেও সুন্দর ৷” 
HD ME OE ie 9 tl SR CAB UG gs dl 2) sll tf 


/ ঞ 
9 


AE CA dU) GCE Yd Jp) CAEL AIAG 3 
৩. আসমা [রাঃ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কুরাইশদের সাথে 
হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় আমার মুশরেকা মা আমার নিকট আসেন। 
আমি রসুলুল্লাহ [%%]কে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করি, হে আল্লাহর রসূল! 
আমার মা আমার নিকট এসেছেন কিছুর পাওয়ার আশায়, আমি কি 
তার সাথে সম্পর্ক রাখব? তিনি [3%] বলেন: হ্যা, তুমি তার সাথে 


> বুখারী হা: নং ২৬১৫ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ২৪৬৯ 
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সম্পর্ক রাখ ৷” 
ঝঁ কোন উপকারের জন্য হাদিয়া দেওয়ার বিধান: 

যে ব্যক্তি কোন দায়িত্বশীলকে কোন নাজায়েজ কাজ করার জন্য 
হাদিয়া দেয় তা হাদিয়াদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের জন্য হারাম । ইহা এমন 
ঘুষ যা দাতা ও গ্রহীতা অভিশপ্ত । আর যদি হাদিয়া দায়িত্বশীলের জুলুম 
থেকে বাচার জন্য অথবা তার ওয়াজিব অধিকার নেওয়ার জন্য হয়, 
তাহলে এই হাদিয়া গ্রহীতার জন্য হারাম আর দাতার জন্য জায়েজ; 
কারণ এর দ্বারা সে তার অনিষ্ট থেকে বাচতে পারবে ও নিজের হক 
হেফাজত করতে পারবে। 
ঝ উত্তম দান-খয়রাত: 

সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্ট দান হচ্ছে যা অভাবমুক্ত অবস্থায় করা হয়। 
যাদের প্রতি খরচ করা ওয়াজিব তাদের দিয়েই শুরু করতে হবে। কারণ 
নবী [$$] বলেছেন: 
ALR UG 2 DG 3 8 Fd OF OG sd si 

ee et CUS 0 Dass 9 UG ht 

“তোমার নিজের দ্বারা আরম্ভ কর তার উপর দান কর । এরপর যদি কিছু 
অতিরিক্ত থাকে তবে তা তোমার পরিবারের জন্য । অত:পর তোমার 
পরিবারকে দেওয়ার পর কিছু বাচলে তা তোমার আত্মীয়-স্বজনের জন্য । 
যদি তোমার আত্মীয়-স্বজনকে দেওয়ার পর কিছু অতিরিক্ত থাকে তবে 
তা এরূপ ও এরূপ । তিনি বলেন: তোমার সামনের, ডানের ও বামের 
লোকদের জন্য ৷” 
ঝ ভাল কাৰ্যাদিতে খচর করার ফজিলত: 


আল্লাহর রাহে এবং মুসলমানদের উপকারী খাতে বয় করা এক 
বিরাট নৈকট্য লাভের কাজ । এর সওয়াব দশগুণ থেকে সাতশত ও 


”, বুখারী হা: নং ২৬২০ ও মুসলিম হা: নং ১০০৩ শব্দ তারই 
২ মুসলিম হাঃ নং ৯৯৭ 
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বহুগুণ পর্যন্ত বাড়তে থাকে। আর আল্লাহর রাস্তায় খচর করা 
সাতশত গুণ বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ যার জন্য চাইবেন বর্ধিত করবেন। 
আর ইহা খরচকারীর অবস্থা, নিয়ত, ঈমান, এখলাস, এহসান, 
দিলের উদারতা ও এ দ্বারা তার আনন্দের উপর বিভিন্ন স্তরের হয়ে 
থাকে। ইহারখরচের পরিমাণ, উপকার ও তার যথাস্থানে ব্যবহারের 
উপর নির্ভর করবে। অনুরূপ যা খরচ করা হচ্ছে তার পবিত্রতা ও 


খরচের পদ্ধতির উপরেও নির্ভর করবে। 
১. আল্লাহর বাণী: 
BOL EL LINIL SEE FSH ad Sy 


EO LY C5 HEE LB HI HULL HF 
Y1) 508) 
একটি দানার ন্যায় । যা থেকে সাতটি শিষ হয়। আর প্রতিটি শিষে 
একশত করে দানা হয়। আল্লাহ যার জন্য চান তার অধিক বাড়িয়ে 
দেন। আল্লাহ বড় দানশীল ও জ্ঞানী ৷” [সুরা বাকারা:২৬১] 
২. আরে আল্লাহর বাণী: 
ELS E365 Eo IGG HH IH LES LA Ys 
YVE EE IO Ea fe ওঃ LE 2%; 25 5 
“যারা তাদের সম্পদ রাতে দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করছে 
কোন প্রকার ভয়। আর না তারা কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা করবে৷” 
[সূরা বাকারা: ২৭৪] 


13 TE ~~ Y ule Al se ll J J0:J6 as dl ss) 5A a 
Lb Sn Gl BRU CAGE TUBE 
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৩. আবু হুরাইরা [4%] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [| 
বলেছেন: “যখন তোমাদের কেউ তার ইসলামকে সুন্দর করে তখন তার 
কৃত প্রত্যেকটি ভাল কাজের বিনিময়ে তার জন্য দশগুণ থেকে সাতশত 
গুণ পর্যন্ত লেখা হয়” 


> বুখারী হাঃ নং ৪২ মুসরিম হাঃ নং ১২৯ শব্দ তারই 
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২৫-অসিয়ত 


ঝ্চ অসিয়ত হচ্ছে: 

মরণের পর কোন লেনদেন কিংবা সম্পদের দান সম্পর্কে কৃত 
বিশেষ উপদেশ । 
ঝ্চ অসিয়ত বিধি-বিধান হওয়ার তাৎপর্য: 

আল্লাহ তা'য়ালা তদীয় রসূলের জবান দ্বারা এ ধরনের অসিয়ত 
প্রবর্তন করে স্বীয় বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ এবং দয়া প্রদর্শন করেছেন। 
একজন মানুষ মারা যাওয়ার পূর্বে তার সম্পদের কিছু অংশ কল্যাণের 
কাজে বরদ্দ করে যেতে পারে, যা দ্বারা ফকির ও মুখাপেক্ষীরা উপকৃত 
হয় এবং অসিয়তকারী ব্যক্তিও নিজ আমল থেকে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার পর 
এর সাওয়াব ও প্রতিদান লাভের সুযোগ পায় । 
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


A C2? জা, 2c EEE ee Sas be 7 EOE 
ISG LA HH EE BG ol ESN ALLELE LE CH 3 
1A: BA EO SS FP iS idl, 


“আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর অবধারিত করেছন যে, তোমাদের 
কারো মৃত্যু যখন উপস্থিত হয় তখন বাবা-মা ও স্বজনের উদ্দেশ্য 
সদভাবে অসিয়ত করে যায় । ধর্মভীরুদের এটা অবশ্য করণীয় ৷” 

[সূরা বাকারা :১৮০] 

ঝ্ অসিয়তের বিধান: 

১. অসিয়ত মুস্তাহাব সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে যার প্রচুর ধন-সম্পদ রয়েছে 
এবং তার সন্তান-সন্ততি অমুখাপেক্ষী । সে তার সম্পদের উর্ধ্বে এক 
তৃতীয়াংশ অসিয়ত করে যাবে, যা কল্যাণ ও মঙ্গলের কাজে ব্যয় 
হবে, যেন সে মৃত্যুর পর এর সওয়াব লাভে ধন্য হতে পারে। 

২. এঁ ব্যক্তির উপর অসিয়ত ফরজ যার জিম্মায় আল্লাহর পাওনা কিংবা 
কোন মানুষের পাওনা রয়েছে অথবা তার নিকট অন্যের আমানত 
জমা আছে। এরূপ অবস্থায় সে লিখবে ও প্রকাশ করে যাবে যাতে 
করে কারো অধিকার নষ্ট না হয়। এমনি ভাবে যে ব্যক্তির প্রচুর 
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সম্পদ আছে তার প্রতি উত্তরাধিকারীদের ছাড়া অন্যান্য 

নিকটাত্মীয়দের জন্যে উর্ধ্বে এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত করা উচিত । 
৩. হারাম অসিয়ত হলো: উত্তরাধিকারীদের মধ্য হতে শুধু এক জনকে 

যেমন: স্ত্রী কিংবা নির্দিষ্ট কোন ছেলে-মেয়ের জন্য সম্পদের অসিয়ত 

করা । 
ঞ অসিয়তকৃত সম্পদের পরিমাণঃ 

যারা উত্তরাধিকারী রয়েছে তাদের জন্য বেশী সম্পদ রেখে যাওয়া 
অস্থায় এক পঞ্চমাংশ কিংবা এক চতুর্থাংশ অন্যের ক্ষেত্রে অসিয়ত করা 
সুন্নত । কিন্তু এক পঞ্চমাংশের ক্ষেত্রে অসিয়ত করা ডউত্তম। 
অনুত্তরাধিকারীর জন্য এক তৃতীয়াংশের অসিয়ত করা বৈধ। যে অভাবী 
ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা মুখাপেক্ষী তার জন্য অসিয়ত করা মকরুহ ৷ যার 
উত্তরাধিকারী নেই তার পক্ষে পূর্ণ সম্পদের অসিয়ত বৈধ। যার 
উত্তরাধিকারী আছে তার পক্ষে কোন অজ্ঞাত লোকের জন্য এক 
তৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত বৈধ নয়। উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রে অসিয়ত 
বৈধ নয়। যদি তার মাতা, পিতা, ভাই ইত্যাদির কারো জন্য হজ্ব কিংবা 
কুরবানির অসিয়ত করে তাবে তারা জীবিত থাকলে তা বৈধ; কেননা তা 
হচ্ছে সওয়ার দ্বারা তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের নামান্তর । এটি সেই 
অসিয়ত নয় যা দ্বারা মালিক বানানো উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে । 
কর্তৃত্বের ব্যাপারে উইলকারীর পক্ষ থেকে জন্য শর্ত: 

যার উদ্দেশ্যে অসিয়ত করা হবে তার জন্য শর্ত হল মুসলিম, 
বিবেকবান, বিবেচনা ও অসিয়তকৃত বিষয়ে সুন্দর পরিচালনার 
সামর্থ্যবান হওয়া । অসিয়তকৃত ব্যক্তি পুরুষ হোক কিংবা মহিলা । 
ঞ কার অসিয়ত সঠিক হবে: 

অসিয়ত বিশুদ্ধ হবে প্রত্যেক বুদ্ধিমান, সাবালকের পক্ষ থেকে এবং 
বিবেকবান বাচ্চা ও সম্পদ সম্পর্কে নির্বোধ ইত্যাদি নারী-পুরুষের পক্ষ 
থেকে । 
ঝচ অসিয়ত ও হেবার মাধ্যে পার্থক্য: 

অসিয়ত হলো: মৃত্যুর পরে দানের দ্বারা কাউকে মালিক বানানো। 
আর হেবা হলো: বর্তমানে অন্য কাউকে সম্পদের মালিক বানানো । 
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উভয়টি মুসলিম ও কাফেরের দ্বারা সঠিক হয়। আর উত্তম হলো 
জীবদ্দশায় ভাল কাজের জন্য অসিয়ত করা; কারণ দান ও হেবা বেঁচে 
থাকা অবস্থায় করা মৃত্যুর পরের চাইতে উত্তম । 
ঝ্ অসিয়তের নিয়ম: 

অসিয়তকারীর মৌখিক উক্তি কিংবা লিখিত বক্তব্যের দ্বারা অসিয়ত 
বিশুদ্ধ হবে। এ ধরনের অসিয়ত লিখা ও তার উপর সাক্ষী রাখা মুস্তাহাব 
যার দ্বারা বিবাদের পথ তাতে বন্ধ হয়ে যায় । 


3 2 Bl Ge ll dg) of Cg li G2) Pk 5 All 8 tf 


ale Gin. KONG 


আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [দ:] 
বলেছেন:“কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য এই অধিকার নেই যে, তার 
অসিয়ত করার কোন বস্তু থাকা সত্বেও অসিয়ত না লিখা ছাড়াই দুই রাত 
অতিবাহিত করে।” 
ঞ্চ অসিয়ত ফেরত নেয়া ও কম বেশি করা বৈধ আছে তবে মারা 
যাওয়ার পরে তা স্থির হয়ে যায় । 
ঝ কার জন্য অসিয়ত জায়েজ: 
প্রতিটি মুসলিম ও কাফের ব্যক্তির জন্য অসিয়ত এমন বস্তুর ক্ষেত্রে 
বিশুদ্ধ হবে যাতে বৈধ পন্থায় উপকৃত হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এমনি 
ভাবে তা মসজিদ, সেতু ও মাদরাসার জন্য বিশুদ্ধ । 
ঞচ অসিয়তের ক্ষেত্ৰসমূহ: 
১. অসিয়ত মারা যাওয়ার পরে নির্দিষ্ট কিছু কাজের লেনদেনের মাধ্যমে 
হয়ে থাকে যেমন: তার মেয়েদেরকে বিবাহ দেয়ার অসিয়ত ও ছোটদের 
দেখা শুনা করা অথবা তার তৃতীয়াংশকে ভাগ করা । ইহা মুস্তাহাব কাজ 
ও সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য এমন নৈকট্যপূর্ণ কাজ যার উপর সে পুরস্কৃত 
হবে। 


*, বুখারী হাঃ নং ২৭৩৮ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৬২৭ 
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২. অসিয়ত সম্পদ দান করা৷ দ্বারা হতে পারে যেমন : তার সম্পদের 
এক পঞ্চমাংশে অসিয়ত করল ফকিরদের উদ্দেশ্যে কিংবা আলেম, 
দ্বীনের মুজাহিদ, মসজিদ নির্মাণ অথবা পানি পান করার কুপ খনন 
ইত্যাদি ক্ষেত্রে । 
ঞ্চ অসিয়ত মুস্তাহাব সেই মাতা-পিতার (যেমন কাফের) ক্ষেত্রে যারা 
উত্তরাধিকার পাবেন না। এমনি ভাবে সেই সব নিকটাত্মীয় 
ফকিরদের ক্ষেত্রে যারা উত্তরাধিকার পাবে না; কেননা এটি এক 
দিকে সাদকা ও অন্য দিকে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার কাজ । 
ঝ্চ অসিয়ত পরিবর্তন করার বিধান: 
অসিয়ত ভাল ভাবে হওয়া অপরিহার্য । যদি অসিয়তকারী 
উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি করতে ইচ্ছা করেন তবে তা হারাম হবে এবং সে 
এর জন্য পাপী হবে। পক্ষান্তরে অসিয়ত ইনসাফ ভিত্তিক হলে 
অসিয়তকৃতদের পক্ষে তা পরিবর্তন করা হারাম । যে ব্যক্তি জানবে যে, 
অসিয়তে জুলুম কিংবা পাপ রয়েছে তার পক্ষে অসিয়তকারীকে উত্তম ও 
ইনসাফের জন্য উপদেশ দেয়া সুন্নত এবং তাকে জুলুম থেকে নিষেধ 
করবে। কিন্তু সে যদি তা গ্রহণ না করে তবে অসিতকৃতদের মাঝে 
মীমাংসা করবে যাতে ইনসাফ, সন্তুষ্টি ও মৃত ব্যক্তির দায়িত্ব মুক্তি লাভ 
হয়। 
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
IE ALES HAIL GNF BL CE ASU AY LS 3 
UE HE BAL LACH 24 02 
YAY - \A) :58) 
“অতঃপর যে ব্যক্তি শুনার পর তা পরিবর্তন করেম তবে এর পাপ 
তাদেরই হবে যারা এর পরিবর্তন করবে; নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রতা, 
সর্বজ্ঞাতা। আর যে অসিয়তকারীর পক্ষ থেকে জুলুম কিংবা পাপের 
আশঙ্কা করে ফলে তাদের মাঝে মীমাংসা করে তবে তার উপর কোন 
পাপ নেই ৷ অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াশীল ৷” 
[সুরা বাকারা:১৮১-১৮২] 
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ঝ পাপের কাজে অসিয়ত করার বিধান: 
পাপের কাজে অসিয়ত করা হারাম ৷ যেমন: গীর্জা ও মাজার নির্মাণ 

বিষয়ে অসিয়ত করা । চাই অসিয়তকারী মুসলিম হোক কিংবা কাফিক 

হোক । 

ঝ্চ অসিয়ত গ্ৰহণযোগ্য হওয়ার সময়: 
অসিয়ত সঠিক হওয়া না হওয়া মৃত্যুর সময়কার অবস্থা অনুযায়ী 

ধর্তব্য হবে। যেমন: কোন উত্তরাধিকারীর উদ্দেশ্যে অসিয়ত করল কিন্তু 
সে ব্যক্তির মৃত্যুর সময় অনুত্তরাধিকারী হয়ে পড়ল । যেমন: কেউ আপন 
ভাইয়ের জন্য অসিয়ত করে মারা গেল । মৃত্যুর পর তার একজন ছেলে 
সন্তান জন্মগ্হণ করল । এর দ্বারা ভাই মিরাছ থেকে বঞ্চিত হবে এবং 
তার অসিয়ত সঠিক হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি 
অনুত্তরাধিকারীর উদ্দেশ্যে অসিয়ত করে কিন্তু মৃত্যুর সময় সে 
উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। যেমন: ছেলে থাকা অবস্থায় ভাইয়ের উদ্দেশ্যে 
অসিয়ত করল । অত:পর তার ছেলে মারা গেল তখন অসিয়ত বাতিল 
হয়ে যাবে যদি উত্তরধিকারীরা তা সমর্থন না করে। 

ঝ কোন ব্যক্তি মারা গেলে সর্বপ্রথম তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে খণ 
পরিশোধ করতে হবে। অঃ:তপর অসিয়তকৃত বস্তু এবং পরিশেষে 
উত্তরাধিকার বণ্টন। 

ঞচ অসিয়তকৃত ব্যক্তিদের দায়িত্বের বিধান: 
অসিয়তকৃত ব্যক্তি এক কিংবা একাধিক হতে পারে তবে যদি তারা 

একাধিক হয় এবং প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে অসিয়ত নির্দিষ্ট থাকে তবে যার 
যার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তা বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু যদি একাধিক অসিয়তকৃতকে 
এক বিষয়ে অসিয়ত করে থাকে । যেমন : তার সন্তান কিংবা সম্পদের 
দেখা-শুনার ব্যাপারে অসিয়ত এমতাবস্থায় কোন একজনের পক্ষে একা 
কিছু হস্তক্ষেপ করা চলবে না। 

ঝ্চ অসিয়ত কবুল করার সময়: 
অসিয়তকৃত ব্যক্তির পক্ষে অসিয়তকারীর জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর 

পরে অসিয়ত গ্রহণ করা চলে। আর যদি সে অসিয়তকারীর মৃত্যুর পূর্বে 
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কিংবা পরে তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে তার অধিকার 

শেষ হয়ে যাবে; কারণ সে তা গ্রহণ করেনি । 

ঞ্চ যখন অসিয়তকারী এই বলে অসিয়ত করবে যে, আমি অমুকের 
উদ্দেশ্যে আমার ছেলের উত্তরাধিকার পরিমাণ অথবা অন্য যে কোন 
উত্তরাধিকারীর সমান অসিয়ত করলাম, তখন তার জন্য মূল 
সম্পত্তির সাথে সেই পরিমাণ অংশ পাওনা বলে বিবেচিত হবে । যদি 
একাংশ কিংবা কিছু পরিমাণের ক্ষেত্রে অসিয়ত করে, তবে 
উত্তরাধিকারীরা ইচ্ছানুযায়ী তাকে কিছু দিয়ে দিবে। 

ঝঞ্ যখন কোন ব্যক্তি এমন কোন স্থানে মারা যাবে যেখানে কোন 
বিচারক কিংবা অসিয়তকৃত ব্যক্তি নেই । যেমন মরুভূমি ও শূন্য 
প্রান্তর তবে তার পার্শ্ববর্তী মুসলিমদের জন্য বৈধ যে, তারা তার 
পবিত্যক্ত সম্পক্তি আয়ত্ব করে সুবিধামত কাজে লাগাবে। 

ঝ্চ অসিয়তের বাক্য: 
অসিয়ত নামার প্রারম্ভে তাই লিখা মুস্তাহাব যা আনাস (রা:) থেকে 

সাব্যস্ত হয়েছে। 


U2 8 AUG) ge BS OFS GE UE bs LUG 5 of 
ds Sey db dy bg Hf of 55 i BSL as ce 
Sh CAs dl Of BODY FT BLN Of dp BELG ar of 
Ld as Of AI 55 dil 1 Of AA os LUM BH he Sof Spd 
2 503 RGD OP IE DUA di Aly ag 


LMG IES IH GHAT GLAM IES CG i 2 


ie pt PH OU FLY ES TY BD EOD SALE 

KE BS 
আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: সাহাবাগণ 
অসিয়ত নামার শুরুতে লিখতেন: এটি হচ্ছে অমুকের সন্তান অমুকের 
অসিয়ত। সে অসিয়ত করছে যে, সে সাক্ষ্য দিচ্ছে আল্লাহ ব্যতীত 
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সত্যিকার কোন মাবুদ নেই, তিনি একক তার কোন অংশীদার নেই এবং 
মুহাম্মদ [দঃ] আল্লাহর বান্দা ও রসূল । নি:সন্দেহে কিয়ামত সমাগত, 
আল্লাহ কবর বাসীদেরকে অবশ্যই উঠাবেন। সে অসিয়ত করছে তার 
নিজেরা পারস্পরিক সম্পর্ক সুন্দর রাখে এবং মুমিন হয়ে থাকলে আল্লাহ 
ও তদীয় রসূলের আনুগ্যত করে। সে তাদেরকে এ অসিয়ত করছে যা 
ইবরাহীম (আ:) ও ইয়াকুব (আঃ) তীদের স্বীয় সন্তানদেরকে 
করেছিলেন এই বলে: 

VY 555d O05) SALE LS IL EBLS HB GHET GSH IGS 
“হে প্রিয় বৎস! আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্বীন নির্বাচন করেছেন। অতএব, 
তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করবে না৷” [সূরা বাকারা:১৩২] 
অত:পর সে যা অসিয়ত করতে চায় তা উল্লেখ করবে ৷” 

ঝ নিম্নোক্ত বিষয়াদির ফলে অসিয়ত বাতিল হয়: 

১. অসিয়তকৃত ব্যক্তি যখন পাগল হয়ে যাবে। 
অসিয়তের বস্তু যখন বিনষ্ট হয়ে যাবে। 

. অসিয়তকারী যখন অসিয়ত থেকে প্রত্যাবর্তন করবে। 
অসিয়তকৃত ব্যক্তি যখন তা ফেরত দিবে। 

যখন অসিয়তকৃত ব্যক্তি অসিয়তকারীর পূর্বে মারা যাবে। 

যখন অসিয়তকৃত ব্যক্তি অসিয়তকারীকে হত্যা করবে। 

. যখন অসিয়তের নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাবে। অথবা যে ব্যাপারে 
অসিয়তকৃত ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল তার মেয়াদ শেষ 
হয়ে যাবে। 


LER AOG/ 


*, হাদীসটি সহীহ, বাইহাকী হাঃ নং ১২৪৬৩ দারাকুতনীঃ ৪/১৪৫ ইরওয়াউল গালীল দ্রঃ হাঃ নং 


১৬৪৭ 
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২৬-দাস-দাসী মুক্তকরণ 


ঝ দাস-দাসীদের মুক্তকরণ: 
কোন মামুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে তার গর্দানকে স্বাধীন করে 

দেয়ার নাম দাস মুক্তকরণ । 

ঝ হসলামে মানুষ মাত্র সবাই স্বাধীন । কেবল একটি কারণ দ্বারা তাদের 
উপর গোলামীর বোঝা চাপে । আর তা হলো: যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী 
কাফের হিসাবে যখন কাউকে বন্দী করে আনা হবে। ইসলাম এমন 
দাস-দাসীদের গোলামীর কলঙ্ক মুক্ত করার জন্য বহুবিধ পদ্থা 
নির্ধারণ করেছে। যেমন : রমজানের দিনে যে রোজাদার স্ত্রী সঙ্গম 
করে তার কাফফারার প্রথম ধাপে রেখেছে দাস মুক্তি । অনুরূপ ভাবে 
স্ত্রীকে জিহার তথা সে সকল নারীকে বিবাহ করা হারাম তাদের 
কারো অঙ্গের সাথে তুলনা করার কাফ্ফারা, ভুলবশত: হত্যার 
কাফ্‌ফারা এবং শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা ইত্যাদি । 

ঝ দাস মুক্তির বিধান প্রবর্তনের তাৎপর্য: 
ইহা হচ্ছে নৈকট্য লাভের বড় একটি পুণ্যের কাজ; কেননা আল্লাহ 

তা'য়ালা একে হত্যাসহ অন্যান্য অপরাধের হাফ্ফারা বানিয়েছেন। এতে 
নিরাপরাধ মানুষকে গোলামীর শিকল থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে। 
এর দ্বারা সে নিজের ইচ্ছানুযায়ী জীবন ও সম্পদ পরিচালনার সুযোগ 
পায়। উল্লেখ্য যে সর্বাপেক্ষা উত্তম সদকা হচ্ছে তাই যার মূল্য সবচেয়ে 
বেশী ও যা তার মালিকের নিকট সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও প্রিয় । 


ৰু সর্বোত্তম দাস-দাসী আজাদ: 


oz 
+ 


JES fd ID UEC U0 as dl 2) ESD sf 
tL sf ঠা gf cl ME «dl 2 ১৫>, HL ১৬!» UG ¢ 23 sf 


ut 
of 70 


ls Eh, WS aU Ju 


আবু যার গেফারী [|] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম হে 
আল্লাহর রসূল! সর্বোত্তম আমল কি? তিনি [%%] বললেন: আল্লাহর প্রতি 
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ঈমান ও আল্লাহর রাহে জিহাদ ৷ তিনি [4%] বলেন, আমি বললাম, কোন 
গোলাম আজাদ করা সর্বোত্তম? তিনি [%] বললেন:“যে গোলামের মূল্য 
বেশি এবং সে তার মালিকের নিকট উৎকৃষ্ট ৷”* 
ৰ তাদবীর: 

মৃত্যুর সঙ্গে গোলাম আজাদ করার শর্ত করাকে তাদবীর বলে। 
যেমন: মালিক তার গোলামকে বলবে: যদি আমি মারা যায় তাহলে তুমি 
আমার মত্যুর পর আজাদ । অতএব, যখন সে মারা যাবে গোলাম 
আজাদ হয়ে যাবে যদি তা মালিকের সম্পদের এক তৃতীয়াংশের বেশি 
না হয়। কিন্তু বেশি হলে তা বিক্রি করা ও দান করা জায়েজ হবে। 


4 UUs Gf abo Lp Ue) of HAN EL Ul as dl 0) AE 


f A FS 40 Rs GR EE SG Eh fie: iz-00 fe a 
Gin. Kd] May fal 5 832 Die OU UG EE IVA OR HD 
Ed 


জাবের [4%] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [&]-এর নিকট খবর পৌছল 
যে, তার সাহাবাদের মধ্যে একজন তার মৃত্যুর পরে গোলাম আজাদ 
করেছে। কিন্তু এ ছাড়া তার আর কোন সম্পদ নেই । নবী [8] 
গোলামটিকে আট শত দিরহাম দ্বারা বিক্রি করে সে মূল্য তার (আত্মীয়- 
স্বজনের) নিকট প্রেরণ করেন।”২ 
ঝ কি দ্বারা আজাদ হবে: 

দাস মুক্তি সেচ্ছায় বা অনিচ্ছাকৃত প্রত্যেক এমন শব্দ দারা হতে 
পারে যা উক্ত বিষয়কে বুঝায় । যেমন : তুমি স্বাধীন কিংবা মুক্ত ইত্যাদি । 
যে ব্যক্তি এমন আত্মীয়কে দাস-দাসী হিসাবে ক্রয় করবে যাকে গোলাম 
বানানো হারাম তবে মালিক হওয়ার সাথে সাথে সে স্বাধীন বলে 
বিবেচিত হবে। যেমন: মাতা-পিতা ইত্যাদি । যে দাসী স্বীয় মনিবের 
পক্ষ থেকে সন্তান প্রসব করবে সেই মুনিব মারা যাওয়ার সাথে সাথে 
উক্ত দাসী স্বাধীন হয়ে যাবে। 


> বুখারী হা: নং ২৫১৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ৮৪ 
২ বুখারী হা: নং ৭২৮৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ৯৯৭ 


www.QuranerAlo.com 


লেনদেন 446 দাস-দাসী মুক্তিকরণ 


ঝ দাস মুক্তির ফজিলত: 


ale Gin. ps Le pak dig pak KG Al ic ce fal sof 


আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [$&] বলেছেন: “যে 
ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে স্বাধীন করবে, তার প্রত্যেকটি অঙ্গের 
বিনিময়ে আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি অঙ্গকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান 
করবেন” 

এটি হচ্ছে দাস-দাসীর পক্ষ থেকে মনিবকে দির্নিষ্ট অর্থের বিনিময়ে 
আজাদ করার নাম । 
ৰ দাস মুক্তির চুক্তির বিধান: 
১. এটি ভাল দাস-দাসীর পক্ষ থেকে মনিবের নিকট প্রস্তাবিত হলে তা 
অপরিহার্য হয়ে পড়ে । 
আল্লাহ তায়ালা বলেন: 


EEE ro SS ই EU Es US SI CS 
YY AE LEE ঢা JL 


“তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা দাসত্ব মুক্তির লিখিত চুক্তি করতে 
চায় তোমরা সে চুক্তিতে আবদ্ধ হও যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণের 
ব্যাপারে অবগত হও। আর আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন 
Ane EL ৩৩] 

২. মনিবের প্রতি ওয়াজিব হলো: উক্ত দাসকে তার অর্থের কিছু অং 
যেমন এক চতুর্থাংশ দিয়ে কিংবা তার দেনা-পাওনা মাফ করে তাকে 
সাহায্য করা । লিখিত চুক্তিধারী দাসকে বিক্রি করা বৈধ, তার ক্রেতা তার 


>, বুখারী হাঃ নং ২৫১৭ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৫০৯ 
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চুক্তিদাতার স্থলাভিষিক্ত হবে, ফলে তার উপর যে মূল্য বর্তায় সে তা 
পরিশোধ করলে স্বাধীন হয়ে যাবে। কিন্তু অপারগ হলে দাসই থেকে 
যাবে। 

হে আল্লাহ! আমাদের সকলের গর্দানকে জাহান্নামের আগুন থেকে 
মুক্ত করুন । আর দুনিয়ার অপদস্ত ও আখেরাতের আজাব থেকে নিস্কৃতি 
দান করুন। 
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পঞ্চম পর্ব 
বিবাহ ও তার পরিশিষ্ট 


এর মধ্যে রয়েছে: 
১. বিবাহর বিধান। 
২. তালাকের বিধান। 
৩. রাজা'য়াতঃ স্ত্রীকে তালাকের পর পুনরায় গ্রহণের বিধান । 
8. খোলা তালাক: স্ত্রীর আগ্রহে (ক্ষতিপূরণ নিয়ে) প্রদত্ত তালক । 


৫. ইলাঃ চার মাস স্ত্রীর সংস্পর্শ পরিত্যাগের কসম করা । 
৬. জিহারঃ স্ত্রীকে মা অথবা কোন মুহাররামাতের সাথে উপমা দেওয়া । 
৭. লি‘আন: স্বামী-স্ত্রীর একে অপরকে অভিশাপ দেওয়া । 
৮. ইদ্দত: তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবা মহিলাদের বিশেষ কালক্ষেপণ । 
৯. রেজা‘য়াত: শিশুদের স্তন্যদান । 
১০. সন্তান প্রতিপালন । 
১১. খোর-পোষ ও ভরণ-পোষণ । 
(খাদ্য ও পানীয় বস্তু, জবাই ও শিকার) 
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MERE LO, 


“আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য 
কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি 
ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে 
নিদৰ্শনাবলী রয়েছে” [সূরা রূম:২১] 
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১. বিবাহ অধ্যায় 


বিবাহর আহকাম 
 বিবাহর রহস্য: 


প্রতিটি সৃষ্টিকুলে বিবাহ ও বৈবাহিক সম্পর্ক আল্লাহ তা'য়ালা 
নিদর্শনসমূহের একটি নির্দশন। ইহা জীবজন্তু ও উদ্ভিদের মাঝে 
সাধারণভাবে উন্ুক্ত। আর মানুষের বিষয়টা আল্লাহ তার অন্যান্য প্রাণীর 
ন্যায় যৌনচর্চা করার পথ উনুক্ত রাখেননি। বরং তার উপযুক্ত 
সম্মানজনক নিয়ম-কানুন নিদ্ধারণ করে দিয়েছেন। যার দ্বারা মানব 
জাতির মর্যাদার হেফাজত ও সম্মান সংরক্ষণ হয়। আর তা হলো শরিয়ত 
সম্মত বিবাহ । এ দ্বারা একজন পুরুষ অপর মহিলার সঙ্গে সম্মানজনক 
সম্পর্ক হয়। ইহা উভয়ের সন্তুষ্টি ও ইজাব-কবুল এবং ভালোবাসা ও 
বন্ধুত্বের প্রতি পতিষ্ঠিত ৷ ইহা দ্বারা সঠিক পন্থায় যৌন চাহিদা পূরণ হয় । 
আর বংশানুক্রম বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায় এবং হেফাজতে থাকে 
প্রত্যেক অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে নারীরা । 
ঝ বিবাহর ফজিলত: 

বিবাহ সমস্ত নবী-রসূলগণের সবচেয়ে তাকিদপূর্ণ একটি সুন্নত । যে 
সুন্নতের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা ও রসূলুল্লাহ [%] উৎসাহ প্রদান 
করেছেন। 
১. আল্লাহ্‌ তা'য়ালার বাণী: 


LE SG BREE CTE 54 BY GE as L0G 

Y) ces 1 (6 ES CATON POE ESC 55 

“আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য 

থেকে তোমাদের সঙ্গিণীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে 

শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পারিক সম্প্রীতি ও দয়া 

সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নির্দেশনাবলী 
রয়েছে” [সূরা রূম: ২১] 
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BELL ss MEE: © EEE. 4 
২. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 
[5 
০৯০ ৫ হু আআ লশণ নপব শেনৰ নল 
YA :3e Jl কু ে 27১ ৮-৪১ fe Ls ds 2D EFS CY ¥ 


“আপনার পূর্বে আমি অনেক রসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে পত্নী 
ও সন্তান- সন্ততি দিয়েছি” [সূরা রা“দঃ ৩৮] 


es ed do Bs EF U0 EE Hi 2) 280 on SD 8 
IES cl Ef al 4s EID Beli E bel tp পে। 
ale Gi «৮১8 Hy Pra Sd 


৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [.%] কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা নবী 
[%]-এর সাথে এমন সব যুবক ছিলাম যাদের কিছুই ছিল না । নবী [| 
আমাদের জন্য বললেনঃ:“হে যুবকের দল! তোমাদের মাঝে যে ‘বা‘আত’ 
তথা শারীরিক, অর্থনৈতিক ক্ষমতা রাখে সে যেন বিবাহ করে; কারণ ইহা 
চক্ষুকে নিচু রাখে এবং যৌনাঙ্গকে হেফাজত করে। আর যে সামর্থ্য 
রাখে না তার প্রতি রোজা; কারণ রোজা হল তার যৌন ক্ষমতার জন্য 
দমনকারী ৷”? 

ঝ বিবাহ: 
বিবাহ হচ্ছে শরিয়তের একটি বন্ধন, যার দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর আপোসে 

একে অপরকে সম্ভোগ করা হালাল হয়ে যায়। 

১. বিবাহ এমন একটি কাজ যা দ্বারা সৎ পরিবেশ ও সুন্দর সমাজ গঠন 
এবং পারিবারিক বন্ধনকে মজবুত করার ব্যাপারে সাহায্য করে। 
আর জীবনকে পূৃত-পবিত্র ও হারামে পতিত হওয়া থেকে হেফাজত 
রাখে । ইহা এক বাসস্থান ও প্রশান্তি । এর দ্বারা সৃষ্টি হয় ভালোবাসা, 
প্রণয়, মিল-মহব্বত ও স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিস্তার লাভ করে প্রফুল্রুতা । 


* বুখারী হাঃ নং ৫০৬৬ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৪০০ 
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২. বিবাহ হচ্ছে: সন্তান জন্মের সর্বোত্তম পন্থা এবং বংশ কুল 
হেফাজতের সাথে সাথে বংশ বিস্তার করার বৈধ পদ্ধতি । এর দ্বারা 
জন্ম নেয় আপোসের মাঝে পরিচিতি, সাহায্য-সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব । 

৩. বিবাহ হচ্ছে: যৌন চাহিদা পূরণের এক উত্তম পন্থা এবং বিভিন্ন 
ধরণের রোগ-বালা থেকে নিরাপদে থেকে যৌন ক্ষুধা পূরণ করার 
একমাত্র বৈধ পথ । 

8. বিবাহর দ্বারা সৎ পরিবার গঠন হয়, যা সুন্দর সমাজের জন্য একটি 
ভাল বীজ স্বরূপ ৷ স্বামী কষ্ট করে উপার্জন করে, খরচ ও ভরণ 
পোষণ করে আর স্ত্রী সন্তানদের প্রতিপালন করে এবং সংসার 
পরিচালনা ও জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করে। এর দ্বারা সুসংগঠিত হয় 
সমাজের অবস্থা । 

৫. বিবাহ দ্বারা পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব স্বভাব পরিতৃপ্তি হয় যা সন্তানদের 
উপস্থিতিতে বৃদ্ধি পায়। 

ঝ বিবাহর বিধান: 

১. যার যৌন চাহিদা রয়েছে এবং জেনায় ফেঁসে যাওয়ার ভয় নেই তার 
জন্য বিবাহ করা সুন্নত; কারণ এর মাঝে রয়েছে নারী-পুরুষ ও 
উম্মতের অনেক উপকার । 

২. যে ব্যক্তি বিবাহ না করলে জেনায় ফেঁসে যাওয়ার ভয় রয়েছে তার 
প্রতি বিবাহ করা ওয়াজিব। নব দম্পতি তাদের বিবাহ দ্বারা 
নিজেদেরকে পূৃত-পবিত্র এবং আল্লাহর হারামকৃত জেনায় পতিত 
হওয়া থেকে হেফাজতের নিয়ত করবে। এর ফলে তাদের মধুর 
মিলন হবে সদকায় পরিণত । 

ক ত্রী নির্বাচন: 
বিবাহ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য স্নেহময়ী, ঘন ঘন বাচ্চা দেয় 

এমন, কুমারী, দ্বীনদার ও সতী-সাধ্বী নারীকে বিবাহ করা সুন্নত । 


ale Gin BIA ELS HAN Ay ABE 2d) WLS) eid) 
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আবু হুরাইরা [4%] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [$] বলেছেন: 
“নারীদেরকে চারটি জিনিসের জন্য বিবাহ করা হয়। (এক) সম্পদের 
জন্য । (দুই) বংশ-বুনিয়াদের জন্য । (তিন) সোন্দর্যের জন্য । (চার) 
দ্বীনের জন্য । অতএব, দ্বীনদারকেই অগ্রাধিকার দাও। তোমার হাত 
ধূসরিত (মঙ্গল) হক” 
ঝ সর্বোত্তম নারী: 

সর্বোত্তম মহিলা হলো সেই সৎ নারী যার প্রতি তার স্বামী দৃষ্টি 
দিলে মনে আনন্দ পায়, নির্দেশ করলে তার আনুগত্য করে। আর স্বামীর 
বিপরীত চলে না এবং তার নিজের ও সম্পদের ব্যাপারে স্বামী ও তার 
রসূল যা ঘৃণা করে তা করে না। তার প্রতি আল্লাহর যা আদেশ তা 
পালন করে এবং যা নিষেধ তা হতে বিরত থাকে। 


Gi 5:6 lg AE AL Lo ll dg) of ds 5708 5 AML AE 
oe 2. Ka Balt Bil EG te 


আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [:&] কর্তৃক বর্ণিত, নবী [%] বলেছেন:“সমস্ত 
দুনিয়াটা উপকারী বস্তু আর সর্বোত্তম দুনিয়ার উপকারী বস্তু হচ্ছে সৎ 
স্তর!" 
ঝ একাধিক বিবাহ বৈধকরণের হিকমত: 

আল্লাহ তা'য়ালা একজন পুরুষের জন্য উর্ধ্বে চারজন নারীকে 
বিবাহ করা বৈধ করেছেন এর অতিরিক্ত চলবে না । কিন্তু শর্ত হলো তার 
শারীরিক, অর্থনৈতিক ও তাদের মাঝে ইনসাফ করার ক্ষমতা থাকতে 
হবে। একাধিক বিবাহর মাঝে রয়েছে বহুবিদ উপকার । যেমন: 
লজ্জাস্থানের হেফাজত, যাদের বিবাহ করবে তাদেরকে পূত-পবিত্র রাখা 
এবং তাদের প্রতি এহসান করা । এ ছাড়া বংশের বিস্তার লাভ, যার দ্বারা 
উম্মতের সংখ্যা এবং আল্লাহর এবাদতকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় । 
অতএব, যদি ভয় করে যে, তাদের মাঝে ইনসাফ করতে পারবে না 


> _ বুখারী হাঃ নং ৫০৯০ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৪৯৯ 
২. মুসলিম হাঃ নং ১৪৬৭ 
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তাহলে শুধুমাত্র একজন স্ত্রীকে বিবাহ করবে অথবা দাসী গ্রহণ করবে। 
আর দাসীর জন্য আলাদা কোন দিন ভাগ করা ওয়াজিব নয় । 
১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


Y ela HCE IE IS BE SSL LIVI IAS 
“আর যদি এতিম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না এ 
ভয় কর, তবে সেসব মহিলাদের মধ্য হতে যাদের ভাল লাগে তাদের 
বিয়ে করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত । আর যদি এরূপ আশঙ্কা 
কর যে, তাদের মাঝে ন্যায়-সঙ্গত আচরণ করতে পারবে না তবে 
একটিই; অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে; এতেই 
পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভবনা রয়েছে।” 
[সুরা নিসা: ৩] 
২. প্রজ্ঞাময় মহাজ্ঞানী আল্লাহ একাধিক বিবাহকে যখন বৈধ করেছেন 
তখন অন্য দিকে ইহা নিজস্ব আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে হারাম করে 
দিয়েছেন। যেমন: দু'বোনকে একত্রে বিবাহ করা হারাম ৷ অনুরূপ ফুফু ও 
ভাতিজীকে এবং খালা ও ভাগিনীকে; কারণ এর ফলে সৃষ্টি হবে 
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন ও জন্ম নিবে বিভিন্ন ধরণের আপোসে দুশমনি। 
নিশ্চয় সতিনদের মাঝের ঈর্ষা বড় কঠিন। 
ঝট বিবাহর পয়গামের জন্য কি করবে: 

যে ব্যক্তি কোন নারীকে বিবাহ করতে চায় তার জন্য মুস্তাহাব 
হলো: একাকি নির্জনতা ছাড়াই মেয়ের এমন কিছু অংশ দেখা যা তাকে 
বিবাহর জন্য আকৃষ্ট করে। তার সঙ্গে করমর্দন করবে না এবং শরীরের 
কোন অংশ স্পর্শ করবে না ও তার যা দেখবে তা কোথাও প্রকাশও 
করবে না । নারীও তার পয়গামদাতাকে দেখবে । আর যদি নিজে দেখা 
সম্ভবপর না হয় তবে বিশ্বস্ত কোন মহিলাকে দেখার জন্য পাঠাবে, সে 
দেখে এসে তার বর্ণনা দিবে। 
ঝ কোন মহিলা স্বামীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিবাহ করলে সর্বশেষ স্বামীই 

কিয়ামতের দিন স্বামী হিসাবে পাবে। 
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ৰ অন্য ভাইয়ের পয়গামের উপর পয়গাম দেওয়ার বিধান: 
পয়গাম বা অন্য কোন ব্যাপারে ছবি দেওয়া-নেওয়া হারাম । আর 

দেওয়া । তবে যদি প্রথম জন ছেড়ে দেয় বা তাকে অনুমতি দেয় কিংবা 

মেয়ের পক্ষ থেকে প্রথম ব্যক্তিকে না করে দেয়, তাহলে কোন অসুবিধা 
নেই ৷ যদি প্রথম ব্যক্তির পয়গামের উপর পয়গাম দেয় আর বিবাহ হয়ে 
যায়, তবে আকদ সহীহ হয়ে যাবে কিন্তু সে গুনাহগার হবে এবং আল্লাহ 

ও তার রসূলের নাফরমান বলে বিবেচিত হবে । 

ঝ মেয়ের গার্জিয়ানের প্রতি ওয়াজিব হলো: একজন সৎ ছেলের সঙ্গে 
মেয়ের বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে চেষ্টা-তদবির করা । মেয়ের বা বোনের 
কোন ভাল ও সৎ ছেলের নিকট বিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তাব করায় 
কোন অসুবিধা বা দোষের কথা নয় । 

ঝ হদ্দপালনকারিণীকে বিবাহর পয়গাম দেওয়ার বিধান: 
মৃত স্বামী বা তালাকে বায়েনার ইদ্দত পালনকারী মহিলাকে 

সুস্পষ্টভাবে বিবাহর প্রস্তাব দেয়া হারাম । তবে অস্পষ্টভাবে প্রস্তাব দেয়া 

জায়েজ যেমন: পুরুষ বলবে: আমি তোমার মতকে চাই । নারী উত্তরে 
বলবে: তোমাকে ছাড়া আর কাউকে চাই না ইত্যাদি । 

ঝ্ তিন তালাকের কম তালাকে বায়েনার ইদ্দত পালনকারিণী নারীকে 
স্পষ্ট ও অস্পষ্ট দু'ভাবেই পয়গাম দেয়া বৈধ । কিন্তু রাজ'য়ী 
তালাকের ইদ্দত পালনকারিণীকে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট যে কোন ভাবেই 
পয়গাম দেয়া হারাম । 

ঞ বিবাহর আকদ সহীহ হওয়ার তিনটি রোকন: 

১. বিবাহ সহীহ হওয়ার কোন বাধা ছাড়াই (যেমন : দুধপান ও ভিন্ন 
দ্বীন ইত্যাদি) বর-কণের অস্তিত্ব থাকা । 

২. ইজাব পাওয়া: মেয়ের অলি কিংবা তার প্রতিনিধির পক্ষ থেকে এ 
বলা যে, আমি তোমার সাথে অমুক মেয়ের বিবাহ দিলাম কিংবা 
তোমাকে মালিক বানিয়ে দিলাম ইত্যাদি শব্দ । 

৩. কবুল পাওয়া: স্বামী অথবা তার উকিলের পক্ষ থেকে বলা: আমি এ 
বিবাহ কবুল করলাম... ইত্যাদি শব্দ বলা । 
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অতএব, যখন ইজাব ও কবুল পাওয়া যাবে, তখন বিবাহর আকদ 
হয়ে যাবে। 
বিবাহ দেয়ার জন্য নারীদের অনুমতি নেওয়ার বিধান: 

মেয়ে কুমারী হোক বা বিবাহিতা হোক তার অলির প্রতি ওয়াজিব 
হলো: বিবাহ দেয়ার পূর্বে তার অনুমতি গ্রহণ করা। নারী যাকে ঘৃণা 
করে তার সঙ্গে বিয়ের জন্য তাকে বাধ্য করা জায়েজ নেই । যদি তার 
অনুমতি ও সন্তুষ্টি ছাড়াই তার বিবাহ দেয় তবে তার বিয়ের আকদ 
বাতিল করার অধিকার রয়েছে। 


2 OES 0:6 lo) ale i So ‘3 Jf ts A of 
Ale Gs Es uf »:Jg 


১. আবু হুরাইরা [-%] কর্তৃক বর্ণিত নবী [%%] বলেছেন:“ বিবাহিতা 
নারীর নির্দেশ তলব ছাড়া তার বিয়ে দেয়া চলবে না এবং কুমারী 
নারীর অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ দেয়া যাবে না৷” তারা (সাহাবায়ে 
কেরাম) বললেন: কুমারীর অনুমতি আবার কিভাবে? তিনি [টু] 
বললেন: “তার চুপ থাকই অনুমতি ৷”* 

LEO) G75 Lf fs dl 2) Bal alle od UG 
eel 2 EES 55 AG 6 li lo dT WS Cs 

২. খানসা বিনতে খেযাম আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি একজন 
বিবাহিতা নারী ছিলেন তার বাবা তার অনুমতি ছাড়াই বিবাহ দেন। 
আর তিনি এ বিবাহকে অপছন্দ করেন। ফলে রসূলুল্লাহ []-এর 
নিকটে আসলে তিনি [%&] তার বিবাহকে বাতিল করে দেন ।”২ 


ঝট নয় বছরের কম বয়সের মেয়ের অনুমতি ও সন্তুষ্টি ছাড়াই তার জন্য 
উপযুক্ত ছেলের সঙ্গে বিবাহ দেয়া বাবার জন্য জায়েজ । 


* বুখারী হাঃ নং ৫১৩৬ মুসলিম হাঃ নং ১৪১৯ 
২ বুখারী হাঃ নং ৫১৩৮ 
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ঝ বিবাহর পয়গামের আংটির নামে পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি ব্যবহার 
করা চলবে না; কারণ ইহা শরিয়তে হারাম ও কাফেরদের সাথে 
সদৃশ। 

 বিবাহর খুৎ্বার বিধান: 
আকদকারীর জন্য মুস্তাহাব হলো: আকদের পূর্বে খুৎবায়ে হাজাত 

পড়া যেমন :খুৎবাতুল জুমায় উল্লেখ হয়েছে। ইহা বিবাহ ও অন্যান্য 
খুৎবার জন্য প্রযোজ্য । তা হলো “ইন্নাল হামদা লিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া 
নাসতাঈনুহ্‌ -------- ” অত:পর খুৎ্বায় উল্লেখিত আয়াতসমূহ পাঠ 
করবেন। এরপর তাদের মাঝে আকদ তথা বন্ধন করে দিবেন এবং 
দু’জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ সাক্ষী রাখবেন। 

ঝ বিবাহর শুভেচ্ছা বিনিময়ের বিধান: 
বিবাহর শুভেচ্ছা দেয়া মুস্তাহাব । 

dl 5 »:UJ tf 13 শৰ lo) ale dl oe 3 Hf ds 5 af 

abs 29 333 pf GF 8 EE or) PE BU SS 
আবু হুরাইরা [4] থেকে বর্ণিত, নবী [3%] নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করার 
সময় বলতেন: “বারাকাল্লাহু লাকুম, ওয়া বারাকা ‘আলাইকুম, ওয়া 
জামা‘আ বাইনাকুমা ফী খাইর ৷” 

অর্থ: আল্লাহ তোমাদের জন্য ও তোমাদের প্রতি বরকত দান করুন এবং 

তোমাদের দু’জনের মাঝে কল্যাণময় সুসম্পর্ক করে দেন। 

ঝঞ্চ আকদের পরে স্বামীর জন্য তার স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে এবং নির্জনে 
হওয়া ও উপভোক করা জায়েজ; কারণ সে এখন তার স্ত্রী । কিন্তু এ 
সবই পয়গামের পরে ও আকদের পূর্বে হারাম । 

ঝ নারীর আকদের সময়ঃ 
পবিত্র ও মাসিক অবস্থায় নারীর বিবাহর আকদ করা জায়েজ । কিন্তু 

মাসিক অবস্থায় তালাক দেয়া হারাম। আর পবিত্র অবস্থায় তালাক দেয়া 

জায়েজ এর বিধান পরে আসবে -ইনশা আল্লাহ-। 


* হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ২১৩০, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৯০৫ শব্দ তারই 
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বিহবাহ সঠিক হওয়ার জন্যে শর্ত হলো: 
এর বর-কণের নির্দিষ্টকরণ । 


এর বর- কণের উভয়ের সন্তুষ্টি । 
এব অলি: অলি ছাড়া কোন মহিলার বিবাহ জায়েজ নেই । 
এর মোহরানা দ্বারা বিবাহ হওয়া । 
খর্ব বর-কণেকে নিষেধাজ্ঞা হতে মুক্ত হওয়া যেমন: দু'জনের বা কোন 
একজনের মাঝে এমন কিছু পাওয়া, যা বিবাহকে বারণ করে। চাই 
তা বংশের জন্য হোক বা অন্য কোন কারণের জন্য হোক যেমন: 
দুধপান ও ভিন্ন ধৰ্মালম্বী ইত্যাদি । 
ঝ অলির জন্য শর্ত: 
অলিকে পুরুষ, স্বাধীন, সাবালক (প্রাপ্তবয়স্ক), বিবেকবান ও 
ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত । বর-কণের দ্বীন একই হওয়া শর্ত । নও মুসলিমা 
নারী যার কোন অলি নেয় তার অলি দেশের বাদশাহ নিজেই বা তার 
প্রতিনিধি । অলি: মেয়ের বাবা, তিনিই তার বিয়ে দেয়ার সবচেয়ে বেশী 
হকদার । অত:পর বাবা যার অসিয়ত করবেন । এরপর দাদা । এরপর 
ছেলে অত:পর ভাইয়ের পর চাচা । অতঃপর বংশের সবচেয়ে নিকটের 
আসাবা’, এরপর দেশের বাদশাহ । 
ঝ বিবাহর আকদের সময় সাক্ষী রাখার বিধান: 
বিয়ের আকদের জন্য দু'জন বিবেকবান ও সাবালক এবং 
ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী রাখা ওয়াজিব । যদি বিবাহর প্রচার হয় এবং তার 
উপর দু’জন সাক্ষী রাখা হয় তবে উত্তম । আর যদি দু’জন সাক্ষী ছাড়াই 
প্রচার হয় অথবা সাক্ষী রাখা হয় প্রচার ব্যতীত তবুও বিবাহ সহীহ হবে। 
ঝ্ যখন নিকটের অলি বাধা দিবে অথবা অলির যোগ্য না কিংবা 
অনুপস্থিত থাকবে যার সাক্ষাৎ কষ্ট ছাড়া অসম্ভব, এমন অবস্থায় তার 
পরের স্তরের অলি বিবাহ দিবেন। 


*, আসাবা বলা হয়: নিকটাত্মীয় না থাকা অবস্থায় দূরবর্তী যেসব আত্মীয়-স্বজন মৃতের 
উত্তরাধিকার লাভ করে। 
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ঝ্চ অলি ছাড়া বিবাহর বিধান: 

অলি ছাড়া বিবাহ বাতিল । বিচারকের নিকট তার বিয়ে বিচ্ছেদ 
অথবা স্বামী থেকে তালাক করানো ওয়াজিব । আর যদি বাতিল বিয়ের 
দিতে হবে। 
ঝ বিবাহতে কুফু তথা উপযুক্ততাঃ 

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে উপযুক্ত হওয়ার জন্য গুহণযোগ্য শর্ত হলো: দ্বীন ও 
স্বাধীনতা । অতএব, অলি যদি সতী-সাধ্বী মেয়ের কোন ফাজের তথা 
পাপিষ্ঠ-লম্পটের সাথে কিংবা স্বাধীন নারীকে কোন দাসের সঙ্গে বিবাহ 
বন্ধনে থাকা অথবা বিয়ে বিচ্ছেদ করা । 
ৰ স্বামী-স্ত্রীর মিলনের উদ্দেশ্য: 

সহবাসের উদ্দেশ্য তিনটি: 

বংশ বিস্তারের ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ । যে পানি আটকিয়ে রাখলে 
ক্ষতি তা বেরকরণ। এ ছাড়া যৌন ক্ষুদা পূরণ এবং আল্লাহর দেয়া 
নেয়ামত দ্বারা মজা ও তৃপ্তি লাভকরণ । আর শেষেরটি শুধুমাত্র জান্নাতে 
হবে এবং পূর্ণতার চরম শিখরে পৌছবে। 
ৰ স্বামী যখন বাসর ঘরে স্ত্রীর নিকট প্রবেশ করবে তখন কি করণীয়: 
১. স্বামী যখন স্ত্রীর নিকট বাসর ঘরে প্রবেশ করবে তখন স্ত্রীর প্রতি 
সদয়, সহনুভূতি ও ভালোবাসা প্রকাশ করবে। আর মাথার অগ্রভাগে 
হাত রেখে বিসমিল্লাহ বলবে ও বরকতের জন্য দোয়া করবে। অতঃপর 
বলবে: 
72 29 B52 be Eh 34 ale Wl b p23 BF UL dtl 

ET OE EE REP ES 


“আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা ওয়া খাইরা মা জাবালতাহা 
‘আলাইহ্‌ , ওয়া আ‘উযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া মিন শাররি মা 
জাবালতাহা আলাইহ্‌ ৷” 


* হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ২১৬০ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২২৫২ 
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২. মিলনের সময় হাদিসে উল্লেখিত দোয়াটি পড়া সুন্নত । দোয়াটি হলো: 
ale ie If OLE a od CUS SY 


“বিসমিল্লাহ, আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শাইত্-না ওয়া জান্নিবিশ শাইত্-না 
মা রাজাক্তানা ।” 

যদি এ মিলনে তাদের মাঝে সন্তান হয় তবে শয়তান তার কখনোই 
ক্ষতি করতে পারবে না।” 
৩. স্বামীর জন্য স্ত্রীর যোনীপথে সামনে থেকে বা পিছন থেকে যে কোন 
ভাবে মিলন করা জায়েজ । আর স্ত্রীর মলদ্বারে মিলন করা হারাম । 
ৰ স্বামী-স্ত্রীর একসাথে গোসল করার বিধান: 
সালাতের ওযুর মত ওযু করা সুন্নত । ইহা দ্বিতীয় বারের জন্য প্রফুল্সতা 
সৃষ্টি করে। তবে গোসল করে দ্বিতীয় বার মিলন করাই উত্তম । তাদের 
দু'জনের জন্য একই স্থানে একসাথে বাথরুমে গোসল করা জায়েজ; 
যদিও একে অপরের সর্বাঙ্গ দেখে তবে কোন অসুবিধা নেই । 


Les 9 se dl Gl ali Jpn) ON LE gs dl 2) LSE 
U6 AS IE eG Ug 9 Uf Ll CAST GANG CN 
“le i.e BU ‘34 OE 
আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [%] পাত্র থেকে পানি 
নিয়ে গোসল করতেন । পাত্রটি ‘ফারাক’ পরিমাণ পানি ধরত । (আয়েশা) 
বলেন: আমি এবং রসুলুল্লাহ [%] একটি পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল 
করতাম । কুতাইবা (রহ:) বলেন: সুফিয়ান (রহ:) বলেন: ‘ফারাক’ তিন 
সা‘ (প্রায় ৭.৫ লিটার পানি) 
ঝ স্বামী-স্ত্রী সহবাসের পর ওযু করে ঘুমানো মুস্তাহাব-উত্তম । 


* বুখারী হাঃ নং ৬৩৮৮ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৪৩৪ 
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(যে সকল নারীদের বিবাহ করা হারাম) 
ঝ যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করতে চায় তার জন্য শর্ত হলো সে 
যেন তার কোন মুহাররামাত নারী না হয় । 
ঝ মহিলাদের মুহাররামাত দু’প্রকার: 
১. চিরস্থায়ী মুহাররামাত-এরা আবার তিন প্রকার: 
(ক) বংশের দিক থেকে মুহাররামাত: 
এরা হলো: মা, যতই উপরের হোক, মেয়ে যতই নিচের হোক, 
এবং ভাগিনী । 
(খ) স্তন্যপানের দ্বারা মুহাররামাত: 
বংশের রক্তের দ্বারা যেমন মুহাররামাত সাব্যস্ত হয় তেমনি 
স্তন্যপানের দ্বারাও মুহাররামাত সাব্যস্ত হয়। সুতরাং বংশের রক্তের যে 
সকল মহিলা হারাম হয় অনুরূপ স্তন্যপানের দ্বারাও হারাম হয়। কিন্তু দুধ 
ভাইয়ের মা ও দুধ ছেলের বোন স্তন্যপানের দ্বারা হারাম হবেনা । 
ঝট যে দুধপানের দ্বারা মুহাররামাত সাব্যস্ত হয় তা হলো: শিশু অবস্থায় 
দু'বছর বয়সের মধ্যে পাচ ও ততোধিকবার কোন নারীর দুধ পান 
করা । 
(গ) বৈবাহিকসূত্ৰে মুহারররামাত: 
এরা হলো: স্ত্রীর আপন মা, মিলন হয়েছে এমন স্ত্রীর অন্য স্বামীর 
ঘরের মেয়ে, বাবার স্ত্রীগণ ও ছেলের স্ত্রী । 
বংশের দ্বারা ৭জন মুহাররামাত ও স্তন্যপানের দ্বারা অনুরূপ ৭জন 
এবং বৈবাহিকসূত্রে ৪জন ৷ সর্বমোট ১৮জন মুহাররামাত । 
আল্লাহর বাণী: 


রে LIES SCI °Z SEL Ee রহ Ke 44 এচ Ber এ > 


LEG 17 MAA অনল 
HDI EES BELG BIEL hs 2 
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HES LEE LEE IG gs ALS IHS HB by ES 
HOI LENT EL ALES mI Le Gi 
YY celal (ry) C5 Bie SEY ta TE 


তোমাদের সে মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের 
দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ 
সে স্ত্রীদের কন্যা-যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের 
সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন গোনাহ 
নেই । তোমাদের ওঁরষজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোন একত্রে বিবাহ 
করা; কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু ।” 
[সূরা নিসা:২৩] 
ঝ হায়ী মুহাররামাতের কারণ হচ্ছে: বংশ, স্তন্যপান ও বৈবাহিকসূত্র । 
ঝ বংশের দ্বারা হারামের মূলনীতি: 

পুরুষের বংশের সকল আত্মীয় তার প্রতি হারাম কিন্তু চাচার 
মেয়েরা, ফুফুর মেয়েরা, মামার মেয়েরা এবং খালার মেয়েরা, এরা চার 
প্রকার তার জন্য হালাল । 
২. কিছু সময়ের জন্য যাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম তারা হলো: 
(ক) দু'বোনকে একত্রে, ফুফু ও তার ভাতিজীকে একত্রে, খালা ও 
ভাগিনীকে একত্রে । চাই এরা বংশের হোক বা দুধের হোক। যখন 
একজন মারা যাবে বা তালাক দিয়ে দিবে তখন অপরজনকে বিবাহ করা 
হালাল হয়ে যাবে। 
(খ) ইদ্দত পালনকারিণী: যতক্ষণ সে তার ইদ্দত থেকে বের না হবে। 
(গ) তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী: যতক্ষণ সে অন্য স্বামী গ্রহণ করে একে 
অপরের মধু পান না করবে এবং স্বেচ্ছায় তালাক বা মারা না যাবে 
ততক্ষণ পৰ্যন্ত প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। 
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(ঘ) হজ্ব বা উমরার ইহরাম অবস্থায়, যতক্ষণ হালাল না হবে। 

(ঙ) মুসলিম নারী কাফের পুরুষের জন্য যতক্ষণ সে ইসলাম গ্রহণ না 

করবে। 

(চ) ইহুদি ও খ্ৰীষ্টান মহিলা ছাড়া অন্য কোন কাফের নারী যতক্ষণ সে 

ইসলাম গ্রহণ না করে ততক্ষণ কোন মুসলিমের জন্য বিয়ে করা হারাম । 

(ছ) অন্যের স্ত্রী বা ইদ্দত পালনকারিণী মহিলা । কিন্তু যদি দাসীতে 

পরিণত হয় তাহলে তখন জায়েজ হবে। 

(জ) ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ একজন অন্যের জন্য হারাম 

যতক্ষণ সে তওবা না করে এবং ইদ্দত শেষ না হয় । 

এসব নারী নিষিদ্ধতা দূর না হওয়া পর্যন্ত হারাম । 

(ঝ) উভয় লিঙ্গের খুনছা (হিজড়া)কে যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিষয় সুস্পষ্ট 

না হয়। 

ঝট জেনার দ্বারা যে মেয়ে হয় তাকে বিয়ে করা হারাম । অনুরূপ জেনার 
দ্বারা যে ছেলে তার সাথে সে মার বিয়েও হারাম । 

ঝ কোন দাস তার কত্রীকে বিবাহ করবে না এবং মনিব তার দাসীকে 
বিয়ে করবে না; কারণ সে তো তার দাসী হিসেবে মালিকানাভুক্ত ৷ 
বিবাহ দ্বারা যার সাথে সহবাস হারাম সে দাসী হিসেবে 
মালিকানাভুক্ত হলেও হারাম ৷ কিন্তু ইহুদি-খীষ্টান দাসী ছাড়া, তাকে 
বিবাহ করা জায়েজ নয়। তবে দাসী হিসেবে মালিকানাভভুক্ত হওয়ার 
জন্য সহবাস করা জায়েজ । শরিয়তে কোন মহিলাকে বিবাহ অথবা 
মালিকানা্ভুক্ত ছাড়া সহবাস করা জায়েজ নেই । 

ঝঁ উম্মুল ওয়ালাদের বিধান: 
উম্মুল ওয়ালাদ সেই দাসী যে তার মালিকের দ্বারা গর্ভবতী হয়েছে 

এবং বাচ্চা প্রসব করেছে। তার সঙ্গে মালিকের সহবাস করা এবং তার 
খিদমত নেওয়া ও তাকে দাসীর মত ভাড়া দেওয়া জায়েজ তবে স্বাধীন 
নারীর মতই তাকে বিক্রি, দান ও ওয়াকফ করা জায়েজ নেই । সে এক 
মাসিক ইদ্দত পালন করবে যার দ্বারা তার জরায়ু পরিস্কার প্রমাণিত 
হবে। 
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ঝ আকদের বিপরীত এমন শর্তের বিধান: 
যদি স্ত্রী বা তার অলি শর্ত করে যে, স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করবে না 
অথবা তার ঘর বা শহর অন্যত্র নিয়ে যাবে না কিংবা তার মোহরানা 
বাড়িয়ে দিবে ইত্যাদি যা আকদের পরিপন্থী নয়, তাহলে শর্তকরা 
সহীহ । অতএব, স্বামী সে শর্তের কোন বিপরীত করলে স্ত্রী চাইলে 
বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারবে। 
ৰ হারানে৷ স্বামীর স্ত্রীর বিধান: 
যদি হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তির স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করে এবং দ্বিতীয় 
স্বামীর সঙ্গে সহবাসের পূর্বেই প্রথম স্বামী হাজির হয়, তাহলে সে প্রথম 
স্বামীরই থাকবে। আর সহবাসের পর হলে দ্বিতীয় স্বামীর তালাক ছাড়াই 
প্রথম স্বামী পূর্বের আকদ দ্বারাই গ্রহণ করবে। তবে ইদ্দত পূরণ করার 
পর তার সাথে মিলন করবে। আর প্রথম স্বামী দ্বিতীয় জন থেকে তার 
দেওয়া মোহরানা নিয়ে স্ত্রীকে দ্বিতীয় স্বামীর কাছে রেখেও দিতে পারে। 
ৰ স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন বেনামাজি হলে তার বিবাহর বিধান: 
১. যদি স্বামী বেনামাজি হয় তাহলে স্ত্রীর জন্যে তার সাথে ঘর-সংসার 
করা হালাল নয়। আর স্বামীর প্রতি তার সাথে সহবাস করা হারাম; 
কারণ নামাজ ত্যাগ করা কুফরি । আর কোন কাফেরের জন্য কোন 
মুসলিমা নারীর প্রতি কর্তৃত্ব থাকে না। আর যদি স্ত্রী নামাজ ত্যাগকারী 
হয়, তবে আল্লাহর নিকট তওবা না করলে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা 
ওয়াজিব; কারণ সে কাফের নারী । 
২. আর যদি আকদের সময় স্বামী-স্ত্রীর কেউ নামাজি না হয়, তবে 
আকদ সহীহ । কিন্তু যদি স্ত্রী নামাজি হয় আর স্বামী বেনামাজি কিংবা 
স্বামী নামাজি আর স্ত্রী বেনীামাজি হয় এবং আকদ হয়ে থাকে তাহলে 
নতুন করে বিবাহর আকদ করা ওয়াজিব; কারণ তাদের একজন 
আকদের সময় কাফের ছিল, আর আকদ সহীহ হওয়ার জন্য উভয়কে 
মুসলিম হওয়া শর্ত ৷ 
ঝ কোন মহিলাকে তার বোনের রাজ'য়ী তালাকের ইদ্দত পালনকালে 
বিবাহ করলে বিবাহ বাতিল হবে। আর যদি তালাকে বায়েনার ইদ্দত 
হয় তবে বিবাহ করা হারাম । 
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প্রথম প্রকার: 

সঠিক শর্ত যেমন: মোহর বেশি হওয়ার শর্ত করা অথবা স্ত্রী তার 
নিজের শহরের বাইরে যাবে না কিংবা দ্বিতীয় বিবাহ করবে না। অথবা 
স্বামী শর্ত করে যে, স্ত্রীকে ‘বিক্র’ তথা কুমারী বা বংশের হতে হবে। 
দ্বিতীয় প্রকার: 

বাতিল শর্তাবলী । ইহা আবার দুই প্রকার: 
১. এমন শর্ত যার দ্বারা বিবাহ বাতিল হয়ে যায় যেমন: 
১. শিগার বিবাহ পদ্ধতি: 

গার্জিয়ানের ক্ষমতা রয়েছে এমন ব্যক্তি তার মেয়ে বা বোন 
ইত্যাদির অন্য কারো সাথে বিয়ে দিবে এ শর্তে যে, সে তার মেয়ে বা 
বোন ইত্যাদির তার সাথে বিয়ে দিবে। এ ধরণের বিয়ে বাতিল এবং 
হারাম; চাই বিয়েতে মোহরানা উল্লেখ হোক বা না হোক । 

যদি এ ধরণের বিবাহ হয় তাহলে দ্বিতীয় জনের শর্ত ছাড়াই 
ধার্য করত: নতুন আকদ দ্বারা বিবাহ পূর্ণ হবে যেমন পূর্বে বর্ণিত 
হয়েছে। এতে তালাক দেওয়ার প্রয়োজন নেই । 
OE 8 ee) EE ADL Gs DL Up) Of LEE V2) PE of 

ale Gia. | 

ইবনে উমার [:$|] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [$] শিগার বিবাহ থেকে নিষেধ 
করেছেন।”? 
২. হিল্লা বিয়ে: 


তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীকে এ শর্তে বিয়ে করা যে, যখন প্রথম স্বামীর 
জন্যে সে হালাল হয়ে যাবে, তখন তাকে তালাক দিয়ে দিবে। অথবা 


* বুখারী হাঃ নং ৫১১২ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৪১৫ 
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অন্তরে হালাল করার নিয়তে আকদের পূর্বে দু'জনে (প্রথম স্বামী ও 
হালালকারী) হালাল করার প্রতি ইত্তেফাক হওয়া । 

এ ধরণের বিয়ে বাতিল ও হারাম ৷ যে ইহা করবে সে মাল‘উন তথা 
অভিশপ্ত; কারণ নবী [$$] বলেন: 


Shp pl er. HL Ml Ml Ll ~~ » 


“আল্লাহ তা'য়ালা হালালকারী ও যার জন্য হালাল করা হয় উভয়কে 
লা‘নাত তথা অভিশাপ করেছেন ।” 
৩. মুত‘আ (সম্ভোগের) বিয়ে: 

ইহা হচ্ছে এক দিন বা সপ্তাহ কিংবা মাস অথবা বছর বা এর বেশী 
বা কম সময়ের জন্য কোন মহিলার সাথে মোহরানা দিয়ে এ শর্তে আকদ 
করা যে, সময় শেষ হলেই তাকে ত্যাগ করবে । 

এ ধরণের বিয়ে বাতিল জায়েজ নয়; কারণ এর দ্বারা নারীর ক্ষতি 
সাধন হবে এবং তাকে ব্যবসা সামগ্রীতে পরিণত করা হবে, যার ফলে 
এক হাত থেকে অন্য হাতে হত্তান্তর করা হবে। 

এ ছাড়া সম্তানরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে; কারণ তারা না পাবে একটি স্থায়ী 
বাসস্থান যেখানে তারা বসবাস করেব ও তরবিয়ত পাবে। এর দ্বারা শুধু 
যৌন চাহিদা পূরণ করাই উদ্দেশ্য, না হবে বংশ বৃদ্ধি আর না সন্তানদের 
তারবিয়ত । মুত‘আ বিবাহ ইসলামের প্রথম যুগে কিছু সময় বৈধ ছিল 
এরপর চিরতরে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। 
ali gf G »:d6 lo) sls di do ah J Sf abs el a 
SLO 2 Bt oN sd sm Ell SS UNC SY) 
Us LEU dass Jol sigh ote Eg ON Ld DUE og 

i পা EG A LET 


সাবরা আল-জুহানী [4%] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [3] বলেন: “হে মানুষ 
সকল! আমি তোমাদেরকে মুত‘আ বিয়ের অনুমতি প্রদান করেছিলাম । 


* হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ২০৭৬ শব্দ তারই, তিরমিযী হাঃ নং ১১১৯ 
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স্মরণ রাখ! নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা ইহা চিরতরে কিয়ামত পর্যন্ত হরাম 

করে দিয়েছেন। সুতরাং মু্ত‘আর বিয়ের কেউ কারো নিকটে থাকলে 

তার পথ যেন সুগম করে দেয়। আর যা তাদেরকে দিয়েছ তার কোন 
অংশ গ্রহণ না করে।” 

ঝ যে ব্যক্তির বন্ধনে চার জন স্ত্রী আছে। তার জন্য পঞ্চম স্ত্রীর আকদ 
সহীহ হবে না এবং করলেও বিবাহ বাতিল বলে প্রমাণিত হবে ও তা 
শেষ করা ওয়াজিব । 

ঝ মুসলিম নারীর সাথে অমুসলিমের বিবাহর বিধান: 
অমুসলিমের সাথে মুসলিমা নারীর বিবাহ হারাম। চাই সে আহলে 

কিতাব (ইহুদি-খীষ্টান) হোক বা অন্য কেউ হোক; কারণ মুসলিমা নারী 
তাওহীদ, ঈমান এবং পবিত্রতার দিক থেকে তার চেয়ে উচ্চ মর্যাশীলা ৷ 
আর যদি এরূপ বিয়ে হয়ে যায়, তবে তা বাতিল এবং হারাম ও বিচ্ছেদ 
করা ওয়াজিব; কারণ কোন মুসলিম পুরুষ বা মুসলিমা নারীর উপর 
কোন কাফেরের ক্ষমতাসীন হওয়া চলবে নী । 

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 

BE II IE RE RLS SE EE SELEIN 2SS IG} 

LO BEE I; 2d A LBL HE GSE SS YS 

YY) :5 4 

“আর তোমরা মুশরেক নারীদেরকে বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা 

ঈমান গ্রহণ করে। অবশ্য মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরেক নারী অপেক্ষা 

উত্তম, যদিও তাদেরকে তোমাদের কাছে ভালো লাগে। আর তোমরা 

(মুসলিমা নারীকে) কোন মুশরেকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ কর না, 

যে পর্যন্ত সে ঈমান না আনে। একজন মুসলমান ক্রীতদাসও একজন 

মুশরেকের তুলনায় অনেক ভাল, যদিও তোমরা তাদেরকে দেখে মোহিত 
হও!” [সূরা বাকারা:২২১] 


* মুসলিম হাঃ নং ১৪০৬ 
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২. এমন বাতিল শর্তাবলী যার দ্বারা বিবাহর আক্‌দ বাতিল হয় 
না যেমন: 

১. যদি স্বামী বিবাহর আকদে নারীর কোন অধিকার রহিত করে যেমন: 
শর্ত করে যে, তার কোন মোহরানা নেই অথবা তার ভরণ-পোষন নেই 
কিংবা তার জন্য সতীনের চেয়ে কম বা বেশী বণ্টন করবে। অথবা স্ত্রী 
শর্ত করে তার সতীনের তালাকের এমন অবস্থায় বিবাহ সহীহ হবে তবে 
শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। 

২. যদি স্বামী শর্ত করে স্ত্রীকে মুসলিমা নারী হতে হবে কিন্তু জানা গেল 
যে সে কিতাবিয়া তথা ইহুদি বা খ্ৰীষ্টান । অথবা শর্ত করেছিল যে কুমারী 
হতে হবে কিন্তু বিবাহিতা প্রমাণিত হলো, কিংবা শর্ত করে ছিল দোষ- 
ক্ৰটি মুক্ত হবে কিন্তু দোষ ধরা পড়ল যেমন: অন্ধ বা বোবা ইত্যাদি যা 
উল্লেখ করে ছিল তার বিপরীত, তবে বিবাহ সহীহ্‌ কিন্তু স্বামী চাইলে 
বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারবে। 

৩. যদি স্বাধীন বলে বিয়ে করে আর প্রমাণিত হয় যে দাসী, তবে স্বামীর 
জন্য এখতিয়ার রয়েছে, যদি দাসী তাদের অন্তর্ভুক্ত হয় যে তার জন্য 
হালাল । আর যদি কোন নারী স্বাধীন পুরুষকে বিয়ে করে আর প্রমাণিত 
হয় যে, সে দাস, তাহলে মহিলার জন্য এখতিয়ার রয়েছে তার সঙ্গে 
বিবাহ বন্ধনে থাকা অথবা বিচ্ছেদ করা । 
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বিবাহর মাঝের দোষ-ক্রুটি 


ঝ বিবাহর মধ্যের দোষ-ক্রটি দু'প্রকার:ঃ 

১. এমন ক্রটি যার ফলে মিলনে বাধা সৃষ্টি করে। যেমন :পুরুষের লিঙ্গ 

কাটা, অণ্ডকোষ কাটা ও যৌন অক্ষমতা এবং নারীর যোনী পথ বন্ধ, আট 

ও গর্ভাশয় ভ্রংশ (P০৭০5) হওয়া । 

২. এমন দোষ-ক্রুটি যা মিলনের তৃপ্তিতে বাধা দেয় না কিন্তু ঘৃণা সৃষ্টি 

করে কিংবা পুরুষ বা নারীর মাঝে সংক্রমণ করে। যেমন : শ্বেতকুষ্ঠ ও 

কুষ্ঠরোগ, পাগলামি, গোদরোগ, অর্শরোগ (৪3) ভগন্দর রোগ (fistu) 

ও যোনিতে প্রমেহ রোগ ইত্যাদি । 

ঝ যদি স্ৰী স্বামীকে পূর্ণ লিঙ্গ কাটা পায় অথবা এতটুকু লিঙ্গ বাকি থাকে 
যা দ্বারা মিলন অসম্ভব তবে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারবে। আর 
যদি আকদের পূর্বেই জানে এবং মেনে নেয় অথবা সহবাসের পরে 
মেনে নেয়, তাহলে স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদের হক রহিত হয়ে যাবে। 

ঝঁ এমন প্রতিটি দোষ-ক্রটি যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘৃণা জন্মায় যেমন : 
কুষ্ঠরোগ, বোবা, যোনিতে ক্রুটি, প্রমেহ, পাগলামি, গোদরোগ, 
পেশাব ঝরা, অগ্ুকোষ কাটা, যন্মারোগ, দুর্গন্ধপূর্ণ মুখ, খারাপ গন্ধ 
ইত্যাদি । এসব পেলে স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকের জন্য চাইলে বিবাহ 
বিচ্ছেদ করতে পারবে। আর যে ক্রটি মেনে নিবে এবং আক্‌দ 
করবে তার জন্য বিচ্ছেদের এখতিয়ার থাকবে না । কিন্তু যদি ক্রুটি 
আকদের পরে ঘটে তবে প্রত্যেকের বিবাহ বিচ্ছেদের এখতিয়ার 
থাকবে । 

ঝ পূর্বে উল্লেখিত ও এরূপ কোন ক্রটির জন্য সহবাসের পূর্বে বিবাহ 
বিচ্ছেদ হলে স্ত্রী মোহরানা পাবে না। কিন্তু যদি বিচ্ছেদ মিলনের 
পরে হয় তাহলে নিকাহ নামায় উল্লেখিত মোহরানা পাবে। আর 
স্বামী যে তাকে ধোকা দিয়েছে তার থেকে মোহরানা গ্রহণ করবে। 

ঝঞ্চ অস্পষ্ট নপুংসক-হিজড়ার ব্যাপার সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ 
সহীহ হবে না । 
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ঝ স্বামী যদি বন্ধ্যা প্রমাণিত হয় তবে স্ত্রীর জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ করা 
বা না করার এখতিয়ার আছে; কারণ তার সন্তানের অধিকার রয়েছে। 
ঝ্চ যোন অক্ষম: যে স্ত্রীর যোনিতে লিঙ্গ প্রবেশ করাতে অক্ষম । যে 
মহিলা তার স্বামীকে যৌন অক্ষম পাবে তার বিচার ফয়সালার পর এক 
বছর সময় দেওয়া হবে। যদি এর মধ্যে মিলন করতে পারে তো ভাল 
আর যদি না পারে তবে স্ত্রীর জন্য বিচ্ছেদ করা বৈধ । আর যদি বাসর 
ঘরের পূর্বে বা পরে স্ত্রী যৌন অক্ষম স্বামীকে মেনে নেয় তবে তার 
এখতিয়ার রহিত হয়ে যাবে। 
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কাফেরদের সাথে বিবাহ 


ঞ্চ আহলে কিতাবের (ইহুদি-খরীষ্টান) মেয়েদেরকে বিবাহ করার বিধান 
মুসলিমা মেয়েদের বিবাহর বিধানের ন্যায় । মোহরানা, ভরণ-পোষণ 
ওয়াজিব এবং তালাক ইত্যাদি বর্তাবে । মুসলিমাকে বিবাহর দ্বারা যে 
সকল নারী আমাদের প্রতি হারাম হয় তাদের অনুরূপ নারীরাও 
হারাম হবে। 

ঞ কাফেরদের বাতিল বিবাহ বন্ধন ঠিক থাকবে দু'শর্তে 

১. তারা যেন তাদের দ্বীনে সে বিবাহকে সহীহ বলে আকীদা পোষণ 
করে। 

২. আমাদের নিকট যেন ফয়সালার জন্য না আসে । যদি ফয়সালার 
জন্য আমাদের কাছে আসে, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা যা আমাদের 
প্রতি নাজিল করেছেন তা দ্বারা ফয়সালা করতে হবে। 

ঝ কাফেরেদের বিবাহর আকদের পদ্ধতিঃ 

বিধান মোতাবেক আকদ করে দিব । ইজাব, কবুল, অলি এবং আমাদের 

থেকে দু’জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী দ্বারা বিবাহ সম্পূর্ণ করে দিব। আর যদি 

স্বীকার করে নিব । আর যদি মহিলা নিষেধাজ্ঞামুক্ত না হয় তবে দু'জনের 
মাঝে বিচ্ছেদ করে দিব। 

ঝ কাফের মহিলার মোহরানা: 
যদি মোহরানা উল্লেখ করা হয় এবং গ্রহণ করে নেয় তাহলে 

মোহরানা সঠিক জিনিস হোক বা বাতিল হোক তাই রয়ে যাবে। যেমন : 

মোহরানা মদ বা শুকর । আর যদি গ্রহণ না করে থাকে তবে সহীহ হলে 
গ্রহণ করবে। আর যদি মোহরানা বাতিল জিনিস হয় বা নির্ধারণ করা না 
হয়, তবে তার জন্য সহীহ জিনিস হতে মহরে মিছিল নির্ধারিত হবে। 

ঝ যদি স্বামী-স্ত্রী দু'জনে এক সাথে ইসলাম গ্রহণ করে অথবা স্ত্রী 
আহলে কিতাব হয়, তবে তাদের আগের বিবাহর উপরেই বাকি 
থাকবে। 
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ঝ যদি স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে আর স্ত্রী আহলে কিতাবের না হয় এবং 
বাসর ঘরও না হয় তবে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। 

ঝ যদি কাফের স্ত্রী কাফের স্বামীর সাথে বাসর ঘর হওয়ার পূর্বেই 
ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে; কারণ মুসলিমা 
নারী কাফের পুরুষের জন্য হালাল নয় । 

ঝ কাফের স্বামী-স্ত্রীর দু'জনের কোন একজন ইসলাম গ্রহণ করলে তার 
বিধান: 
যখন কাফের স্বামী-স্ত্রীর দু'জনের কোন একজন মিলন হওয়ার পর 

ইসলাম গ্রহণ করবে তখন বিবাহ স্থগিত থাকবে। স্বামী ইসলাম গ্রহণ 
করলে যদি স্ত্রী তার ইদ্দতের মধ্যেই ইসলাম গ্রহণ করে, তবে সে তার 
স্ত্রীই থেকে যাবে। আর যদি স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার ইদ্দত শেষ 
হয়ে যায় আর স্বামী ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে স্ত্রীর জন্য অন্য স্বামীকে 
বিবাহ করা জায়েজ। আর যদি স্ত্রী আগের স্বামীকে ভালোবাসে তাহলে 
অপেক্ষা করবে। যদি স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে তবে সে তার স্ত্রীই রয়ে 
যাবে, নতুন করে আকদ, বিবাহ ও মোহরানার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু 
স্ত্রী স্বামীকে ইসলাম গ্রহণ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার সঙ্গে মিলনের 
সুযোগ দিবেনা । 

ঝ স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন মুরতাদ হয়ে গেলে তাদের বিবাহর বিধান: 
যখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বা একজন মুরাতাদ (দ্বীন ত্যাগকারী) হয়ে 

যাবে, যদি মিলনের পূর্বে হয় তবে বিবাহ বাতিল । আর যদি মিলনের 
পরে হয়, তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার উপর স্থগিত থাকবে। যদি যে 
মুরতাদ হয়েছে সে তওবা ক’রে তাহলে দু'জনেই আগের বিবাহর 
উপরেই অটল থাকবে। আর যদি তওবা না করে তবে মুরতাদ হওয়ার 
সময় থেকে ইদ্দত শেষে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। 

ঝ স্বামী ইসলাম খহণ করলে তার অবস্থাসমূহ: 

১. যদি স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে আর স্ত্রী আহলে কিতাবের হয় তবে 

বিবাহ বাকি থাকবে। আর যদি স্ত্রী আহলে কিতাবের না এমন কাফের 

নারী হয়, তবে ইসলাম গ্রহণ করলে ভাল, আর না হয় তার থেকে 
বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। 
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২. যদি কাফের ইসলাম গ্রহণ করে আর তার বন্ধনে চার জনের অধিক 
স্ত্রী থাকে এবং তারাও ইসলাম গ্রহণ করে অথবা তারা আহলে কিতাবের 
হয়, তবে তাদের মাঝের চার জনকে এখতিয়ার করবে আর বাকিদের 
থেকে পৃথক হয়ে যাবে। 

৩. যদি কাফের ইসলাম গ্রহণ করে আর তার বন্ধনে দু'বোন থাকে, তবে 
যে কোন একজনকে এখতিয়ার করবে। আর যদি ফুফু ও ভাতিজী কিংবা 
খালা ও ভাগিনীকে এক সঙ্গে বিবাহ করে থাকে, তবে যে কোন 
একজনকে এখতিয়ার করবে। আর যে কেউ ইসলাম গ্রহণ করবে তার 
প্রতি ইসলামের বিবাহ ও অন্যান্য বিধান প্রযোজ্য হবে। 

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


A220 
bea \ 


ES 


AHAB AEF HT 4 Le Lar cr ¥ 


A c.f. Es of ALoutt fl 
2 55) 3 29 22H ob C2 Le ES 3 


Mixed HU 
“আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন তালাশ করবে তা তার থেকে 
কবুল করা হবে না। আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের দলে অন্তর্ভুক্ত 
হবে” [সূরা আলে ইমরান: ৮৫] 
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বিবাহর মোহরানা 


ঝ মোহরানা: বিবাহর আকদের জন্য স্বামীর প্রতি ফরজ বিনিময় । 
 মোহরানার সুক্ষ বুঝ: 

ইসলাম নারী জাতির মর্যাদা সমুন্নত করেছে। তাদেরকে মালিকানা 
হওয়ার অধিকার প্রদান করেছে। আর বিবাহর সময় তাদের জন্য 
মোহরানাকে ফরজ করে দিয়েছে। মোহরানা তার অধিকার হিসাবে 
নির্দিষ্ট করেছে যা দ্বারা পুরুষ তাকে সম্মানিত করে। ইহা দ্বারা তার 
অন্তরে পূর্ণ ভালোবাসা ও মর্যাদার বহি:প্রকাশ এবং তার থেকে তৃণ্ডি 
লাভের বদলা । এ দ্বারা তার মন খুশী হয় এবং তার প্রতি পুরুষের 
কর্তৃত্বের উপর সন্তুষ্টি অর্জন করে। 
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 
{OO EEEIIECHLES ELBIT LL of ME ELS CIN Ye 

£ sill 

“আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা দিয়ে দাও খুশীমনে ৷ তারা 
যদি খুশী হয়ে তা থেকে কোন অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা 
স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর” [সূরা নিসা:৪] 
ঝ নারীকে মোহরানা দেওয়ার বিধান: 

মোহরানা নারীর হক-অধিকার যা পুরুষকে তার গুপ্তাঙ্গ হালাল করার 
জন্য প্রদান করা তার প্রতি ফরজ । আর তার সন্তুষ্টি ছাড়া তা হতে কোন 
অংশ নেওয়া কারো জন্য হালাল নয়। তার ক্ষতি না হলে এবং প্রয়োজন 
না থাকলে শুধুমাত্র বাবার জন্য মোহরানা থেকে গ্রহণ করা জায়েজ যদিও 
সে অনুমতি না দেয় । 
ঝ মহিলাদের মোহরানার পরিমাণ: 
১. মহিলাদের মোহরানা কম ও সহজ হওয়াটাই সুন্নত । সর্বোত্তম মহর 
হলো যা আসান ও আদায়ে সহজ । আর বেশী মহর কখনো স্বামী স্ত্রীর 
প্রতি রাগান্বিত হওয়ার কারণও হতে পারে। মহর অপচয় ও অহঙ্কারের 
সীমা পৰ্যন্ত পৌছলে এবং খণের বোঝায় স্বামীর ঘাড় ভারি হলে হারাম । 
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di oe dE BSE LIC :00 Hts AE AE sf LL ft 
LS: Go FE OA CNTY 


LOE 22d 


so dd J) UO ir "2 HL Ls > ld ig a: LG. 
লা 950 ef 4b 


আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান [|] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি 
নবী []-এর স্ত্রী আয়েশা (রা:)কে জিজ্ঞাসা করি। আল্লাহর রসূলের 
মোহরানা কত ছিল ? তিনি (রা:) বলেন: রসূলুল্লাহ [3]-এর স্ত্রীগণের 
মোহরানা ছিল সাড়ে বার উকিয়া। ---- যার পরিমাণ হলো পীচশত 
দিরহাম । আর ইহা হলো রসূলুল্লাহ [%]-এর বিবিগণের মোহরানা ৷”* 
২. নবী [%%]-এর স্ত্রীাগণের মোহরানা ছিল পাঁচশত দিরহাম আজকের 
দিনে (১৩১ ভরি-তোলা তথা ১৫২৭.৪৬ গ্রাম রূপা) আর তার মেয়েদের 
মোহরানা ছিল চারশত দিরহাম (১০৫ ভরি-তোলা তথা ১২২৪.৩ গ্রাম 
রূপা) আমাদের জন্য রসূলুল্লাহ [$]-এর মাঝেই রয়েছে সর্বোত্তম নুমনা 
ও আদৰ্শ । 
ঝঁ মোহ্রানার প্রকার: 

যে সকল জিনিসের মূল্য রয়েছে তা মোহরানা ধার্য করা সহীহ, 
যদিও পরিমাণে কম হোক না কেন মহরের বেশীর কোন সীমা নির্ধারণ 
করা নেই । যদি স্বামী গরিব হয় তবে স্ত্রীর মহর কোন উপকারী জিনিস 
করতে পারে। যেমন : কুরআন শিক্ষা অথবা খিদমত ইত্যাদি । পুর্ষ 
তার দাসীকে আজাদ করে তাই মহর নির্ধারণ করতে পারে এবং দাসী 
স্ত্রীতে পরিণত হবে। 
ঝঁ মোহরানা দেওয়ার সময়ঃ 

মোহরানা নগদ করাই উত্তম । কিন্তু বাকি করাও জায়েজ আছে । 
অথবা কিছু নগদ আর কিছু বাকি করাও জায়েজ । আর যদি আকদের 
সময় মোহরানা প্ররিশোধ না করে থাকে তবে বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। 


মুসলিম হাঃ নং ১৪২৬ 
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কিন্তু স্ত্রীর জন্য মহরে মিছিল ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যদি স্বামী-স্ত্রী 

উভয়ে অল্পের উপর এক্যমতে সন্তুষ্টি চিত্তে পৌছে যায় তবে সহীহ হয়ে 

যাবে। 

ঝ্চ যদি কেউ তার মেয়ের বিবাহ মহরে মিছিল বা তার চেয়ে কম কিংবা 
বেশী দ্বারা দেয় তবে বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। নারী আকদের দ্বারা 
মোহরানার মালিক হয় এবং মহর পূর্ণতা লাভ করে মিলন ও স্বামীর 
সঙ্গে নির্জনে হলে। 

মোহরানা নির্ধারণের পূর্বে স্বামী মারা গেলে তার বিধান: 
আকদের পরে এবং মিলনের পূর্বে স্বামী মারা গেলে আর মহর 

নির্ধারণ না হলে স্ত্রীর জন্য তার বংশের মহিলাদের মহরে মিছিল তথা 

সমপরিমাণ মহর পাবে। আর তার প্রতি ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব এবং 
মিরাস (ওয়ারিসি সম্পতি) পাবে। 

ঝ্চ বাতিল বিবাহর দ্বারা মিলন হলে যেমন: পঞ্চমা স্ত্রী, ইদ্দত 
পালনকারিণী ও সন্দেহ মূলক সহবাসকৃতা ইত্যাদির মহরে মিছিল 
ফরজ । 

+ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মহরের পরিমাণ বা বস্তু নিয়ে মত পার্থক্য হলে 
হলফ করে স্বামীর কথায় গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি মহর গ্রহণ করা 
নিয়ে দু'জনে মাঝে দ্বিমত হয়, তবে কারো প্রমাণ না থাকলে স্ত্রীর 
কথায় গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। 


www.QuranerAlo.com 


বিবাহ অধ্যায় 7 বিবাহর প্রচার 


বিবাহর প্রচার 


১. বিবাহর প্রচার করা সুন্নত । মহিলাদের জন্য বিবাহ অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র 
দুফ বাজিয়ে প্রচার করা জায়েজ । আর এঁ সকল বৈধ গান গাওয়া 
জায়েজ যা সোন্দর্য ও আকর্ষণীয় অঙ্গের বর্ণানা এবং বাজে ও নোংর 
ইত্যাদি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত 


IIE a oe Je5 Ll dy Gf igs di po) I 

pt < EN ox a0 OU Hf SA OS LSE Ly 3 
| | jou 

আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত । তিনি এক মহিলাকে একজন আনসারী 

পুরুষের নিকট বাসর ঘরের ব্যবস্থা করেন। এ সময় নবী [পুর] 

বলেন:“আয়েশা এদের সাথে কোন খেলা-ধুলা নাই; কারণ 

আনসারদেরকে খেলা-ধুলা ভাল লাগে ।”* 

২. বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে নারী-পুরষের অবাধ মেলামেশা হারাম । 

আর পর্দাহীন ও অন্যান্য নারীদের মাঝে বরের জন্য কনের নিকট প্রবেশ 

করা জায়েজ নেই । 

৩. বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে খানাপিনা ও পোশাক ইত্যাদিতে অপব্যয় 

করা হারাম । 

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


পণ % ডি > MAD VES ee ক 2 ALL ES Adlr fad 
EAN BUGLE TIEN IES 3d Be BEL LL SN GS 
[Yale] & (ny Ge 
“হে বনি আদম! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সাজসজ্জা পরিধান 


করে নাও-খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি 
অপব্যয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না৷” [সূরা আরাফ: ৩১] 


*, বুখারী হা: নং ৫১৬২ 
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8. যে সকল গানে নারীদের আকর্ষণীয় অঙ্গ ও তাদের অনুভূতির বর্ণনা 
করা হয় তা জায়েজ নয়। আর খেল-তামাশার বাদ্রযন্ত্র যেমন :বীণা, 
গিটার, হারমোনিয়াম, বাশী ও সঙ্গীত ইত্যাদি বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে 
ব্যবহার করা হারাম । বিবাহ বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে গায়ক ও 
গায়িকাদেরকে গান গাওয়ার জন্য ভাড়া করা হারাম । 


yds EE adi lo dl eo & EAN BE af 
LEP IAIN Aly Aly dl Oo OB ol be SG 
23221 Was sy 
আবু ‘আমের আল-আশ'‘আরী [|] হতে বর্ণিত, তিনি রসুলুল্লাহ [%]কে 
বলতে শুনেছেন: “আমার উম্মতের মধ্যে এমন জাতি হবে যারা জেনা, 
রেশমী কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল করে নিবে।”? 
ঝ বিবাহ ও অন্যান্য সময় ছবি তোলার বিধান: 
১. প্রতিটি আত্মা বিশিষ্ট জিনিসের ছবি তোলা হারাম ও কবিরা গুনাহ । 
ছবি আকৃতি বিশিষ্ট হোক বা না হোক, ছায়া থাক বা না থাক, হাত দ্বারা 
করা হোক বা ফটোগ্রাফি দ্বারা হোক সর্বপ্রকার ছবি দেয়ালে লটকানো- 
ঝুলানো হারাম । আর অতি প্রয়োজনে যেমন: চিকিৎসা, অপরাধিদের 
তবে অতি প্রয়োজনে জায়েজ আছে। 
২. বিবাহ অনুষ্ঠানে নারীদের হোক বা পুরুষের কিংবা উভয়ের ছবি 
তোলা সম্পূর্ণ ভাবে হারাম । আর তার চেয়ে কঠিন ভাবে হারাম ও নিকৃষ্ট 
যদি ভিডিও ছবি করা হয়। আর এর চেয়েও জঘন্য যদি বাজারে বিক্রি 
করা হয় এবং মানুষের নিকটে প্রদর্শনী করা হয়। আর যে মানুষের জন্য 
ছবি তোলা জায়েজ করেছে তার প্রতি নিজের পাপ ও যারা কিয়ামত 
পর্যন্ত এ কাজ করবে তাদের পাপ বর্তাবে। 


*, হাদীসটি সহীহ, বুখারী মু'য়াল্লাক হিসাবে হাঃ নং ৫৫৯০ শব্দ তারই সিলসিলা সহীহা দ্রঃ হা 
নং ৯১ আবু দাউদ হাঃ নং ৪০৩৯ 
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আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [|] কর্তৃক বর্ণিত, রসুলুল্লাহ [%] বলেছেন: 

দেওয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে: যা তোমরা সৃষ্টি করেছিলে তা জিন্দা 

কর” 

ঝ যা নারীদের জন্য করা হারাম: 
মহিলাদের প্রতি হারাম হলো চোখের ভুরু উঠানো, মাথায় কৃত্রিম 

দিনের বেশী পর্যন্ত আঙ্গুলের নখ না কেটে লম্বা করা, যা প্রকৃতি স্বভাবের 
বিপরীত কাজ । পুরুষের পোশাকের ন্যায় যে কোন পোশাক পরিধান 
করা, অহঙ্কার ও খ্যাতির পোশাক পরা, যার মধ্যে অপচয় রয়েছে, 
বেপর্দায় ঘুরাফিরা করা, অপ্রয়োজনে উলঙ্গ হওয়া, বিভিন্ন উপলক্ষে 
পুরুষদের সাথে অবাধে মেলামেশা করা । 

ঝ যা পুরুষ ও নারীর জন্য জায়েজ: 

১. যদি দেহের কোন ক্ষতি এবং নারীদের সদৃশ উদ্দেশ্য না হয় তবে 
পুরুষের জন্য তার শরীরের যেমন : পিঠ, বুক, পায়ের নলা ও উরুর 
লোম উঠানো জায়েজ । 

২. মহিলাদের জন্য স্বর্ণ ও রেশমী পোশাক পরা জায়েজ আর পুরুষদের 
জন্য হারাম। আর পানি পৌছতে বাধা দেয় না এমন নেইল পালিশ 
ব্যবহার নারীদের জন্য জায়েজ যেমন: মেহদি ইত্যাদি । অনুরূপ 
চেহারায় যথা স্থানে না এমন লোম গজালে তা উঠান জায়েজ । 
কাফের নারীদের সদৃশ অনুসরণ করা হারাম; কারণ যে জাতি যাদের 
সদৃশ করে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়। 


’, বুখারী হাঃ নং ৫৯৫১ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ২১০৮ 
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ঝ কাফের নারীদের সাথে মহিলাদের সদৃশ করার বিধান: 

মহিলাদের জন্য পেন্ট পরা নাজায়েজ যদিও মহিলাদের সামনে 
হোক না কেন; কারণ এর দ্বারা শরীরের বিস্তারিত বর্ণনা প্রকাশ পায় । 
আরো কারণ হচ্ছে এর দ্বারা পুরুষ ও কাফের নারীদের সাথে সদৃশ হয় । 
নারীর প্রতি আরো হারাম হচ্ছে মাথার চুল কৃত্রিম লাল কিংবা হলুদ 
অথবা নিল রঙ্গ দ্বারা খেজাব-কলপ করা; কারণ এর দ্বারা কাফের 
নারীদের সাথে সদৃশ এবং ফেৎনা সৃষ্টি হয়। আর পাকা চুল মেহদি ও 
কাতাম ঘাস দ্বারা খেজাব লাগানো সুন্নত । আর চুলের আসল রঙ কালো 
বা হলুদকে সে রঙের রঙ দ্বারা কলপ করা জায়েজ । 

হাই হিল বিশিষ্ট জুতা-সেন্ডেল পরা হারাম; ইহা বেপর্দার শামিল যা 
থেকে আল্লাহ তা'য়ালা নিষেধ করেছেন। মহিলাদেরকে চোখ দেখা যায় 
এমন নেকাব পরতে নিষেধ করতে হবে; কারণ এর দ্বারা বেশী করে 
চোখ বের করে রাখার দরজা খুলে যাবে । আজকাল বাস্তবে যে সব দেখা 
যাচ্ছে সম্পূর্ণভাবে নাজায়েজ । 
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ঝট বিবাহর অলিমা: 

স্বামী-স্ত্রীর একত্রে হওয়ার জন্য বর পক্ষের আয়োজিত বিশেষ 
ভোজের অনুষ্ঠানকে অলিমা বলে । 
ঝ অলিমার সময়: 


আকদ হওয়ার সময় বা পরে কিংবা বাসর ঘরের সময় অথবা পরে। 
ইহা মানুষের প্রথা ও রীতি মোতাবেক রাত্রে বা দিনে হবে। 

ঝ্চ অলিমার বিধান: 

১. স্বামীর প্রতি অলিমা করা ওয়াজিব । ধনী-গরিবের অবস্থা বুঝে একটি 
বা তার বেশী দুম্বা-খাশি দ্বারা অলিমা করা সুন্নত । অলিমা ও অন্যান্য 
অনুষ্ঠানে অপব্যয় করা হারাম । 

২. অলিমার ভোজ অনুষ্ঠানে গরিব হোক বা ধনী হোক সৎ ব্যক্তিদের 
দাওয়াত করতে হবে। অলিমা যে কোন হালাল খাদ্য দ্বারা করা 
জায়েজ । গরিব-মিসকিনদের দাওয়াত না করে শুধুমাত্র ধনীদের 
দাওয়াত করা হারাম । 

৩. ধনবান ও স্বচ্ছ ব্যক্তিদের নিজেদের সম্পদ দ্বারা বিবাহর অলিমায় 
শরিক হওয়া মুস্তাহাব । 

ঝচ অলিমার দাওয়াত গ্রহণ করার বিধান: 
অলিমার দাওয়াতকারী যদি মুসলিম হয়, দাওয়াত নির্দিষ্ট করে দেয়, 

প্রথম দিনে হয় এবং কোন তার ওজর না থাকে ও এমন কোন শরিয়ত 

বিরোধী কাজ-কর্ম না হয় যা পরিবর্তন করতে অক্ষম, তবে দাওয়াত 
গ্রহণ করা ওয়াজিব । 


> 13! es ~~? Ll ly so ll fy 16:6 4b 5A a ez 
ur .« PEL 8 Ve শর্ত SY al “8 we শৰ jE EEE সপ As EE 

PE 
আবু হুরাইরা [4%] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [$] বলেছেন: 
“যদি তোমাদের কেউ (অলিমার) দাওয়াতে আমন্ত্রিত হয়, তবে সে যেন 
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তা গ্রহণ করে। আর যদি রোজাদার হয় তবে যেন তার জন্য দোয়া 
করে। আর রোজাদার না হলে খানা খাবে” 
ঝ অলিমার আমন্ত্রনে উপস্থিত ব্যক্তি কি বলবে: 

যে ব্যক্তি অলিমার দাওয়াত গ্রহণ করবে এবং আমন্ত্রনে উপস্থিত 
হবে তার জন্য মুস্তাহাব হলো, পানাহার শেষে নবী [$] হতে প্রমাণিত 
দোয়াসমুূহ দ্বারা মেজবানের জন্য দোয়া করা যেমন: 


hp ert .« ১9 EY ey) Ee a] 2১৮ “ll » 


১. “আল্লাহুম্মা বারিক লাহুম ফীমা রজাক্ৃতাহুম, ওয়াগফির লাহুম 
ওয়ারহামহুম ৷” 


te ef «Go 2 Gly ui in abl rhs 
২. “আল্লাহুম্মা আত‘ইম মান আত‘আমানী ওয়সক্কব মান সাক্-নী ৷” * 


27 LE. fhe st [) HE PE ‘Es ৰ nl SEAS) ALTO 
KASGU SE Clo) SAUL SLL IFN 0p SLs GB » 
Ab Als ah pl eA 


৩. “আফতারা ইন্দাকুমুস স-ইমূন, ওয়া আকালা তর‘আমাকুমুল 
আবরার, ওয়া সল্লাত ‘আলাইকুমুল মালাইকাহ্‌ ।”* 

ঝ্ বাসর ঘরের রাত্রির সকালে বরের বাড়ীতে যে সকল আত্মীয়-স্বজন 
আসবে তাদের সাথে বরের সাক্ষাৎ করা, তাদের প্রতি সালাম দেয়া 
এবং তাদের জন্য দোয়া করা মুস্তাহাব । আর আত্মীয়-স্বজনও তার 
প্রতি সালাম দিবে এবং তার জন্য দোয়া করবে । 

ঝ্চ অলিমার খানা খাওয়ার বিধান: 
অলিমার খানা খাওয়া মুস্তাহাব ওয়াজিব নয় । যার রোজা ওয়াজিব 

সে হাজির হবে এবং দোয়া দিয়ে ফিরে আসবে । আর যার রোজা নফল 


> মুসলিম হাঃ নং ১৪৩১ 
২ তিরমিযী হাঃ নং ৩৫০০ মেহমানের দোয়ার অধ্যায়ে 


* মুসলিম হাঃ নং ২০৫৫ 
* হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ৩৮৫৪ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৭৪৭ 
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সে উপস্থিত হলে রোজা ভেঙ্গে দেয়া মুস্তাহাব; কারণ এর দ্বারা মুসলিম 
ভাইয়ের মনে সান্তনা এবং আনন্দ লাভ করে। 
ঝ্ যখন কোন মুসলিম কোন জনগোষ্ঠির নিকটে প্রবেশ করবে তখন 
তাদেরকে সালাম দিবে এবং মজলিসের যেখানে স্থান পাবে 
সেখানেই বসবে । আর মজলিস থেকে বের হতে চাইলে সালাম 
দিবে। 
ঝ যে অলিমা অনুষ্ঠানে শরিয়ত বিরোধি কার্যাদি হয় সেখানে হাজির 
হওয়ার বিধান: 
যদি জানতে পারে যে অলিমা অনুষ্ঠানে শরিয়ত বিরোধী কাজ-কর্ম 
করবে। আর যদি দূর করার ক্ষমতা না থাকে তবে হাজির হওয়া জরুরি 
নয়। আর যদি হাজির হয়ে জানতে পারে তবে দূর করবে, আর না 
পারলে ফিরে আসবে । আর যদি জানতে পারে গর্হিত কাজ হচ্ছে কিন্তু 
দেখতে না পায় অথবা শুনতে পায় তবে সেখানে থাকা বা ফিরে চলে 
আসার মধ্যে তার এখতিয়ার রয়েছে। 
ঝ যদি কোন নারীকে দেখে ভাল লাগে তবে কি করবে: 


5) 8 Sb fh sf A ale di Lo ali J Of ds ne 
ll 0 n: UB abl ER 5 deh Sel Lh AS 2) 
Hh To all Bg OE pe BH SES yo db 

পা Kl A 5 AS 0% laf ll 
জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [|] হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [%] একজন 
মহিলাকে দেখলেন । অত:পর তিনি তার স্ত্রী জয়নাবের নিকটে আসলেন 
তখন তিনি (রা:) তার একটি চামড়া পাকা করার জন্যে 
কচলাতেছিলেন। রসুলুল্লাহ [%] তার চাহিদা পূরণ করলেন । অত:পর 
আকৃতিতে এগিয়ে আসে এবং শয়তানের সুরতেই পশ্চাতে ফিরে যায় । 
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এতএব, তোমদের কেউ কোন নারীকে দেখলে সে যেন তার স্ত্রীর 
নিকটে আসে; কারণ এর দ্বারা তার মনের সব চাহিদা দূর হয়ে যাবে”? 
ঝ সম্ভান্ত ও বিদ্ধানকে খাদ্য দ্বারা সম্মানিত করাঃ 


ili de sh 25 ab 28d rl Hf BS 06 bs hs 5 J ie 
HS JE IASI MIE FH BIT ih Sol) 
Bll oe 15 df Cail ¢ 7 se dn So IPD CLs UO 

ale ga BU BE STC 
সাহল ইবনে সা‘দ [4%] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবু উসাইদ আস- 
সাঈদী [4] রসূলুল্লাহ [কে তার অলিমা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রন করেন। 
সেদিন তার স্ত্রী নববধূ তাদের খিদমত আঞ্জাম দেয় । সাহল বলেন: জান 
সে নববধূ রসূলুল্লাহ [%ঁকে কি পান করিয়েছিল? সে রাত্রিতে খেজুর 


ভিজিয়ে রেখেছিল। যখন তিনি [খেলেন তখন সে তাকে সে খেজুর 
ভিজানো পানিও পান করাল ।”২ 


> মুসলিম হাঃ নং ১৪০৩ 
২ বুখারী হাঃ নং ৫১৭৬ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ২০০৬ 
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ঝট বিবাহর কিছু আদব রয়েছে এবং দু’পক্ষের একে অপরের প্রতি কিছু 
অধিকার রয়েছে: প্রত্যেকে অন্যের অধিকার আদায় করবে এবং তার 
প্রতি করণীয় কি সে ব্যাপারে দৃষ্টি রাখবে; যাতে করে গঠন হয় সুখী 
সংসার ও পরিচ্ছন্ন জেন্দেগী এবং আনন্দময় পরিবার । 

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


{OS HG EI SEE JEG DLE SHI BG ¥ 
YYA ‘54 
স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর উত্তম নিয়ম অনুযায়ী । আর 
নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, 
মহাবিজ্ঞ ৷” [সূরা বাকারা:২২৮] 
স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকারসমূহ: 
১. স্বামীর প্রতি ওয়াজিব হলো স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণ করা এবং 
নিয়ম অনুযায়ী বস্তু ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা । খোশ মনের থাকা, ভাল 
ব্যবহার করা, সুন্দর সঙ্গী হওয়া ৷ স্ত্রীর সাথে বিনয়, দয়া ও প্রফুল্লচিত্তে 
মেলামেশা করা । যদি রাগ করে তবে ধৈর্যের পরিচয় দেয়া এবং অসন্তুষ্ট 
হলে খুশী করার চেষ্টা করা স্ত্রীর পক্ষ হতে কোন প্রকার কষ্ট পেলে সহ্য 
করা । অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া । বাড়ীর কাজে তাকে 
সাহায্য করা। ওয়াজিবসমূহ আদায় এবং হারামসমূহ ত্যাগ করতে 
নির্দেশ করা৷ দ্বীন না জানলে অথবা গুরুত্ব না দিলে তাকে শিক্ষা 
দেওয়া । আর সাধ্যের উপর কোন কাজের বোঝ না চাপানো হালাল ও 
জায়েজ কোন জিনিস চাইলে এবং সম্ভবপর হলে তা হতে বঞ্চিত না 
করা ৷ স্ত্রীর পরিবারের লোকজনের সম্মান রক্ষা করা এবং তাদের সঙ্গে 
সম্পর্ক রাখতে নিষেধ না করা । 
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২. স্বামীর জন্য স্ত্রী থেকে বৈধ যে কোন তৃপ্তি অর্জন এবং ভোগ করা, যে 
কোন সময় ও যে কোন অবস্থায় জায়েজ । কিন্তু সম্ভভোগে স্ত্রীর কোন 
ক্ষতি হলে বা কোন ফরজ থেকে বিরত রাখলে জায়েজ নয় । 

৩. নিজে যখন যা খাবে স্ত্রীকেও তা খাওয়াবে এবং যখন যা পরবে 
স্ত্রীকেও অনুরূপ মানের পরাবে। আর চেহারায় মারধর করবে না এবং 
কুৎসিত বর্ণনা, তিরস্কার ও ঘৃণা করবে না এবং শুধুমাত্র বিছানায় ছাড়া 
অন্য কোন ভাবে ত্যাগ করবে না। 


yl se di lo lt Ju) U6 :06 4s dl 25 HP of 
“৯ cL of oy ~? Ls CLAS HA ১% sl Lol 
Lol EHIME শৰ dS Lt CAS ্‌y uf 

Ale Hs «se 


আবু হুরাইরা [৬] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [$] বলেছেন: 
“তোমরা নারীদেরকে সদুপদেশ দিবে; কারণ তারা পীজরের বাকা হাড় 
থেকে সৃষ্টি । আর পাজরের সবচেয়ে বাকা হাড় হচ্ছে উপরের হাড় । 
অতএব, যদি তুমি তাকে সোজা করতে চাও তবে ভেঙ্গে ফেলবে । আর 
যদি একেবারে ছেড়ে দাও তবে বাকা হতেই থাকবে। সুতরাং, 
নারীদেরকে সদপুদেশ দিবে।”* 

স্ত্রীর করণীয় হচ্ছে স্বামীর খিদমত করা, তার ঘর পরিপাটি ও 
পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, বাড়ী পরিচালনা করা, সন্তানদের তারবিয়ত- 
প্রতিপালন করা, তার কল্যাণ কামনা করা । নিজের ব্যাপারে স্বামীর 
মর্যাদা ও সম্পদ ও বাড়ী রক্ষা করা । সর্বদা প্রফুল্ল ও হাসি মুখে সাক্ষাৎ 
করা। তার জন্য সাজগোজ করা । সম্মান ও শ্রদ্ধা এবং সুন্দরভাবে 
মেলামেশা করা । স্বামীর জন্য আরাম-বিশ্রামের উপকরণাদি প্রস্তুত করে 
রাখা। স্বামীর অন্তরে প্রশান্তি দান করা যাতে করে বাড়ীতে সুখ ও 
আনন্দ উপভোগ করতে পারে। 


* বুখারী হাৎ নং ৫১৮৬ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৪৬৮ 


www.QuranerAlo.com 


বিবাহ অধ্যায় 487 স্বামী-স্ত্রীর অধিকার 


আল্লাহর নাফরমানি না এমন কাজে তার আনুগত্য করা । আর যা দ্বারা 
রাগ হয় এমন কাজ পরিত্যাগ করা । অনুমতি ছাড়া বাড়ীর বাইরে চাবে 
না। তার কোন গোপন রহস্য প্রকাশ করবে না । অনুমতি ব্যতিরেকে 
তার সম্পদে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না। যাকে পছন্দ করে সে 
ছাড়া আর কাউকে বাড়ীতে প্রবেশ করাবে না। তার পরিবারের মান- 
সম্মান রক্ষা করা এবং অসুস্থ বা অপারগ অবস্থায় সম্ভবপর তাকে সাহায্য 
করা । 

ঝঁ এর দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, একজন নারী তার স্বামীর বাড়ীতে ও 
তার সমাজে, যেমন গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদির আঞ্জাম দেয়, যা পুরুষের 
বাড়ীর বাইরের কার্যাদির চাইতে কোন দিক থেকে কম গুরুত্ুপূর্ণ 
নয়। অতএব, যারা নারীদেরকে বাড়ী থেকে ও তার কর্মস্থল হতে 
বের করতে চায় এবং পুরুষদের কাজে অংশ গ্রহণ করাতে ও তাদের 
সঙ্গে আবাধ মেলামেশা করে ভিড় জমাতে চায়, তারা দ্বীন ও 
দুনিয়ার কল্যাণ বুঝতে বনু দূরের পথ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়েছে 
তারই প্রমাণ । আর নিজেরাই শুধু পৎভ্রষ্ট হয় নাই বরং 
অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করছে, যার ফলে তাদের সামাজিক 
অবকাঠামো বিপর্যয়ের দিকে নিপতিত হয়েছে। 

ঝ স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি যা জরুরি তা নিয়ে টালবাহনা করা 
এবং তা আদায়ে অবহেলা ও অপছন্দ করা হারাম। আরো হারাম 
উপকারের খৌটা ও কষ্ট দেওয়া । 

ঝ মাসিক খতুর সময় স্ত্রীর সাথে সবহাসের বিধান: 

১. মাসিক খতু চলাকালিন পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করা 
হারাম । 

২. স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করা হারাম । আর যে তার স্ত্রীর মলদ্বারে মিলন 
করবে আল্লাহ তার দিকে চাইবেন না। মলদ্বার নোংরা ও ময়লার 
স্থান । 

৩. স্ত্রীর মাসিক খতু বন্ধ হলে এবং গোসলের পরে স্বামীর জন্য সহবাস 
করা জায়েজ আর গোসলের পূর্বে জায়েজ নয় । 

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 
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“আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয (মাসিক খতু) সম্পর্কে । বলে 
দাও, এটা অপবিত্র । কাজেই তোমরা মাসিক খতু অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে 
বিরত থাক । তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবতী হবে না, যতক্ষণ না তারা 
পবিত্র হয়ে যায় । যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন কর 
তাদের কাছে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই 
আল্লাহ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেচে থাকে তাদেরকে 
পছন্দ করেন ।” [ সূরা বাকারা:২২২| 
ৰ স্বামীর অধিকার রয়েছে স্ত্রীকে মাসিক শেষে গোসল করতে এবং 
অপবিত্র বস্তু ধোত করতে বাধ্য করার। আর শরীরের যে সকল 
লোম বা পশম ইত্যাদি অপছন্দকর সেগুলো কাটতে বাধ্য করার 
অধিকারও রয়েছে। 
ঝ সদৃশ ও সন্তান জন্মের রহস্যঃ 
১. স্বামী স্ত্রীর সাথে মিলন করার সময় তার বীর্যপাত আগে হলে তার 
সদৃশ সন্তান হবে। আর যদি স্ত্রীর বীর্যপাত আগে হয় তবে সন্তান 
স্ত্রীর সদৃশ হবে। 
পারে তবে আল্লাহর ইচ্ছায় সন্তান ছেলে হবে। আর যদি নারীর ডিম্ব 
সন্তান মেয়ে হবে। 
ঝ ‘আজল-বাইরে বীর্যপাত ঘটানোর বিধান: 
পুরুষের জন্য স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে আজল তথা মিলনের সময় 
বীর্যপাত বাইরে ঘটানো জায়েজ, তবে আজল না করাই উত্তম; কারণ 
এর দ্বারা স্ত্রীর আনন্দে ব্যাঘাত ঘটে এবং বংশ বিস্তারে ভাটা পরে যা 
বিবাহর উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কাজ । 
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ঝঁ ভ্রুণ নষ্ট করার বিধান: 

কোন ওজর বা প্রয়োজনে ৪০দিনের পূর্বে জরায়ু থেকে বৈধ ওষধ 
দ্বারা জ্রুণ নষ্ট করা জায়েজ । তবে শর্ত হলো স্বামীর অনুমতি লাগবে 
এবং স্ত্রীর কোন প্রকার ক্ষতি যেন না হয়। আর অধিক সন্তান অথবা 
তাদের জীবিকার অপারগতা কিংবা লালান-পালনের ভয়ে ক্রণ নষ্ট করা 
জায়েজ নেই । 
ঝঞ এক বাড়িতে একাধিক স্ত্রীকে একত্রে রাখার বিধান: 

দু’'জন বা এর অধিক স্ত্রীকে এক বাড়ীতে তাদের সন্তুষ্টি ছাড়া একত্রে 
রাখা স্বামীর জন্য হারাম । আর লটারী ছাড়া কোন এক জনকে নিয়ে 
সফরে যাওয়াও হারাম ৷ যার দু’জন স্ত্রীর কোন একজনের প্রতি ঝুকে 
পড়বে সে কিয়ামতের দিন তার এক পার্শ্ব কাত হয়ে উঠবে । 
ঝ ত্রীদের মাঝে ইনসাফের নিয়ম: 

স্বামীর প্রতি স্ত্রীদের মাঝে বন্টনে, রাত্রি যাপনে, ভরণ-পোষণে, 
বাসস্থানে ইনসাফ করা ওয়াজিব। আর সঙ্গমে বরাবর করা ওয়াজিব নয় 
তবে সম্ভব হলে উত্তম । আর দিলের আকর্ষণ কারো প্রতি বেশী হলে তার 
গুনাহ হবে না; কারণ কেউ তার দিলের মালিক নয়। 


EERE = পন 


EIS IE ELF I ICI KIS HALE 5 ¥ 


Lose 58 4 EE ele I FEAT Ga Jf 
[Ya Lan CY RE 


“তোমরা কখনোও নারীদেরকে সমান রাখতে পারবে না, যদিও এর 
আকাজ্কী হও। অতএব, সম্পূর্ণ ঝুকে পড়ো না যে, একজনকে ফেলে 
রাখ দোদুল্যমান অবস্থায় । যদি সংশোধন কর এবং আল্লাহভীরু হও, 
তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময় ৷” [সূরা নিসা:১২৯] 

ঝ দ্বিতীয় স্ত্রী বিবাহ করলে কি করবে: 

প্রথমে কুমারীর নিকট একাধারে সাত দিন থাকবে । অত:পর সবার মাঝে 
সমান করে বণ্টন করবে। আর যদি বিবাহিতা বিয়ে করে তবে তার 
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নিকট তিন দিন থাকবে । অত:পর সমান ভাবে বণ্টন করবে। আর যদি 
সাত দিন পছন্দ করে তবে তাই করবে এবং বাকিদের জন্যও অনুরূপ 
সাত দিন করে পূরণ করবে । অত:পর প্রত্যেকের জন্য একটি করে রাত্রি 
বণ্টন করবে। 


GEL Oz Lf oz 37 9 Od ME bl LG {- 2980 
el EI ie) Ee AN 2 lL da) ol gs BL 2) 0 
Ca Lh OL NP SUS EAC EF »:UE GUUS wus I ls 

wep Ks Cas SD Ca ON SL 


উম্মে সালামা (রা:) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [$] যখন উম্মে সালামা 

(রা:)কে বিবাহ করলেন তখন তার নিকটে তিন দিন থাকলেন এবং 

বললেন: “ইহা তোমার পরিবারের প্রতি অপমানকর নয়। যদি চাও তবে 

তোমার জন্য সাত দিন করব । আর তোমার জন্য সাত দিন করলে 
আমার বাকি স্ত্রীরদের জন্যও সাত দিন করব” 

ঝ কুমারী নারী স্বামীর নিকটে অপরিচিত এবং তার পরিবার থেকে 
দূরে, তাই নতুন জীবনে স্বামী বন্ধুত্বের ও একাকিত্ব-নি:সঙ্গতা দূর 
করার বেশী প্রয়োজন যা পূর্বে বিবাহিতা নারীর বিপরীত । 
স্ত্রী স্বামীর অনুমতি নিয়ে তার দিন সতীন বা স্বামীকে হেবা-দান 

করতে পারে এবং স্বামী তা অন্য স্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট করলে জায়েজ । 

ঝ্ যার একাধিক স্ত্রী আছে তার জন্য অন্যান্য স্ত্রীদের নিকট (যাদের 
আজ দিন না) প্রবেশ করা এবং নিকটবতী হওয়া ও খবরাদি নেওয়া 
জায়েজ । তবে রাত হলে যার পালা তার নিকটে ফিরে আসতে হবে 
এবং তার জন্যই রাত্রি নির্দিষ্ট করতে হবে। 

ঝ যদি স্ৰী স্বামীর অনুমতি ছাড়াই সফর করে বা তার সঙ্গে সফর 
করতে কিংবা তার নিকট বিছানায় রাত্রি যাপন করতে অস্বীকার 
করে, তাহলে তার জন্য না বণ্টন আর না ভরণ-পোষণ রয়েছে; 
কারণ সে নাফরমান-অবাধ্য । 


* মুসলিম হাঃ নং ১৪৬০ 
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ঝ বণ্টনের সময়: 

যার উপার্জনের সময় দিনে তার সময় বন্টন রাত্রে আর যার 
উপার্জনের সময় রাত্রে তার সময় বণ্টন দিনে। পবিত্র ও খতবতী এবং 
বয়স্কা ও ছোট সবার জন্যে বণ্টন করবে। কিন্তু যদি খতুবতী ও রুগিণীর 
জন্য বণ্টন না করার ব্যাপারে এক্যমত হয় তাহলে জায়েজ । আর যে 
তার অধিকার বিলুপ্ত করবে চাইলে তার জন্য সময় বণ্টন করবেনা । 
ঞ অনুপস্থিত স্বামীর আগমনের পদ্ধতি: 

অনুপস্থিত স্বামীর জন্য সুন্নত হলো হঠাৎ করে বাড়ীতে আগমন না 
করা বরং তার আগমনের সময় পূর্বেই জানিয়ে দেয়া; যাতে করে স্ত্রী 
সুন্দর ভাবে সাজগোজ ও পরিপাটি করে স্বামীকে সাদরে অভ্যর্থনা 
জানাতে পারে। আর মাথার এলোমেলো চুল পরিপাটি-সিথী ও নাভির 
নিচের লোম পরিস্কার করতে পারে। 
tC ত জা 


EET IE UE CTE: SE I 
মুসাফাহা-করমর্দন ও একাকি নির্জনে হওয়া হারাম । আর মুহাররামাত 
হলো যাদের সঙ্গে স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম । চাই আত্মীয়তার জন্যে 
হোক বা স্তন্যপানের বিংবা বৈবাহিক কারণে হোক । 
ঝ্ স্বামীর ভাই, চাচা, মামা এবং চাচাত-মামত-ফুফাত ভাইদের জন্য 

ভাবি, চাচী, মামী ও চাচত-মামত-ফুফাত ভাবীদের সাথে মুসাফাহা 

করা বৈধ নয়; কারণ তারা সকলেই আজনবী নারী তথা মুহাররামাত 
নয় এবং ভাই ও অন্যান্যরা স্ত্রীর জন্য মুহাররাম নেই । 

ঝঞ্চ কোন আজনবী নারীর সাথে মুসাফাহা করা জায়েজ নয় এবং এর 
চাইতে আরো জঘন্য হলো চুমা দেওয়া । চাই সে নারী যুবতি হোক 
বা বুড়ি হোক আর মুসাফাহাকারী যুবক হোক বা বয়স্ক ব্যক্তি হোক । 
আর হাতে কোন পর্দ দ্বারা হোক বা পর্দা ছাড়া হোক । কারণ নবী 

[%] বলেন: 
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“আমি কোন নারীর সাথে মুসাফাহা তথা করমর্দন করি না”? 

ঝ মুসলিমা নারীর জন্য তার কোন অপরিচিত পুরুষের সাথে মুসাফাহা 
করা হারাম। আরো হারাম হলো কোন আজনবী যেমন ড্রাইভারের 
সাথে একাকি গাড়িতে আরোহণ করা । 

ৰ কারে সামনে স্বামী-স্ত্রীর মিলন করা হারাম । আরো হারাম নিজেদের 
মিলনতথ্য কারো কাছে ফাস করা; কারণ নবী [$%&] বলেন: 

2 Sr Sl 2d ep DOE FY LS al Le ol af oe 9» 


2 
23,070; of 


i পা KE pi 4 
যে নিঙ্ের স্ত্রীর সাথে মিলন করে এবং স্ত্রীও তার সঙ্গে মেলামেশা করে। 
অতঃপর স্ত্রীর গোপন রহস্য ফাস করে।”* 

ক স্বামী স্ত্রীকে সহবাসের জন্যে আহ্বান করার পর না আসলে তার 
বিধান: 
যখন স্বামী স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করবে তখন তার ডাকে সাড়া 
দেওয়া স্ত্রীর প্রতি জরুরি ও বিরত থাকা হারাম । 


i SIU Gd GE OEE OG CS aarp EEE Gs 

le Ge. nd 
আবু হুরাইরা [4%] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রসুলুল্লাহ [| 
বলেছেন:“যখন স্বামী স্ত্রীকে তার বিছানায় আহ্বান করে আর সে আসতে 
অস্বীকার করে। ফলে স্বামী তার প্রতি রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রি যাপন 


করে। তখন সকাল হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা সে স্ত্রীর প্রতি অভিশাপ 
করতে থাকে ।”* 


* হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ হাঃ নং ৪১৮১, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৮৭৪ 
২ মুসলিম হাঃ নং ১৪৩৭ 
* বুখারী হাঃ নং ৩২৩৭ মুসলিম হাঃ নং ১৪৩৬ শব্দ তারই 
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মাহরাম পুরুষ ছাড়া নারীর সফরের বিধান: 

মাহরাম ছাড়া নারীর প্রতি একাকি সফর করা হারাম । চাই সফর 
গাড়িতে বা বিমানে কিংবা পানি জাহাজ-ষ্টিমারে অথবা রেল গাড়িতে 
হোক বা অন্য কিছুতে হোক; কারণ রসুলুল্লাহ [%] বলেন: 


FEE NE EE ONE 
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“মাহরাম পুরুষ ছাড়া যেন নারী সফর না করে। আর তার সাথে মাহরাম 
না থাকা অবস্থায় যেন কোন পুরুষ তার নিকট প্রবেশ না করে।”* 

ঝ শরিয়তী পর্দার পদ্ধতি: 

১. নারীর পর্দা যেন তার সমস্ত শরীর আবৃত করে। এমন কাপড়ের হয় 
যেন ভিতরের কিছু প্রকাশ না পায়। ঢালাঢিলা হতে হবে যেন 
আঁটসাট না হয়। নকশি করা যেন না হয়, যার ফলে পুরুষদের 
দৃষ্টিকে আকর্ষণ করবে৷ বাইরে যাওয়ার সময় কোন প্রকার আতর- 
সেন্ট ব্যবহার করবে না। আর পোশাক যেন খ্যাতির জন্য এবং 
কোন পুরুষ বা কাফের মহিলাদের সদৃশ না হয়। আর তাতে কোন 
প্রকার ক্রশ চিহ্ন ও ছবি যেন না থাকে । 

২. প্রতিটি সাবালক মুসলিমা নারীর প্রতি শরিয়তী পর্দা করা ফরজ । 
আর তা হচ্ছে নারীর এ সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যা দেখলে পুরুষরা 
ফেৎনায় পতিত হয়। যেমন : চেহারা, হাতের তালুদ্বয়, চুল, ঘাড়, 
পা, পায়ের নলা, হাতের বাহু ইত্যাদি । কারণ আল্লাহ তা'য়ালার 
বাণী: 


SH HHL IE Lor CALIEBOS BAH GY ¥ 
: EN AES 
oY: 3 তে be 


* বুখারী হাঃ নং ১৮৬২ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৩৪১ 
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“তোমরা তার (রসূল %%)-এর স্ত্রীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল 

থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাদের অন্তরের 

জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ ৷” [সূরা আহযাব: ৫৩] 
আজনবী পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশা করা হারাম । আরো হারাম 
হলো বেপর্দায় চলাফেরা করা এবং স্বামী ছাড়া অন্যের জন্য তার 
আকর্ষণীয় অঙ্গরাজ ও সোন্দর্য প্রকাশ করা; কারণ এর মধ্যে রয়েছে 
অনেক ফেৎনা-ফেসাদ । 

8৪. নারীর প্রতি ফরজ হলো যারা তার মাহরাম না তাদের কাছে পর্দা 
করা । যেমন: দুলা ভাই, চাচাত ও মামাত এবং খালাত ইত্যাদি 
ভাইয়েরা । এরা তার মাহরামের অন্তর্ভুক্ত নয়। 
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গর্ভধারণের বিধান 


ঝ জন্ নিয়ন্ত্রনের বড়ি-পিল ব্যবহারের বিধি-বিধান: 

১. সন্তান-সন্ততি আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বান্দার প্রতি এক বড় 
নিয়ামত । ইসলাম এর প্রতি উৎসাহিত করেছে; তাই স্থায়ীভাবে জন্য 
নিয়ন্ত্রণ করা অবৈধ । আর অভাব-অনটনের ভয়ে জন্ম বিরতি করা 
না জায়েজ । 

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


AAW ATL TT co 4424 3 ৮০ তে লৈ পৰ ত- 
LEC SES LE SOG AG LE SOLE SSI VLSI Ye 


Y) 8 CY 

“তোমরা খাদ্য অভাবের ভয়ে তোমাদের সন্তাদেরকে হত্যা করো না। 

আমি তোমাদেরকে ও ওদেরকে রিজিক দান করি। নিশ্চয়ই তাদেরকে 

হত্যা করা এক মহাপাপ ৷” [সূরা বনি ইসরাঈল:৩১] 

২. স্বামী-স্ত্রীর সন্তান জন্মের শক্তি স্থায়ীভাবে খর্ব করে বন্ধাকরণ হারাম । 
কিন্তু নিশ্চিত কোন ক্ষতির কারণ হলে জায়েজ । 

৩. নিশ্চিত কোন ক্ষতির কারণ থাকলে স্বামীর সম্মতিসাপেক্ষ স্ত্রী জন্ম 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গহণ করতে পারে। যেমন :অস্বাভাবিক ভাবে বাচ্চা 
প্রসব হওয়া । অথবা অসুস্থ যার ফলে প্রতি বছর বাচ্চা নিলে ক্ষতি 
হওয়া । এমন অবস্থায় জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা বিরতি করতে নিষেধ নেয় । 
তবে উভয়ের সন্তুষ্টি থাকতে হবে এবং এমন পন্থা অবলম্বন করতে 
হবে যার দ্বারা স্ত্রীর কোন প্রকার ক্ষতি না হয়। এ ছাড়া বিশ্বস্ত 
চিকিৎসকের সিদ্ধান্ত দ্বারা হতে হবে। 

ৰু গর্ভ সঞ্চারণের দ্বারা বাচ্চা নেওয়ার বিধান: 

১. যদি অন্য দু'জন আজনবীর বীর্ষ ও ডিম্ব দ্বারা বা নিজের ডিম্ব ও অন্য 
পুরুষের বীর্য দ্বারা স্ত্রীর গর্ভোৎপাদন করা হয়, তবে ইহা হারাম ও 
জেনার গর্ভ সঞ্চারণ বলে বিবেচিত হবে। 

২. আর যদি আকদ সম্পাদনের পরে এবং স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের 
পর সে স্বামীর বীর্য দ্বারা স্ত্রী গর্ভ সঞ্চারণ হয় তবুও হারাম । 
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৩. আর যদি স্বামী-স্ত্রীর বীর্য ও ডিম্ব হয় আর জরায়ু আজনবী ভাড়া করা 
হয় তবুও হারাম । 

8৪. আর যদি উভয়ের বীর্য ও ডিম্ব হয় আর জরায়ু স্বামীর অন্য কোন স্ত্রী 
হয় এবং গর্ভ সঞ্চারণ ভিতর বা বাহির থেকে হয় তাহলেও হারাম । 

৫. আর যদি স্বামীর বীর্য ও স্ত্রীর ডিম্ব তারই জরায়ুর ভিতরে বা বাইরে 
টিউবে গর্ভ সঞ্চারণ করার পর সেই স্ত্রীর গর্ভাশয়ে স্থানান্তর করা হয় 
তবে জায়েজ; কারণ এর দ্বারা বহু প্রকার সমস্যা ও বাধা-নিষেধ 
হতে বাচা সম্ভাব। ইহা নিরুপায়ীদের জন্য বৈধ । আর প্রয়োজনের 
নির্ধারণ তার পরিমাণ মতই হতে হবে। আর যে এমন অবস্থায় 
পতিত হবে সে যেন যার দ্বীন ও জ্ঞানে বিশ্বাস রাখে তার কাছে এ 
ব্যাপারে প্রশ্ন করে। 

ঝ ছেলে ও মেয়ের যখন অঙ্গরাজির সৃষ্টি পূর্ণতা লাভ করবে তখন 
তাকে এক প্রকার থেকে অন্য প্রকারে পরিবর্তন করা হারাম । আর 
পরিবর্তনের চেষ্টা করা অপরাধ, যে করবে সে শাস্তি যোগ্য হবে; 
কারণ ইহা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন যা সম্পূর্ণ ভাবে হারাম । 

ঝ যদি কারো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নারী-পুরুষ উভয়ের আলামত একাভূত হয়, 
তবে দেখতে হবে যদি পুরুষীয় আলামত প্রাধান্য পায়, তবে 
অপারেশন বা হর্মোন দ্বারা চিকিৎসা করে তার নারীয় আলামত দূর 
করা জায়েজ । 

ক ত্রীর গর্ভধারণ: 

১. আল্লাহর নির্দেশে প্রতি মাসে নারীর ডিম্ব সৃষ্টি হয়। আর যখন 
ভাগ্যের সময় চলে আসে এবং শুক্রণুপ্রাণী সেই ডিম্বের সঙ্গে 
পরাগায়ন হয়ে সংমিশ্রণ ঘটে তখন নারী গর্ভবতী হয়। আর এটাই 
হলো মিশ্ৰিত শুক্ৰকীট । 

২. সাধারণত মহিলার প্রতি বছরে একটি করে বাচ্চা প্রসব করে। আর 
কখনো যমজ দু’জন ছেলে বা দু’জন মেয়ে কিংবা একজন ছেলে ও 
একজন মেয়ে প্রসব করে। আবার কখনো তিনজন বা এর অধিক 
প্রসব করে। 
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ঝ যমজ সন্তান দুই প্রকার: 

প্রথম: একটি শুক্রণুপ্রাণীর সঙ্গে দু'টি ডিম্বের সংমিশ্রণে যমজ, যারা একে 
অপরের পূর্ণ সদৃশ হয় । 

দ্বিতীয়: অদৃশ যমজ যা আল্লাহর নির্দেশে দু’টি শুক্রণুপ্রাণী দুটি ডিম্বের 
সাথে পরাগায়ন হয়। প্রত্যেকটি শুক্রণুপ্রাণী আলাদা আলাদা ডিম্বের 
সাথে মিলে নিশ্চয় আল্লাহই বেশী জ্ঞাত । 

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


{0৮ SEL ESS 4S EL HB oe GAY CEE 6) 
oly 

“আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে এভাবে যে, তাকে 

পরীক্ষা করব । অত:পর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ।” 

[সূরা দাহার:২] 

২. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 

ৰ 284 LAA IIIS LECH tA HA Y 
1:0 J 

“তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে, 

যেমন তিনি চেয়েছেন । তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই । তিনি প্রবল 

পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময় ৷” [সূরা আল-ইমরান: ৬] 

৩. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


al ar YES ESTIA LEHI BEAST EE 0 2 ¥ 
LG ACE NES LIAS KEE LE HOY LEG 
০ £৭ HE GO 


“নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহর জন্য । তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি 
করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র-সন্তান দান করেন, 
অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধা 
করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল ৷” [সূরা শুরা: ৪৯-৫০] 
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স্ত্রীর অবাধ্যতা ও তার চিকিৎসা 


ঝট ত্ৰীর প্রতি স্বামীর জন্য যা ওয়াজিব সে ব্যাপারে অবাধ্যতা প্রদর্শনকে 
নুশুজ’ বলে । 
ঝ্ মানুষের প্রতি যা করণীয় সে ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করাই 
মানুষের স্বভাব। কিন্তু অন্যের প্রতি তার যে সকল অধিকার সে 
ব্যাপারে বড়ই লোভী । তাই এ কু-অভ্যাসকে বিনাশ করতে এবং 
তার বিপরীত সৃষ্টি করার জন্যে সহজ পন্থা হলো: নিজের উপরে যে 
সকল অধিকার তা ব্যয় করার ব্যাপারে উদার দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করা । 
আর নিজের অধিকারের ব্যাপারে কিছু হলেও তাতে পরিতৃপ্তি লাভ 
করা । মূলত ইহাই হলো সবকিছুই সঠিক চিকিৎসা । 
ঝ অবাধ্যতার বিধান: 
অবাধ্যতা করা পাপের কাজ যা শরিয়তে হারাম; কারণ এতে জুলুম 
ও অধিকারকে বারণ করা । স্ত্রীর প্রতি যা ওয়াজিব তা আদায় না করলে 
নাফরমানি এবং স্বামীর প্রতি যা ওয়াজিব তা আদায় না করলেও 
নাফরমানি। 
স্ত্রী যদি স্বামীর পক্ষ থেকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা অনুভব করে এবং তাকে 
তালাক দেওয়ার আশঙ্কা করে, তাহলে তার পূর্ণ বা আংশিক অধিকার 
বিলুপ্ত করতে পারে। যেমন: রাত্রি যাপন বা ভরণ-পোষণ কিংবা পোশাক 
ইত্যাদি । আর স্বামীর জন্য তা কবুল করা উচিৎ তাতে দু'জনের প্রতি 
কোন পাপ হবে না। ইহা তালাক ও প্রতি দিন আপোসে ঝগড়া-ঝাটি 
করার চাইতে উত্তম । 
CLS STEEL HB OB BE GS bs BE HCN GF 
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“যদি কোন নারী স্বীয় স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা উপেক্ষার 
আশংকা করে, তবে পরস্পর কোন মীমাংসা করে নিলে তাদের উভয়ের 
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কোন পাপ হবে না । মীমাংসাই উত্তম । মনের সামনে লোভ বিদ্যমান 
আছে । যদি তোমরা উত্তম কাজ কর এবং আল্লাহভীরু হও, তবে আল্লাহ্‌ 
তোমাদের সব কাজের খবর রাখেন ৷” [সূরা নিসা:১২৮] 
ঝ অবাধ্য স্ত্রীর চিকিৎসার পদ্ধতি: 
১. যখন স্ত্রীর অবাধ্যতার আলামত প্রকাশ পাবে। যেমন : স্বামীর ডাকে 
বিছানায় বা আনন্দ গ্রহণে সাড়া না দেওয়া । অথবা বিরক্তিকর কিংবা 
ঘৃণা অবস্থায় সাড়া দেওয়া । তখন তাকে ওয়াজ-নসিহত করবে এবং 
আল্লাহর ভয় দেখাবে ও সহজ পন্থায় আদব দিবে। 

যদি তার পরেও আগের অবস্থার উপর অটল থাকে তবে প্রয়োজন 
মত বিছানায় ত্যাগ করবে। আর তিন দিন পর্যন্ত কথা বলা বিরত 
রাখবে । 

যদি তার পরেও আগের অবস্থায় অটল থাকে তবে দশ বা তার চেয়ে 
কম হালকা করে রক্ত বের না হয় এমন বেত্রাঘাত করবে। আর চেহারায় 
মারধর এবং কোন প্রকার কুৎসিত বর্ণনা ও তিরস্কার করবে না । যদি 
এসব দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায় এবং আনুগত্য শুরু করে তবে পূর্বে 
যা ঘটেছে সে ব্যাপারে তাকে কোন প্রকার ভসনা করবেনা । 
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 
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“পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল । এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর 
অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় 
করে। সেমতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা 
হেফাজতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তারা তার 
হেফাজত করে। আর যাদের মধ্যে আবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের 
সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে 
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তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান 
করো না নিশ্চয়ই আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ ।” [ সূরা নিসা: ৩৪] 
২. যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে একে অপরের প্রতি জুলুমের দাবি করে। স্ট্রী 
তার অবাধ্যতা ও অহঙ্কার এবং খারাপ আচরণের উপর অটল থাকে। 
আর দু'জনের মাঝে সংশোধন করা অসম্ভব হয়ে দাড়ায়, তবে স্বামীর 
পরিবারের একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পরিরবারের অপরজন বিচারক 
প্রেরণ করবে। তারা দু’জনে যা কল্যাণকর তাই ফয়সালা করবে। হয় 
একত্রকরণ বা কোন বদলা অথবা বদলা ছাড়াই বিচ্ছেদকরণ । 
৩. যদি বিচারক মহোদয়গণ এক্যমতে না পৌছে অথবা দু'জন বিচারক 
না পাওয়া যায় এবং দু’জনের মাঝে উত্তম আচরণ অসম্ভব হয়ে পড়ে; 
তাহলে কোর্টের বিচারক সাহেব তাদের ব্যাপারটা ভাল করে দেখবেন । 
আর কোন বিনিময়ে বা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই যেমনটি তিনি ভাল মনে 
করবেন এবং শরিয়তের বিধি-বিধান মোতাবেক দু'জনের মাঝে বিচ্ছেদ 
করে দিবেন। 
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 
Tf ofl 53 ES A Bs CE EAE CLES LS IS Yt 
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“যদি তাদের মাঝে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতিরই আশঙ্কা কর, 
তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন 
সালিশ নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, 
সবকিছু অবহিত ৷” [সূরা নিসা: ৩৫] 
8. যদি স্ত্রী স্বামীর পক্ষ থেকে অপছন্দভাব বা উপেক্ষা উপলদ্ধি করে 
এবং তাকে বিচ্ছেদের আশঙ্কা করে, তবে স্ত্রীর জন্য জায়েজ আছে 
স্বামীর প্রতি তার যে অধিকার তা রহিত করে দেওয়া । অথবা কিছু 
অধিকার যেমন : রাত্রি যাপন বা ভরণ-পোষণ ইত্যাদি হক বিলুপ্ত করা । 
আর স্বামীর জন্য জায়েজ তা গ্রহণ করা । এতে করে তাদের কোন গুনাহ 
হবে না। আর ইহা প্রতি দিন ঝগড়া করা ও বিচ্ছেদের চেয়ে উত্তম । 
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আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 
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“যদি কোন নারী স্বীয় স্বামীর পক্ষ EEE EE SUE CE 
আশংকা করে, তবে পরস্পর কোন মীমাংসা করে নিলে তাদের উভয়ের 
কোন গুনাহ নাই৷ মীমাংসাই উত্তম । মনের মধ্যে কৃপণতার প্রলোভন 
বিদ্যমান আছে। যদি তোমরা উত্তম কাজ কর এবং আল্লাহভীরু হও । 
নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সব কাজের খবর রাখেন ৷” [সূরা নিসা:১২৮] 
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২- তালাকের অধ্যায় 
তালাকের আহকাম 
ঝচ তালাক: 


তালাক হলো বিবাহর পূর্ণ বা কিছু বন্ধন খুলে দেওয়ার নাম । 
ঝ তালাক বৈধকরণের হিকমত: 

সুখী দাম্পত্য জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা বিবাহকে বিধান 
সম্মত করেছেন। দম্পতির জীবনে ভালোবাসা, প্রেম-প্রীতি প্রতিষ্ঠিত 
হবে। আর প্রত্যেকে জীবনসঙ্গীকে পূত-পবিত্র থাকার ব্যাপারে সাহায্য 
করবে । এর দ্বারা মিটবে যৌন চাহিদা এবং আসবে নতুন প্রজন্ম । 

যখন এ সমস্ত উপকারিতার ক্রটি ঘটবে এবং কোন এক দম্পতির 
অসদাচরণের ফলে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। অথবা পরস্পর বিরোধপূর্ণ 
মেজাজ কিংবা দু'জনের মাঝের জীবন কষ্টকর ইত্যাদি কারণে বিরতিহিন 
বিরোধ হয়ে পড়ে, যার ফলে বৈবাহিক সম্পর্ক কঠিন অবস্থায় পৌছে 
যায়। অতএব, যখন পরিস্থিতি এমন অবস্থায় পৌছে যায় তখন স্বামী- 
স্ত্রীর মাঝে মুক্তির উপায় হিসাবে আল্লাহ তা'য়ালা তার নিজ অনুগ্রহে 
তালাকের বিধি-বিধান দান করেছেন। 
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 
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“হে নবী! তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদেরকে 
তালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা করো। 
তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় কর। তাদেরকে তাদের 
গৃহ থেকে বহিস্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয়, যদি না তারা 
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কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা । 

যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমালজ্ঘন করে, সে নিজেরই অনিষ্ট করে। সে জানে 

না, হয়তো আল্লাহ এই তালাকের পর কোন নতুন উপায় করে দিবেন” 

[সূরা তালাক: ১] 

ঝ তালাকের মালিক কে: 

১. তালাক দেওয়া একমাত্র স্বামীর অধিকার; কারণ বৈবাহিক সম্পর্কের 
জন্য সে খরচ করে অনেক সম্পদ তাই তো সে বিবাহ বন্ধন অটুট 
রাখতে সর্বদা বেশী আগ্রহী । পুরুষই অধিক বিলম্ব ও ধৈর্যধারণ 
করতে পারে এবং বিবেক দ্বারা চিন্তা করে আবেগ দ্বারা নয় । 

২. নারীরা অতি দ্রুত রাগ করে এবং সহ্য করতে পারে কম। আর 
তাদের মাঝে দ্ূরদর্শীতার চরম অভাব দেখা যায়। এ ছাড়া 
তালাকের পরবর্তী পরিণতি স্বামীর মত স্ত্রীর উপর আসে না। আর 
যদি উভয়ের হাতে তালাকের অধিকার দেওয়া হত তবে অতি 
সামান্য কারণে তালাকের অবস্থা বহুগুণে বেড়ে যেত । 

৩. তালাক পুরুষের হাতে। একজন স্বাধীন পুরুষ তিনটি তালাকের 
মালিক ৷ চাই স্ত্রী স্বাধীন হোক বা দাসী হোক । আর পরাধিন দাসরা 
দুই তালাকের মালিক । 
প্রত্যেক সাবালক, বিবেকবান ও স্বেচ্ছায় তালাক দাতার তালাক 

পতিত হবে। জোরপূর্বক তালাক নিলে তালাক হবে না । অনুরূপ এমন 

মাতালের তালাক যে কি বলে তা নিজেই বুঝে না এবং এমন ক্রুদ্ধ 
ব্যক্তির তালাক যে কি বলে জানে না। যেমন : তালাক পতিত হবেনা 
ভুলকারীর, অন্যমনস্ক ব্যক্তির, বিস্মৃতি ব্যক্তির, পাগল ইত্যাদির । 

ঝ তালাকের বিধান: 
প্রয়োজনে যেমন: স্ত্রীর অসদাচরণ ও খারাপ মেলামেশার জন্য 

তালাক দেওয়া জায়েজ । আর অপ্রয়োজনে যেমন: দম্পতির স্থির সুখী 

জীবন তার পরেও তালাক দেওয়া হারাম । আর জরুরি কারণে তালাক 
দেওয়া উত্তম । যেমন : যদি স্ত্রী স্বামীর সাথে থাকাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় 
অথবা স্বামীকে ঘৃণা..... ইত্যাদি করে। 
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স্ত্রী সালাত আদায় না করলে অথবা তার ইজ্জত-আক্রুর ব্যাপারে 
নিষ্কলুষ না থাকলে এবং তওবা ও সদুপদেশ গ্রহণ না করলে তাকে 
তালাক দেওয়া ওয়াজিব । 

ঞ যেসব অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম: 
মাসিক খতু ও প্রসূতি অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হারাম । আরো 

তালাক দেওয়া হারাম যে তহুরে তথা পবিত্রতায় সহবাস করেছে ও 

গর্ভধারণ প্রকাশ পায় নাই । এক শব্দে তিন তালাক অথবা এক বৈঠকে 

তিন তালাক দেওয়াও হারাম । 

ঝ স্বামী অথবা তার উকিলের পক্ষ থেকে তালাক দেওয়া সহীহ হবে। 
উকিলের এক তালাক দেওয়ার অধিকার রয়েছে এবং যখন চাইবে 
তখন দিতে পারবে। কিন্তু যদি তার জন্য সময় ও সংখ্যা নির্দিষ্ট 
করে দেওয়া হয় তাহলে সে মোতাবেক প্রয়োজ্য হবে। 

ঝ তালাকের শব্দসমূহ: 
তালাকের শব্দের দিক থেকে তালাক দু’প্রকার: 

১. ‘তালাকে সরীহ’ তথা সুস্পষ্ট শব্দ দ্বারা তালাক: যে সব শব্দ তালাক 
ছাড়া অন্য কোন অর্থের অবকাশ থাকে না । যেমন: তোমাকে তালাক 
দিলাম, তুমি তালাক, তুমি তালাকপ্রাপ্তা, আমার প্রতি তোমাকে 
তালাক দেওয়া ওয়াজিব ইত্যাদি শব্দসমূহ ৷ 

২. ‘কেনায়া তালাক’ তথা পরোক্ষ ও অস্পষ্ট শব্দ দ্বারা তালাক: এ সব 
শব্দ যা তালাক ও অন্য অর্থ বহন করে। যেমন : তুমি বায়েন অথবা 
তোমার পরিবারে চলে যাও ইত্যাদি শব্দ । 

ৰ সরীহ তথা স্পষ্ট শব্দ দ্বারা তালাক পতিত হয়ে যাবে; কারণ তার 
অর্থ পরিস্কার । আর কেনায়া তথা অস্পষ্ট ও পরোক্ষ শব্দ দ্বারা 
ততক্ষণ তালাক পতিত হবে না যতক্ষণ শব্দের সাথে তালাকের 
নিয়ত না করা হবে। 

ঝ যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে: ‘তুমি আমার প্রতি হারাম’ তাহলে এর দ্বারা 
তালাক পতিত হবে না এবং হারামও হবে না। বরং ইহা হলফ- 
কসম হবে এবং এতে ‘কাফফারা ইয়ামীন’ তথা হলফ ভঙ্গের 
কাফফারা দিতে হবে। 
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ঝ্ তালাক দেয়াতে আগ্রহি ও রসিকের তালাক পতিত হবে; কারণ এর 
দ্বারা বিবাহর বন্ধন খেল তামাশা ও টালবাহনা থেকে হেফাজতে 
থাকবে । 

ঝ তালাকের পদ্ধতি: 
তালাক কোন শর্ত ছাড়া হতে পারে অথবা সংযুক্ত-সম্বন্ধকৃত কিংবা 

শর্তের সাথে ঝুলন্ত হতে পারে। 

১. শর্ত ছাড়া উপস্থিত তালাক: যেমন স্ত্রীকে বলা: ‘তুমি তালাক’ অথবা 
‘তোমাকে তালাক দিলাম’ ইত্যাদি । এ তালাক সাথে সাথে পতিত 
হবে; কারণ কোন কিছুর সঙ্গে শর্ত বা সংযুক্ত করে নাই । 

২. সংযুক্ত ও সম্বন্ধকৃত তালাক: যেমন স্ত্রীকে বলা: ‘তুমি আগামি কাল 
তালাক’ অথবা ‘তুমি মাসের শুরুতে তালাক’। এ তালাক ততক্ষণ 
পতিত হবে না যতক্ষণ তার নির্দিষ্টকৃত সময় অতিক্রম না করবে। 

৩. ঝুলন্ত ও শৰ্তকৃত তালাক: ইহা স্বামীর দ্বারা তালাককে কোন শর্তের 
সঙ্গে ঝুলিয়া দেওয়া । ইহা আবার দু’প্রকার: 

(ক) যদি তার তালাকের দ্বারা কোন কাজ করতে বা ছাড়তে বাধ্য করা 
উদ্দেশ্য হয় অথবা উৎসাহ প্রদান কিংবা নিষেধ করা বা খবরের তাকিদ 
ইত্যাদি হয়। যেমন: ‘যদি বাজারে যাও তবে তুমি তালাক’ এর দ্বারা 
তাকে নিষেধ করাই উদ্দেশ্য করে তবে তালাক পতিত হবে না। আর 
এতে যদি স্ত্রী বিপরীত করে বসে তবে স্বামীর প্রতি ‘কাফফারা ইয়ামীন’ 
তথা কসম ভঙ্গের কাফফারা ওয়াজিব হবে। 

ঝৰ কাফফারা ইয়ামীন: 
দশজন মিসকিনকে খানা খাওয়ানো অথবা কাপড় পরানো কিংবা 

একটি গোলাম আজাদ করা । আর যদি উক্ত কোন একটি না পারে তবে 

তিনটি রোজা রাখা । 

(খ) শর্ত পাওয়া গলে এবং তালাক উদ্দেশ্য হলে পতিত হবে। যেমন: 

স্বামীর কথা, যদি তুমি আমাকে অমুকটা দাও তবে তুমি তালাক । 

এ তালাক পতিত হবে যখন শর্ত পাওয়া যাবে। 
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ঝ তালাকের ব্যাপারে সন্দেহ করার বিধান: 

আসল হলো যা ছিল তাই থাকা । তাই আসল হলো বিবাহ বন্ধন 
ঠিক থাকা এ জন্যে একিন ছাড়া বিবাহ বন্ধ নষ্ট হবে না। সুতরাং কোন 
ব্যক্তি যদি তালাক কিংবা শর্তে সন্দেহ করে তাহলে তালাক পতিত হবে 
না। আর যদি তালাকের সংখ্যায় সন্দেহ করে তাহলে এক তালাক 
পতিত হবে। 

আর যে সন্দেহসহ তালাক সাব্যস্ত করবে সে তিনটি ভয়ানক কাজ 
করবে। (১) স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছিন্ন। (২) তার বন্ধনে থাকা অবস্থায় 
স্ত্রীকে অন্যের বৈধ করা। (৩) স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ ও 
মিরাস থেকে বঞ্চিত করা । 
ঝঞ যার মোহরানা সাব্যস্ত করা হয় নাই তার তালাকের বিধান: 

যদি মোহরানা সাব্যস্ত করা না হয় এবং সহবাসের পূর্বে তালাক দেয় 
তবে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর খরচ ওয়াজিব । সামর্থ্যবানের জন্য তার সামর্থ্য 
অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানের জন্য তার সাধ্য অনুযায়ী । আর যদি 
মোহরানা স্থির করা না হয় এবং সহবাসের পর তালাক দেয় তবে স্ত্রীর 
জন্য মোহরে মিছিল দিতে হবে এবং তার জন্য কোন খরচ নেই । 
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 
PAGEL Lop LEAH BSS AC LIAL KLEEN 
YY 544) ৰত PUL CAN EOD GN 25 ঠা 


“স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে এবং কোন মোহরানা সাব্যস্ত করার পূর্বেও 
যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই । তবে 
তাদেরকে কিছু খরচ দেবে। আর সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সামর্থ্য 
অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সাধ্য অনুযায়ী । যে খরচ 
প্রচলিত রয়েছে তা সৎকর্মশীলদের উপর দায়িত্ব ৷” [সূরা বাকারা: ২৩৬] 
ঝ যার মোহরানা নির্দিষ্ট করা হয়েছে তার তালাকের বিধান: 

আর যদি স্পর্শ বা স্ত্রীর সঙ্গে একাকি নির্জনে হওয়ার পূর্বে তালাক 
পাবে। কিন্তু যদি স্ত্রী বা তার অলি মাফ করে দেয় সেটা ভিন্ন ব্যাপার । 
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আর যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিচ্ছেদ ঘটে তবে তার সকল হক রহিত হয়ে 
যাবে। 
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 
FSSA Pe i234 M2 85 2 WEL HET JOC US oS ¥ 
JS LINGLE 5 CRITE 00 SHIH LIS 
Yr 580 4 CO A BILE By SE SANG 
দাও, তাহলে যে মোহরানা সাব্যস্ত করা হয়েছে তার অর্ধেক দিতে হবে। 
অবশ্য যদি নারীরা ক্ষমা করে দেয় কিংবা বিয়ের বন্ধন যার অধিকারে 
(অলি) সে যদি ক্ষমা করে দেয় তবে ত স্বতন্ত্র কথা । আর তোমারা 
(স্বামী-স্ত্রী) যদি ক্ষমা কর, তবে তা হবে পরহেযগারীর নিকটবর্তী । আর 
পারস্পরিক সহানুভূতির কথা ভুলে যেও না। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর 
আল্লাহ সে সবই অত্যন্ত ভাল করে দেখেন ৷” [সূরা বাকারা:২৩৭] 
ঝ্ বাতিল বিবাহর কারণে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে স্পর্শের পূর্বে বিচ্ছেদ হলে 
স্ত্রীর জন্যে মহোরানা ও খরচ কিছুই নেই । আর স্পর্শের পরে হলে 
সাব্যস্তকৃত মোহরানা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব হবে; কারণ এর দ্বারা পুরল্ষ 
তার গুপ্তাঙ্গ হালাল করেছে। 


www.QuranerAlo.com 


তালাকের অধ্যায় 508 সুন্নৃতি ও বিদাতি তালাক 


Rl SEAS ET TT তহুরে (পবিত্রতায়)তার সঙ্গে মিলন 
EEN EE UR ELE EURO 
ফিরিয়ে নিতে পারবে। ইদ্দত হচ্ছে তিন মাসিক খতু ৷ যদি ইদ্দত শেষ 
হয়ে যায় এবং ফিরিয়ে না নেই তবে এক তালাকে ছোট বায়েন হয়ে 
যাবে। নতুন আকদ ও মোহরানা ছাড়া ফিরিয়ে নিতে পারবে না। আর 
যদি ইদ্দতের মধ্যেই ফিরিয়ে নেয় তবে সে তার স্ত্রীই রয়ে যাবে। 
ঝ্চ আর যদি দ্বিতীয় তালাক দিতে চায় তবে প্রথম তালাকের ন্যায় 

তালাক দেবে। অত:পর যদি ইদ্দতের মধ্যেই ফিরিয়ে নেয় তবে 

স্ত্রীই রয়ে যাবে। আর যদি ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে না নেই তবে 

দ্বিতীয় তালাকে ছোট বায়েন হয়ে যাবে। নতুন করে আকদ ও 

মোহরানা ছাড়া তার জন্য হালাল হবে না। 

ঝ এরপর যদি পূর্বের ন্যায় তৃতীয় তালাক দেয় তবে স্ত্রী তালাকে বড় 
বায়েন তালাক হয়ে যাবে। যতক্ষণ স্ত্রীর অন্যত্র সহীহ্‌ বিবাহ না হবে 
ততক্ষণ সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। এই পদ্ধতিতে ও 
তরতীবে তালাক দেওয়া সংখ্যার দিক থেকে সুন্নতি তালাক এবং 
সময়ের দিক থেকেও সুন্নৃতি তালাক । 

২. সুন্নৃতি তালাকের আরো পদ্ধতি: 
স্ত্রীর গর্ভধারণ সুস্পষ্ট হওয়ার পর এক তালাক দেওয়া । আর যদি 

স্ত্রী এমন হয় যার মাসিক হয় না তবে যে কোন সময় তালাক দিতে 

পারবে। 

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


Le hf iS; 5 SE eS I SEM 


্% Z 


LESLIE 4 EOE CEI: AMP IC 


www.QuranerAlo.com 


COLA ALLIL G5 Ht CAME 
YY 54 
“তালাকে-রাজ‘য়ী হলো দুবার পর্যন্ত তারপর হয় নিয়মানুযায়ী 
রাখবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করবে। আর নিজের দেয়া সম্পদ 
থেকে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, 
তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, অত:পর যদি তোমাদের 
ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, 
তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে (খোলা তালাক করে) অব্যহতি 
নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন পাপ নেই । এই হলো 
আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা । কাজেই একে অতিক্রম করো না । বস্তুত: 
যারা আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, তারাই হলো জালেম । 
তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয় বার) তালাক দেয় , তবে সে স্ত্রী যে 
পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে (সহীহ পন্থায়) বিবাহ করে 
না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। অতঃপর যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক 
দিয়ে দেয় (বা মারা যায়) তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে 
পুনারায় বিয়ে করতে কোন পাপ নেই, যদি আল্লাহর বিধান বজায় 
রাখতে ইচ্ছা থাকে । আর এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা; যারা 
উপলব্ধি করে তাদের জন্য এসব বর্ণনা করা হয়।” 
[সূরা বাকারা: ২২৯-২৩০] 
ঝঞ্চু অত:পর যখন তালাক পূর্ণ হবে এবং বিচ্ছেদ হয়ে যাবে তখন 
স্বামীর জন্য সুন্নত হলো স্ত্রীকে তার ও স্বামীর অবস্থার আলোকে কিছু 
খরচ দেয়া ইহা স্ত্রীর অন্তরের প্রশান্তির জন্য এবং তার কিছু অধিকার 
আদায়ের লক্ষ্য । 
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 
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তালাকের অধ্যায় 510 সুন্নতি ও বিদাতি তালাক 

Y£) EEO, LE BEC TINE ALL 3 
“আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খরচ দেয়া 
পরহেযগারদের উপর কর্তব্য ৷” [ সূরা বাকারা: ২৪১] 
ঝ বিদাতি তালাক: 

শরিয়ত পরিপন্থী তালাক হলো বিদাতি তালাক। ইহা আবার 
দু'প্রকারঃ 
(ক) সময়ের মাঝে বিদাত: 

যেমন: মাসিক খ্তু বা প্রসূতি কিংবা যে তহুরে মিলন করেছে এবং 
গর্ভধারণ NEES) el OAS © SCE এভাবে 
তালাক দেয়া হারাম তবে তালাক পতিত হবে। আর এরূপ তালাকদাতা 
পাপি হবে এবং তার প্রতি ওয়াজিব যদি তৃতীয় তালাক না হয় স্ত্রীকে 
ফিরিয়ে নেয়া । 

খতুবতী বা প্রসূতিকে ফিরেয়ে নিয়ে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত রাখবে । 
অত:পর মাসিক হয়ে পবিত্র হলে চাইলে তালাক দেবে। আর যে 
মিলনকৃত তহুরে তালাক দেবে সে মাসিক হওয়া পর্যন্ত নিজের কাছে 
রাখবে এবং পবিত্র হওয়ার পর চাইলে তালাক দিবে। 


li so Al 2b US FB Laie 29 Hl Glo Uf fs Lb of 
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১. ইবনে উমার [:] থেকে বর্ণিত, তিনি তীর স্ত্রীকে মাসিক খতু 
অবস্থায় তালাক দেন। উমার ফারুক [&!] ইহা নবী []-এর নিকট 
উল্লেখ করলে নবী [$&] বলেন:“তাকে স্ত্রী ফিরিয়ে নিতে বল। 
অত:পর পবিত্র অথবা গর্ভবতী অবস্থায় যেন তালাক দেয়৷” 
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২. ইবনে উমার [|] থেকে বর্ণিত, তিনি তার স্ত্রীকে মাসিক অবস্থায় 
তালাক দেন। উমার ফারুক [|] এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ [%%]ঁকে জিজ্ঞাসা 
করলে তিন [$$] বলেন:“তাকে স্ত্রী ফিরিয়ে নিয়ে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত 
রাখতে বল । এরপর যখন অন্য এক মাসিক হবে তারপর পবিত্র হবে 
তখন চাইলে তালাক দিবে অথবা রেখে দিবে” 
(খ) সংখ্যায় বিদাত: 
যেমন: এক শব্দে (তুমি তিন তালাক) তিন তালাক দেয়া । অথবা 
ভিন্নভাবে একই মজলিসে তিন তালাক দেয়া । যেমন বলা: তুমি তালাক, 
তুমি তালাক, তুমি তালাক । এ ধরণের তালাক দেয়া হারাম তবে পতিত 
হবে এবং তালাক দাতা গুনাহগার হবে। কিন্তু এক শব্দে বা একাধিক 
শব্দে একই তহুরে তিন তালাক দিলে শুধুমাত্র এক তালাকই পতিত হবে 
তবে তালাকদাতা গুনাহগার হবে। 
ঝ যদি স্রী ছোট বা খতু বন্দ হয়ে গেছে কিংবা সহবাস হয়নি এমন 
হয়, তাহলে তার ব্যাপারে সুন্নতি ও বিদাতি যে কোন তালাক 
প্রযোজ্য এবং যখন ইচ্ছা তখন তালাক দিতে পারে। 


> বুখারী হাঃ নং ৫২৫১ মুসলিম হাঃ নং ১৪৭১ শব্দ তারই 
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রাজ'য়ী ও বায়েন তালাক 


১. রাজ'য়ী (প্রত্যাহারযোগ্য) তালাক: 

স্বামী স্পর্শকৃত স্ত্রীকে এক তালাক দিবে। ইদ্দতে থাকা অবস্থায় 
পারবে। ইদ্দতে থাকলে এ দু’অবস্থায় স্ত্রীাই থাকবে। এ অবস্থায় স্ত্রী 
স্বামীর মিরাস পাবে এবং স্বামীও স্ত্রীর মিরাস পাবে। আর স্ত্রীর জন্য 
রয়েছে খরচ ও বাসস্থান । 
ঝ রাজ'য়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী কোথায় ইদ্দত পালন করবে: 

এক বা দুই তালাকে রাজ'য়ী অবস্থায় যদি স্ত্রী মিলনকৃতা বা একাকি 
নির্জনে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে এমন হয় তবে তাকে স্বামীর বাড়ীতে 
ইদ্দত পালান করা ওয়াজিব । যাতে করে স্বামী তাকে ফিরিয়ে নেই । আর 
স্ত্রীর জন্য উত্তম হলো স্বামীর জন্য সাজগোজ করা যেন তার প্রতি আকৃষ্ট 
হয়ে ফেরত নেই । আর ফেরত না নিলে স্ত্রীকে ইদ্দত শেষ না হওয়া 
পর্যন্ত বাড়ী থেকে বের করে দেয়৷ স্বামীর জন্য জায়েজ নেই । 
২. বায়েন তালাক: 

যে তালকের দ্বারা স্ত্রী তার স্বামী থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়ে। 
ইহা আবার দু’প্রকার:ঃ 
(ক) ছোট বায়েন তালাক: 

তিনের চেয়ে কম তালাককে বলে যখন স্বামী স্ত্রীকে এক তালাক 
দেবে যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অত:পর তার ইদ্দতের মধ্যে ফেরত 
নিবে না তখন ‘তালাকে বায়েনা সুগরা’ তথা ছোট বায়েন তালাক হবে। 
এতে স্বামীর অধিকার রয়েছে স্ত্রীকে নতুন মোহরানা ও আকদ দ্বারা 
বিবাহ করা যদি স্ত্রীর অন্য স্বামীর সাথে বিয়ে না হয়। অনুরূপ দ্বিতীয় 
তালাক দিয়ে ইদ্দতের মধ্যে ফেরত না নিলে ছোট বায়েন হয়ে যাবে। 
আর স্বামী চাইলে নতুন আকদ ও মোহরানা দ্বারা তাকে বিবাহ করতে 
পারবে যদি স্ত্রী দ্বিতীয় জনের সঙ্গে বিয়ে না করে থাকে। 
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(খ) বড় বায়েন (অপ্রত্যাহারযোগ্য) তালাক: 
ইহা পূর্ণ তিন তালাক হয়ে যাওয়াকে বলে। অতএব, যখন তিন 

তালাক দিয়ে দিবে তখন স্ত্রী স্বামী থেকে পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। 
না হওয়া এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পর উভয়ে একে অপরের মধু পান না 
করা পর্যন্ত প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হবে না। যদি দ্বিতীয় স্বামী স্বেচ্ছায় 
তালাক দেয় অথবা মারা যায় এবং তার ইদ্দত শেষ ক’রে, তাহলে প্রথম 
স্বামীর জন্য অন্যান্যদের ন্যায় নতুন আকদ ও মোহরানা দ্বারা তাকে 
বিবাহ করা জায়েজ । 

ঝ বায়েন তালাকপ্রাপ্তা কোথায় ইদ্দত পালন করবে: 

কারণ সে তার স্বামীর জন্য হালাল না। সে খরচ ও বাসস্থান পাবে না। 

আর ইদ্দত পালন অবস্থায় প্রয়োজন ছাড়া তার পরিবারের বাড়ী থেকে 

বের হবে না। 

ঝ যদি স্বামী তালাক অথবা শর্তের ব্যাপারে সন্দেহ করে তবে বিবাহ 
বাকি থাকবে যতক্ষণ তা দূর হওয়ার ব্যাপারে সে একিন না হবে। 

ঝ যখন স্বামী তার স্ত্রীকে বলবে:“তোমার বিষয় তোমার হাতে” তখন 
স্ত্রী নিজে সুন্নত মোতাবেক তিন তালাকের মালিক হয়ে যাবে। কিন্তু 
যদি স্বামী এক তালাকের নিয়ত করে তবে এক তালাকের মালিক 
হ্‌বে। 

ঝ কখন স্ত্রীর জন্যে তালাক চাওয়া জায়েজ: 
যদি স্ত্রী এমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার ফলে তার জীবন যাত্রা বিপন্ন হয়ে 

পড়ে, তবে কোর্টে বিচারকের সামনে তালাক চাওয়া জায়েজ যেমন: 

১. যদি স্বামী খরচের ব্যাপারে অবহেলা করে। 

২. যদি স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করে যার ফলে জীবন যাত্রা 
বিপন্ন হয়ে পড়ে । যেমন: গালি-গালাজ করা অথবা মারধর করা 
কিংবা কষ্ট দেওয়া যা সহ্য করার মত না বা কোন খারাপ কাজে 
বাধ্য করা ইত্যাদি । 
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৩. যদি স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং নিজের ব্যাপারে 
জেনায় লিপ্ত হওয়ার ভয় করে। 

8. যদি স্বামী দীর্ঘ সময় ধরে বন্দী থাকে যার বিরহে স্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
৫. যদি স্ত্রী স্বামীর স্থায়ী কোন ক্রুটি বা রোগ দেখে যেমন : বন্ধ্যা 
অথবা সহবাসে অক্ষম কিংবা ঘৃণিত মারাত্মক কোন রোগ ইত্যাদি । 
ঝ একাই ভোগ করার উদ্দেশ্যে সতীনকে তালাক দিতে বলা হারাম । 
ঝ যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে তোমার মাসিক হলেই তুমি তালাক তবে 

সন্দেহমুক্ত প্রথম মাসিকেই তালাক হয়ে যাবে। 
ঝ বায়েন তালাকের প্রকার: 

স্বামী থেকে স্ত্রীর বায়েন হওয়ার তিন অবস্থা: 
বিবাহ বন্ধন রহিত করার দ্বারা ও বিনিময়ের দ্বারা বায়েন তথা খোলা' 
তালাক এবং তালাকের সংখ্যা তিন পূর্ণ হওয়ার মাধেমে । 

যদি তালাক কোন বদলায় তথা খোলা তালাক অথবা স্পর্শের পূর্বে 
কিংবা তৃতীয় তালাক হয় তবে তালাকে বায়েন পতিত হবে। 
ঝঁ ঝুলন্ত তালাকের বিধান: 

যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে তুমি যদি ছেলে সন্তার প্রসব কর তবে তুমি 
এক তালাক আর যদি মেয়ে সন্তান প্রসব কর তবে তুমি দু’তালাক । 
অত:পর যদি ছেলে সন্তান প্রসবের পর মেয়ে সন্তান প্রসব করে তবে 
প্রথমটি দ্বারা এক তালাতপ্রাপ্তা হবে আর দ্বিতীয়টি দ্বারা বায়েন হয়ে 
যাবে। আর তার উপর কোন ইদ্দত পালন করা জরুরি হবে না । 
ঝ প্রসূতি অবস্থায় তালাকের বিধান: 

স্বামীর জন্য প্রসূতি স্ত্রীকে তালাক দেওয়া জায়েজ; কারণ প্রসূতি 
অবস্থা ইদ্দত হিসাব করা হয় না। আর স্ত্রী তালাক পাওয়ার সাথে সাথে 
ইদ্দ আরম্ভ করতে পারবে। কিন্তু ঝতু অবস্থার এর বিপরীত; কেননা খতু 
অবস্থায় তালক দিলে সাথে সাথে ইদ্দত আরম্ভ করতে পারবে না । 
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৩- তালাক দেওয়া স্ত্রীকে পুনরায় গহণ 


ঝঁ রাজ'য়াত: 
প্রত্যাহারযোগ্য তালাক তথা বায়েন তালাকপ্রাপ্তা না এমন স্ত্রীকে 

নতুন আকদ ছাড়াই ইদ্দতের ভিতরে পুনরায় গ্রহণ করা রাজ‘য়াত বলা 

হয়। 

ঝ রাজ'‘য়াত বৈধকরণের হিকমত: 
তালাক কখনো রাগান্বিত ও তড়িৎ-ঘড়িৎ হয়ে থাকে। আবার 

কখনো তালাক হয় কোন চিন্তা-ভাবনা ও বিবেচনা ছাড়াই। আর 
তালাকের পরে কি ধরণের সমস্যা ও ক্ষতি এবং বিপর্যয় সৃষ্টি হবে সে 
ব্যাপারে থাকে না কোন জ্ঞান। তাই আল্লাহ তা'য়ালা বৈবাহিক জীবনের 
জন্যে রাজ‘য়াত তথা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করেছেন। ইহা একমাত্র স্বামীর 
অধিকার যেমন তালাক দেওয়া তারই অধিকার । 

ঝ হসলামের সৌন্দর্যের মধ্যে হলো তালাক দেওয়া এবং পুনরায় 
গ্রহণকে বৈধকরণ। অতএব, যখন আপোসে ঘৃণা জন্মিবে এবং 
দাম্পত্য জীবন কঠিন হয়ে পড়বে তখন তালাক দেওয়া জায়েজ । 
আর যখন আপোসের সম্পর্ক সুন্দর হবে এবং পানির স্রোতধারা 
যখন তার নিজ গতিতে ফিরে আসবে তখন রাজ‘আত তথা পুনরায় 
গ্রহণ করা জায়েজ হবে। আল্লাহরই সকল প্রশংসা ও এহসান । 

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 

4-94 22427 ৰ পাণে 2 (০1 


50 বেৰ ।৮০৮ ০০৯ দৰ 7 পনর 2 A f- 
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“আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন মাসিক পর্যন্ত । 
আর যদি সে আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের দিবসের উপর ঈমানদার 
হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে 
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রাখা জায়েজ নয়। আর যদি সদ্তভাব রেখে চলতে চায় তাহলে তাদেরকে 

ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে” 

[সূরা বাকারা:২২৮] 

ঝ পত্যাহারযোগ্য স্ত্রীর বিধান: 
প্রত্যাহারযোগ্য তালাকপ্রাপ্তা নারী স্বামীর স্ত্রীই থাকে, সে স্বামীর 

বাড়িতে ইদ্দত পালন করবে, স্বমীর প্রতি তার ভরণ-পোষণ ওয়াজিব, 

স্ত্রীকে স্বামীর আনুগত্য করা জরুরি। স্বামীর জন্যে তার চেহারা খুলা, 

সুগন্ধি ব্যবহার করা, তার সাথে বের হওয়া, পানাহারা করা সবকিছুই 

জায়েজ স্বামীর জন্য স্ত্রীর সঙ্গে যা যা করা জায়েজ সবই করতে 

পারবে। তবে তার জন্যে কোন দিন বণ্টন করা লাগবে না; কারণ সে 

স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আর বৈধ কোন কারণ ছাড়া 

প্রত্যাহারযোগ্য তালাকপ্রাপ্তার জন্য স্বামীর বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও 

ইদ্দত পালন করা জায়েন নেই । 

১. আল্লাহর বাণী: 

J 


PS ra 220 4 be) [্ণ tHE CAT EAA G2 37 
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[N/a] 

“হে নবী, তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদেরকে 
তালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা করো। 
গৃহ থেকে বহিস্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয় যদি না তারা 
কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা । 
যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমালংঘন করে, সে নিজেরই অনিষ্ট করে। সে জানে 
না, হয়তো আল্লাহ এই তালাকের পর কোন নতুন উপায় করে দিবেন” 


[সূরা তালাক: ১] 
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২. আল্লাহর বাণী: 
e SIP Ad ir 7282 লব & ৰ EBL LS AT বে পা ০ 
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“আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন মাসিক পর্যন্ত । 
আর যদি সে আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের দিবসের উপর ঈমানদার 
হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে 
রাখা জায়েজ নয়। আর যদি সদত্ভাব রেখে চলতে চায় তাহলে তাদেরকে 
ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে। আর 
পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী আর নারীদের উপর পুরুষদের শেষ্ঠত্‌ 
রয়েছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ ৷” [সূরা বাকারা: ২২৮] 


 রাজা'য়াত (প্রত্যাহার) সহীহ হওয়ার জন্য শর্তসমূহ: 
১. তালাকপ্রাপ্তার সাথে সহবাস হয়েছে। 


২. স্বামী যতগুলো তালাকের মালিক তার চেয়ে কম হওয়া । যেমন: 
তিন তালাকের কম । 

৩. তালাক যেন কোন বিনিময়ে না হয়। যদি তালাক বিনিময়ে (খোলা 
তালাক) হয় তবে বায়েন হয়ে যাবে। 


8. প্রত্যাহার সহীহ বিবাহ দ্বারা ইদ্দতের মধ্যেই হতে হবে। 


ঝ্ঁ যার দ্বারা প্রত্যাহার সাব্যস্ত হয়: 
তালাকপ্রাপ্তাকে প্রত্যাহার কথা দ্বারা হতে পারে। যেমন: আমি 


আমার স্ত্রীকে ফেরত নিলাম । অথবা স্বামী স্ত্রীকে ধরে.... ইত্যাদি ভাবে 
রেখে দেওয়া । আবার কর্মের দ্বারাও হতে পারে। যেমন: ফেরত নেওয়ার 
নিয়তে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস... ইত্যাদি করা । 

ৰ তালাক ও প্রত্যাহারের জন্য সাক্ষী রাখার বিধান: 
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তালাক দেওয়া ও ফেরত নেওয়ার সময় দু’জন সাক্ষী রাখা সুন্নত । 
আর সাক্ষী ছাড়াও তালাক দেওয়া ও ফেরত নেওয়া সহীহ ৷ রাজ'য়ী 
তালাকপ্রাপ্তা যতক্ষণ ইদ্দতে থাকবে ততক্ষণ স্ত্রীই। আর পুনরায় ফিরিয়ে 
নেওয়ার সময় শেষ হবে ইদ্দতের সময় শেষ হলেই । 
ঞ্চ রাজ'‘য়াত তথা পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়ার সময় অলি, মোহরানা, স্ত্রীর 
সন্তুষ্টি এবং তাকে অবহিত করা এসবের কোনই প্রয়োজন নেই । 
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৪-খোলা তালাক 


ঝৰু খোলা তালাক: 

স্বামী স্ত্রী থেকে বিনিময় নিয়ে বিচ্ছেদ করার নাম খোলা তালাক । 
ঝ খোলা তালাক বৈধকরণের হিকমত: 

যদি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মহব্বত নিঃশেষ হয়ে পড়ে এবং ঘৃণা ও শত্রুতা 
ভালোবাসার স্থান দখল করে ফেলে । আর সমস্যা জড়িত হয়ে পড়ে এবং 
দু'জনের অথবা একজনের দোষ-ক্রটি প্রকাশ পায়। এমন অবস্থায় 
আল্লাহ তা'য়ালা নিস্কৃতির বিকল্প পথ ও বের হওয়ার রাস্ত করে 
দিয়েছেন। 

যদি নিস্কৃতি স্বামীর পক্ষ থেকে প্রয়োজন হয় তবে আল্লাহ তার হাতে 
তালাকের অধিকার দিয়েছেন। আর যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রয়োজন হয় 
তবে আল্লাহ তার জন্য খোলা ক'রে নেওয়া বৈধ করে দিয়েছেন। স্ত্রী 
স্বামী থেকে যা গ্রহণ করেছে তার পূর্ণ বা কম কিংবা তার চেয়ে বেশী 
তাকে ফেরত দিবে যাতে করে সে তাকে বিচ্ছেদ করে দেয় । 
5, UDA 


§ NS; 


পন ০ 


hl bE TERE RAE 


YY৭ 54) ES PENS OEE 


“ (প্রত্যাহারযোগ্য) তালাক হলো দুবার পর্যন্ত তারপর হয় নিয়মানুযায়ী 
রাখবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করবে। আর তাদের কাছ থেকে 
নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা 
আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, অত:পর যদি তোমাদের ভয় 
হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে 
সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে 
কারোরই কোন পাপ নেই ৷” [সূরা বাকারা: ২২৯] 
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Ho le dl lo ANE dd of al Bl Of fhe ole ofl Lk 
EH 5 Gb Gd Le Cal G pd Eat 1d U5 UC 
ale 55 nil 2B dr cho in I 5 IG oda 3 Hk 
2d) 81 nls ae lt Go shi J5 8 pa CG cs Kays 

sp ills Gb 


২. ইবনে আব্বাস [|] থেকে বর্ণিত ছাবেত ইবনে কাইস [9]-এর স্ত্রী 
নবী [%]-এর নিকটে এসে বলল: হে আল্লাহর রসূল! আমি ছাবেত ইবনে 
কাইসের চরিত্র ও দ্বীনের ব্যাপারে কোন দোষ-ক্রটি বর্ণনা করছি না। 
কিন্তু আমি ইসলামে কুফরিকে ভয় করছি । রসূলুল্লাহ [%] বললেন: তুমি 
কি তার বাগান তাকে ফেরত দিবে? মহিলাটি বলল: হ্যা, তখন রসূলুল্লাহ 
[%] বললেন: (ছাবেত!) “বাগান গ্রহণ ক’রে তাকে এক তালাক দিয়ে 
(খোলা করে) দাও”? 


ঝৰ খোলা তালাকের আবশ্যকীয়তা কি? 

১. যখন স্ত্রী স্বামীকে ঘৃণা করে তার খারাপ আচরণ বা অসৎ চরিত্র 
কিংবা চেহারা-সুরত অপছন্দ অথবা তার অধিকার ত্যাগে গুনাহ 
হওয়ার ভয় তখন খোলা তালাককে বৈধ করা হয়েছে। আর স্বামীর 
জন্য উত্তম হলো খোলা গ্রহণ করা; কারণ ইহা বৈধ করা হয়েছে। 

২. যদি স্ত্রী স্বামীর দ্বীনের ক্রটির জন্য ঘৃণা করে। যেমন :সালাত ত্যাগ 
করা অথবা অসৎ চরিত্র । এমন অবস্থায় যদি স্বামীকে ভাল করা 
সম্ভব না হয় তবে স্ত্রীর জন্য বিচ্ছেদের চেষ্টা করা ওয়াজিব। আর 
যদি স্বামী কোন হারাম কাজ করে এবং স্ত্রীকে করতে বাধ্য না করে, 
তবে স্ত্রীর উপর খোলা তালাক নেওয়া ওয়াজিব নয়। আর যে কোন 
নারী কোন সমস্যা ছাড়াই স্বামীর কাছে তালাক চাইবে সে জান্নাতের 
সুগন্ধি পাবে না। 


>, বুখারী হাঃ নং ৫২৭৩ 
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স্ত্রীর নিকট থেকে জোরপূর্বক মোহরানা থেকে নেওয়ার উদ্দেশ্যে 
তাকে আটকিয়ে রাখা স্বামীর প্রতি হারাম । কিন্তু যদি স্ত্রী সুস্পষ্ট ফাহেশা 
তথা জেনায় লিপ্ত হয় তবে তখন হারাম হবেনা । 
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 
ee GE LL HES MN LN SHES ¥ 


= 


0b 7 SAG ES inh EAE | 
\৭ Lal 

“হে ঈমানদারগণ! বলপূৰ্বক নারীদের উত্তরাধিকার গ্রহণ করা তোমাদের 
জন্যে হালাল নয় এবং তাদেরকে আটকে রেখো না যাতে তোমরা 
তাদেরকে যা প্রদান করেছ তার কিয়দংশ নিয়ে নাও; কিন্তু তারা যদি 
কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে। নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর । 
অত:পর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক 
জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন ।” 
[সূরা নিসা:১৯] 
ঝ খোলা তালাকের বিধান: 

খোলা এক প্রকার বিচ্ছেদ চাই তা খোলা শব্দ দ্বারা হোক বা বিচ্ছেদ 
কিংবা বিনিময় অথবা মুক্তিপণ দ্বারা হোক । আর যদি তালাক শব্দ কিংবা 
পরোক্ষ কোন শব্দ তালাকের নিয়তে হয় তবে তালাক পরিগণিত হবে। 
খোলা তালাকের পর স্বামী স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারবে না। কিন্তু যদি 
পূর্বে তিন তালাক না হয়ে থাকে তবে চাইলে নতুন করে আকদ ও 
মোহরানা দ্বারা বিবাহ করতে পারবে। 
ঝু খোলা তালাকের সময়: 

মাসিক ও পবিত্র সর্ব অবস্থায় খোলা করা জায়েজ আছে। আর 
খোলা তালাকপ্রাপ্তা এক মাসিক ইদ্দত পালন করবে। স্বামীর জন্য 
খোলাকৃতা স্ত্রীর অনুমতিক্ৰমে তাকে নতুন আকদ ও নতুন মোহরানা দ্বারা 
ইদ্দতের পর বিবাহ করতে পারবে। 
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ঝু খোলা তালাক করে নেয়ার সম্পদ: 

যা মোহরানা হওয়ার জন্য জায়েজ তা খোলা তালাকে বিনিময় হওয়া 
জায়েজ । অতএব, স্ত্রী যদি বলে আমাকে এক হাজার টাকা ইত্যাদি দ্বারা 
খোলা করে দাও এবং স্বামী ক’রে তবে স্ত্রী ছোট বায়েন হয়ে যাবে। আর 
স্বামী এক হাজার টাকার হকদার হবে। আর যা মোহরানা দিয়েছিল তার 
চেয়ে বেশী গ্রহণ করা উচিৎ নয়। 
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ঝঁ ঈলা হলো: 

সঙ্গম করতে সক্ষম এমন স্বামীর আল্লাহর নামে বা তার অন্য কোন 
নাম বা গুণের দ্বারা হলফ করা যে, সে তার স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গে কখনো বা চার 
মাসের অধিক সময় সঙ্গম করবেনা । 
ঝ ঈলা বৈধকরণের হিকমত: 

ঈলা দ্বারা স্বামীদের নাফরমান ও অবাধ্য স্ত্রীদেরকে আদব দেওয়া 
উদ্দেশ্য । তাই স্বামীর জন্য প্রয়োজন পরিমাণ তথা চার মাস বা এর কম 
ঈলা বৈধ করা হয়েছে। আর এর অতিরিক্তকে হারাম ও জুলুম এবং 
অন্যায় বলে বিবেচনা করা হয়েছে; কারণ ইহা স্বামীর প্রতি যা ওয়াজিব 
তা ত্যাগ করার উপর কসম । 

জাহেলিয়াতের যুগে পুরুষরা যদি স্ত্রীকে পছন্দ না করত এবং অন্য 
কেউ যাতে বিবাহ না করতে পারে সে জন্যে স্ত্রীকে ক্ষতিগ্রস্ত করার 
উদ্দেশ্যে হলফ করত যে, সে তার স্ত্রীকে চিরতরে বা এক বছর কিংবা 
দু'বছর স্পর্শ করবে না। তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখত, না স্ত্রী আর না 
তালাকপ্রাপ্তা। তাই আল্লাহ তায়ালা এর এক সীমা নির্ধারণ ক’রে 
দিয়েছেন। আর তা হলো উর্ধ্বে চার মাস এবং এর অতিরিক্ত অনিষ্টকর 
যা বাতিল করে দিয়েছেন। 
ঝ ঈলা করার পদ্ধতি: 

যদি কসম করে যে স্ত্রীর নিকটে কখনো বা চার মাসের অধিক যাবে 
না তাহলে সে ঈলাকারী হয়ে যাবে। যদি চার মাসের মধ্যে স্ত্রীর সাথে 
সহবাস করে তবে ঈলা শেষ হয়ে যাবে এবং তার প্রতি হলফ ভঙ্গের 
কাফফারা দেয়া জরুরি হয়ে যাবে। হলফ ভঙ্গের কাফফারা হলো: 
দশজন মিসকিনকে খানা খাওয়ানো অথবা তাদেরকে কাপড় পরানো 
কিংবা একটি দাস-দাসী আজাদ করা । যদি এগুলো না পারে তবে তিন 
দিন রোজা রাখা । 
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আর যদি মিলন ছাড়াই চার মাস অক্রিম হয়ে যায়, তবে স্ত্রীর 
অধিকার আছে স্বামীকে সহবাস করতে বাধ্য করবে। যদি মিলন করে 
না। 

আর যদি সহবাস করতে অস্বীকার করে, তবে স্ত্রী তালাক চাইবে। 
অনিষ্ট হতে রক্ষার জন্যে স্বামীর প্রতি এক তালাক দেয়ার জন্য বাধ্য 
করবে। 
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 

BG CO) 2 25540 BBG AE OG AE DI LST BS 2 SILL Yt 

YYV — YY Al HCD 2 ES BEG GLB 

“যারা নিজেদের স্ত্রীর নিকট গমন করবে না বলে কসম খেয়ে বসে 
তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। অতঃপর যদি পারস্পারিক 
মিল-মিশ করে নেয় তবে আল্লাহ ক্ষমাকারী দয়ালু । আর যদি বর্জন 
করার সংকল্প করে নেয়, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞানী ৷” 
[সূরা বাকারা: ২২৬-২২৭] 


ঝ ঈলাকৃতা স্ত্রীর ইন্দত তালাকপ্রাপ্তার ন্যায় । ইনশাআল্লাহ সামনে এর 
বৰ্ণনা আসবে । 
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৬-জিহার 


ঝ জিহার: 
স্ত্রীকে বা তার কোন অঙ্গকে যাকে স্থায়ীভাবে বিবাহ করা হারাম তার 

সাথে বা তার কোন অঙ্গের সাথে উপমা দেয়া । যেমন: স্বামীর কথা, তুমি 

আমার উপর আমার মার মত অথবা তুমি আমার প্রতি আমার বোনের 
পিঠের সদৃশ ইত্যাদি । 

ঝ জিহার বাতিলকরণের হেকমত: 
জাহেলিয়াতের যুগে স্বামী স্ত্রীর প্রতি যে কোন কারণে রাগ হলে 

বলত: তুমি আমার প্রতি আমার মার পিঠের সদৃশ আর স্ত্রী তালাক হয়ে 
যেত অত:পর ইসলাম এসে নারীদেরকে এ বিপদ থেকে নিস্কৃতি দান 
এবং সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করল যে, জিহার করা এক নোংরা ও মিথ্যা কথা; 
কারণ এর কোন ভিত্তি নেই এবং স্ত্রী মা নয়, তাই মার মত হারাম হবে। 
আর ইসলাম এর বিধানকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছে এবং জিহারকৃত 
স্ত্রীকে ততক্ষণ হারাম করে দিয়েছে যতক্ষণ স্বামী তার ভুলের মাশুল 
কাফফফারা আদায় না করে। 

ঝ স্বামী তার স্ত্রীকে জিহার করে তার সঙ্গে সহবাস করতে চাইলে 
যতক্ষণ জিহারের কাফফারা আদায় না করবে ততক্ষণ মিলন করা 
হারাম । 

ঝ জিহারের বিধান: 

১. জিহারকে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন এবং জিহারকারীদের ভসনা 

করেছেন। 

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 

Y Aa HO 32 FA HDG Hs I Gs CE SI 

“তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীাগণকে মাতা বলে ফেলে, তাদের 

স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তারাই, যারা তাদেরকে 
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জন্মদান করেছে। তারা তো অসমচীন ও ভিত্তিহীন কথাই বলে নিশ্চয় 

আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল ৷” [সূরা মুজাদালা: ২] 

২. কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে জিহার করলে যতক্ষণ জিহারের কাফ্ফারা না 

আদায় করবে ততক্ষণ তার সাথে সঙ্গম করা হারাম । 

১. বিনা শর্তে জিহার করা যেমন: স্বামী স্ত্রীকে বলা, তুমি আমার প্রতি 
আমার মার পিঠের মত । 

২. শর্তের সাথে জিহার করা যেমন: বলা, যখন রমজান মাস প্রবেশ 
করবে তখন তুমি আমার প্রতি আমার মার পিঠের মত । 

৩. কিছু সময়ের জন্য জিহার করা যেমন: বলা, তুমি আমার প্রতি 
আমার মার পিঠের মত শাবান মাসে । যদি শাবান মাস শেষ হয়ে 
যায় আর এর মধ্যে সহবাস না করে তবে জিহার শেষ হয়ে যাবে। 
আর যদি শাবান মাসে সহবাস করে তবে তার প্রতি জিহারের 
কাফফারা ফরজ হয়ে যাবে। 

ঝঁ স্বামী স্ত্রীকে জিহার করলে তার সঙ্গে মিলনের পূর্বেই কাফফারা 
ফেলে তাহলে গুনাহগার হবে এবং তার প্রতি কাফফারা আদায় করা 
ফরজ হয়ে যাবে। 

ঝ জিহারের কাফফারার বিধান: 
জিহারের কাফফারার নিম্নের তরতীবে ওয়াজিব: 

১. একজন মুমিন দাস বা মুমিনা দাসী আজাদ করা । 

২. যদি না পাই তবে একাধারে কোন বিরতি ছাড়াই দু'মাস রোজা 
রাখা । আর এর মাঝে যদি দু’ঈদে বা অসুস্থ ইত্যাদি অবস্থায় রোজা 
না রাখে তাতে ধারাবাহিকতার বিচ্ছিন্ন ধরা হবে না। 

৩. যদি দু'মাস ধারাবাহিক রোজা রাখতে অক্ষম হয়, তবে ষাটজন 
মিসকিনকে দেশের প্রধান খাদ্য হতে খাওয়াবে বা দান করবে। 
প্রতিটি মিসকিনকে আধা সা‘আ (প্রায় এক কেজি ২০ গ্রাম) খাদ্য 
দান করবে। অথবা ষাটজন মিসকিনকে দুপুরে বা রাত্রে একবার 
খানা খাওয়াবে । 
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আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


EAA 


4% Ee TE USS Fn ite 3 ¥ 


Se EE STEAD DBO 5 AEE PE TPT 1 


নপব 


কায A 4 FoR] MES DGS SS EE 


Ey Aa f ON HE Gat YG HS 


“যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, অত:পর নিজেদের উক্তি 
প্রত্যাহার করে, তাদের কাফফারা এই: একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে 
একটি দাসকে মুক্তি দিবে। এটা তোমাদের জন্যে উপদেশ হবে। আল্লাহ্‌ 
খবর রাখেন তোমরা যা কর। যার এর সামর্থ্য নেই, সে একে অপরকে 
স্পর্শ করার পূর্বে একাধিক্রমে দুই মাস রোজা রাখবে। যে এতেও 
অক্ষম, সে ষাটজন মিসকিনকে আহার করাবে। এটা এ জন্যে, যাতে 
তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলো 
আজাব ৷” [সূরা মুজাদালা: ৩-৪] 

আহার করানকে পাপের কাফফারা ও গুনাহ মিটিয়ে দেওয়ার মাধ্যম 

করে দিয়েছেন। 


ঝ্ যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে: যদি অমুক স্থানে যাও তবে তুমি আমার 
প্রতি আমার মার পিঠের ন্যায় । যদি এর দ্বারা স্ত্রী নিজের উপর 
হারাম করা উদ্দেশ্যে হয়, তবে জিহারকারী হবে। তাই যতক্ষণ 
জিহারের কাফফারা আদায় না করবে ততক্ষণ স্ত্রীর সাথে মিলন 
করতে পারবে না। আর যদি এর দ্বারা সে কাজটি করতে নিষেধ 
করা উদ্দেশ্যে হয় হারাম করা না, তবে স্ত্রী হারাম হবে না। কিন্তু 
এবং এরপর তার হলফ ভঙ্গ করা । 
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ঝ যদি সকল স্ত্রীগণকে এক শব্দ দ্বারা জিহার করে, তবে একটি মাত্র 
কাফফারা জরুরি হবে। আর যদি একাধিক শব্দ দ্বারা তাদের সাথে 
জিহার করে, তবে প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা কাফফারা 
জরুরি হবে। 
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৭-লি‘আন 


(স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে অভিশাপ দেওয়া) 

ঝ লি‘আন: 

লি‘আন হলো বিচারক বা তার দায়িত্শীলের নিকট স্বামীর পক্ষ 
হতে আল্লাহর লা‘নত-অভিশাপের বদদোয়া। আর স্ত্রীর পক্ষ হতে 
আল্লাহর গজবের বদদোয়াসহ কতগুলি সাক্ষ্য ও কসমের নাম । 
ঝ লি‘আনের বিধান প্রবর্তনের হিকমত: 

যখন কোন স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে দেখবে, যার 
ফলে সমাজে লাঞ্চিত হচ্ছে অথবা তার পরিবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অথবা 
তার ওুঁরসে অন্যের সন্তান মিশ্রিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় স্বামী কোন 
প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পারলে এবং ব্যভিচারের অপরাধ সাব্যস্ত 
করতে না পারলে বা স্ত্রী স্বেচ্ছায় স্বীকার না করলে, এ বিপদ হতে 
নিস্কৃতি ও সমস্যা সমাধানের জন্যই আল্লাহ তাআলা লি‘আনের বিধান 
প্রবর্তন করেছেন। তাই উভয়ে পরস্পরকে অভিশাপ দেয়ার পূর্বে 
তাদেরকে আল্লাহর ভীতি প্রদান ও ওয়াজ-নসীহত করা৷ মুস্তাহাব-উত্তম । 
ঝ স্বামী (স্ত্রীর অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ) উপস্থাপনের পর যদি 

মিথ্যা অপবাদের শাস্তি ৮০বেত্রাঘাত প্রহার করতে হবে। আর স্ত্রী 

যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কথা স্বীকার করে তাহলে তাকে রজম 

(প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা) করতে হবে। 
ঝ অপর ব্যক্তির স্ত্রীকে জেনার অভিযোগের বিধান: 

কোন ব্যক্তি অপরের স্ত্রী অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ ক’রে 
চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারলে তাকে মিথ্যা অপবাদ দানকারী 
হিসাবে শাস্তি স্বরূপ ৮০বেত্রাঘাত প্রহার করতে হবে। আর তওবা ও 
সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত সে ফাসেক বলে গণ্য হবে এবং তার সাক্ষ্য 
গ্রহণযোগ্য হবে না। 
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আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


id A A 4 
odrerd adbrad d Purp wr, 


AIEEE BASLE IBGE CALMS LS Ye 
BEAYGHL YS SEAN O GTA LB TGS 
°- ALO 

“যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অত:পর স্বপক্ষে 
চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তাদেরকে আশিটি (৮০) 
বেত্রাঘাত কর এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল কর না, এরাই হলো 
ফাসেক বা নাফরমান। কিন্তু যারা এরপর তওবা করে এবং সংশোধিত 
হয়, আল্লাহ (তাদের জন্য) ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু ৷” [সূরা নূর: ৪-৫] 
১. রাষ্ট্রপতি বা প্রশাসক কিংবা তাদের প্রতিনিধির সম্মুখে প্রাপ্ত বয়স্ক 
স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এ লি‘আন সংঘটিত হতে হবে। 
২. লি‘আনের পূর্বে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর প্রতি যেনা-ব্যাভিচারের অপবাদ 
থাকতে হবে। 
৩. স্বামীর এ অপবাদকে স্ত্রী অস্বীকার এবং লি‘আন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত 
স্বীয় মতের উপর অটল থাকবে। 
ঝ লি‘আনের পদ্ধতি: 

যখন কোন স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে যেনা-ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়ার অপবাদ 
আরোপ করবে এবং কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারবে না তখন 
তাকে (স্বামীকে) মিথ্যা অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে, তবে 
লি‘আনের মাধ্যমে সে শাস্তি হতে নিস্কৃতি পেতে পারে। 
ঝ লি‘আনের পদ্ধতি নিম্বরপ:ঃ 
১. সৰ্বপ্ৰথমে স্বামী চারবার বলবে:“আমি আল্লাহর কসম করে সাক্ষ্য 
দিচ্ছি যে, আমার এই স্ত্রীকে যেনা-ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়ার যে অপবাদ 
আরোপ করেছি, সে বিষয়ে আমি সত্যবাদী” স্ত্রী উপস্থিত থাকলে তার 
দিকে ইঙ্গিত করবে। আর পঞ্চমবার উক্ত সাক্ষ্য এর সাথে আরো বৃদ্ধি 
করে বলবে : 
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vim 4 CY SIG Hse HSS 


“যদি সে (স্বামী) মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার উপর আল্লাহর লা‘নত- 
অভিশাপ বর্ষিত হবে৷” [সূরা নুর:৭] 

২. অতঃপর স্ত্রী চারবার বলবে:“আমি আল্লাহর কসম করে সাক্ষ্য দিচ্ছি 
যে, আমাকে যেনা-ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়ার যে অপবাদ দিয়েছেন তাতে 
সে মিথ্যাবাদী”। আর পঞ্চমবার উক্ত সাক্ষ্যের সাথে আরো বৃদ্ধি করে 
বলবে: 


+A EW nde KALE HLA 


“যদি সে (স্বামী) সত্যবাদী হয় তাহলে তার স্ত্রীর) উপর আল্লাহর 
তা'য়ালার গজব পতিত হবে। ” [সূরা নূর: ৯] 

ঝ্ সুন্নৃতি নিয়ম হলোঃ 

লি‘আন শুরু করার পূর্বে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের প্রত্যেককে ভয়-ভীতি ও 

নসীহত মূলক কথা শুনানো, পঞ্চমবার সাক্ষ্য প্রদানের সময় স্বামীর মুখে 
হাত রেখে তাকে বলতে হবে “আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ 
দুনিয়ার শাত্তি আখেরাতের শাস্তির চেয়ে অনেক হালকা; কারণ তোমার 
সাক্ষ্য সত্য না হলে তোমার জন্য আখেরাতের শাস্তি অপরিহার্য । 
অনুরূপভাবে স্ত্রীকেও বলতে হবে কিন্তু তার মুখে হাত রাখতে হবে না। 
আরো সুন্নতী নিয়ম হলো : রাষ্ট্রপতি বা প্রশাসক কিংবা তাদের প্রতিনিধি 
এবং জনসাধারণের উপস্থিতিতে দাড়ানো অবস্থায় উভয়ে লি‘আন 
করবে। 
আল্লাহ তাআলা বলেন: 

AH ES Pl IGS RA IAAL BEB SG 3 
oe Bl Uns WHE 


1-7) a EIA Re 
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“আর যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা 
নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী নেই, এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে 
যে, সে আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেবে, সে অবশ্যই 
সত্যবাদী । এবং পঞ্চমবার বলবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার 
উপর আল্লাহর লা‘নত। আর স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি সে 
আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী অবশ্যই 
মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে: যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে 
তার উপর আল্লাহর গজব নেমে আসবে ৷” [সূরা নূর: ৬-৯] 


ঝ লি‘আন সম্পন্ন হলে পীচটি হুকুম সাব্যস্ত হবে: 

১. স্বামীর উপর মিথ্যা অপবাদের শাস্তি রহিত হবে। 

. স্ত্রী ব্যাভিচারের শাস্তি রজম হতে মুক্তি পাবে। 

. উভয়ের মাঝে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। 

. উভয়ে একে অপরের জন্য চিরস্থায়ী ভাবে হারাম হয়ে যাবে। 

. যদি কোন সন্তান হয় তাহলে সে সন্তান স্বামী পাবে না বরং স্ত্রী 
পাবে। 

ঝট লি‘আনের কারণে বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ইদ্দতে থাকা 
কালীন সময়ে স্ত্রী কোনরূপ ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান পাবে না। 


> DO G 
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৮ - ইদ্দত 
ঝ ইদ্দত: 


তালাক দ্বারা বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হওয়া অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর যে 
নির্দিষ্ট সময়কাল স্ত্রী অপেক্ষা করে এবং অন্যের সাথে বিবাহ বন্ধনে 
আবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত থাকে এ সময়কে ইদ্দত বলা হয় । 

ঝঁ ইদ্দতের হুকুম: 
বিবাহের পর স্বামীর সাথে নির্জন বাস হলে তালাক দ্বারা বিবাহ 

বিচ্ছিন্ন হোক অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর প্রতিটি স্ত্রীর ইদ্দত পালন করা 
ফরজ । যাতে করে সন্তান প্রসব হওয়া অথবা কয়েক মাসিক অতিক্রম 
হওয়া অথবা কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার মাধ্যমে স্বীয় জরায়ুর 
সচ্ছতা সম্পর্কে অবগত হতে পারে। আর এ বিবাহ বিছিন্নতা চাই 
তালাকের মাধ্যমে অথবা খোলা তালাকের দ্বারা অথবা অন্য যেভাবেই 
হোক না কেন সকল ক্ষেত্রে ইদ্দত পালন করা প্রযোজ্য । 

ঝ ইদ্দতের বিধান প্রবর্তনের হিকমাত বা রহস্য: 

১. জরায়ুর সচ্ছতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া, যাতে বংশে কোন রূপ 
সংমিশ্রণ না ঘটে । 

২. তালাক প্রদানকারীকে কিছু অবকাশ দেওয়া, যাতে অনুতপ্ত হয়ে 
স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে যেমনধ রাজ'য়ী তালাকে প্রযোজ্য । 

৩. বিবাহ পদ্ধতির গুরুত্বারোপ করা হয়; কারণ ইহা কতগুলো শর্ত 
ছাড়া সংঘটিত হয় না অনুরূপ কিছু অপেক্ষা ও ধিৈর্য্যধারণ ছাড়া 
ভঙ্গও হয় না। 

8. স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনকে সম্মান প্রদর্শন করা; কারণ এ জীবন 
সহজেই অন্যের জন্য হয়ে যায় না, কিছু অপেক্ষা ও অবকাশের 
প্রয়োজন হয়। 

৫. স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় তাহলে গর্ভের সংরক্ষণ করা । 
অতএব, ইদ্দতে চার ধরণের হক বা অধিকার রয়েছে: আল্লাহর হক, 

স্বামীর হক, স্ত্রীর হক ও সন্তানের হক । 
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ঝ ইদ্দতের আহকাম: 

স্ত্রীর সাথে মিলনের পূর্বেই যদি তালাক দেওয়া হয়, তাহলে তার 
কোন ইদ্দত নেই । আর যদি মিলনের পরে তালাক দেওয়া হয়, তাহলে 
তাকে অবশ্যই ইদ্দত পালন করতে হবে। কিন্তু মিলনের পূর্বে বা পরে 
যদি স্বামী মারা যায়, তাহলে সর্বাবস্থায় স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও 
সদাচরণের জন্য চারমাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতেই হবে। আর 
এমতাবস্থায় স্ত্রী স্বামীর উত্তরাধীকার পাবে। 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


GLASS Hos BALD LLP LES BIC 
£৭: 3 EOL HES BLE ES CES EN 5 ব্‌ 
“হে মু‘মেনগণ! তোমরা যখন মুমিন নারীদেরকে বিবাহ কর। অত:পর 
তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দিয়ে দাও, তখন তাদেরকে ইদ্দত 
পালনে বাধ্য করার অধিকার তোমাদের নেই, তোমরা তাদেরকে কিছু 
দাও এবং তাদেরকে উত্তম পদ্থায় বিদায় দাও ৷” [সূরা আহযাব: ৪৯] 
২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন: 


ie 
এৰে এপৰ এত কৰ ০০ খৰ < এত, ০ ত ৰা- 
3% Lees Hl LD gel as enh 00429 ms 025 23 
LNA AAT AREA EAE EA তোৰ 17270 214 -হৰ" 
HE LS LB Bll Sl SS CB HE Ls NW ote Ak 


YYE 54 0) 


“আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে 
ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো, নিজেকে চারমাস দশদিন 
পর্যন্ত অপেক্ষা করা। অত:পর যখন ইদ্দত পূর্ণ করবে, তখন নিজেদের 
ব্যাপারে ন্যায় সঙ্গত ব্যবস্থা নিলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। 
আর তোমাদের যাবতীয় কর্মের ব্যাপারে আল্লাহ অবগত রয়েছেন। ” 
[সূরা বাকারা: ২৩৪] 
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ঝ ইদ্দত পালনকারী মহিলাদের প্রকার: 

এরা ছয় প্রকার: 
১. গর্ভবতী মহিলা: 

স্বামীর মৃত্যু, তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদ হতে সন্তান প্রসব পর্যন্ত 
হলো গৰ্ভধারিণীর ইদ্দত । যার সর্বনিম্ন সময় হলো ছয় মাস আর উর্ধ্বে 
নয় মাস । আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


i EO AE IST HH IGS Li 3 


“গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত ।” [সূরা তালাক:৪] 
২. বিধবা নারী: 
ইদ্দত । আর যদি গর্ভবতী না হয় তাহলে চার মাস দশ দিন তার ইদ্দত । 
অবশ্য এ সময়ের মধ্যে তার গর্ভবতী হওয়া ও না হওয়া স্পষ্ট হয়ে 
যাবে। 
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 

[ A Vy eh 6 els ত 5 50355 ED SR 2G 

MEST LO 

“আর তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদের 
ছেড়ে যাবে, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হলো, নিজেদেরকে চারমাস 
দশদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা৷” [সূরা বাকারা:২৩৪] 
৩. তালাকপ্রাপ্তা নারীঃ 

যদি গর্ভবতী না হয় তাহলে তার ইদ্দত হলো তিন মাসিক পর্যন্ত । 
আর যদি তালাক ছাড়া অন্য কোন ভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় যেমন: 
খোলা তালাক, লি‘আন ইত্যাদি তাহলে ইদ্দত হলো এক মাসিক-মিনস্‌ । 
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 

SEAN 


YYA 5 OY HL Sl Cs AFA 3 
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“আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন মাসিক পর্যন্ত ৷” 
[সূরা বাকারা:২৮৮] 
8. অপ্রাপ্ত বয়স্কা কিংবা বয়োবৃদ্ধা নারী: 
যাদের খতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে কিংবা আরম্ভ হয়নি তাদের স্বামীর 
মৃত্যুবরণ ছাড়াই যদি বিবাহ বন্ধন (তালাক, খোলা ইত্যাদির মাধ্যমে) 
বিচ্ছিন্ন হয় তাদের ইদ্দত হলো তিন মাস । 
আল্লাহ তায়ালা বলেন: 
Bb jl ET HG LET SLNG ce so SG Y 
om EUW Lk 5 
“তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের খতুবতী হওয়ার আশা নেই, তাদের 
ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস । আর যারা এখনও 
খতুর বয়সে পৌঁছেনি, তাদেরও অনুরূপ ইদ্দতকাল হবে” 
[সূরা তালাক: ৪] 
৫. যে নারীর হায়েয অজানা কারণে বন্ধ: 
তার ইদ্দত হল এক বৎসর । নয় মাস গর্ভধারণের সময় হিসাবে আর 
তিন মাস ইদ্দতের জন্য । 
৬. যে নারীর স্বামী নিখৌজ: 
যদি স্বামীর জীবণ-মরণ সম্পর্কে কোন খবর পাওয়া না যায় তাহলে 
স্ত্রী তার আগমনের জন্য অপেক্ষা করবে। অথবা বিচারক সতর্কতামূলক 
কোন সময় বেধে দিবেন। সে সময়ের মধ্যে না আসলে সময় শেষ 
হওয়ার পর বিচারক তার মৃত্যু হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত দিবেন। সে দিন 
হতে স্ত্রী চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে। ইদ্দত শেষে ইচ্ছা 
করলে অন্যত্র বিয়ে বসতে পারবে। 
ঝ তালাকপ্রাপ্তা ক্রীতদাসীর ইদ্দত হল দুই মাসিক পর্যন্ত । যদি অপ্রাপ্ত 
বয়স্কা অথবা বৃদ্ধা হয় তাহলে দুই মাস। আর গর্ভবতী হলে সন্তান 
প্রসব পর্যন্ত ৷ 
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ঝ স্ৰী না এমন যারা তাদের ইদ্দত: 
১. কোন ব্যক্তি মিলন ঘটেছে এমন ক্রীতদাসীর মালিক হলে তার 
জরায়ুর সচ্ছতা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে মিলন করবে না । যদি 
গর্ভবতী হয় তাহলে প্রসব পযন্ত, হায়েয হলে এক হায়েয পর্যন্ত, বৃদ্ধা ও 
অপ্রাপ্ত বয়স্কা হলে এক মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। 
২. যে নারীর যেনা-ব্যভিচার, অশুদ্ধ বিবাহ বা অন্য কোন মাধ্যমে মিলন 
ঘটেছে, অথবা খোলা (তালাক) হয়েছে, তার ইদ্দত হলো এক হায়েয 
এর দ্বারা তার জরায়ুর সচ্ছতা অবগত হওয়া যায়। কোন নারী রাজ'য়ী 
তালাকের ইদ্দতে থাকা অবস্থায় তার স্বামী মারা গেলে, উক্ত ইদ্দত 
বাতিল হয়ে স্বামী মৃত্যুর দিন হতে (চার মাস দশ দিনের) ইদ্দত শুরু 
হয়ে যাবে। 
ঝ শোক পালনের বিধান: 

যে নারীর স্বামী মারা যায় তার ইদ্দতের পূর্ণ সময়কাল শোক পালন 
করা অপরিহার্য । 
ঝ শোক পালন হলোঃ 

চাকচিক্য বেশ ভূষণ, চাকচিক্য পোশাক পরিচ্ছেদ, অলংকার, 
মেহেদী, সুরমা, সুগন্ধি ইত্যাদি যা নারীর প্রতি আকর্ষণ বাড়াই এ সব 
বর্জন করা। কোন স্ত্রী যদি এরূপ শোক পালন না করে, তাহলে সে 
গুনাহগার হবে। আর এ জন্যে তাকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও 
তওবা করা জরুরি। 


Sl lo 0 5:06 AG ae Ali le ali 5 of gs dil oo) Hb Bl Le 
Una UG Ul Uy 7383 el laf EH SE Ub TY os 
OLB bd os BUS 4h 134 dy Cob Ls UG SS Uy hah Cp 
মহিলা সাহাবী উম্মে আতীয়্যা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [] বলেন:“কোন 
নারী মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশি শোক পালন করতে পারবে না । 
কিন্তু মৃত স্বামী হলে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে । সাদা-সিধা 


www.QuranerAlo.com 


বিবাহ ও তার পরিশিষ্ট 538 ইদ্দত 


কাপড় ছাড়া কোন রঙ্গিন কাপড় পরিধান করবে না। আতর সুগন্ধি ও 
সুরমা ব্যবহার করবে না। তবে মাসিক হতে পবিত্রতা অর্জনের সময় 
তুলা ইত্যাদি দ্বরা অল্প সুগন্ধি লাগিয়ে লজ্জাস্থানে রাখতে পারবে ।”* 


খৰ শোক পালনের সময় সীমাঃ 


স্বামী ছাড়া অন্যের জন্য তিনদিন শোক পালন করা জায়েজ 
রয়েছে। আর স্বামী মারা গেলে চারমাস দশদিন যে ইদ্দত পালন করতে 
হয় মূলত: ইহাই শোক পালনের নির্ধারিত সময় । স্বামীর মৃত্যুর সময় 
স্ত্রী গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসবের মাধ্যমে ইদ্দত ও শোক পালনের 
সময়ও শেষ হয়ে যাবে। 


ঝ ইদ্দত পালনের স্থান: 


১. স্বামী মারা গেলে স্ত্রী স্বামীর বাড়ীতেই ইদ্দত পালন করবে। যদি 
কোন ভয়-ভীতি ও সমস্যা থাকে তাহলে যেখানে ইচ্ছা ইদ্দত পালন 
করতে পারবে। ইদ্দত পালন কালে প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়া জায়েজ 
রয়েছে। স্বামীর ঘরে বা অন্য যেখানেই থাকুক না কেন (চার মাস 
দশদিন) সময় পার হওয়ার সাথে সাথে ইদ্দতের সময় শেষ হয়ে যাবে। 


এবং তাকে খোর-পোষ দিতে হবে; কেননা সে এখনও তার স্ত্রী। তার 
কথা ও কাজে এবং প্রকাশ্য অশ্লীলতায় পরিবারের লোকেরা কষ্ট না 
পাওয়া পর্যন্ত স্বামীর বাড়ী হতে তাকে বের করে দেওয়া যাবে না। 


৩. বায়েন তালাকপ্রাপ্তা নারী গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাকে 
খরচ দিতে হবে। আর যদি গর্ভবতী না হয় তাহলে ইদ্দতের সময় কোন 
খোরাকি দিতে হবে না। বায়েন তালাকপ্রাপ্তা, খোলা তালাক ও 
অন্যভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে সে নারী তার পিতৃকুলে ইদ্দত পালন 
করবে। 


১. বুখারী হাঃ নং ৫৩৪২ মুসলিম তালাক পর্বে হাঃ নং ৯৩৮ শব্দ তারই 
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ঝ ইদ্দতপালনকারিণীর জন্যে যা করা জায়েজ: 
ইদ্দতপালনকারিণীর জন্যে জায়েজ হলো: 
পরিসক্কার-প্ররিচ্ছন্ন হওয়া, গোসল করা, চুল পরিপাটি করা, সাধারণ 
পোশাক পরিধান করা, শালীনভাবে প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হওয়া 
এবং কোন প্রকার সন্দেহ না থাকলে পুরুষদের সাথে কথা বলা । 
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৯-দুধ পান করানো 


ক দুধ পান করানো: 
দুই বৎসর বয়সের মধ্যে কোন মহিলার গর্ভাবস্থায় বা তার পরে স্তন 
হতে দুধ পান করাকে রাযা‘আত বলা হয়। 


PEE AEE 
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আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী [দ:] 
হামজা (রা:) এর মেয়ে সম্পর্কে বলেন: “সে আমার (বিবাহের) জন্য 
হালাল নয়; রক্তের কারণে যেরূপ হারাম হয় সেরূপ দুধ পানের দ্বারাও 
হারাম হয়। সে আমার দুধ ভাই (হামজা)-এর মেয়ে ৷” 
ঝট যে দুধ পান মাহরাম বানায়: 

দুই বৎসর বয়সের মধ্যে পাচবার দুধ পান করলে হারাম সাব্যস্থ 
হয়: যখন কোন মহিলা কোন শিশুকে দুই বৎসরের মধ্যে পাঁচবার 
দুধপান করাবে, তখন সে মহিলার সন্তান তার স্বামীর সন্তান এবং স্বামীর 
সকল মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ বন্ধন হারাম) সে শিশুর জন্য হারাম 
হয়ে যাবে। অনুরূপ দুধপানকারিণী মহিলার মাহরাম ও দুধপানকারী 
শিশুর মাহরাম বলে গণ্য হবে। দুধপানকারিণী মহিলা ও তার স্বামীর 
সকল সন্তানরা উক্ত শিশুর ভাই ও বোন বলে গণ্য হবে। কিন্তু দুধ 
পানকারী শিশুর পিতা-মাতা ও তাদের দুজনের শাখা-প্রশাখার মাঝে এ 
হারাম বিধান সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং দুধপানকারী শিশুর দুধ ভাই ও 
বোন এবং তার বংশীয় ভাই ও বোনদের মাঝে বিবাহ বন্ধন বৈধ হবে। 


১. বুখারী হাঃ নং ২৬৪৫ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৪৪৭ 
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ঝঁ একবার দুধপানের পরিমাণ: 


শিশুবাচ্চা স্তন হতে দুধপান শুরু করবে অত:পর সেচ্ছায় কোন 
কারণ ছাড়াই স্তন হতে মুখ তুলে নিবে, এটাই হল একবার দুধ পান 
করা । অথবা এক স্তন হতে দুধ পান করার পর অন্য ত্তনে মুখ লাগালে 
একবার বলে গণ্য হবে। অপর স্তন হতে দুধ পান করে পূর্বের স্তনে 
ফিরে গেল দুইবার দুধ পান করা গণ্য হবে। অবশ্য সমাজে প্রচলিত 
নিয়মেরও এক্ষেত্রে গুরুত্ব রয়েছে। আর দুধপান করানোর ক্ষেত্রে সুষ্ঠ- 
সুন্দর এবং চরিত্র ও ধর্মীয় দিক থেকে উত্তম নারীকে দায়িত্ব দেওয়াটাই 
উত্তম । 


ঝ যা দ্বারা দুধ পান সাব্যস্ত হবে: 


দু‘জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা অথবা একজন 
দীনদার মহিলা দুধপানকারিণী হোক বা অন্য কেউ হোক এর সাক্ষ্য 
দানের মাধ্যমে দুধপানের হুকুম সাব্যস্ত হবে। 


ঝ দুধ পানের প্রভাব: 


১. যে কোন মহিলা শিশুকে দুধপান করালে উক্ত শিশু তার সন্তান 
হিসাবে গণ্য হবে। উভয়ের মাঝে বিবাহ-বন্ধন হারাম হয়ে যাবে। 
পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ বৈধ হয়ে যাবে। অনুরূপ একজনের মাহরাম 
অপরজনের মাহরাম বলে গণ্য হবে। কিন্তু একে অপরের খোর-পোষ 
দেয়া বা অভিভাবকত্ব ও উত্তরাধিকারীত্ব অপরিহার্য হবে না। 


২. গৃহপালিত পশুর দুধপানের মাধ্যমে মেয়ে মানুষের দুধপানের মত 
রাযা‘আত সাব্যস্ত হবে না। অতএব, যদি দুটি শিশু কোন এক পশুর 
দুধ পান করে এতে তারা দুধ ভাই বা বোন হবে না। কোন পুরুষ কোন 
মহিলাকে রক্তদান করলে এতেও কোন রাযা‘আত সাব্যস্ত হয় না এবং 
উভয়ের মাঝে এ কারণে হারামও সাব্যস্ত হবেনা । 


৩. যদি কারো রাষা‘আত সাব্যস্ত করতে সন্দেহ হয় অথবা পাচবার 
ংখ্যায় সন্দেহ হয় এবং কোন দলিল প্রমান পাওয়া না যায় তাহলে 
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সাব্যস্ত হবেনা; কেননা রাযা‘আত সাব্যস্ত হারাম না হওয়াটাই হল 
আসল অবস্থা । 
ঞ বড়দের দুধপানের বিধান: 

দুই বৎসর বয়সের মধ্যে পাচবার বা ততোধিক দুধপানের মাধ্যমে 
হারাম সাব্যস্ত হয় ইহাই হলো সাধারণ নিয়ম । কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে 
কোন ব্যাক্তির বাড়ির ভিতরে আশা যাওয়া একান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে 
এবং তার সাথে পর্দা রক্ষা করে চলা কষ্টসাধ্য হলে বয়স্ক ব্যক্তিকে 
দুধপানের মাধ্যমেও রাজা‘আত সাব্যস্ত করা জায়েজ রয়েছে। 


ale dh oe dl SL ee CL Hes Cs US ip dl oo) LG 
Ef Cp AF be Hs of 2) 8 Sf ah O25 8 ld 
=) Ee ui <3 > » LON oi: ils 
EE CC EE 
আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: সাহলা বিস্তে সুহাইল নবী [দ:] 
এর কাছে এসে বলল: হে আল্লাহর রসূল! আমার কাছে সালেমের 
আসাটা আবু হুযাইফা ভাল মনে করছেন না। নবী [দঃ] বললেন: “ঠিক 
আছে তাহলে তাকে দুধ পান করায় দুধ ছেলে বানিয়ে নাও ৷” সে বলল, 
সে তো বড় মানুষ তাকে কিভাবে দুধ পান করাবো? নবী [দঃ] হেসে 
বললেন: “আমি তো জানি সে বড় মানুষ ।” আমর তার হাদীসে 
অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, সে বদরের যুদ্ধে হাজির হয়েছিল৷ 


১. বুখারী হাঃ নং ৪০০০ মুসলিম হাঃ নং ১৪৫৩ শব্দ তারই 
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১০- শিশুর প্রতিপালন 


ঝঁ “হাযানাহ” প্রতিপালনের সজ্ঞা: 
ছোট শিশু অথবা হতবুদ্ধি ব্যক্তিকে তার অনিষ্টকর জিনিস থেকে 

হেফাজত ও লালন-পালন করা । আর সে নিজে সাবলম্বি না হওয়া পর্যন্ত 

তার সেবা-শুঞ্রযা করার নাম ‘হাযানাহ’। 

ৰ শিশু বাচ্চার অভিভাবকত্ব বা পৃষ্টপোষকতা দুই প্রকার: 

১. শিশু বাচ্চার ধন-সম্পদ ও বিবাহ-শাদির পৃষ্টপোষকতা ৷ এ ক্ষেত্রে 

মাতার চেয়ে পিতার প্রাধান্য বেশি । 

২. শিশু বাচ্চার পরিচর্যা ও দুধপান করানোর পৃষ্টপোষকতা ৷ এ ক্ষেত্রে 

পিতার চেয়ে মার প্রাধান্য বেশি । 

ৰ শিশুর পরিচর্যার অধিকার কার বেশি: 

১. ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শিশুর পরিচর্যায় পূর্ণ গুরুত্ব 
প্রদান। যদি পিতা-মাতার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে তাহলে এ ছোট 
বাচ্চার পরিচর্যার অধিকার হলো তার মাতার; কেননা ছোট বাচ্চার 
প্রতি মাই বেশি দয়াশীলা ও অধিক ধৈর্যধারণী এবং তার প্রতিপালন, 
পরিচর্যা ও ঘুম পাড়ানোর ব্যাপারে বেশি অবগত । 

২. শিশুর পরিচর্যা করা পরিচর্যাকারীর অধিকার তার প্রতি জরুরি না। 
তাই যে তা হতে বিরত থাকতে চাইবে তা করতে পারবে। আর এ 
দায়িত্ব পরবর্তী ব্যক্তির উপর ন্যাস্ত হবে। আর পরিচর্যায় যে 
নিকটতম সেই প্রথমে হকদার । যদি বরাবর হয় তাহলে নারী 
অগ্রাধিকার । যেমন: বাবা-মার মাধ্যে নারী তথা মা অগ্রাধিকার 
হবে। আর যদি দুইজনেই পুরুষ বা মহিলা হয়, তাহলে একই 
দিকের হলে দু’জনের মাঝে লটারি করতে হবে। মা ও দাদা হলে 
মার অগ্রাধিকার; কারণ তিনি নিকটতম । আর বাবা ও দাদী হলে 
বাবা অগ্রাধিকার হবে; কারণ তিনি নিকটতম ৷ আর মা ও বাবা হলে 
মার অগ্রাধিকার; কারণ নিকটতার দিক থেকে দুইজনে বরাবর, তাই 
মা অগ্রাধিকার । আর দাদা-দাদী হলে দাদী এবং মামা ও খালা হলে 
খালা অগ্রাধিকার হবে। দাদী ও নানী হলে দাদী অগ্রাধিকার পাবে। 
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আর যদি একই দিকের হয় তাহলে লটারি দ্বারা নির্বাচন করতে 


হবে। 


শিশু বাচ্চার পরিচর্যাকারী যদি অক্ষম হয় অথবা শিশু বাচ্চার 
কল্যাণার্থে তাকে না দেওয়া হয়, তখন পরবর্তী স্থান যার সেই 
দায়িত্বশীল হবে। শিশু বাচ্চার মা যদি দ্বিতীয় স্বামী গহণ করেন তাহলে 
তার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে এবং পরবর্তীজন সে দায়িত্ব পাবে। 
তবে দ্বিতীয় স্বামীর সম্মতিসাপেক্ষ মা তার পরিচর্যার দায়িত্‌ পালন 
করতে পারেন। 

ৰ পার্থক্য জ্ঞান লাভের পর কোথায় পরিচর্যা হবে: 

১. যখন শিশু-বাচ্চার বয়স সাত বৎসর হবে তখন তাকে পিতা-মাতার 
দু‘জনের একজনকে গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেয়া হবে, সে যাকে 
গ্রহণ করবে সেই পরিচর্যার দায়িত্ব গহণ করবেন । যার কাছে শিশু- 
বাচ্চার সংরক্ষণ ও কল্যাণের ক্রটির আশংকা করা হবে তার কাছে 
শিশুকে রাখা যাবে না । অনুরূপ কোন মুসলিম ব্যক্তির উপর কাফির 
ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না। 

২. শিশু বাচ্চা মেয়ে হলে মার নিকট থাকবে যতক্ষণ স্বামী না গ্রহণ 
করে; কারণ মা অন্যান্যদের চেয়ে বেশি সম্নেহশীলা এমনকি বাবা 
থেকেও তা ছাড়া বাবা তার প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যাবে যখন 
মেয়ে মা হতে মাহরুম হয়ে বাড়িতে একাকি পড়ে থাকবে। 

৩. শিশু বাচ্চা ছেলে হলে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তার ইচ্ছানুযায়ী 
থাকবে । 

ঝ পরিচর্যার খরচাদি: 

তাহলে বাচ্চার নিজের সম্পদ থেকে খরচ করবে । কিন্তু যদি তার সম্পদ 

না থাকে তাহলে বাবার প্রতি খরচ বর্তাবে যা আদায় বা দায়মুক্ত হওয়া 

ছাড়া রহিত হবে না। 
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১১-ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার 

ঝঁ নাফাকাত: 

অধীনস্থ ব্যক্তিদের ন্যায্যভাবে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও নিজ 
প্রয়োজনীয় বিষয়াদির দায়িত্বভার গ্রহণের নাম হল নাফাকাত তথা ভরণ- 
পোষণ । 
ঝ ভরণ-পোষণ ওয়াজিবের কারণ তিনটি: 

বৈবাহিক, আত্মীয়তা ও মালিকানা । 
ঝ ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার খহণের মর্যাদা ও ফজিলত: 
১. আল্লাহ তাআলা বলেন: 


> R47 ££ Ad CAHN 


Ls LLL IE Es GG HHL AAIH CES A 3s 
YVE 58) ৰে CEE BITE 5 
‘যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে । 
তাদের জন্য তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে। 
তাদের কোন আশঙ্কা নেয় এবং তারা চিন্তিতও হবে না ৷” 
[সূরা বাকারা:২৭৪] 
all le 1 GH by»: 06 os ale dl lo dl bh bs 2A Gf 
ale Gin KBUG YH Gs 
২. আবু মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [দ:] বলেন:“যখন কোন 
মুসলিম ব্যক্তি স্বীয় পরিবারের জন্য ব্যয় করে এবং এতে প্রতিদানের 
আশা করে তখন তা সদকা বলে গণ্য হয়ে যায়৷” 
LE Ee dn: alos le li lo dl IE U6 ds TI of 
ale Se. ON alt lt SN Sf all fe Sd EAS Si 


১.বুখারী হাঃ নং ৫৩৫১ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১০০০২ 


www.QuranerAlo.com 


বিবাহ ও তার পরিশিষ্ট 546 ভরণ-পোষণের দায়িতৃভার 


৩. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [দ:] বলেন:“বিধবা ও 
ন্যায় । অথবা রাতভর নামাজ আদায়কারী ও দিনভর রোজা পালনকারীর 
ন্যায় ৷” 

ঝট স্ত্রীর ভরণ-পোষণের অবস্থাসমূহ: 

১. স্ত্রীর ভরণ-পোষণ তথা তার খাদ্য, বস্তু, চিকিৎসা ও বাসস্থান অনুরূপ 
যা প্রয়োজন ইত্যাদির ব্যয় করা স্বামীর উপর ফরজ । অবশ্য তা স্থান, 
কাল-পাত্র ও উভয়ের অর্থনৈতিক সঙ্গতি অনুযায়ী হবে। 

জাবের (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [দঃ] তার বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেন: 


Ld 2 AG ad... HE HS IPD S02 01» 
L...... aU LS er HE) alt Dl Sh padi SIG 
es 0 BI T-T0 5l5 e 


“তোমাদের জান ও মাল অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা হারাম--, এ হাদীসে 
আরো রয়েছে :“তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর; কারণ 
তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছ। তোমরা 
আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে তাদের যৌনাঙ্গকে হালাল করে নিয়েছ ।------ 
সুতরাং তাদেরকে ভালভাবে ভরণ-পোষণ ও পোশাকাদি দেয়া তোমাদের 
কর্তব্য এবং এটা তাদের হক ।”২ 

২. রাজ‘য়ী তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ক্ষেত্রে তার ভরণ-পোষণ দেয়া স্বামীর 
কর্তব্য । এ ছাড়া তার আর কোন (যেমন রাত্রি যাপন ইত্যাদির) কোন 
অধিকার নেয় । 

৩. স্ত্রী তালাক অথবা অন্যভাবে (স্বামী হতে) বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে 
গর্ভাবস্থায় ভরণ-পোষণ পাবে। আর যদি গর্ভবতী না হয় তাহলে ভরণ- 
পোষণ ও বাসস্থান কিছুই পাবে না। 


২.বুখারী হাঃ নং ৫২৫৩ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ২৯৮২ 
১. মুসলিম হাঃ নং ১২১৮ 
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8. স্বামী মারা যাওয়ায় স্ত্রী বিধবা হলে তার জন্য কোন ভরণ-পোষণ 
অংশ হতে বিধবা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দেওয়া ফরজ । আর যদি গর্ভের 
সন্তানের কোন অংশ না থাকে তাহলে ওয়ারিছদের ভাল ব্যবহার করা 
উচিৎ । 
৫. স্ত্রী যদি স্বামীর সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয় অথবা স্বামী হতে 
আবদ্ধ হয়ে যায় তাহলে স্ত্রী কোন ভরণ-পোষণ পাবে না তবে গর্ভবতী 
হলে পাবে। 
ঞ অনুপস্থিত স্বামীর স্ত্রীর অধিকার: 
১. স্বামী যদি অনুপস্থিত থাকে এবং এ জন্য স্ত্রীর ভরণ-পোষণ না দেয় 
তাহলে অতীতের দিনগুলোসহ স্বামীকে ভরণ-পোষণ দিতে হবে। 
২. স্বামী যদি ভরণ-পোষণ দিতে অপারগ হয় অথবা অনুপস্থিত থাকে 
এবং স্ত্রীর জন্য কোন ভরণ-পোষণ রেখে না যায়। আর স্বামীর সম্পদ 
হতে স্ত্রীকে গ্রহণ করার সম্মতি না দেয়, তাহলে স্ত্রী ইচ্ছা করলে 
আইনের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ করে নিতে পারে। 
ঝঁ পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে ও আত্বীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণের 

ব্যয়ভার গ্রহণ করার বিধান: 

পিতা-মাতা ও যতই উৰ্ধ্বের (অর্থাৎ দাদা-দাদী, নানা-নানী) হোক 
না কেন তাদের ভরণ-পোষন দেওয়া ফরজ । অবশ্য এ ক্ষেত্রে মাতা 
পিতার চেয়ে বেশি প্রাধান্য পাবেন । অনুরূপ সন্তান যতই নিম্নের (অর্থাৎ 
নাতি, পুতি) হোক না কেন তাদের ভরণ-পোষন দেওয়া ফরজ । এমনকি 
পরস্পর ওয়ারিছদের মধ্যে খরচদাতা যদি ধনী হয় এবং গ্রহীতা দরিদ্র 
হয় তাহলে পিতার উপর সন্তানের ভরণ-পোষন সুন্দর ও সতন্ত্রভাবে 
দেওয়া অপরিহার্য । 
১. আল্লাহ তায়ালা বলেন: 


০৫০/০০০ ০০৩7 £ si eH পবন জৰ 2 At 
BES EDT E SS Ht HE AM rt SII 3s 


y Eat GALLI A 
wv: £0) BAL HSI LG, A 


www.QuranerAlo.com 


বিবাহ ও তার পরিশিষ্ট 548 ভরণ-পোষণের দায়িতৃভার 


‘আর মাতারা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুবছর দুধ পান করাবে, যদি 
দুধপানের পূর্ণ মেয়াদ সম্পন্ন করতে চায়। আর সন্তানদের অধিকারী 
অর্থাৎ পিতার উপর নারীর সমস্ত ভরণ-পোষণ দেয়া ফরজ প্রচলিত সুন্দর 
নিয়ম অনুযায়ী ৷” [সূরা বাকারা:২৩৩] 

St SD 2 lt J59 U5 J6 00 ts BA of 


২. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা 
করলেন হে আল্লাহর রসূল! আমার সদাচরণ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি 
হকদার কে? উত্তরে তিনি বললেন:“তোমার মা, তোমার মা, তোমার 
মা। অত:পর তোমার বাবা এবং এরপর তোমার অধিক নিকটতম 
ব্যক্তি ৷” 


ঝ নিকট আত্মীয়র ভরণ-পোষণের শর্ত: 


১. যাদের পরিত্যাক্ত সম্পদের উত্তরাধিকার হবে এমন সকলের জন্য 
ভরণ-পোষণ দেওয়া ফরজ । 


২. রক্তের সম্পর্কের আওতায় না হলে অন্য কোন অসচ্ছল ব্যক্তির ভরণ- 
পোষণের দায়িত্‌ কোন সচ্ছল ব্যক্তির উপর, তখন ফরজ হবে যখন সে 
সচ্ছল ব্যক্তি অসচ্ছল ব্যক্তির ওয়ারিছ হবে। অবশ্য সকলকে ইসলামের 
অনুসারী হতে হবে । 
 কৃতদাসের অধিকার: 

কৃতদাসের ভরণ-পোষণ দেয়া তার মালিকের উপর ওয়াজিব । 
মালিক তাকে বিবাহ করাবে অথবা তাকে বিক্রি করে দিবে। আর 


১. বুখারী হাঃ নং ৫৯৭১ মুসলিম হাঃ নং ২৫৪৮ শব্দ তারই 
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মালিকের ইচ্ছাধিন তাকে ব্যবহার করতে পারে অথবা তার বিবাহের 
ব্যবস্থা করবে অথবা তাকে বিক্রি করে দিবে। 


ঝ জিবভজস্তর জন্য খরচের বিধান: 


যার মালিকানাধীন চতুষ্পদ জন্তু ও পশু-পাখি রয়েছে তার কর্তব্য 
হলো সেগুলোর খানা-পিনা ও পরিচর্যার ব্যবস্থা নেয়া এবং যা বহনে 
অক্ষম এমন বোঝা না চাপানো । মালিক পশু-পাখির পরিচর্যায় অক্ষম 
হলে তাকে তা বিক্রি করতে অথবা জবাই করতে (যদি গোশত খাওয়ার 
পশু হয়) অথবা ভাড়া দিতে বাধ্য করা হবে। আর অসুস্থ ও অচল হয়ে 
গেলে তা জবাই করা জায়েজ হবে না বরং তার ব্যবস্থা নিতে হবে। 
ঝ ভরণ-পোষণ দানকারীর অবস্থাভেদ: 

ভরণ-পোষণকারীল দুই অবস্থা: 
১. ভরণ-পোষণ দানকারী যদি দরিদ্র ব স্বল্প মালের মালিক হয় তাহলে 
স্ত্রী, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও কৃতদাস ইত্যাদি যাদের বিষয়টা অতি 
গুরত্বপূর্ণ তাদের ভরণ-পোষণ দেয়া ফরজ । এমতাবস্থায় সে প্রথমে 
নিজেকে দিয়ে শুরু করবে। অত:পর সচ্ছল-অসচ্ছল সর্বাবস্থায় যাদের 
ভরণ-পোষণ দেয়া ফরজ তাদের দিবে। যেমন: স্ত্রী, কৃত দাস-দাসী ও 
পশু-পাখি ইত্যাদি । 

অতঃপর তাদের ভরণ-পোষণ দেয়া ফরজ যদিও তাদের কোন 
পরিত্যক্ত সম্পদ নাও পায়, তারা হল: পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে । 
অতঃপর অন্যান্য যাদের ওয়ারিছ হবে তাদের ভরণ-পোষণ দেয়া । 


২. যদি ভরণ-পোষণ দানকারী ধনী ও সচ্ছল হয় তাহলে সকলের ভরণ- 
পোষণ করবে। আর প্রত্যেক অধিকারীর অধিকার দান করবে। 


ঞ কল্যাণমূলক তহবিল (চ্যারিটি ফান্ড)-এর বিধান: 

একটি দলের প্রত্যেকে স্বেচ্ছায় নিজেদের সম্পদ থেকে ফান্ড জমা 
করার নাম কল্যাণমূলক তহবিল । প্রত্যেকের নিকট থেকে যে অনুসারে 
ইত্তেফাক হয়েছে তা গ্রহণ করবে। এ ফান্ডের সম্পদ শরিকদের কেউ 
বিপদ ও দুর্ঘটনায় পতিত হলে তার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকবে। এ 
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ধরণের কাজ শরিয়ত সম্মত । ইহা নেক ও তাকওয়ার কাজে এবং 
বিপদগ্রস্তদের সহযোগিতা । 

BL Al 01: BE dS YU Ub as Bl 2) SP st 
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আবু মূসা [৬] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ [$$] বলেছেন: 
“নিশ্চয় মদীনার আশ'য়ারী গোত্রের যারা যুদ্ধে যখন বিধোবা হয়ে পড়ে 
বা তাদের পরিবারের খাদ্য কম পড়ে তখন তারা একটি কাপড়ে তাদের 
নিকট যা আছে তা একত্রে করে। অত:পর একটি পাত্র দ্বারা সবার মাঝে 
সমানভাবে বণ্টন করে। তারা আমার অন্তর্ভুক্ত এবং আমিও তাদের 
অন্তর্ভুক্ত ৷” 


> বুখারী হা: নং ২৪৮৬ ও মুসলিম হা: নং ২৫০০ 
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খাদ্য ও পানীয় বস্তু প্রসঙ্গ 


ঝ প্রতিটি খাদ্য বস্তুকে ত্ব‘আম বলে যার বহুবচন আত‘ইমাহ্‌ এবং 

পানীয় বস্তুকে শারাব বলে যার বহুবচন আশরিবাহ্‌ । 
ৰ খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের বিধান: 

উপকারী ও পবিত্র ভাল দ্রব্য মূলত: হালাল । আর ক্ষতিকারক ও 
অপবিত্র এবং নোংরা দ্রব্য হারাম । প্রতিটি বস্তুর মূল হলো হালাল ও 
বৈধ । কিন্তু যেসব জিনিস থেকে বারণ করা হয়েছে অথবা তার বিপর্যয় 
প্রকাশ্য ও সুসাব্যস্ত তার মূল হারাম ও অবৈধ । 
১. অতএব, দেহ ও আত্মার উপকারী খাদ্য, পানীয় ও পরিধেয় বস্তুকে 
আল্লাহ তা'য়ালা হালাল করে দিয়েছেন। যাতে করে বান্দা এসবের 
মাধ্যমে সুস্থ থেকে আল্লাহর আনুগত্য করতে সক্ষম হয়। 
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 

EA SIE LEIS CY IL HN SE KLUB} 

A Bl EO) BIE ST Ly 

“হে মানব সকল! তোমরা পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষণ 
কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না, সে তোমাদের প্রকাশ্য 
শত্ৰু ।” [সূরা বাকারা:১৬৮] 
২. আর যে সব বস্তু-সামগ্রী ক্ষতিকারক অথবা তার উপকারের চেয়ে 
অপকারই বেশি, সে সবই আল্লাহ তা'য়ালা হারাম করে দিয়েছেন। 
বস্তুত: সকল বস্তু-সামগ্রীর পবিত্র ও পরিছন্নকেই আল্লাহ আমাদের জন্য 
হালাল করেছেন এবং সকল বস্ত-সামগ্রীর অপবিত্র-নাপাককেই আল্লাহ্‌ 
আমাদের জন্য হারাম করেছেন। যেমন: রসূল [দঃ]-এর মাধ্যমে তা 
জানিয়েছেন। 


dr Aud Cot td eI Fe 0 LR dees 2 Zz 
LEE ADL ILS LAIN SS BLA, ৰ 
\ov :al oN 0 CREE | 
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তিনি (রসূল) তাদের নির্দেশ দেন সৎকর্মের আর বারণ করেন অসৎ 
কর্ম থেকে, তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন এবং 
অপবিত্র ও নোংরা বস্তুকে হারাম ঘোষণা করেন” [সুরা আ‘রাফ:১৫৭] 
ঝ খাদ্যের প্রভাব: 


মানুষ খাদ্য হিসাবে অনেক কিছু আহার করে থাকে পরক্ষণে সে 
আহারের প্রভাব তার আচার-আচরণে প্রকাশ পায়। অতএব, ভাল পবিত্র 
খাদ্যের ভাল প্রভাব তার মাঝে প্রকাশ পায়। অনুরূপ খারাপ অপবিত্র 
খাদ্যের কুপ্রভাব তার মাঝে প্রকাশ পায়। এজন্যই আল্লাহ তা'য়ালা 
বান্দাকে ভাল পবিত্র খাদ্য গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং খারাপ অপবিত্র 
খাদ্য হতে নিষেধ করেছেন। 
ঞ খাদ্যদব্য ও পানীয় বস্তুর মূল: 


খাদ্যদবব্য ও পানীয় বস্তু মূলত মুমিনদের জন্যে হালাল কাফেরদের 
জন্য নয় । তাই শস্য, ফলরি, দুধ, মধু, খেজুর ও গোশত ইত্যাদি সকল 
পবিত্ৰ খাদ্য । আর পানীয় বস্তু যাতে কোন ক্ষতি নেয় তা সবই হালাল । 
আর কাফেরের প্রতি খাদ্য ও পানীয় বস্তু এবং সকল উপকারী জিনিস 
তাদের প্রতি হারাম । অতএব, প্রতিটি কাফের যেসব খাদ্য খাবে, পানির 
ইত্যাদি আল্লাহর নিয়ামরাজি ভোগ করবে সেসবের জন্য তার প্রতি 
কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। 


PPA oh AC 2,2 EAA ০ পপত্দ। দু? এত পটতে =১ প% 
A 2D 2 Bs B51 Ss ADL sl FG IE) PA BF 
Ac ti Loud be co 24 ঢ় 
HOY SHALL II ILE HHS LNG LIC CUI G 
[YY/al el] 


“আপরি বলুন: আল্লাহর সাজ-সঙ্জাকে-যা তিনি বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি 
করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যবস্তুসমূহকে কে হারাম করেছে? আপনি বলুন: 
এসব নিয়ামত আসলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্যে এবং কিয়ামতের 
দিন খীটিভাবে তাদেরই জন্যে । এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত 
বর্ণনা করি তাদের জন্যে, যারা বুঝে” [সূরা আ‘রাফ:৩২]| 
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আর অপবিত্র খাদ্যদব্য যেমন: মৃত প্রাণী, প্রবাহিত রক্ত ইত্যাদি 
হালাল নয়। অনুরূপ যা ক্ষতিকর যেমন: বিষ, মদ, ভাং (সিদ্ধিগাছের 
পাতা দ্বারা প্রস্তুত মাদক বিশেষ), মাদকদ্রব্য, তামাক ইত্যাদি হারাম; 
কেননা এসব নোংরাদ্রব্য যা শারীরিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক ভাবে 
ক্ষতিকর । 


১. আল্লাহর বাণী: 


Lr cr 28rOr PA Lidorit 


ER EE BEE AN ENS LL 


fd 


Z 
DANE A AAT TA Esher 


KEL 7 ASL | Sa 3 doll 2১০ 3590), 


aC uk 22 


[isan & S28 SIS AINUILAETS fs 
“তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাৎ 
যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা 
যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা 
যায়, যা শিং-এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংশ জন্তু ভক্ষণ 
করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা জবাই করেছ। যে জন্তু বলীর বেদীতে 
জবাই করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বণ্টন করা হয়। এসব 
পাপের কাজ ৷” [সূরা মায়েদা: ৩] 


২. আল্লাহর বাণী: 

8 ৰ) eh EE SIH HEE S Ga CHE 
LO JEG 4A Gl থা LES SE ol Se TE 
[YUL] 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো 
না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় 
তা বৈধ । আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না । নি:সন্দেহে 

আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু ৷” [সূরা নিসা:২৯] 
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ৰু খানা খাওয়ার দাওয়াত দিলে কি করণীয়: 
১. সুন্নৃতি নিয়ম হলো কোন মুসলিম ব্যক্তির কাছে অপর মুসলিম 
ভাইয়ের আগমন হলে তাকে আপ্যায়ন করাবে । আর মুসলিম মেহমান 
সে সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করে তা খাবে। অনুরূপ সে পানীয় 
পান করালে কোন জিজ্ঞাসা না করে পান করবে । (অর্থাৎ খাদ্য বা পানিয় 
বস্তুর দোষক্রটি বর্ণনা করবে না৷) 
২. লোক দেখানো ও খ্যাতি লাভের উদ্দ্যেশ্যে অহংকার-গর্ব প্রকাশার্থে 
যে খানাপিনার আয়োজন করা হয়, তাতে সাড়া দেয়া ও অংশ গ্রহণ করা 
উচিত নয়। 
ৰ খাদ্য ও পানীয়বস্তুর প্রকার: 
খাদ্য ও পানীয়বস্তুর মূল হলো বৈধ । ইহা তিন প্রকার: 
জিবজস্ত, উদ্ভিদ ও তরল পদার্থ 
১. উদ্ভিদ চাই তা দানা জাতীয় হোক যেমন: চাল ও গম অথবা সবজি 
জাতীয় হোক যেমন: লাউ ও কপি কিংবা ফল জাতীয় যেমন: কলা 
ও কমলা ইত্যাদি এসব হালাল । 
২. স্থলচর ও জলচর সকল জিবজস্ত ও সমস্ত পাখি হালাল । কিন্তু হালাল 
থেকে যা বাদ করা হয়েছে তা ব্যতীত । 
৩. সমস্ত তরল পদার্থ যেমন: পানি, দুধ ও মধু সবই হালাল । 


Am 
ERNE I ০475247 


ui OANA al EELS. Z Re নর Kf 
CLEOTD IE GEES LG BNI STGE SHS 
! A “2 ALAA 


“তিনিই সে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমিনে 
রয়েছে সে সমস্ত । তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি । 
বস্তু: তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান । আর আল্লাহ সব বিষয়ে 
অবহিত ৷” [সূরা বাকারা:২৯] 
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ঝ খেজুরের ফজিলত: 
খেজুর হলো সর্বোত্তম খাদ্য । খেজুর বিহীন বাড়ীর পরিবার যেন 
ক্ষুধার্ত পরিবার ৷ খেজুর হলো জাদু ও বিষ প্রতিরোধক । মদীনার খেজুর 
হলো সবচেয়ে উত্তম খেজুর ৷ বিশেষ করে “আজওয়া” খেজুর সর্বোত্তম । 
hn: lod 6 i lo alt J) U6: IE ats 009 af of Mis 
<P 0 em CHES Bal TRE SS ES FN CS 
ale Ge 
সাদ ইবনে ওক্কাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী [দঃ] বলেনঃ“যে 
ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে, বিষ ও জাদু তার 
কোন ক্ষতি করতে পারে না।”? 
ঝঁ খেজুরের উপকারিতা: 
খেজুর কলিজাকে মজবুত করে, স্বভাবকে নম করে, রক্তচাপ নিয়ন 
করে, শরীরের জন্য সবচেয়ে বেশি পুষ্টিকর ফল, যা মিষ্টিতে ভরপুর, 
বাসি পেটে খেলে কৃমি নাশ করে। ইহা একটি ফল আবার খাদ্য, ওষধ 
ও মিষ্টিও বঢ়ে। 
ঝট পুরানা খেজুর খেলে তা ফেড়ে ভিতর পরিস্কার করে ময়লা ফেলে 
দেয়া উচিৎ । 
ঝঁ যে সমস্ত প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করা হারাম তা অপবিত্র। কিন্তু এ 
হতে বাদ হলো তিনটি: 
মানুষ------ । পোকা-মাকড় কিন্তু যা নোংরা থেকে জন্ম যেমন 
তেলপোকা ৷ ইহা জিবীত ও মৃত্যু অবস্থায় অপবিত্র---। যেসব থেকে 
বেঁচে থাকা কঠিন যেমন: বিড়াল ও গাধা । আর এ হুকুম থেকে বাদ 
হলো কুকুর । 
ঝ যে সমস্ত জিবজস্ত ও পাখি হারাম: 


যে সমস্ত পশুর হারামের কথা ইসলামে উল্লেখ করা হয়েছে যেমন: 
গৃহপালিত গাধা শুকর ইত্যাদি । অথবা কোন পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে 


* বুখারী হাঃ নং ৫৪৪৫ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ২০৪৭ 
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যেমন: বড় দাত বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী, আঘাতকারী বড় নখ বিশিষ্ট পাখি । 
অথবা যে প্রাণীর ক্ষতিকর দিকটা সুপ্রসিদ্ধ যেমন: ইঁদুর, কীট-প্রত্যঙ্গ । 
অথবা কোন কারণে যার মাঝে ক্ষতির বিষয়টি পাওয়া যায় যেমন : এমন 
গরু-ছাগল যা ময়লা খেতে অভ্যস্ত । অথবা এমন প্রাণী যাকে হত্যা 
করার ইসলামে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেমন: সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি । অথবা 
এমন প্রাণী যাকে হত্যা করতে ইসলামে নিষেধ করেছে যেমন: হুদহুদ 
পাখি, ব্যাঙ, পিপিলিকা ও মৌমাছি ইত্যাদি । অথবা এমন পাখি যা 
নোংরা আবর্জনা ভক্ষণ করে থাকে যেমন: শকুন, কাক ইত্যাদি । অথবা 
এমন প্রাণী যা হালাল ও হারাম প্রাণী হতে জন্ম লাভ করে যেমন : খচ্চর 
যা ঘোড়া ও গাধীর সংমিশ্রণে জন্ম হয়। অথবা কোন হালাল প্রাণী মৃত 
হওয়ার কারণে তা হারাম । অথবা শরিয়াত বর্জিত হওয়ার কারণে তা 
হারাম যেমন : আল্লাহর নাম না নিয়ে বা অন্যের নাম নিয়ে জবাই করা 
পশু। অথবা এমন প্রাণী যা ইসলামে ভক্ষণের অনুমতি দেয়া হয়নি 
যেমন: ছিনতাই ও চুরি করা ইত্যাদি প্রাণী । 

ঞ হারাম হিংস্র জিবজস্তুর প্রকার: 


যে সমস্ত হিংস্র জন্তু কর্তনদন্ত দ্বারা শিকার করে বা ছিড়ে খায় 
যেমন: সিংহ, বাঘ, নেকড়ে বাঘ, চিতাবাঘ, হাতি, কুকুর, শৃগাল, শুকর, 
ফেরু, বিড়াল, সজারু, বানর ইত্যাদি এরূপ সব পশুই হারাম । 
ঝ হারাম পাখির প্রকার: 


যে সকল পাখি পায়ের বড় নখ দিয়ে আঘাত করে শিকার করে 
থাকে যেমন -বাজপাখি, চিল, পেঁচা ইত্যাদি সবই হারাম ৷ অনুরূপ যে 
সকল পাখি নোংরা আবর্জনা ইত্যাদি খেয়ে থাকে যেমন: কাক, শকুন 
ইত্যাদি হারাম । 
ঝঁ যে সমস্ত পশু -পাখি হালাল: 


১. সকল স্থলচর প্রাণী হালাল তবে যে প্রাণীর আলোচনা পূর্বে উল্লেখ 
হয়েছে তা ব্যতীত ৷ সুতরাং বাহিমাতুল আন‘আম তথা উট, গরু, দুম্বা- 
ভেড়া ও ছাগল, বন্য গাধা, ঘোড়া, যব-সাণ্ডা, নীল গাভী, হরিণ, খরগোশ 
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ও জিরাফ এবং হিংস্ব দাত দিয়ে শিকার করে এমন প্রাণী ব্যতীত বাকি 
সকল বন্য প্রাণী হালাল । 


২. সকল প্রকার পাখি হালাল তবে পূর্বে আলোচিত পাখি ব্যতীত । 
বুলবুল, ময়ূর ও ঘুঘু ইত্যাদি পাখির গোশত হালাল । 


we 2.8 Flip Ce 3 LB) Ell ye 


আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসুলুল্লাহ [দ:] 
কর্তনদন্ত দিয়ে শিকারকারী সকল প্রাণী এবং পায়ের আঘাতকারী নখ 
দিয়ে আহারকারী সকল পাখি ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন।”* 


৩. জলচর ছোট বড় সকল প্রাণী যা জল ছাড়া বসবাস করেনা তা 
হালাল । আল্লাহ তায়ালা বলেন: 


= ৰণৰ PAA PAA ESC I 
৭4:5) FO BEES HCL, LLL, Al iS: 8 


“তোমাদের জন্য সামুদ্রিক প্রাণী শিকার করা এবং তা খাওয়া হালাল 
করে দেওয়া হয়েছে। আর ইহা তোমাদের ও ভ্রমণকারীদের উপভোগের 
জন্য ৷” [সূরা মায়েদা: ৯৬] 


rd Tad ec 0 Es AG 26 45 Ll ICVEBEY 3 
ARAPS ST {3 a CSE 222 Ll 


*, মুসলিম হাঃ নং ১৯৩৪ 
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“যে সব প্রাণী আল্লাহর নাম স্বরণ না করে জবাই করা হয় তোমরা তা 
ভক্ষণ কর না; কেননা এটা গর্হিত বস্তু । [সূরা আন‘আম: ১২১] 
২. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন: 


27" Zz 22 344 F007 ঠা 


SBI SLING ca HLS CS LAS HAG EIN AECE LLL 
LACS N AF ECG RECN HCG anit LAG 
Y 52a ৰক্ত SIE AHL 
“তোমাদের জন্য মৃত, রক্ত, শুকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে 
উৎসর্গকৃত পশু, গলাটিপে মারা পশু, প্রহারে মৃত পশু, পতনের ফলে মৃত 
পশু, শিঙের গুতায় নিহত পশু এবং হিংস্র জন্তুতর খাওয়া পশু হারাম 
করা হয়েছে। তবে তোমরা যা জবাই দ্বারা পবিত্র করেছ তা হালাল । 
আর যে পশু পূজার প্রতিমায় বলি দেয়া হয়েছে তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা 
ভাগ্য নির্ণয় করাও তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। এ সবই পাপ 
কাজ ।” [সূরা মায়িদা: ৩] 
ঝঁ কোন জীবন্ত প্রাণীর কোন অংশ কেটে নিলে তা মৃত বলে গণ্য হয় 


এমতাবস্থায় এ অংশ খাওয়া হারাম । 
| মৃত প্রাণী ও রক্তের মধ্যে যা হালাল: 


মৃত প্রাণী ও রক্ত উভয়টা হারাম, তবে কিছু অনুমতি রয়েছে-যা 

হাদীসে প্রমাণিত । 
il et Ellis LEIS DUAN Ey Sd Er Gal Ul oUt 
EAN) only 


ইবনে উমার [:] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসুলুল্লাহ [দ:] বলেন: 
“আমাদের জন্য দুটি মৃত প্রাণী এবং দু‘ধরণের রক্ত হালাল করা 
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হয়েছে । মৃত প্রাণী দুটি হল: মাছ ও টিডিড-পঙ্গপাল । আর দু‘ধরণের 
রক্ত হল: কলিজা ও প্রীহা ৷”? 
ৰ খাদ্যে মিশ্ৰিত তৈলের বিধান: 


তৈল জাতীয়দ্বব্য যা খাদ্য ও মিষ্টিতে ব্যবহার করা হয় এসব যদি 
উদ্ভিদ থেকে হয় এবং তাতে কোন অপবিত্র জিনিস মিশ্রিত না হয়, 
তাহলে তা হালাল । আর যদি হারাম প্রাণী যেমন: শুকর অথবা মৃত 
প্রাণীর চর্বি থেকে হয় তাহলে হারাম । আর যদি শরিয়ত সম্মত পদ্ধতিতে 
জবাইকৃত হালাল প্রাণীর চর্বি হতে হয় এবং তাতে কোন অপবিত্র জিনিস 
মিশ্রিত না হয় তাহলে হালাল । 
ঝ মল-মূত্ৰ ভক্ষণকারী পশুর গোশত খাওয়ার বিধান: 


যে সমস্ত পশু-পাখি বেশির ভাগ মল-মূত্র, অপবিত্র খাদ্য খেয়ে 
জীবণ ধারণ করে তা বাহন হিসাবে ব্যবহার করা, গোশত খাওয়া, দুধ 
পান করা, ডিম খাওয়া হারাম। তবে এ পশু বা মুরগীকে আটক করে 
রেখে পবিত্র খাদ্য খাওয়ানোর পর যখন পবিত্র মনে হবে তখন তা 
খাওয়া হালাল । 


ঝ কখন হারাম জিনিস খাওয়া বৈধ: 

অপারগ অবস্থায় নিরুপায় হয়ে বিষাক্তদ্ব্য ব্যতীত জীবন রক্ষাযোগ্য 
পরিমাণ হারাম খাদ্য খাওয়া জায়েজ আছে। 
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


= Zz 4 
পাপী পূৱ বব ্ 1 ah ০০০-০7" পৰ্ডণ এত PE 22 ৰ ন পৰ 
ox AIS -3 2 bs 275 dl) I EM MEL LIC 3 
5 ah 7 AL LEG, EA ELL Ls পপ্ £4822 
DAS SA EU LB IAL HG A BLS CSG t eh 


“তিনি তোমাদের জন্য মৃত জীব, (প্রবাহিত) রক্ত, শুকরের মাংস এবং 
যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এসব হারাম করে 
দিয়েছেন। তবে যে ব্যক্তি নিরুপায় কিন্তু বিদ্রোহী ও সীমালংঘনকারী নয় 


* হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ৫৭২৩ শব্দ তারই সিলসিলা সহীহা দ্রঃ হাঃ নং ১১১৮ ইবনে 
মাজাহ হাঃ নং ৩২১৮ 


www.QuranerAlo.com 


খাদ্য ও পানীয় বনস্ত 560 খাদ্য ও পানীয় বনস্ত 
তার জন্য (এ হারাম খাদ্য ভক্ষণে) পাপ নেই । নিশ্চয়ই আল্লাহ 
ক্ষমাশীল, করুণাময় ৷” [সূরা বাকারা: ১৭৩] 

ঝ মাদক্দুব্যের হুকুম: 


St LS: ol ale ili lo NJ Gn) 6:0 ds pb op 
G4 F9 CUS Gall SpA CA 3 BP Fh I pS 

GU HFS 
১. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার (রা:) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ [দ:] 
বলেন:“সকল প্রকার মস্তিস্ক বিকৃতকারক দ্রব্য মদের অন্তর্ভুক্ত। আর 
সকল মস্তিস্ক বিকৃতকারক হারাম, যে ব্যক্তি সর্বদা মদপানরত অবস্থায় 


তওবা না করেই মারা যাবে আখেরাতে (জান্নাতে প্রবেশ করলেও) 
জান্নাতের শরাব পান করা তার সৌভাগ্য হবে না” 


UG A ale dlr lo alii J of 2s dl 2) SG of Pb 
dL GE JA TSG SE OX UB GU ogi DL L2H IE he» 

Eb ly A 
২. উমার ইবনে খাত্তাব (রা:) হতে বর্ণিত, নবী [দঃ] বলেনঃ“যে ব্যক্তি 


আল্লাহ তা'য়ালা ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন অবশ্যই 
এমন খাওয়ার আয়োজনে না বসে যেখানে মদের ব্যবস্থা রয়েছে ।”* 


ঝ মদ পানকারীর শাস্তি: 

UAE SL JS:U6 AS le Dt lo NIT ON ts po 
G16 Id Eb ts EET OKA OTS 0 Je Fst sho 
* বুখারী হাঃ নং ৫৫৭৫ মুসলিম হাঃ নং ২০০৩ শব্দ তারই 


২ হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১২৫ শব্দ তারই ইরওয়াউল গালীল দ্রঃ হাঃ নং ১৯৪৯ 
তিরমিযী হাঃ নং ২৮০১ 
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2 1 BESS 1 1 Jl Goon: 08 gL Hb CY alt U3) 
i 
জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [দ:] 
অঙ্গীকারাবদ্ধ, যে ব্যক্তি মস্তিস্ক বিকৃতিকারক দ্রব্য পান করবে, তিনি 
তাকে ‘তীনাতুল খাবাল’ হতে পান করাবেন। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, 
হে আল্লাহর রসূল [দ:] ‘তীনাতুল খাবাল’ কি জিনিস? তিনি [দ:] 
বললেন:“জাহান্নামীদের ঘাম অথবা জাহান্নামীদের নিংড়ানো রক্ত-পুজ 
ইত্যাদি ৷” * 
ঝ মাদক দ্রব্যের জন্য যারা অভিশপ্ত: 


dl 8 ray 48 MUN lo All Jp) 2 UE bs UL op ol 
GB fl Bain Wet y Wolay Wpaaig Wyo: Bak 
Mb ty Ghali art & YD HEMAN gS Amalige ead HTH UAT 


আনাস [রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসুলুল্লাহ [দ:] মাদক দ্রব্যের 

ব্যাপারে দশজন ব্যক্তিকে অভিশাপ করেছেন তারা হচ্ছে: ১.মাদক দ্রব্য 

সংগ্রহকারী । ২. তৈরীকারী । ৩. পানকারী ৷ ৪. বহনকারী । ৫. যার জন্য 
বহন করা হয়। ৬. যে পান করায়। ৭. বিক্রেতা । ৮. এর অর্থ 
ভক্ষণকারী ৷ ৯. ক্রেতা । ১০. যার জন্য ক্রয় করা হয়।”* 

ঝ নাবীয: ইহা হলো পানির লবণাক্ত দূর করে মিঠা করার জন্য তাতে 
খেজুরের সাথে কিসমিস অথবা এ জাতীয় কিছু দিয়ে ভিজিয়ে 
রাখা । এ পানি যদি অন্যরূপ ধারণ না করে এবং তিনদিন পূর্ণ না 
হয় তাহলে তা খাওয়া হালাল । 


| মুসলিম হাঃ নং ২০০২ 
২ হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাঃ নং ১২৯৫ শব্দ তারই সহীহ সুনানে তিরমিযী হাঃ নং ১০৪১ 
ইবনে মাজাহ হাঃ নং ৩৩৮০ 
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খাদ্য ও পানীয় বস্তু 562 খাদ্য ও পানীয় বস্তু 
ৰ অন্যের সম্পদ ভক্ষণের বিধান: 


কোন বাগানের ফলবান বৃক্ষের অথবা গাছ হতে পড়ে যাওয়া ফল 
যা কোন বেষ্টনির মধ্যে নয় এবং কোন রক্ষকও নেয়। যদি এর পাশ 
জন্য উক্ত ফল বিনিময় ছাড়া ভক্ষণ করে তাহলে জায়েজ । কিন্তু সাথে 
করে নিয়ে যেতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি কোন অভাব বা প্রয়োজন 
ছাড়াই উক্ত ফল নিয়ে যাবে তাকে এর সমপরিমাণ জরিমানা দিতে হবে 
এবং শাস্তি ভোগ করতে হবে। 


ক হারাম পাত্রে পানাহার করার বিধান: 
স্বর্ণ-রোপ্য নির্মিত প্রলেপ দেয়া পাত্রে নারী-পুরুষ সকলেই 


পানাহার করা হারাম । যে দেহ হারাম খাদ্য খেয়ে বৃদ্ধি হয় তা কখনও 
জান্নাতে প্রবেশ করবে না। 


ক পাত্রে মাছি পড়লে তার সুন্নৃতি নিয়ম: 

rE of G5 3 SS dl Lil SH 0g OU YS 
Sul A «sls সট। 5) sy 

আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [দ:] বলেন: “যখন তোমাদের 

কারো পাত্রে মাছি পড়ে তখন যেন সম্পূর্ণ মাছিকে ভালভাবে ডুবিয়ে 


অতঃপর তা তুলে ফেলে দেয়। কেননা, মাছির দু’ডানার এক ডানায় 
রয়েছে চিকিৎসা এবং অন্য ডানায় রয়েছে জিবানু ৷” 


* বুখারী হাঃ নং ৫৭৮২ 
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খাদ্য ও পানীয় বস্তু 563 পশু জবাই 


পশু জবাই প্রসঙ্গে 


ঝৰচু গোশত খাওয়া হালাল এমন স্থলচর প্রাণীর কণ্ঠনালী, খাদ্যনালী 
এবং পার্শ্বের দুটি রগ অথবা দুটির একটি কাটার মাধ্যমে জবাই বা 
নহর সম্পাদন হয়। 

ঞ যাকাহ বা জবাই ও নহরের পদ্ধতি: 


উটের ক্ষেত্রে হলো বাম হাত (সামনের পা) বেধে রেখে দাড়ানো 
অবস্থায় গর্দানের গোড়া ও বক্ষের মধ্যস্থলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত 
করা বা কেটে দিয়ে জবাই করার নাম নহর, ইহাই সুন্নৃতি পদ্ধতি । আর 
গরু ও ছাগল-দুম্বা ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিয়ম হলো ধারালো ছুরি দিয়ে 
পশুকে বাম কাতে শুয়ায়ে জবাই করাই সুন্নৃতি পদ্ধতি । চতুস্পদ জন্তুকে 
তীর নিক্ষেপ প্রশিক্ষণের নিশান নির্ধারণ করে তীর ছুড়া হারাম । 
ঝঁ পশুর গর্ভের বাচ্চার হুকুম হল মায়ের হুকুম, তবে যদি জীবিত 
অবস্থায় বের হয় তাহলে তাকে জবাই করা ছাড়া খাওয়া হালাল হবে 
না। 
ঝ জবাই ও নহর শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী: 
১. জবাইকারীর শর্ত: জ্ঞানবান ও মুসলিম অথবা আহলে কিতাব (ইহুদি 
ও খ্ৰীষ্টান) হতে হবে, নারী-পুরুষ সকলেই জবাই করতে পারবে, তবে 
পাগল, মাতাল ও কাফির ব্যক্তির জবাই হালাল নয় । 
২. জবাই করার অন্তর: নখ ও দাত ব্যতীত সকল প্রকার ধারাল অস্ত্র দিয়ে 
জবাই করা বৈধ হবে। 
৩. কণ্ঠনালী, শ্বাসনালী ও পাশের দু’টির একটি রগ কাটার মাধ্যমে রক্ত 
প্রবাহিত করতে হবে। 
8. জবাই এর সময় “বিসমিল্লাহ” বলতে হবে। ভুল বশত: ছেড়ে দিলে 
বৈধ হবে। আর ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিলে বৈধ হবেনা । 
৫. হন্ধুল্লাহ এর ক্ষেত্রে শিকারী পশু যেন হারাম না হয়। যেমন: মক্কার 
হারাম ও মদীনার নিষিদ্ধ সীমানায় শিকার ও ইহরাম অবস্থায় শিকার না 
করা । 
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খাদ্য ও পানীয় বস্তু 564 পশু জবাই 
+ মৃত প্রাণীর প্রকার: 


যে পশু শ্বাস বন্ধ হয়ে, মাথায় আঘাত পেয়ে, বিদ্যুৎ শক খেয়ে, 
গরম পানি প্রয়োগে অথবা গ্যাস ব্যবহারে স্বাস রুদ্ধ হয়ে মারা যায়-তা 
হারাম, খাওয়া অবৈধ । কারণ এভাবে মারা গেলে রক্ত গোশতের সাথে 
জমাট হয়ে যায় যা ভক্ষণে মানুষের ক্ষতি রয়েছে এবং উক্ত পশুর প্রাণ 
বের হয়েছে সুন্নত বর্জিত পদ্থায়, তাই তা হারাম । 
ঞ আহলে কিতাবের জবাইকৃত পশু-পাখির বিধান: 


আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও খ্ৰীষ্টানদের জবাইকৃত পশু-পাখি 
হালাল, তার গোশত খাওয়া বৈধ ৷ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
EO A Re Hk SMBS GAG LBA IH 3 
EAL 
“আজ তোমাদের জন্য পবিত্র খাদ্যদ্রব্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে। 
অনুরূপ যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের খাদ্যও (জবাইকৃত 
পশুর মাংস) তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্যও তাদের 
জন্য হালাল ৷” [সূরা মায়েদা: ৫] 
ঝঞ্চ আহলে কিতাব ইহুদি ও খ্ৰীষ্টানদের জবাই যদি শরিয়ত সম্মত 
পদ্ধতি অনুযায়ী হয় তাহলে খাওয়া জায়েজ । আর যদি তাদের 
ইত্যাদির মাধ্যমে তাহলে তা খাওয়া অবৈধ । আর আহলে কিতাব 
ছাড়া অন্যান্য কাফেরদের জবাই সর্বাবস্থায় হারাম । 
ঝ যা জবাই করা সক্ষম নাঃ 


শিকার অথবা কোন প্রাণী যদি যথাযথ নিয়মে জবাই করা সম্ভব না 
হয় তাহলে শরীরের যে কোন স্থানে আঘাতের মাধ্যমে রক্তপাত ঘটলে 
তা জবাই বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য যে, উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া 
অন্যায়ভাবে কোন প্রাণীকে হত্যা করা হারাম । 
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খাদ্য ও পানীয় বস্তু 565 পশু জবাই 
ঞ আহলে কিতাবের জবাইকৃত জিনিস মুসলিম কখন ভক্ষণ করবে: 


কোন মুসলমান যদি অবগত হয় যে, আহলে কিতাব ব্যক্তি আল্লাহর 
নামে জবাই করেছে তাহলে তা খাওয়া বৈধ । আর যদি অবগত হয় যে, 
আল্লাহর নামে জবাই করেনি তাহলে তা খাওয়া অবৈধ । ‘বিসমিল্লাহ’ 
বলেছে কি না? কোনটাই যদি সঠিকভাবে জানা না যায় তাহলেও খাওয়া 
বৈধ । কেননা বলাটাই সাধারণ নিয়ম, এ ক্ষেত্রে বিসমিল্লাহ বলেছে কি 
না? তা জিজ্ঞাসা ও গবেষণা করা ওয়াজিব নয় বরং না করাই উত্তম । 
ঝ্ যে সমস্ত পশু জবাই বা নহর করা সম্ভব তা জবাই ও নহর ছাড়া 
কখনও হালাল হয় না। তবে মাছ, টিডিড-পঙ্গপাল ও জলচর প্রাণী 
জবাই ছাড়াই খাওয়া হালাল । 
ঝ শিকার খাওয়ার বিধান: 
স্থলচর হালাল পশু-পাখি দুই শর্তে খাওয়া বৈধ হবে: 
১. শরিয়ত সম্মত পদ্ধতিতে জবাই করা । 
২. জবাইয়ের সময় ‘বিসমিল্লাহ’ বলা । 
ঝ অন্যের জন্য পশু জবাই করার বিধান: 


যদি কোন ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে সওয়াবের উদ্দেশ্যে 
সদকা স্বরূপ কোন প্রাণী জবাই করে এতে কোন আপত্তি নেয় তা বৈধ 
হবে। কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তির সম্মানার্থে এবং তার নেকট্য লাভের 
উদ্দেশ্যে কোন পশু জবাই করে তাহলে ইহা বড় শির্কে পরিণত হবে। 
আর এ পশুর গোশত সকলের জন্য খাওয়া হারাম হবে। 


ঝ জবাই ও হত্যায় এহসান করার নিয়ম: 


১. জবাই করার উত্তম আচরণ হলো: ধারালো অস্ত্র দিয়ে জবাই করা 
এবং ধারবিহীন অস্ত্র ব্যবহার না করা; কারণ এতে পশুকে কষ্ট দেওয়া 
হয়। অন্যান্য পশুর সম্মুখে জবাই না করা এবং পশুর উপস্থিতিতে অস্ত্র 
ধার না দেওয়া । পশুর জীবন বের না হওয়া পর্যন্ত চামড়া না খালানো, 
ঘাড় বা অন্য কোন অঙ্গ না কাটা । আর উটকে নহর করা এবং অন্যান্য 
পশুকে জবাই করাই হলো নিয়ম । 
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le dl lo all 145 8 Cede OES U0 bs nf 5 2 Ls 

igh L045 5 caf de SCS CF by n:06 cles 
fl K oz E চ FE ts f 5 ° af lb. Ls LS 

KH Tl EEG EAE CE ‘ শে Lb শন 3) 


শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: দুটি বিষয় আমি 
নবী [দঃ] হতে মুখস্ত করেছি, তিনি বলেন:“আল্লাহ তা'য়ালা সকল ক্ষেত্রে 
এহসান করাকে আবশ্যক করে দিয়েছেন। অতএব, যখন তোমরা হত্যা 
করবে তখন উত্তম ভাবেই হত্যা সম্পন্ন কর। আর যখন তোমরা জবাই 
করবে তখন উত্তম ভাবে জবাই কর। তোমাদের কেউ তার অন্ত্র ধার 
করে নিয়ে তার পশুকে আরাম দিবে।”* 

২. জবাইয়ের সময় পশুকে কিবলামুখী করা এবং “বিসমিল্লাহি” এর 
সাথে “আল্লাহু আকবার” কে সংযুক্ত করা । 


Sil ১ A -) 
Eb pdly 292 Hl pl «Sl dls asl লাশ > 


““বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার” বলে অত:পর জবাই করা ।”২ 


ঝঞ্ অবাই ও শিকার করার সময়ঃ 


বলা ওয়াজিব ৷ পশুর মাংস হালালের জন্য বিসমিল্লাহ বলা শর্ত । ভুলে বা 
অজ্ঞতাবশত: বিসমিল্লাহ বলা রহিত হবে না। আর বিসমিল্লাহ বাদ পড়ে 
গেলে জবাইকৃত পশু হালাল হবে না; কারণ বিসমিল্লাহ বলা ইতিবাচক 
শর্ত যেমন ওযু সালাতের জন্য শর্ত । অতএব, ভুলে বা ভুলে গেলে বাদ 
পড়বে না। যে ভুলে বা ভুল করে বিসমিল্লাহ বলা ছেড়ে দেবে সে 
গুনাহগার হবে না। কিন্তু জবাইকৃত পশুর মাংস ভক্ষণ করা জায়েজ হবে 
না; কারণ সে জবাই করার সময় বিসমিল্লাহ বলে নাই যার ফলে হারাম 


> মুসলিম হাঃ নং ১৯৫৫ 
২ হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ২৮১০, তিরমিযী হাঃ নং ১৫২১ 
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হবে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি ওযু ছাড়া সালাত আদায় করে তাহলে 
তকে আবার সালাত দ্বিতীয়বা পড়তে হবে। তাই পাপ না হওয়া আমল 
সঠিক হওয়া জরুরি না। আর যে ইচ্ছা করে বিসমিল্লাহ বলা ছেড়ে দেবে 
তার পাপ হবে এবং জবাইকৃত পশু হালাল হবে না। 


আল্লাহর বাণী: 


SLE DNS SIG AE HLL IC VERE YY 
Ives ECD SEE BLES Bd Laila 

“যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে 

ভক্ষণ করো না; এ ভক্ষণ করা পাপ । নিশ্চয় শয়তানরা তাদের 

বন্ধুদেরকে প্রত্যাদেশ করে- যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি 

তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরেক হয়ে যাবে৷” 

[সুরা আন'‘য়াম:১২১] 
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শিকার করা প্রসঙ্গে 
ঝঁ শিকার: 


মালিক বিহীন বন্য হালাল পশু যা হাতের নাগালের বাইরে তাকে 
কৌশলে নির্দিষ্টভাবে আঘাত হেনে হস্তগত করার নাম শিকার করা । 
ঝ শিকার করার বিধান: 

শিকার মূলত: মক্কা ও মদীনার হারাম সীমানা ব্যতীত সর্বত্রই বৈধ, 
অবশ্য ইহরাম অবস্থায় স্থলচর প্রাণী শিকার করাও হারাম । 
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 

GAAS BEE 5 BEES BILL AGS IIS HI hf} 

14 a EO BLES sic HMA NS CL LS 

“তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার ধরা ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে, 
তোমাদের ও ভ্রমণকারীদের উপভোগের জন্য । আর ইহরাম অবস্থায় 
স্থলচর শিকার ধরা তোমাদের জন্য হারাম । তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, 
যার সমীপে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে । [সূরা মায়েদা: ৯৬] 
ঞ শিকারের অবস্থাসমূহ: 

শিকারীর শিকার করার পর দুটি অবস্থা হতে পারে: 
প্রথম অবস্থা: পূর্ণ সুস্থ ও জীবন্ত অবস্থায় পশু শিকার করা। এ ক্ষেত্রে 
অবশ্যই শরিয়ত সম্মত পদ্ধতিতে জবাই করতে হবে। 
দ্বিতীয় অবস্থাঃ আঘাতে নিহত হয়ে শিকার হয় অথবা প্রায় মৃত অবস্থার 
শিকার হয়। এক্ষেত্রে শিকারের শর্তসমূহ পাওয়া গেলেই যথেষ্ট হবে। 
শিকার করা পশু হালাল হওয়ার শর্তসমূহ: 
১. শিকারকারীকে হতে হবে মুসলিম অথবা আহলে কিতাব এবং 
প্রাপ্তবয়স্ক ও বিবেকবান । 
২. শিকারের মাধ্যম, ইহা দু’ধরণের । এক: ধারালো অস্ত্র যা দিয়ে 
আঘাত হানলে রক্ত প্রবাহিত হয়, তবে দাত ও নখ ব্যতীত । দুই: 
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আখঘাতকারী প্রাণী যেমন কুকুর অথবা পাখি যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয় তাহলে 
শিকারী প্রাণী বৈধ হবে। 
৩. কুকুর ও বাজপাখি শিকারীর উদ্দেশ্যে পাঠালে শিকারের নিয়ত করতে 
হ্‌বে। 
8. শিকারের জন্য অস্ত্র চালানোর সময় বা কুকুর ও বাজপাখি পাঠানোর 
সময় বিসমিল্লাহ বলতে হবে। 
৫. শিকার যেন শরিয়ত সম্মত হয় যেমন: ইহরাম অবস্থায় স্থলচর প্রাণী 
এবং মঙ্কা-মদীনার হারাম সীমানায় শিকার করা শরিয়ত সম্মত নয়। 
ঞ যা জবাই করা সম্ভবপর না তার জবাই: 

শিকারকৃত পাখি বা পশুর জবাই করা সম্ভব না হলে অথবা কোন 
পশুর যে কোন স্থানে রক্ত প্রবাহিত করে জবাই না করা গেলে এবং না 
হকভাবে পশু হত্যা ও উপকৃত না হলে এ সবই হারাম । 


ঝ কুকুর পোষার বিধান: 


বিশেষ প্রয়োজন ও কল্যাণার্থে শিকার করার জন্য বা ক্ষেত-খামার 
ও পশু-পাখি পাহারা দেয়ার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর রাখা বৈধ । এ ছাড়া 
সাধারণ কুকুর রাখা বৈধ নয়; কেননা, এতে মানুষ ভয়-ভীতি পায়, 
আতংকিত হয়, ফেরেশ্তা ঘরে প্রবেশ করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, কুকুরের 
অপবিত্র ও নোংরা এবং মালিকের প্রতি দিন দুই কিরাত সওয়াব কমে 
যায়, তাই এ সমস্ত কুকুর রাখা হারাম । 


ঝ শিকারী কুকুর যদি শিকার করে বা তার মুখ দ্বারা ধরে তাহলে 
শিকার সাতবার ধৌত করতে হবে না; কারণ কুকুরের শিকার সহজ 
পদ্থার উপর ভিত্তিশীল। 


ঝঞ্চ তীর, লাঠি ইত্যাদি দ্বারা কোন শিকারকে আঘাত করলে শিকারী 
প্রাণীকে ভেদ করে রক্তাক্ত হয়ে মারা গেলে তা খাওয়া জায়েজ; আর 
যদি প্রাণী প্রচণ্ড আঘাতে মারা যায় কোন রক্তপাত না হয় 
এমতাবস্থায় তা খাওয়া না জায়েজ । 
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ঝ শিকারী দ্বারা খেল-তামাশা করার বিধান: 

ৰ শিকারী প্রাণী দিয়ে খেল-তামাশা ও অনর্থক শিকার করা হারাম । 
যেমন: শিকার করে আবার ছেড়ে দেওয়া, না নিজে আর না অন্য 
কেউ তা দ্বারা উপকৃত হওয়া; কারণ এতে সম্পদ বিনষ্ট ও 
অপ্রয়োজনে আত্মা ধ্বংস করা হয়। 

ঝৰঁ কোন প্রাণী শিকার করা অথবা জবাই করার সময় প্রাণ নির্গত 
হওয়ার পূর্বেই যে রক্ত বের হয় তা অপবিত্র হারাম-উপকৃত হওয়া 
যাবেনা। 

ঝ কোন চুরি করা বা ছিনতাইকৃত অস্ত্র দিয়ে শিকার করা হলে উক্ত 
প্রাণী হালাল হবে, কিন্তু শিকারী ব্যক্তি গুনাহগার হবে। 

ঝ পূর্ণ নামাজ বর্জনকারী (যে কখনও নামাজ পড়ে না) তার শিকারকৃত 
ও জবাইকৃত পশু খাওয়া হারাম; কেননা সে কাফির হয়ে গেছে। 

ঝ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বা ছলনায় সর্বাবস্থায় একজন নির্দোষ মানুষকে অস্ত্র 
দেখানো হারাম । 

ৰু পাখি দ্বারা বাচ্চাদের আনন্দ দেওয়ার বিধান: 
ছোট বাচ্চাদের শান্তনা দেয়ার জন্য শিকার করা বা পাখি পোষা 

জায়েজ । তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বাচ্চারা শিকারী প্রাণীকে কষ্ট না 

দেয় এবং খানাপিনার ব্যাপারে অবহেলা না করে। 
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এতে রয়েছে: 

১. মিরাসের আহকাম । 

২. নির্দিষ্ট অংশের অধিকারীদের বর্ণনা । 

৩. অনির্দিষ্ট অংশের অধিকারীদের বর্ণনা । 

8. উত্তরাধিকারী হতে যেসব ব্যাপার বীধা হয় তার বর্ণনা । 

৫. ভাগ-বন্টনের মূলনীতি । 

৬. মিরাস বণ্টন প্রণালী । 

৭. ‘আওল-সম্পত্তি বণ্টনের সময় কিছু অংশ অতিরিক্ত হলে তা 
পুনর্বন্টন করা । 

৮. রদ্দ- সম্পত্তি বণ্টনের সময় অংশ কম হলে সবার থেকে তা 
ফেরত নেওয়া । 

৯. রক্তের সম্পর্কীয়দের মিরাস। 

১০. গৰ্ভজাত সন্তানের মিরাস । 

১১. হিজড়া (উভয় লিঙ্গ-নপুংসক)-এর মিরাস। 

১২. হারানো ব্যক্তির মিরাস । 

১৩. ডুবে কিংবা দেয়াল চাপা ইত্যাদিদের মৃতদের মিরাস। 

১৪. হত্যাকারীর মিরাস । 

১৫. বিধর্মীদের মিরাস। 

১৬. মহিলদের মিরাস। 
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আল্লাহর বাণী: 

ংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত 
সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে, আল্প হোক কিংবা বেশি। এ অং 
নির্ধারিত । সম্পত্তি বণ্টনের সময় যখন আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও 
মিসকিন উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদের কিছু খাইয়ে দাও এবং 
তাদের সাথে কিছু সদালাপ করো ।” [সূরা নিসা:৭-৮] 
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১- মিরাসের আহকাম 


ফরায়েজ বিষয়ক জ্ঞান অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদা সম্পন্ন এবং 
প্রতিদানের দিক থেকে অনেক উচ্চ ও মহান । এর গুরুত্বের ফলে আল্লাহ 
তা'য়ালা নিজেই এটা নির্ধারণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি 
প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর অংশ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এবং বহু 
ক্ষেত্রে অনেক আয়াতে এসবের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কারণ, ধন-সম্পদ ও 
তার ভাগ-বনণ্টন মানুষের কাছে এক লোভনীয় বিষয় । আর মিরাস 
সাধরণত: নারী-পুরুষ, ছোট-বড় দুর্বল-সবল সকল প্রকৃতির লোকদের 
মাঝেই হয়ে থাকে; যেন এক্ষেত্রে খেয়াল খুশি ও প্রবৃত্তির অনুপ্রবেশ না 
ঘটে। তাই মহান আল্লাহ নিজেই এর সুস্পষ্টভাবে ভাগ-বণ্টন ক’রে 
দিয়েছেন। এ ছাড়া আল্লাহ তার স্বীয় কিতাব কুরআনে এর ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন এবং উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ইনসাফ ও নিজ জ্ঞানানুযায়ী 
সকলের কল্যাণ ভিক্তিক সুসম বণ্টনের ব্যবস্থা করেছেন। 
ঝ মানুষের অবস্থাসমূহ:ঃ 
মানুষের দুটি অবস্থা: জীবন আর মরণ ৷ ফরায়েজ বিদ্যায় বেশির 
ভাগ বিধি-বিধান মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত । তাই ইহা জ্ঞানের অর্ধেক এবং 
প্রতিটি মানুষই এ জ্ঞানের মুখাপেক্ষী । 
ঝঞ্চ জাহিলি যুগের লোকেরা ছোটদেরকে বঞ্চিত করে শুধু বড়দেরকে 
মিরাস দিত। এ ভাবে মহিলাদের বঞ্চিত করে কেবল পুরুষদেরকে 
অধিকারের উপরে পদ, কাজ ও সম্পদ দিয়েছে। এর ফলে অনিষ্ট 
বেড়েছে ও ফেসাদ-বিপর্যয় বিস্তার লাভ করেছে। পক্ষান্তরে ইসলাম 
আসীন করেছে এবং অন্যান্যদের মত তার উপযুক্ত অধিকার প্রতিষ্ঠা 
করেছে। 
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ঝ্ ফরায়েজ বিদ্যার পরিচয়: 
টি এমন বিদ্যার নাম যা দ্বারা উত্তরাধিকার কোন্‌ ব্যক্তি পাবে, আর 

কে পাবে না এবং কে কি পরিমাণ পাবে তা জানা যায়। ইসলামি শাস্ত্র 

অংশে ভাগ করে দেওয়াকে ফরায়েজ বলে । 

ঝ এর বিষয়বস্তু: মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত (স্থাবর ও অস্থাবর) সমস্ত 
সম্পদ । 

ঝচ এর উপকারিতা: উত্তরাধিকারীদের প্রত্যেকের নিকট যার যার 
অধিকার পৌছে দেয়া । 

ঝ ফারীযা: (সম্পত্তির নির্ধারিত অংশ) ইহা হচ্ছে সেই নির্ধারিত অংশ 
যা শরিয়ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যেমন: তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ 
ইত্যাদি । 

পরিত্যক্ত সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত অধিকারসমূহ: 
পরিত্যক্ত সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত অধিকার মোট পাঁচটি । ইহা 

বিদ্যমান থাকলে পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়ন করা হবে। অধিকার ৫টি 

নিয়নরূপ: 

১. পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন ইত্যাদির ব্যবস্থা 

করা । 

২. এসব অধিকারসমূহ আদায় করা যা সরাসরি পরিত্যক্ত সম্পদের 

সাথে সম্পৃক্ত যেমন: বন্ধক ইত্যাদির সাহায্যে সংঘটিত খণ । 

৩. সাধারণ খণ, চাই তা আল্লাহর হোক যেমন: জাকাত, কাফ্ফারা 

ইত্যাদি অথবা মানুষের হোক । 

8. এরপর অসিয়ত । 

৫. পরিশেষে উত্তরাধিকার । 

ঝ উত্তরাধিকারের ভিত্তিসমূহ: 

১. উত্তরাধিকারের মূল মালিক (মৃত ব্যক্তি) । 

২. উত্তরাধিকারীগণ । 

৩. মিরাস তথা পরিত্যক্ত সম্পদ । 
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 উত্তরাধিকারের কারণসমূহ: 
উত্তরাধিকারের কারণ তিনটি: 
১. সঠিক বিবাহ বন্ধন, যার ফলে স্বামী-স্ত্রী একজন অপরজনের 
উত্তরাধিকারী হবে। 
২. বংশীয় সম্পর্ক, ইহা মূল নিকটাত্মীয়তার সূত্রে হতে পারে যেমন : 
মাতা-পিতা, শাখাগত নিকটাত্মীয় যেমন: সন্তান-সন্ততি, পা্শ্বের 
আত্মীয়তা যেমন : ভাই, চাচা ও তাদের সন্তান-সন্ততি । 
৩. অনুগ্রহের সম্পর্ক, এটি এমন এক সম্পর্ক যা কোন মনিব স্বীয় 
দাসমুক্তির অনুগ্রহ দ্বারা অর্জন করে থাকে, ফলে উক্ত দাস-দাসীর বংশী 
কিংবা নির্ধারিত অন্য কোন উত্তরাধিকার না থাকলে পূর্বের মনিব তার 
ওয়ারিস হবে। 
ঝ উত্তরাধিকারের জন্য শর্তাবলী: 
মৃতের উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্যে তিনটি শর্ত: 
১. মৃত্যু সাব্যাস্ত হওয়া । 
২. মত্যুর সময় উত্তরাধিকারীর জীবিত থাকার প্রমাণ । 
৩. উত্তরাধিকারী বানানোর কারণ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন যেমন: বংশ বা 
বিবাহ কারণ কিংবা গোলাম আজাদ করার ওয়ালা তথা অধিকার । 
ঝ উত্তরাধিকারের বাধাসমূহ: 
উত্তরাধিকার হওয়াতে বাধা মোট তিনটি জিনিস: 
১. দাসত্ব: এর ফলে দাস-দাসী উত্তরাধিকার পাবে না এবং অন্যকেও 
উত্তরাধিকারী বানাতে পারবে না; কেননা সে নিজ মনিবের অধীন । 
২. অন্যায় ভাবে হত্যা করা: এর ফলে হত্যাকারী হত্যাকৃত ব্যক্তির 
উত্তরাধিকারী হলেও সে তার মিরাস পাবেনা। 
৩. ধর্মের ভিন্নতা: এর ফলে মুসলিম কাফেরের এবং কাফের মুসলিম 
ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হবেনা । 
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উসামা ইবনে জায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: “মুসলিম কাফেরের উত্তরাধিকারী হবে না 
এবং কাফের মুসলিমের উত্তরাধিকারী হবে না” 
ঝ তালাকপ্রাপ্তার মিরাস: 
১. রাজ'‘য়ী (ফেরতযোগ্য) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর মেয়াদকালীন সময় পর্যন্ত 
তার ও স্বামীর মধ্যে উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হবে। 
২. যে স্ত্রীকে স্বামী “তালাকে বায়েনা কুবরা” তথা চিরবিচ্ছেদ যোগ্য 
তালাক দিয়েছে যদি তা সুস্থ অবস্থায় সংঘটিত হয়ে থাকে তাহলে কোন 
রূপ উত্তরাধিকার পাবে না। পক্ষান্তরে আশঙ্কাপূর্ণ অসুস্থ অবস্থায় যদি 
হয়ে থাকে এবং উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ স্বামীর উপর 
না থাকে, তাহলে এমতাবস্থায়ও উত্তরাধিকার পাবে না । তবে যদি স্বামীর 
উপর এ অভিযোগ সাব্যস্ত হয়, তাহলে স্ত্রী স্বামীর উত্তরাধিকার পাবে। 
ঝ উত্তরাধিকারের প্রকার: 
১. নির্ধারিত: এটি এমন উত্তরাধিকার যাতে উত্তরাধিকারীর অংশ 
নির্ধারিত থাকে যেমন: আর্ধেক, এক চতুর্থাংশ ইত্যাদি । 
২. অনির্ধারিত: এটি এমন উত্তরাধিকার যাতে কোন উত্তরাধিকারীর অংশ 
নির্ধারিত থাকেনা । 
ঝ কুরআনে উল্লেখিত নির্ধারিত অংশ মোট ৬ টি: 

অর্ধেক, চতুর্থাংশ, অষ্টমাংশ, দুই তৃতীয়াংশ, এক তৃতীয়াংশ, ষষ্ঠাংশ 
ও সেই সাথে অবশিষ্ট অংশের এক তৃতীয়াংশ, ইহা এজতেহাদ দ্বারা 
সাব্যস্ত । 
পুরুষ উত্তরাধিকারীরা বিস্তারিত ভাবে মোট ১৫ জন: 
দাদার পিতা, তার পিতা ইত্যাদি, আপন ভাই, বৈমাত্র ভাই, বৈপিত্র 
ভাই, আপন ভাইয়ের সন্তান ও বৈমাত্র ভাইয়ের সন্তান, তার সন্তান, তার 
সন্তান ইত্যাদি, স্বামী, আপন চাচা, তার চাচা, তার চাচা-- , বৈমাত্র 
চাচা, তার চাচা, তার চাচা----, আপন চাচার সন্তান ও বৈমাত্র চাচার 


>, বুখারী হাঃ নং ৬৭৬৪ মুসলিম হাঃ নং ১৬১৪ 
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সন্তানগণ ও তার অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত রক্তের সম্পর্কের ব্যক্তিবর্গ । এসব 
মামারা, বৈপিত্র ভাতিজা, বৈপিত্র চাচা ও বৈপিত্র চাচাত ভাই ইত্যাদি ৷ 
ঝ নারীদের মধ্যের ওয়ারিস: 

নারীদের মধ্যে ওয়ারিস সর্বমোট ১১ জন: 

মেয়ে, ছেলের মেয়ে তার ছেলের মেয়ে, তার ছেলের মেয়ে----, মা, 
নানী, নানীর মা, তার মা এভাবে উপর পর্যন্ত, দাদি, দাদির মা, তার মা 
যদিও এভাবে মহিলানুক্রমে আরো উপরে যায়, দাদার মা, আপন বোন, 
বৈমাত্ৰী বোন, বৈপিত্ৰী বোন, স্ত্রী ও দাস-দাসীমুক্তকারিণী । 
নোট: এ ছাড়া যত মহিলা আছে সবাই রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় কিন্তু 
ওয়ারিস নয় । যেমন : খালা ইত্যাদি । 
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


SAI BG Es Ld Ls SIGS UG IF ES 2s JU 
VY sill ৰত EEA CHE EAL 


মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তাতে পুরুষদের জন্য 
অংশ রয়েছে। এমনি ভাবে মাতা-পিতা ও নিকটাত্রীয়রা যা রেখে 
গিয়েছে তাতে নারীদের জন্যও অংশ রয়েছে, যা কম বা বেশী নির্ধারিত 
অংশ ৷” [সূরা নিসা:৭] 
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২-নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ 


ঝ উত্তরাধিকারের প্রকার: 
ইহা দুই প্রকার: নির্ধারিত ও অনির্ধারিত। এই দুইয়ের মাধ্যমে 
উত্তরাধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী মোট ৪ প্রকার: 
১. যারা কেবল নির্ধারিত অংশ পাবে এরা মোট ৭জন: 
মা, বৈপিত্ৰ ভাই, বৈপিত্ৰী বোন, নানী, দাদি, স্বামী ও স্ত্রী । 
২. যারা কেবল অনির্ধারিত অংশ পাবে তারা মোট ১২ জন: 
তাদের ছেলে---, আপন চাচা ও বৈযমাত্র চাচা, তাদের চাচা, তাদের 
চাচা-----,আপন চাচাত ভাই ও বৈমাত্ৰ চাচাত ভাই, তাদের চাচাত 
মুক্তকারিণী । 
৩. যারা কখনো নির্ধারিত এবং কখনো অনির্ধারিত আবার কখনো উভয় 
প্রকার দ্বারা উত্তরাধিকার লাভ করে এরা মোট ২ জন: 
পিতা ও দাদা । তাদের একেক জন শাখাজাত উত্তরাধিকারীর সাথে 
নির্ধারিত ভাবে ষষ্ঠাংশ পাবে। আর তার সাথে শাখাজাত উত্তরাধিকারী 
না থাকলে সে একক ভাবে অনির্ধারিত অংশ পাবে। নির্ধারিত ও 
অনির্ধারিত ভাবে মহিলা শাখাজাত উত্তরাধিকারীর সাথে উত্তরাধিকার 
পাবে, যখন নির্ধারিত অংশের পর ষষ্ঠাংশের বেশি অবশিষ্ট থাকবে । 
যেমন: কোন ব্যক্তি মেয়ে, মাতা ও পিতা রেখে মারা গেল এক্ষেত্রে মোট 
অংশ ৬ থেকে মেয়ে পাবে অর্ধেক, মাতা ষষ্ঠাংশ আর অবশিষ্ট দুই অংশ 
নির্ধারিত ও অনির্ধারিত ভাবে পিতা পেয়ে যাবে। 
8. যারা কখনো নির্ধারিত আর কখনো অনির্ধারিত ভাবে উত্তরাধিকার 
পায় এবং কোন সময়ই উভয় প্রকার এক সাথে পায় না, তারা মোট 
8 জন: 
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মেয়ে (এক বা ততোধিক), ছেলের মেয়ে (এক বা ততোধিক), তার 
ছেলের মেয়ে, তার ছেলের মেয়ে------ , এক বা ততোধিক আপন বোন 
ও এক বা ততোধিক বৈমাত্রেয় বোন। এরা শুধু নির্ধারিত অংশ দ্বারা 
উত্তরাধিকারী হবে যতক্ষণ তাদেরকে অনির্ধারিত অংশ দ্বারা উত্তরাধিকারী 
বানানোর কেউ থাকবে না। সে হচ্ছে তাদের ভাই । আর যখন তাদেরকে 
অনির্ধারিত অংশ দ্বারা উত্তরাধিকারী বানানোর কেউ থাকবে তখন 
অনির্ধারিত অংশ লাভ করবে । যেমন : মেয়ের সাথে ছেলে, বোনের 
সাথে ভাই ও মেয়েদের সাথে বোনেরা থাকলে তারা অনির্ধারিত 
অংশপ্রাপ্ত হিসাবে অংশ পাবে। 
ৰ নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তদের সংখ্যা: 

নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তদের মোট সংখ্যা ১১ জন: 

স্বামী, এক বা একাধিক স্ত্রী, মাতা, পিতা, দাদা, এক বা একাধিক 
দাদি, মেয়েরা, ছেলের মেয়েরা, আপন বোনেরা, বৈমাত্রেয় বোনেরা এবং 
বৈপিত্ৰ ভাই ও বৈপিত্ৰী বোনেরা । তাদের উত্তরাধিকার নিম্নোরূপ: 


১- স্বামীর মিরাস 


স্বামীর মিরাসের অবস্থাসমূহ:ঃ 
১. স্বামী তার স্ত্রীর অর্ধেক উত্তরাধিকার পাবে, যদি স্ত্রীর শাখাজাত কোন 
উত্তরাধিকারী না থাকে। আর শাখাজাত উত্তরাধিকারীরা হচ্ছে: ছেলে বা 
মেয়ে সন্তানরা এবং ছেলেদের সন্তানরা এবং তাদের পরবর্তী বংশধর । 
আর এখানে মেয়েদের সন্তানরা হলো যারা তাদের সন্তানদের মধ্যে 
উত্তারাধিকারী না তারা । 
২. স্বামী তার স্ত্রীর এক চতুর্থাংশের উত্তরাধিকারী হবে যদি স্ত্রীর কোন 
সন্তানাদি থাকে। 
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 

HS SE BATA HK Ty LSTA C bss ri; 


€ 22 


8 
ক EA os A mi Le AA As A ন 
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সম্পদের অর্ধেক পাবে। আর তাদের সন্তান থাকলে তোমরা তাদের 

পরিত্যক্ত সম্পদের এক চতুর্থাংশ পাবে। তাদের কৃত অসিয়ত কিংবা 

খণ আদায়ের পরে” [সূরা নিসা:১২] 

ঝ উদাহরণ: 

১. স্বামী, মা ও একজন সহদর ভাই রেখে স্ত্রী মারা গেল। অংক ৬ দ্বারা 
হবে। স্বামী পাবে অর্ধেক, মা পাবে এক তৃতীয়াংশ, আর ভাই 
আসাবা হিসেবে বাকিটুকু পাবে। 

২. স্বামী ও ছেলে রেখে স্ত্রী মারা গেল । অংক ৪ দ্বারা হবে। স্বামী পাবে 
এক চতুর্থাংশ আর বাকি পাবে ছেলে। 


২- স্ত্রীর মিরাস 


১. স্বামীর শাখাজাত উত্তরাধিকারী (সন্তান-সন্ততি) না থাকলে স্ত্রী তার 
স্বামীর এক চতুর্থাংশ উত্তরাধিকারের মালিক হবে । 

২. যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে কিংবা অন্য কোন পক্ষের মাধ্যমে শাখাজাত 
উত্তরাধিকারী (ছেলে-মেয়ে বা নাতি-নাতনি) থাকে তবে স্ত্রী তার স্বামীর 
এক অষ্টমাংশ উত্তরাধিকারের মালিক হবে। 

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


2 SE ET BT LEST Es EI LAS 
LO HU LLB SUE LA 4 
\Y sail 
“আর তোমাদের সন্তান না থাকলে তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের পরিত্যক্ত 
সম্পদের এক চতুর্থাংশ পাবে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তবে 
তারা তোমাদের পিরত্যক্ত সম্পদের এক অষ্টমাংশ পাবে। তোমাদের 
কৃত অসিয়ত কিংবা খাণের পরে।” [সূরা নিসা: ১২] 
ঝ্চ একাধিক স্ত্রী হলে তারা সবাই এক চতুর্থাংশ কিংবা এক অষ্টমাংশে 
অংশীদার হবে। 


ah 
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ঝ উদাহরণ: 

১. স্ত্রী, মা ও সহদর একজন চাচা রেখে স্বামী মারা গেল । অংক ১২ দ্বারা 
হবে। এর মধ্যে স্ত্রী পাবে এক চতুর্থাংশ, মা এক তৃতীয়াংশ আর বাকি 
আসাবা হিসেবে চাচা পাবে। 

২. স্ত্রী ও ছেলে রেখে স্বামী মারা গেল। অংক ৮' দ্বারা হবে। স্ত্রী পাবে 
অষ্টমাংশ আর বাকি পাবে ছেলে । 

৩. তিনজন স্ত্রী, মেয়ে ও ছেলে রেখে মারা গেল । অংক ৮ দ্বারা হবে। 
তিনজন স্ত্রী পাবে অষ্টমাংশ আর বাকি ছেলে-মেয়ে-পুরুষের জন্য নারীর 
দ্বিগুণ হিসেবে । 


৩- মায়ের মিরাস 

মায়ের মিরাসের অবস্থাসমূহ: 
১. তিনটি শর্তে এক তৃতীয়াংশ: 

ইহা তিনটি শর্তে উত্তরাধিকার পাবেন: শাখাজাত উত্তরাধিকারী 
(সন্তান-সন্ততি) না থাকা, ভাই-বোনদের সাথে অংশিদারিত্বে শামিল না 
হওয়া এবং বিষয়টি দুই উমারিয়ার মাসয়ালার কোন একটি না হয়৷” 
২. অষ্টমাংশ:ঃ 

যদি মৃত ব্যক্তির শাখাজাত (সন্তান-সন্ততি) উত্তরাধিকারী থাকে 
কিংবা ভাই অথবা বোনদের কয়েকজন বিদ্যমান থাকে । 
৩. অবশিষ্ট অংশের তিন ভাগের এক ভাগ: 

যদি দুই উমারিয়া যাকে ‘গারাওয়াইন’ও বলা হয় এর মাসয়ালা হয় । 
উমারিয়ার মাসয়ালা দু*টি হলো: 
(ক) স্ত্রী, মা ও বাবা: অংকটি ৪ দ্বারা হবে: অর্থাৎ পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে ৪ 
ধরে নিলে স্ত্রীর জন্য এক চতুর্থাংশ, মায়ের জন্য অবশিষ্টি (স্ত্রীর অং! 
দেওয়ার পর) অংশের এক তৃতীয়াংশ এবং অবশিষ্ট অর্ধেক পিতার 
জন্য । 


*, ফরায়েজ শাত্রে মৃত ব্যক্তির মাতা-পিতার সাথে স্বামী কিংবা স্ত্রী থাকলে, তাকে “উমারিয়াহ”- 
এর মাসয়ালা বলে; কারণ এ দ্বারা উমর ফারুক (রাঃ)এ মাসয়ালার ফয়সালা করেছিলেন। 
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(খ) স্বামী, মা ও বাবা: অংকটি ৬ দ্বারা হবে, অর্থাৎ সর্বমোট অংশ ৬ 
ভাগ ধরে করতে হবে। স্বামীর জন্য অর্ধেক তথা ৩, মায়ের জন্য (স্বামীর 
অংশ বণ্টনের পরে) অবশিষ্ট অংশের একতৃতীয়াংশ তথা ১ এবং অবশিষ্ট 
২ পিতার জন্য । 

ঝ মাকে অবশিষ্ট অংশের এক তৃতীয়াংশ এ জন্য দেয়া হবে যাতে করে 
ইহা পিতার অংশের চেয়ে বেশি না হয়ে যায়; কারণ উভয় জন মৃত 
ব্যক্তির ক্ষেত্রে একই পর্যায়ের । আর এক জন পুরুষ দুজন মহিলার 

ংশের সমান অংশ যেন পায়। 

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


€ 
B44 SL LH ENC AAA AL ALN Ee A ES 
IA SS LHASA 14 Ee PIAS 5 F535 3 


2% /ণ 


CANA SEALE 
Sob EL S659 


MEE LORS 
“আর মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান থাকলে তার পিতামাতার প্রতিজন তার 
পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে এক ষষ্ঠাংশ পাবে। আর যদি তার কোন সন্তান 
না থাকে এবং শুধু পিতামাতাই তার উত্তরাধিকারী হয় তবে তার মাতা 
এক তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি তার ভাইয়েরা থাকে তবে তার কৃত 
অসিয়ত ও খণ পরিশোধ করার পর তার মাতা এক ষষ্ঠাংশ পাবে।” 
[সুরা নিসা: ১১] 


ঝ উদাহরণ: 
১. একজন মানুষ মা ও চাচা রেখে মালা গেল । মার জন্য এক তৃতীয়াংশ 
আর বাকি আসাবা হিসেবে চাচার জন্য । 


২. একজন মানুষ মা ও ছেলে রেখে মারা গেল । অংক হবে ডদ্বারা । মার 
জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি আসাবা হিসেবে ছেলের জন্য । 
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৪- পিতার মিরাস 


১. পিতা নির্ধারিত অংশ হিসাবে এক ষষ্ঠাংশ পাবেন: এর জন্য শর্ত 

হলো: পুরুষ জাতীয় শাখাজাত উত্তরাধিকারী থাকা যেমন : ছেলে কিংবা 

ছেলের ছেলে এভাবে যদিও আরো নিচের হয়। 

২. মৃত ব্যক্তির শাখাজাত কোন উত্তরাধিকারী থাকলে, পিতা অনির্ধারিত 

অংশের উত্তরাধিকার পাবেন । 

৩. শাখাজাত উত্তরাধিকারী কোন মেয়ে বা মেয়ের মেয়ে ইত্যাদি হলে, 

পিতা নির্ধারিত ও অনির্ধারিত উভয় অংশের মিরাস পাবেন। যেমন : 

মেয়ে কিংবা ছেলের মেয়ে থাকা অবস্থায় তিনি নির্ধারিত অংশ হিসাবে 

এক ষষ্ঠাংশ পাবেন এবং অবশিষ্ট অংশ অনির্ধারিত ভাবে লাভ করবেন, 

যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ হয়েছে। 

ঞ্চ আপন ভাইয়েরা কিংবা বৈমাত্র অথবা বৈপিত্র ভাইদের কেহই পিতা 
ও দাদা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় মিরাসের কোন অংশ পাবে না। 

ঝ উদাহরণ: 

১. একজন মানুষ বাবা ও ছেলে রেখে মারা গেল। এ অবস্থায় বাবার 

জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি ছেলের জন্য । 

২. একজন মানুষ মা ও বাবা রেখে মারা গেল । মার জন্য এক তৃতীয়াংশ 

আর বাকি বাবার জন্য । 

৩. একজন মানুষ বাবা ও মেয়ে রেখে মারা গেল । মেয়ের জন্য অর্ধেক 

আর বাবার জন্য ষষ্ঠাংশ ফরজ হিসেবে এবং বাকি আসাবা হিসেবে। 

8. একজন মানুষ বাবা ও সহদর ভাই কিংবা বৈমাত্র অথবা বৈপিত্র ভাই 

রেখে মারা গেল। এ অবস্থায় পূর্ণ সম্পত্তির ওয়ারিস হবেন বাবা এবং 

বাবার কারণে ভাইয়েরা বাদ পড়ে যাবে। 
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৫-দাদার উত্তরাধিকার 


ঝ উত্তরাধিকারী দাদা তিনি যার মাঝে ও মৃত ব্যক্তির মাঝে কোন 
নারীর সম্পর্ক থাকবে না যেমন : পিতার পিতা । সুতরাং নানা 
উত্তরাধিকারী হবেন না; কারণ তার মাধ্যম মা নারী দ্বারা । দাদার 
কেননা সে দুটিতে মা দাদার সাথে সম্পূর্ণ সম্পত্তির এক তত্বীয়ংশ 
পাবেন। কিন্তু পিতার সাথে অবশিষ্ট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ 
পাবেন । এটি হবে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে নির্ধারিত অংশ পাওয়ার পরের 
ব্যাপার যেমন ইতি পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। 

১. দাদা দুটি শর্তসাপেক্ষে এক ষষ্ঠাংশের উত্তরাধিকারী হবেন যথা: 

মৃতব্যক্তির শাখাজাত উত্তরাধিকারী বিদ্যমান থাকা ও পিতা না থাকা । 

২. দাদা উপরোক্ত অবস্থায় অনির্ধারিত অংশ পাবেন যখন মৃত ব্যক্তির 

কোন শাখাজাত উত্তরাধিকারী থাকবে না এবং যখন পিতাও থাকবেন 

না। 

৩. দাদা নির্ধারিত ও অনির্ধারিত উভয় অংশ দ্বারা একই সাথে 

উত্তরাধিকার পাবেন। ইহা যখন মৃত ব্যক্তির মহিলা জাতীয় শাখাজাত 

উত্তরাধিকারী থাকবে যেমন : মেয়ে ও ছেলের মেয়ে ইত্যাদি ৷ 

ঝ উদাহরণ: 

১. একজন দাদা ও ছেলে রেখে মারা গেল । অংক ৬ দ্বারা হবে দাদার 
জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি ছেলের জন্য । 

২. একজন মা ও দাদা ছেড়ে মারা গেল । অংক ৩ দ্বারা হবে। মার জন্য 
এক তৃতীয়াংশ আর বাকি দাদার জন্য । 

৩. একজন মারা গেল দাদা ও মেয়ে রেখে অংক ৬ দ্বারা হবে। মেয়ের 
জন্য অর্ধেক ফরজ হিসেবে আর দাদার জন্যে ষষ্ঠাংশ ফরজ হিসেবে 
এবং বাকি আসাবা হিসেবে। 
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৬- দাদী ও নানীর উত্তরাধিকার 


ঝ দাদী, নানী বলতে সেই উত্তরাধিকারিণী উদ্দেশ্য যিনি হবেন মায়ের 
মা নানী কিংবা পিতার মা দাদী ও দাদার মা (বড় দাদী) যদিও 
কেবল মহিলাদের মাধ্যমে আরো উপরে যায়। পিতার দিক থেকে 


তারা দুইজন ও মাতার দিক থেকে একজন। 
ঝ মাতার জীবদ্দশায় দাদী-নানীরা কোন প্রকার উত্তরাধিকার (মিরাস) 
পাবেন না। 


ৰ মা না থাকালে এক বা একাধিক দাদী-নানী হলে তীরা সকলে মিলে 
এক ষষ্ঠমাংশ পাবেন। 

ঝ উদাহরণ: 

১. এক ব্যক্তি একজন দাদী বা নানী ও ছেলে রেখে মারা গেল। অংক 
৬ দ্বারা হবে। দাদী বা নানীর জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি আসাবা 
হিসেবে ছেলের জন্য । 

২. এক ব্যক্তি একজন দাদী বা নানী, মা ও ছেলে রেখে মারা গেল । 

ংক ৬ দ্বারা হবে। মার জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি ছেলের জন্য এবং 
দাদী বা নানী মার জন্য বাদ পড়ে যাবে। 
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৭- মেয়েদের উত্তরাধিকার 


ঝঁ মেয়ের মিরাসের অবস্থাসমূহ: 

১. এক বা একাধিক মেয়ে অনির্ধারিত অংশ দ্বারা উত্তরাধিকারিণী হবে 
যখন তাদের সাথে ভাই থাকবে। এক পুরুষ দুই জন মহিলার সমান 
পাবে। 

২. মেয়ে একা হলে (ছেলে বা অন্য মেয়ে না থাকলে) অর্ধেক অং 
পাবে। 

৩. মেয়েরা দুই বা ততোধিক হলে দুই তৃতীয়াংশ পাবে। শর্ত হলো: যদি 
অনির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকারীতে পরিণতকারী তাদের ভাই না থাকা । 
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
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“আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে উপদেশ 
দিচ্ছেন যে, এক পুরুষ দুই মহিলার সমান অংশ পাবে। তবে তারা 
দুয়ের উর্ধ্বে মেয়ে সন্তান হলে তারা পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে দুই 
তৃতীয়ংশ পাবে। আর মেয়ে একজন হলে সে অর্ধেক পাবে” 

[সূরা নিসা:১১] 

ঝ উদাহরণ: 

১. একজন ব্যক্তি দাদী, মেয়ে ও ছেলে রেখে মারা গলে। অংক ৬ দ্বারা 
হবে। দাদীর জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি ছেলে ও মেয়ের জন্য-পুরু্ষ নারীর 
চেয়ে দ্বিগুন হিসেবে । 

২. এক ব্যক্তি মেয়ে ও চাচা রেখে মারা গেল । অংক ২ দ্বারা হবে। 
মেয়ের জন্য অর্ধেক আর বাকি আসাবা হিসেবে চাচার জন্য । 

৩. এক ব্যক্তি মা, দু'জন মেয়ে ও দাদা রেখে মারা গেল । অংক ৬ দ্বারা 
হবে। মার জন্য ষষ্ঠাংশ, দাদার জন্য ষষ্ঠাংশ আর দু'মেয়ের জন্য দুই 
তৃতীয়াংশ । 
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৮- ছেলের মেয়েদের উত্তরাধিকার 


ঞ ছেলের মেয়ের মিরাসের অবস্থাসমূহ: 

১. এক বা একাধিক ছেলের মেয়ে অনির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকারী 
হবে, যখন তার সাথে তার সমপর্যায়ের কোন ভাই থাকবে। আর সে 
হচ্ছে ছেলের ছেলে। 

২. একজন ছেলের মেয়ে অর্ধেক উত্তরাধিকারিণী হবে যদি তার কোন 
ভাই-বোন এবং মৃত ব্যক্তির কোন ছেলে-মেয়ে না থাকে। 

৩. ছেলের মেয়েরা একাধিক হলে দুই তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারিণী 
হবে। তবে শর্ত হলো: তাদের ভাই এবং মৃতের ছেলে-মেয়ে না থাকা । 

8৪. একাধিক ছেলের মেয়েরা তাদের ভাই না থাকলে এক ষষ্ঠমাংশের 
উত্তরাধিকারিণী হবে, যদি মৃতের কোন ছেলে না থাকে এবং একটি মাত্র 
মেয়ে থাকে যে অর্ধেকের মালিক । 

নোট: এমনি ভাবে ছেলের ছেলের মেয়েরা ছেলের মেয়ের সাথে 
উপরোক্ত নিয়মে অংশ পাবে। 

ঝ উদাহরণ: 

১. এক ব্যক্তি মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও ছেলের ছেলে রেখে মারা গেল। 
অংক ২ দ্বারা হবে। মেয়ের জন্য অর্ধেক আর বাকি ছেলের মেয়ে ও 
ছেলের ছেলের জন্য আসাবা হিসেবে মেয়ে ছেলের অর্ধেক পাবে। 

২. এক ব্যক্তি ছেলের মেয়ে ও চাচা রেখে মারা গলে। অংক ২ দ্বারা 
হবে। ছেলের মেয়ের জন্য অর্ধেক আর বাকি আসাবা হিসেবে চাচার 
জন্য । 

৩. এক ব্যক্তি দুইজন ছেলের মেয়ে ও সহদর ভাই রেখে মারা গলে। 
মসালা ৩ দ্বারা হবে। দুই ছেলের মেয়ের জন্য দুই তৃতীয়াংশ আর বাকি 
সহদর ভাইয়ের জন্য । 

8৪. এক ব্যক্তি মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও বৈপিত্র ভাই রেখে মারা গেল। 
অংক ৬ দ্বারা হবে। মেয়ের জন্য অর্ধেক ও ছেলের মেয়ের জন্য ষষ্ঠাংশ 
আর বাকি বৈপিত্র ভাইয়ের জন্য । 
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৯-আপন বোনদের উত্তরাধিকার 


ঝ সহদর বোনদের মিরাসের অবস্থাসমূহ: 

১. আপন বোন একজন হলে অর্ধেকের উত্তরাধিকারিণী হবে। যদি তার 
ভাই না থাকে এবং মৃতের মূল তথা পিতা বা দাদা ও ভাই-বোন না 
থাকে । 

২. আপন বোন একের অধিক হলে দুই তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারিণী 
হবে। শর্ত হলো: তাদের কোন ভাই এবং মৃতের ছেলে-মেয়ে ও মূল 
তথা বাবা-দাদা না থাকা । 

৩. এক বা একাধিক আপন বোন অনির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকারিণী 
হবে, যদি তাদের সাথে তাদের ভাই থাকে। এমতাবস্থায় এক ভাই দুই 
বোনের সমান অংশ পাবে। এমনি ভাবে তারা ভাই-বোন মৃতের 
মেয়েদের সাথে হলেও একই ভাবে অংশ পাবে। 


আল্লাহ তায়ালা বলেন: 
2 LOU OA HK EP! BH BUHAY ডর 3 


2 


EBC HE RE LSAIESH GUL 
V1 sail রথ 5) Fe 
“তারা তোমাকে প্রশ্ন করছে তুমি বল: আল্লাহ তোমাদেরকে ‘কালালাহ’ 
সম্বন্ধে উত্তর দিচ্ছেন: যদি কোন ব্যক্তি নি:সন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং 
তার বোন থাকে তবে সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে অর্ধাংশ পাবে। 
আর যদি কোন নারীর সন্তান না থাকে তবে তার ভাইয়েরা উত্তরাধিকারী 
হবে। তবে যদি দুই বোন থাকে তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই 
তৃতীয়াংশ তারা পাবে।” [সূরা নিসা:১৭৬] 
ঝ উদাহরণ: 
১. এক ব্যক্তি মা, সহদর বোন ও দুইজন বৈযমাত্রিয়া বোন রেখে মারা 
গেল। অংক ৬ দ্বারা হবে। মার জন্য ষষ্ঠাংশ, সহদর বোনের জন্য 
অর্ধেক আর বৈমাত্রিয়া দুই বোনের জন্য এক তৃতীয়াংশ । 
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২. এক ব্যক্তি স্ত্রী, দুইজন সহদর বোন ও বৈপিত্র ভাইয়ের ছেলে রেখে 
মারা গেল । অংক ১২ দ্বারা হবে। স্ত্রীর জন্য এক চতুর্থাংশ, দুই বোনের 
জন্য দুই তৃতীয়াংশ আর বাকি বৈপিত্র ভাইয়ের ছেলের জন্য । 

৩. এক ব্যক্তি স্ত্রী, একজন সহদর বোন, একজন সহদর ভাই রেখে মারা 
গেল । অংক ৪ দ্বারা হবে। স্ত্রীর জন্য এক চতুর্থাংশ আর বাকি ভাই ও 
বোনের মাঝে পুরুষ নারীর দ্বিগুন হিসেবে বণ্টন হবে। 

8. এক ব্যক্তি স্ত্রী, মেয়ে ও সহদর বোন রেখে মারা গেল । অংক ৮ দ্বারা 
হবে। স্ত্রীর জন্য অষ্টমাংশ, মেয়ের জন্য অর্ধেক আর বাকি সহদর 
বোনের জন্য । 
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১০- বৈমাত্রেয় বোনদের উওরাধিককার 


ঝ বৈমাত্রেয় বোনদের মিরাসের অবস্থাসমূহ: 

১. বৈমাত্রেয় বোন একজন হলে অর্ধেকের উত্তরাধিকারিণী হবে। শর্ত 

হলো: সাথে তার কোন ভাই-বোন এবং মৃতের বাবা-দাদা ও আপন 

ভাই-বোন না থাকা । 

২. বৈমাত্রেয় একাধিক হলে দুই তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারিণী হবে: শর্ত 

হলো: সাথে তার কোন ভাই এবং মৃতের বাবা-দাদা ও আপন ভাই-বোন 

না থাকা । 

৩. এক বা একাধিক বেমাত্রেয় বোন মৃতের শুধু আপন এক বোনের 

সাথে এক ষষ্ঠমাংশের উত্তরাধিকারিণী হবে, যদি তাদের কোন ভাই এবং 

মৃতের আপন ভাই, মূল তথা বাবা-দাদা ও ছেলে-মেয়ে না থাকে। 

8৪. এক বা একাধিক বৈমাত্রেয় বোন তাদের ভাইয়ের সাথে অনির্ধারিত 
শের উত্তরাধিকারিণী হবে। (এমতাবস্থায় এক পুরুষের জন্য দুই 

মহিলার সমান অংশ হবে) মৃতের মেয়েদের সঙ্গেও তারা অনুরূপ অং 

পাবে। 

ঝ উদাহরণ: 

১. এক ব্যক্তি মা, বৈমাত্রেয় বোন ও দুইজন বৈপিত্র ভাই রেখে মারা 

গলে। অংক ৬ দ্বারা হবে। মার জন্য ষষ্ঠাংশ, বৈমাত্রেয় বোনের জন্য 

অর্ধেক আর বৈপিত্র দুই ভাইয়ের জন্য এক তৃতীয়াংশ । 

২. এক ব্যক্তি স্ত্রী, বৈমাত্রেয় দুই বোন ও বৈমাত্র ভাইয়ের ছেলে রেখে 

মারা গেল । অংক ১২ দ্বারা হবে। স্ত্রীর জন্য এক চতুর্থাংশ, বৈমাত্রেয় দুই 

বোনের জন্য দুই তৃতীয়াংশ আর বাকি বৈমাত্র ভাইয়ের ছেলের জন্য । 

৩. এক ব্যক্তি মা, বৈপিত্রেয় বোন, সহদর বোন ও বৈমাত্রেয় দুই বোন 

রেখে মারা গেল। অংক হবে ৬ দ্বারা । মার জন্য ষষ্ঠাংশ, বৈপিত্রেয় 
বোনের জন্য ষষ্ঠাংশ, বৈমাত্রেয় দুই বানের জন্য ষষ্ঠাংশ আর সহদর 
বোনের জন্য অর্ধেক । 
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8. এক ব্যক্তি মা, বৈমাত্রেয় দুই বোন ও বৈমাত্র ভাই রেখে মারা গেল । 
অংক হবে ৬ দ্বারা । মার জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাকি দুই বোন ও তাদের 
ভাইয়ের মাঝে পুরু্ষ নারীর দ্বিগুন হিসেবে বণ্টন হবে। 

৫. একজন মহিলা স্বামী, মেয়ে ও বৈমাত্রেয় বোন রেখে মারা গেল। 
অংক হবে ৪ দ্বারা । স্বামীর জন্য এক চতুর্থাংশ, মেয়ের জন্যে অর্ধেক 
আর বাকি বোনের জন্যে । 


www.QuranerAlo.com 


ফরায়েজ অধ্যায় 592 নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ 


১১- বৈপিত্ৰ ভাইদের উত্তরাধিকার 


ঝ বৈপিত্ৰ ভাইদের ক্ষেত্রে মহিলাদের উপর পুরুষদের কোন প্রাধান্য 
নেই এবং তাদের মধ্যকার পুরুষ মহিলাদেরকে অনির্ধারিত অংশের 
উত্তরাধিকারিণী বানাতে পারবে না, ফলে ভাই-বোন সবাই সমান 

শের উত্তরাধিকারী হবে। এদের পুরুষকে নারীরা টেনে এনে 
ওয়ারিস বানায় । এরা মার দ্বারা বারণ হয়ে কম পায় । 

১. বৈপিত্ৰ ভাই কিংবা বৈপিত্ৰী বোন একজন হলে এক ষষ্ঠমাংশের 

উত্তরাধিকারী হবে। শর্ত হলো: মৃতের ছেলে-মেয়ে ও মূল বাবা কিংবা 

দাদা থাকবেনা। 

২. বৈপিত্ৰ ভাই ও বৈপিত্ৰী বোনরা একাধিক হলে এক তৃতীয়াংশের 

উত্তরাধিকারী হবে। শর্ত হলো: মৃতের ছেলে-মেয়ে ও মূল বাবা কিংবা 

দাদা থাকবেনা। 


আল্লাহ তায়ালা বলেন: 
2 Beis IL BER ABE HY 2 Hac AA 
UES 5 FEES ICA HL ME E59 25 DEL} 


EH bs HG HEL HEY ABE F SL 
VY eb EO 2S LL HC HME ESS IER HIG 
“যদি কোন মূল ও শাখাবিহীন পুরুষ বা মহিলা মারা যায় এবং তার এক 
ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে তারা প্রত্যেকেই এক ষষ্টাংশ পাবে। 
আর যদি একাধিক হয় তবে তারা এক তৃতীয়াংশ অংশীদার হবে কৃত 
অসিয়ত পূরণের পর অথবা খঝণ পরিশোধের পর কারও অনিষ্ট না করে। 
ইহা আল্লাহর নির্দেশ । আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল ৷” [সূরা নিসা: ১২] 
ঝ উদাহরণ: 
১. এক ব্যক্তি স্ত্রী ও বৈপিত্ৰ ভাই এবং সহদর চাচার ছেলে রেখে মারা 
গেল। এ অংক ১২ দ্বারা হবে। স্ত্রীর জন্যে এক চতুর্থাংশ, বৈপিত্র 
ভাইয়ের জন্যে ষষ্ঠাংশ আর বাকি সহদর চাচার ছেলের জন্যে । 
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২. একজন মহিলা স্বামী, দুইজন বৈপিত্ৰ ভাই ও সহদর চাচা ছেড়ে মারা 
গেল । অংক ৬ দ্বারা হবে। স্বামীর জন্য অর্ধেক, দুই বৈপিত্র ভাইয়ের 
জন্য এক তৃতীয়াংশ আর বাকি চাচার জন্য । 

৩. এক ব্যক্তি মা-বাবা ও দুইজন বৈপিত্র ভাই রেখে মারা গেল। অংক 
৬ দ্বারা হবে। মার জন্য ষষ্ঠাংশ এবং বাকি বাবার জন্যে । আর 
বৈপিত্ৰ ভাইয়েরা বাবার কারণে বাদ পড়ে যাবে। 
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নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তদের বিভিন্ন মাসায়েল 


ঝট নির্ধারিত অংশ সংক্রান্ত উত্তরাধিকার বিষয়ের প্রসঙ্গগুলো মোট তিন 
প্রকার: 
১. অংশগুলো মূল অংকের সমান হলে একে “ ‘আদিলাহ্‌” বলা হয় । 
উদাহরণ: স্বামী ও বোন, অংকটি দুই দ্বারা হবে, স্বামীর জন্য অর্ধেক 
হিসাবে এক ও বোনের জন্য অর্ধেক হিসাবে অপর এক থাকবে । 
২. অংশগুলো মূল অংক অপেক্ষা কম হলে একে “নাক্ক্সাহ্‌” বলা হয় । 
এ অবস্থায় অবশিষ্ট অংশ স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য অনির্ধারিত 
অংশপ্রাপ্তরা পাবে। যদি এতে অনির্ধারিত অংশগুলো পূর্ণ সম্পত্তি শামিল 
না করে এবং কোন অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত না থাকে, তাহলে তারাই এর 
অগ্রাধিকার যোগ্য হকদার হবে। আর তাদের অনির্ধারিত অংশ অনুপাতে 
গ্রহণ করবে। 
উদাহরণ: স্ত্রী ও মেয়ে, অংকটি আট দ্বারা হবে, স্ত্রীর জন্য অষ্টমাংশ 
হিসাবে এক থাকবে এবং মেয়ের জন্য অনির্ধারিত অংশ ও অবশিষ্ট 
ফেরত যোগ্য অংশ হিসাবে সাত ভাগ থাকবে । 
৩. অংশগুলো মূল অংক অপেক্ষা বেশি হলে একে “ ‘আয়িলাহ্‌ ” বলা 
হ্‌য়। 
উদাহরণ: স্বামী ও বৈমাত্রী দুই বোন, এক্ষেত্রে স্বামীকে অর্ধেক দেয়া 
হলে বোননদ্বয়ের অধিকার দুই তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে না; তাই মূল 
অংক ছয় দ্বারা হবে যা বেড়ে সাতে দাড়াবে: স্বামীর জন্য অর্ধেক হিসাবে 
তিন এবং দুই বোনের জন্য দুই তৃতীয়াংশ হিসাবে চার, ফলে যার যার 
অংশ অনুপাতে প্রত্যেকের ভাগে কম পড়বে। 
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৩-আসাবা তথা অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ 


ঞ অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তরা হলো: যারা নির্ধারিত অংশ ছাড়া 
উত্তরাধিকারী হয়। 

ঝট অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ দুই প্রকার: 

(১) বংশ সূত্রে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত। 

(২) কারণসাপেক্ষ অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত। 

১. বংশ সুত্রে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ মোট তিন প্রকার: 

১. অন্যের মাধ্যম ব্যতীত অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ: 
এরা পুরুষ জাতীয় উত্তরাধিকারী কিন্তু স্বামী, বৈপিত্র ভাই, দাস 

মুক্তকারী ব্যতীত যথা: ছেলে, ছেলের ছেলে যদিও নিচে যায়, পিতা, 
দাদা যদিও উপরে যায়, আপন ভাই, বৈমাত্র ভাই, আপন ভাইয়ের 
ছেলে যদিও নিচে যায়, বৈমাত্র ভাইয়ের ছেলে যদিও নিচে যায়, আপন 
চাচা, বৈমাত্র চাচা, আপন চাচার ছেল যদিও নিচে যায়, বৈমাত্র চাচার 
ছেলে যদিও নিচে যায় । 

ঝ এদের মধ্যে যে একা থাকবে সে পূর্ণ সম্পত্তি পেয়ে যাবে। আর 
যখন নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তদের সাথে থাকবে তখন নির্ধারিত অংশের 
পরে যা অবশিষ্ট থাকবে তা গ্রহণ করবে, তবে নির্ধারিত অংশ পূর্ণ 
সম্পত্তি শামিল করে নিলে বাদ পড়ে যাবে। 

ঝ্ অনির্ধারিত অংশে উত্তরাধিকারদানকারী পক্ষগুলোর একটি অপরটি 
অপেক্ষা নিকটবতী ৷ পক্ষগুলো পর্যায়ক্রমে পাঁচটি: সন্তান পক্ষ, 
অত:পর পিতৃ পক্ষ, এরপর ভাই ও ভাইয়ের সন্তান পক্ষ, অত:পর 
চাচারা ও তাদের সন্তান পক্ষ এবং সব শেষে দাস মুক্তকারী পক্ষ । 

ঝ দু'জন অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত এক সাথে হলে তাদের বিভিন্ন অবস্থা 
হয়ে থাকে যেমন: 

১. প্রথম অবস্থা এই যে, তার পক্ষ, স্তর ও ক্ষমতা সমান হবে যেমন : 

দুই ছেলে অথবা দুই চাচা । এমতাবস্থায় উভয়জন সমান ভাবে অংশীদার 

হবে। 
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২. দ্বিতীয় অবস্থায় এই যে, তারা পক্ষ ও স্তরে সমান হবে কিন্তু ক্ষমতায় 
ভিন্ন থাকবে যেমন : আপন চাচা ও বৈমাত্র চাচা, এক্ষেত্রে ক্ষমতার 
প্রাধান্য দেওয়া হবে, ফলে আপন চাচা উত্তরাধিকারী হবেন এবং বৈমাত্র 
চাচা হবেন না। 
৩. তৃতীয় অবস্থা এই যে, তারা পক্ষগত ভাবে এক হবে, তবে স্তরে ভিন্ন 
হবে যেমন : ছেলে ও ছেলের ছেলে, এক্ষেত্রে স্তরের প্রাধান্য দেওয়া 
হবে, ফলে পূর্ণ সম্পত্তি ছেলের জন্য হয়ে যাবে। 
৪. চতুৰ্থ অবস্থা এই যে, তারা পক্ষগত ভাবে ভিন্ন হবে, এমতবস্থায় 
উওরাধিকারে পক্ষগত ভাবে নিকটবর্তী ব্যক্তিকে দূরবর্তী ব্যক্তির উপর 
প্রাধান্য দেয়া হবে, যদিও সে স্তরের দিক থেকে দূরবর্তী হয় এবং 
পূর্বোক্ত ব্যক্তি নিকটবতী হয়, ফলে ছেলের ছেলে পিতার উপর প্রাধান্য 
পাবে। 
২. অন্যের মধ্যস্থতায় অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ: 

এরা মোট চারজন নারী যথা: 
১. এক অথবা একাধিক ছেলের মধ্যস্থতায় এক অথবা ততোধিক মেয়ে, 
এক অথবা একাধিক ছেলের ছেলের মধ্যস্থতায় । 
২. এক অথবা একাধিক মেয়ের মেয়ে, এক অথবা একাধিক আপন 
ভাইয়ের মধ্যস্থতায় । 
৩. এক অথবা একাধিক আপন বোন, এক অথবা একাধিক বৈমাত্র 
ভাইয়ের মধ্যস্থতায় । 
8. এক অথবা একাধিক বৈমাত্রী বোন। 

এরা উত্তরাধিকারে একজন পুরুষ দুই মহিলার সমান অংশ হিসাবে 
পাবে এবং নির্ধারিত অংশের পরে অবশিষ্ট সম্পত্তি তারাই পাবে। কিন্তু 
যদি নির্ধারিত অংশ সবটুকু সম্পত্তি শেষ করে ফেলে তবে তারা বাদ 
পড়ে যাবে। 
৩. অন্যের সাথে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ: 

এরা দুই প্রকার মানুষ যথা: 
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১. এক অথবা একাধিক মেয়ে কিংবা এক অথবা ততোধিক ছেলের 
মেয়ের সাথে অথবা উভয় প্রকারের সাথে এক অথবা একাধিক আপন 
বোন। 

৫. এক অথবা ততোধিক মেয়ে কিংবা এক অথবা ততোধিক ছেলের 
মেয়ে অথবা উভয় প্রকারের সাথে এক অথবা ততোধিক বৈযমাত্রেয় 
বোন। 
বস্তুত: বোনেরা সব সময়ই মেয়ে কিংবা ছেলের মেয়েদের সাথে 

তারা যতই নিচে যায় না কেন অনির্ধারিত অংশের অধিকারী হয়ে থাকে, 

তাই তারা নির্ধারিত অংশের পরের অবশিষ্ট সম্পত্তি পায়, তবে নির্ধারিত 
অংশ পূর্ণ সম্পত্তি শেষ করে ফেললে তারা বাদ পড়ে যাবে। 

২. কারণসাপেক্ষ অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ: 
এরা পুরুষ কিংবা মহিলা নির্বিশেষে দাস মুক্তকারী ও তারা সরাসরি 

অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ । 

১. আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন: 

EEE SEE SULIT; 

) V৭ el fT LC A KH 

সমান অংশ পাবে। আল্লাহ তোমাদের উদ্দেশ্যে এ জন্য বর্ণনা করেছেন, 
যেন তোমরা বিভ্রান্ত না হও। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী ৷” 

[সূরা নিসা: ১৭৬] 

1d 5:08 Mls ahs ds Go GAN oF Lge BV 2) A oh 

we SFE 5 SU GE EF YF RL alo) 

২. ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আননহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি নবী [দ:] 

হতে বর্ণনা করেন, তিনি [দঃ] বলেছেন:“তোমরা উত্তরাধিকারীদেরকে 
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তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দাও। অত:পর যা অবশিষ্ট থাকে তা নিকটবতী 
পুরুষ লোকদের জন্য ৷” 


>, বুখারী হাঃ নং ৬৭৩২ মুসলিম হাঃ নং ১৬১৫ 
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মিরাসের ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা 


. উসূল-মূল: প্রতিটি নিকটাত্মীয় যারা উপরের স্তরকে মিরাস থেকে 
বঞ্চিত করে দেয় যদি একই শ্রেণীর হয়। যেমন: বাবা দাদাকে বাদ 
করে দেয়, মা দাদী-নানীকে বাদ করে। আর মা দাদাকে বাদ করে 
দেয় না এবং বাবা দাদীকে বাদ করে না; কারণ একই শ্রেণীর না। 
চাই একই শ্রেণীর হোক বা ভিন্নি শ্রেণীর হোক । যেমন: ছেলে 
ছেলের ছেলে ও ছেলের মেয়েকে বাদ করে দেয়। আর নারীরা 
তাদের নিচের স্তরকে বাদ করে না। তাই ছেলের মেয়ে মেয়ের সাথে 
মিরাস পাবে। 

. হাওয়াশী-পাশ্ববর্তী আত্মীয়: এদেরকে উসূল ও ফরূ'র প্রতিটি পুরুষ 
মিরাস থেকে বঞ্চিত করে দেয়। যেমন বাবা ভাই ও বোনদেরকে 
বাদ করে দেয় এবং ছেলে ভাই ও বোনদেরকে বঞ্চিত করে দেয়। 
আর প্রতিটি নিকট পার্শ্ববতী আত্মীয় সর্বদা দূরবতীকে বঞ্চিত করে 
দেয়। তাই ভাই ভাইয়ের ছেলেকে বাদ করে দেয়। আর নারীদের 
পার্ম্মবতীর মধ্যে বোনরা ছাড়া আর কেউ মিরাস পায় না । 

. ফরূ“দের মিরাসের নীতিমালা হলো: কোন নারীর মাধ্যম দ্বারা যেন 
সম্পর্ক না হয়, চাই পুরুষ হোক বা নারী হোক । সুতরাং ছেলের 
ছেলে ও ছেলের মেয়ে দুই জনেই মিরাস পাবে। কিন্তু মেয়ের ছেলে 
ও মেয়ের মেয়ে মিরাস পাবে না; কারণ এদের সম্পর্ক নারীর 
মাধ্যমে । 

. উসূল-মূলের প্রত্যেকেই যারা ওয়ারিসের সাথে সম্পর্ক তারা মিরাস 
পাবে যেমন: দাদার মাগণ । 
সহদর হোক বা বৈমাত্র হোক কিংবা বৈপিত্র হোক। আর চাই পুরল্ষ 
হোক বা নারী হোক । দাদা সম্পূর্ণ বাবার মতই । 
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৭. দাদী-নানীরা শাখা ওয়ারিস থাক বা না থাক অথবা ভাই-বোনরা 
থাক বা না থাক কিংবা আসাবার সাথে হোক বা না হোক সর্বাস্থায় 
শুধুমাত্র এক ষষ্ঠাংশের অধিকারিণী হবেন। 

৮. প্রতিটি দাদী-নানী যে ওয়ারিসের সাথে সম্পর্ক সে মিরাস পাবে 
যেমন: বাবার মা ও মার মা। 

৯. স্ত্রীরা ও দাদী-নানীরা এক হোক বা একাধিক মিরাস একই হবে। 
তাই স্ত্রীগণ চতুৰ্থাংশে বা অক্টামাংশে শরিক হবে এবং দাদী-নানীরা 
ষষ্ঠাংশে শরিক হবে। 

১০. চারজনের ফরজ অংশ তাদের সংখ্যা বেশির কারণে বেড়ে যাবে না: 
তারা হলেন: স্ত্রীগণ, দাদী-নানীগণ, ছেলের মেয়েরা মেয়ের সাথে ও 
বৈমাত্রেয় বোনেরা সহদর বোনের সাথে। 

১১. যখন এইক স্তরে নারী ও পুরুষ একত্রে জমা হবে তখন পুর্ষ 
নারীর দ্বিগুণ পাবে। যেমন: ছেলে ও মেয়ে অথবা বাবা ও মা 
উমারিয়ার দুই অংকতে (স্বামী ও বাবা-মা) ছয় থেকে এবং (স্ত্রী ও 
বাবা-মা) চার থেকে মার জন্য বাকির এক তৃতীয়াংশ । 

১২. ফরায়েজের বিধানে বৈপিত্র ভাই-বোনরা ছাড়া আর কোন নারী- 
পুরুষ বরাবর হবে না। তাদের পুরুষ ও নারীরা মিরাসে সমান 
সমান । 

১৩. বোনরা সর্বদা মেয়েদের সাথে আসাবা হবে। 
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৪- বঞ্চিতকরণ 


ঝ হহা হলো: কারো পক্ষে উত্তরাধিকার পাওয়ার কোন কারণ বিদ্যমান 
থাকা সত্বেও তাকে পূর্ণ কিংবা বড় অংশ থেকে বঞ্চিত করার নাম । 
ঝ বঞ্চিতকরণ হচ্ছে উত্তরাধিকার বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ ও বড় এক 
অধ্যায়। যে এ সম্পর্কে অবগত থাকবে না সে কখনো 
উত্তরাধিকারকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত ক’রে দিবে অথবা এমন 
ব্যক্তিকে অধিকার দিয়ে দিবে যে তার অধিকারী নয়। আর এই দুই 
অবস্থাতেই রয়েছে পাপ ও জুলুম । 
ঝ্ আসাবার পক্ষগুলো: 
ছেলে যদিও নিচের স্তরে চলে যায় যেমন: ছেলের ছেলে-----, 
ছেলে----, বৈমাত্র চাচার ছেলে। এরা সকলে মানুষের আসাবা । এদের 
কেউ একাকী হলে সমস্ত সম্পদ গ্রহণ করে নেবে। আর ফরজ অংশীদের 
সাথে বাকি অংশ তাদের হবে। যদি একজন মানুষ মারা যায় আর সহদর 
ভাই ছাড়া আর কেউ না থাকে, তাহলে তারই জন্যে সমস্ত সম্পদ হবে। 
ঝ উত্তরাধিকারীদের অবস্থাসমূহ: 
উত্তরাধিকারীরা এক সাথে হলে তাদের মোট ৩টি অবস্থা: 
১. যখন সব পুরুষরা এক সাথে হবে তখন তাদের মধ্যে কেবল তিনজন 
উত্তরাধিকার পাবে যথা: পিতা, পুত্র ও স্বামী । এদের অংক হবে ১২দ্বারা: 
পিতার জন্য এক ষষ্ঠমাংশ হিসাবে দুই, স্বামীর জন্য এক চতুর্থাংশ 
হিসাব তিন । আর অবশিষ্ট সাত ছেলের জন্য অনির্ধারিত অংশ হিসাবে। 
২. যখন সমস্ত মহিলারা এক সাথে হবে তখন তাদের মধ্যে কেবল 
পাঁচজন উত্তরাধিকার পাবে যথা: স্ত্রী, মা, মেয়ে, ছেলের মেয়ে, ও আপন 
বোন। আর অন্যান্যরা সকলে বাদ পড়ে যাবে। এদের অংক হবে ২৪ 
দ্বারা: স্ত্রীর জন্য অষ্টমাংশ হিসাবে ২৪থেকে ৩। মার জন্য ষষ্ঠমাংশ 
হিসাবে ২৪ থেকে ৪ মেয়ের জন্য অর্ধেক হিসাবে ২৪ থেকে ১২। 
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ছেলের মেয়ের জন্য ষষ্ঠমাংশ হিসাবে ২৪ থেকে ৪ । আর আপন বোনের 

জন্য অনির্ধারিত অংশ হিসাবে ২৪ থেকে থাকবে অবশিষ্ট মাত্র ১। 

৩. যখন সকল পুরুষ ও সমস্ত মহিলা এক সাথে হবে তখন কেবল 

পাঁচজন উত্তরাধিকারী হবে যথা: পিতা, মাতা, ছেলে, মেয়ে, স্বামী ও 

স্ত্রীর যে কোন একজন ৷ এর দুই অবস্থা যথা: 

১. তাদের সাথে স্ত্রী থাকলে অংকটি ২৪ দ্বারা হবে: পিতার জন্য 

ষষ্ঠমাংশ হিসাবে ২৪ থেকে ৪ মার জন্য ষষ্ঠমাংশ হিসাবে ২৪ থেকে 

8৪। স্ত্রীর জন্য অষ্টমাংশ হিসাবে ২৪ থেকে ৩। আর অবশিষ্ট ২৪ থেকে 

১৩ অনির্ধারিত অংশ হিসাবে ছেলে ও মেয়ের জন্য ছেলে মেয়ের দ্বিগুণ 

হিসাবে বণ্টন হবে। 

২. তাদের সাথে স্বামী থাকলে অংকটি ১২ দ্বারা হবে: পিতার জন্য 

ষষ্ঠমাংশ হিসাবে ১২ হতে ২। মার জন্য ষষ্ঠমাংশ হিসাবে ১২ হতে ২। 

স্বামীর জন্য চতুর্থাংশ হিসাবে ১২ হতে ৩। আর অবশিষ্ট ১২ হতে ৫ 

অনির্ধারিত অংশ হিসাবে ছেলে ও মেয়ের জন্য ছেলে মেয়ের দ্বিগুণ 

হিসাবে বণ্টন হবে। 

২. উসুূল-মূল, ফরু“-শাখা ও হাওয়াশী-পাশ্ববর্তী আত্মীয়: 
আত্মীয়রা মূল, শাখা ও পার্শ্ব । 

ঝ মূল হলো: যাদের থেকে শাখা হয়েছে। এরা হলো সকল বাবা ও 
মায়েরা । 

ঝঁ শাখা হলো: যারা নিজের থেকে শাখা হয়েছে। এরা হলো ছেলে ও 
মেয়েরা । 

ৰ পাৰ্শ্ব হলো: যারা নিজের মূল থেকে শাখা । এদের মধ্যে সকল ভাই- 
বোন ও চাচা ও মামারা প্রবেশ করবে। 

ঝ মূল থেকে যারা আত্মীয়: প্রতিটি পুরুষ যার ও মায়্যেতের মাঝে 
নারীর মাধ্যম যেমন: মার বাবা অর্থাৎ নানা । 

ৰ শাখা থেকে যারা আত্মীয়ঃ প্রতিটি পুরুষ যার ও মায়্যেতের মাঝে 
নারীর মাধ্যম যেমন: মেয়ের ছেলে ও মেয়ের মেয়ে । 
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ঝঁ বঞ্চিত হওয়া মোট দুই ভাগে বিভক্ত: 
১. বিশেষ বৈশিষ্টের কারণে বঞ্চিত হওয়া: 

এটি হচ্ছে উত্তরাধিকারী উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কোন 
বিশেষ বৈশিষ্টে জড়িয়ে পড়ার নাম যথা: দাসত্ব, হত্যা ও ভিন্ন ধর্মের 
হওয়া । আর এটি প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। 
অতএব, যে ব্যক্তি এসব বৈশিষ্টের যে কোন একটি দ্বারা ভূষিত হবে সে 
উত্তরাধিকার পাবে না এবং তার থাকাকে না থাকা বলে বিবেচিত হবে। 
২. ব্যক্তি বিশেষের কারণে বঞ্চিত হওয়া: 

এখানে যা উদ্দেশ্য তা হচ্ছে কোন ব্যক্তিকে অপর কোন ব্যক্তির 
কারণে বারণ করার নাম । 
এটি আবার দুই ভাগে বিভক্ত: 

কম জাতীয় বারণ ও পূর্ণবঞ্চিত জাতীয় বারণ এর বিবরণ নিম্নরূপ: 
১. কম জাতীয় বঞ্চিত: 

এটি হচ্ছে উত্তরাধিকারী ব্যক্তিকে বড় অংশ থেকে বারণ করা তথা 
বারণকারীর কারণে বারণকৃত ভাগে কম পড়ার নাম । 
এটি আবার দুই প্রকার: 
প্রথম প্রকার: কম জাতীয় বঞ্চিত যার কারণ স্থানান্তর, ইহা চার প্রকার: 
১. বঞ্চিত ব্যক্তি নির্ধারিত অংশ থেকে অপেক্ষাকৃত কম নির্ধারিত অংশে 
স্থানান্তরিত হবে। এরা মোট পাঁচ জন: স্বামী, স্ত্রী মা, ছেলের মেয়ে ও 
বৈমাত্রী বোন। যেমন: স্বামীর অর্ধেক থেকে চতুর্থাংশে স্থানস্তরিত 
হওয়া । 
২. অনির্ধারিত অংশ থেকে তদোপেক্ষা কম অনির্ধারিত অংশে স্থানান্তরিত 
হওয়া । আর ইহা কেবল পিতা ও দাদার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। 
৩. নির্ধারিত আংশ থেকে তদোপেক্ষা কম অনির্ধারিত অংশে স্থানান্তরিত 
হওয়া । আর ইহা অর্ধেকের অধিকারীদেরর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এরা 
হচ্ছে মেয়ে, ছেলের মেয়ে, আপন বোন ও বৈমাত্রী বোন যখন তাদের 
প্রত্যেকের সাথে স্বীয় ভাই থাকবে। 
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8. অনির্ধারিত অংশ থেকে তার চেয়ে কম অনির্ধারিত অংশে স্থানান্তরিত 
হওয়া । আর ইহা অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, ফলে 
আপন অথবা বৈমাত্রী বোন মেয়ে অথবা ছেলের মেয়ের সাথে অবশিষ্ট 
অংশ পাবে যা হবে অর্ধেক, তবে তার সাথে তার ভাই থাকলে অবশিষ্ট 
অংশ তাদের দুই জনের মধ্যে বণ্টন হবে। এতে পুরুষের জন্য দুই 
মহিলার অংশের সমান থাকবে । 
দ্বিতীয় প্রকার: যার কারণ একাধিক অংশের সংমিশ্রণ, ইহা তিন প্রকার: 
১. এটি নির্ধারিত ফরজ অংশে হবে যা সাত জন উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে 
হয়ে থাকে যথা: দাদা, স্ত্রী, একাধিক মেয়ে ও ছেলের মেয়েরা, আপন 
বোনেরা, বৈমাত্রী বোনেরা, বৈপিত্র ভাইয়েরা । 
২. অনির্ধারিত অংশে সংমিশ্রণ: ইহা প্রত্যেক অনির্ধারিত অংশ প্রাপকদের 
ক্ষেত্রে হবে যেমন : ছেলেরা, ভাইয়েরা, চাচারা ও আরো অন্যান্য । 
৩. মূল অংকের চেয়ে অংশ বেশি হওয়ার ভিত্তিতে একাধিক অং! 
সংমিশ্রণ । আর এটি হবে নির্ধারিত অংশ প্রাপকগণের ক্ষেত্রে যখন তারা 
এক সাথে সবাই অংশীদার হবে। 
২. পূর্ণ জাতীয় বঞ্চিত: 

এটি হচ্ছে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ভাবে তার অধিকার 
থেকে বঞ্চিত করার নাম । এটি ছয়জন ব্যতীত অন্য সব উত্তরাধিকারীর 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এরা হলো ছয়জন: পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, ছেলে 
ও মেয়ে । 
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ব্যক্তির মাধ্যমে বঞ্চিতদের নীতিমালা 


১. প্রত্যেক মূল উত্তরাধিকারী তার উপরের মূলকে বঞ্চিত করবে, ফলে 
পিতা দাদাদেরকে বঞ্চিত করবেন ও মাতা নানীদেরকে বঞ্চিত করবেন 
ইত্যাদি । 

২. প্রত্যেক উত্তরাধিকারী সন্তান তার নিচের স্তরকে বঞ্চিত করবে, চাই 
সে সজাত ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, ফলে ছেলে ছেলের ছেলে- 
মেয়েদেরকে বঞ্চিত করবে। আর মেয়েরা দুই তৃতীয়াংশ পাওয়া অবস্থায় 
তাদের নিচের মেয়েদেরকে বঞ্চিত করবে । কিন্তু যদি মেয়েদেরকে কোন 
পুরু্ষ অনির্ধারিত অংশের অধিকারিণী বানায় তাহলে অবশিষ্ট অং 
পুরুষরা অনির্ধারিত অংশ হিসাবে পেয়ে যাবে। 

৩. প্রত্যেক মূল তথা বাবা-দাদা ও ছেলে-মেয়েরা প্রত্যেক শাখা তথা 
আপন ও বৈমাত্র ভাই-বোন ও তাদের সন্তানাদি এবং বৈপিত্র ভাই, 
অনুরূপ আপন ও বৈমাত্র চাচা ও তাদের ছেলেরকে বঞ্চিত করবে। আর 
নারীর মূল তথা মা ও দাদী অথবা মেয়ে ও ছেলের মেয়েরা শুধুমাত্র 
বৈপিত্ৰ ভাইদেরকে বঞ্চিত করবে অন্যান্যদেরকে না। 

8. পাৰ্ম্ববতী তথা ভাই-বোন কিংবা চাচারা উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে একজন 
অপর জনের সমতুল্য । অতএব, তাদের মধ্যে যে কেউ অনির্ধারিত 
অংশে উত্তরাধিকারী হবে সে নিচের ব্যক্তিকে বঞ্চিত করবে। নীচ দিক বা 
নিকট কিংবা ক্ষমতার কারণে হয়। তাই বৈমাত্র ভাই, আপন ভাই ও 
অন্যের সাথে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তা বোনের কারণে বঞ্চিত হবে। আপন 
ভাইয়ের ছেলে, আপন ভাই ও অন্যের সাথে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তা 
বৈমাত্রী বোনের কারণেও বঞ্চিত হবে। আর বৈমাত্র ভাইয়ের ছেলে 
পূর্বোক্ত চারজন ও আপন ভাইয়ের ছেলের কারণে বঞ্চিত হবে। আপন 
চাচা পূর্বোক্ত পাঁচজন ও বৈমাত্র ভাইয়ের ছেলের কারণে বঞ্চিত হবে । 
বৈমাত্ৰ চাচা পূর্বোক্ত ছয়জন ও আপন চাচার কারণে বঞ্চিত হবে। আপন 
চাচার ছেলে পূর্বোক্ত সাতজন ও বৈমাত্র চাচার কারণে বঞ্চিত হবে। 
বৈমাত্ৰ চাচার ছেলে পূর্বোক্ত আটজন ও আপন চাচার ছেলের কারণে 
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বঞ্চিত হবে। বৈপিত্র ভাইয়েরা পুরুষের মূল তথা বাবা-দাদা ও ভাই- 
বোনদের উত্তরাধিকারীর কারণে বঞ্চিত হবে। 

৫. মূল উত্তরাধিকারীদেরকে কেবল মূল উত্তরাধিকারীরাই বঞ্চিত করবে। 
আর শাখা উত্তরাধিকারীদেরকে কেবল শাখা উত্তরাধিকারীরাই বঞ্চিত 
করবে। কিন্তু পার্ম্মবতী (ভাই-বোন ও চাচ ও তাদের সন্তানাদি) 
উত্তরাধিকারীদেরকে মূল, শাখা ও পার্শ্ববর্তী সবাই বঞ্চিত করতে পারবে 
যা ইতিপূর্বে উল্লেখ হয়েছে। 

(ক) যারা অন্যদেরকে বঞ্চিত করবে কিন্তু তাদেরকে কেউ বঞ্চিত করবে 
না যথা: মাতা-পিতা ও ছেলে-মেয়ে ৷ 

(খ) যাদেরকে বঞ্চিত করা হবে কিন্তু তারা অন্যদেরকে বঞ্চিত করতে 
পারবেনা, তারা হচ্ছে বৈপিত্র ভাইয়েরা । 

(গ) যারা না কাউকে বঞ্চিত করে আর না তাদেরকে কেউ বঞ্চিত করতে 
পারবে, তারা হচ্ছে স্বামী, স্ত্রী । 

(ঘ) যারা অন্যকে বঞ্চিত করে এবং তাদেরকেও অন্যরা বঞ্চিত করে, 
তারা হচ্ছে অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণ । 

৭. দাস-দাসী আজাদকারী পুরুষ ও আজাদকারিণী মহিলা সে দাস- 
দাসীর নিকটবত্তী প্রত্যেক অনির্ধারিত অংশিদারের কারণে বঞ্চিত হবে। 
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৫- অংকের মূল সংখ্যা নির্ণয় 


ঝ মূল সংখ্যা নির্ণয় করা: সবচেয়ে ছোট সংখ্যা নির্ণয়করণ যার দ্বারা 
কোন ভগ্নাংশ ছাড়াই মাসালার অংক নির্দিষ্ট করা যাবে। 
ঝ মূল সংখ্যা নির্ণয়করণের উপকারিতা: বণ্টন করার মূল সংখ্যাগুলো 
জানা যাবে এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনে সহজ হবে। 
ঝ উত্তরাধিকারীদের অংকগুলোর তিন অবস্থা: 
ঝ প্রত্যেক অংকের মূল সংখ্যা উত্তরাধিকারীদের অবস্থা ভেদে ভিন্ন 
হবে: 
১. যদি তারা অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্ত হয় তবে মূল সংখ্যা তাদের 
সংখ্যানুপাতে নির্ধারিত হবে। এর নিয়ম হলো: পুরুষের জন্য দুই 
মহিলার সমান অংশ থাকবে। যেমন : কেউ এক ছেল ও এক মেয়ে 
রেখে মারা গেলে অংকটি তিন দ্বারা সংঘটিত হবে: ছেলের জন্য দুই ও 
মেয়ের জন্য এক থাকবে । 
২. যদি মূল অংকে নির্ধারিত এক অংশের অধিকারী ও অনির্ধারিত 
অংশের অধিকারীরা থাকে তবে মূল অংক নির্ধারিত এক অংশের উৎস 
দ্বারা হবে যেমন: কেউ স্ত্রী ও ছেলে রেখে মারা গেলে, অংকটি আট দ্বারা 
হবে, স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত অংশ হিসাবে এক অষ্টমাংশ তথা এক থাকবে 
এবং ছেলের জন্য অনির্ধারিত অংশ হিসাবে অবশিষ্ট সম্পত্তি সাত 
থাকবে। 
৩. যখন মূল অংকে কেবল নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তরা থাকবে অথবা তাদের 
সাথে অনির্ধারিত অংশপ্রাপ্তরা থাকবে তখন নির্ধারিত অংশের প্রতি 
নিম্নলিখিত চারটি সম্বন্ধ অনুযায়ী দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হবে । 
সম্বন্ধগুলো যথা: সদৃশ, পরস্পর অনুপ্রবেশ মূলক, অনুকুল জাত ও 
বৈপরীত্য মূলক । ফলটি হবে অংকের মূল সংখ্যা । আর নির্ধারিত অংশ 
যেমন : অর্ধেক, এক চতুর্থাংশ, এক ষষ্টাংশ, এক তৃতীয়াংশ, এক 
অষ্টমাংশ, দুই তৃতীয়াংশ । এতে দুই সদৃশ্যের ক্ষেত্রে যে কোন একটিকে 
যথেষ্ট মনে করা হবে, দুই পরস্পর অনুপ্রবেশকারীর ক্ষেত্রে বড় সংখ্যকে 
গ্রহণ করা হবে, অনুকুল জাত দুই সম্বন্ধের ক্ষেত্রে একটির অনুকুল 
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সংখ্যাকে অপরটির পূর্ণ সংখ্যার সাথে পূরণ দিতে হবে এবং বৈপরীত্য 

পূর্ণ দুই সম্বন্ধের ক্ষেত্রে একটির পূর্ণ সংখ্যাকে অপরটির পূর্ণ সংখ্যার 

সাথে পূরণ দিতে হবে যেমন : সদৃশ (১/৩, ১/৩), পরস্পর অনুপ্রবেশ 

মূলক (১/২, ১/৬), অনুকুল মূলক (১/৮,১/৬)ও বৈপরীত্য মূলক (২/৩ 

১/৪) ইত্যাদি । 

ঝট নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তদের অংকের মূল সংখ্যামোট সাতটি যথা: ২, ৩, 
8৪,৬, ৮, ১২ ও ২৪। 

ঝ্ নিধংরিত অংশ প্রাপকদের পরে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে আর কোন 
অনির্ধারিত অংশ প্রাপক না থাকে তবে স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত অন্য সব 
নির্ধারিত অংশ প্রাপকদের উপর সেই অনুপাতে তা ফেরত আসবে 
যেমন : স্বামী ও মেয়ে, অংকটি চার দ্বারা হবে,স্বামীর জন্য এক 
চতুর্থাংশ হিসাবে এক থাকবে এবং অবশিষ্টি সম্পত্তি নির্ধারিত অংশ 
ও ফেরত হিসাবে মেয়ের জন্য থাকবে। এভাবেই অন্যান্যগুলো 
করতে হবে। 
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৬- পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন 


ঝঁ পরিত্যক্ত সম্পত্তি হলো: মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি চাই তা মাল- 

সম্পদ হোক বা অন্য কিছু 
ঝঁ পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের পদ্থাসমূহ: 

পরিত্যক্ত সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মাঝে নিম্নের যে কোন একটি 
পদ্ধতি অনুযায়ী বণ্টন করা যাবে: 
১. সম্মন্ধ করণের প্রদ্ধতি: 

ইহা হলো : প্রত্যেক অংশীদারের মূল অংক থেকে তার পাওনাকে 
তার প্রতি সম্বন্ধ করবে এবং সে অনুপাতে তাকে সম্পত্তি দেওয়া হবে। 
যদি কেউ মরণকালে (স্ত্রী, মা ও চাচা) রেখে যায়, আর পরিত্যক্ত 
সম্পত্তি ১২০ হয়, তবে ১২ দ্বারা অংক হবে, স্ত্রীর জন্য এক চতুর্থাংশ 
হিসাবে তিন থাকবে, মার জন্য এক তৃতীয়াংশ হিসাবে চার থাকবে এবং 
চাচার জন্য অবশিষ্ট পাঁচ থাকবে। ফলে অংকের সাথে স্ত্রীর তিনের সম্বন্ধ 
হচ্ছে এক চতুর্থাংশের। অতএব, সে সম্প্ির এক চতুর্থাংশ হিসাবে 
ত্রিশ পাবে, মায়ের চারের সম্বন্ধ হচ্ছে এক তৃতীয়াংশের । অতএব, তিনি 
সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ হিসাবে চল্লিশ পাবেন। চাচার পাঁচের সম্বন্ধ 
হচ্ছে এক চতুর্থাংশ ও ষষ্ঠংশের । অতএব, তিনি সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ 
ও ষষ্ঠমাংশ হিসাবে পঞ্চাশ পাবেন। 
২. ইচ্ছা করলে প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর অংশকে পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে 
পূরণ দিয়ে অত:পর পূরণফলকে অংকের বিভাজ্য পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা ভাগ 
দিলে তার সম্পত্তির অংশ বেরিয়ে আসবে । অতএব, পূর্বোক্ত অংকে স্ত্রীর 
এক চতুর্থাংশ হিসাবে প্রাপ্তিকে পূর্ণ সম্পত্তি (১২০) দ্বারা পূরণ দিলে 
পূরণফল (৩২০)কে মূল অংকের (১২) দ্বারা ভাগ করলে তার অংশ হবে 
(৩০) । অনুরূপ বাকিগুলোতেও । 
৩. চাইলে সম্পত্তিকে অংকের বিভাজ্য পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা ভাগ দিয়ে ভাগ 
ফলকে অংকের প্রাপ্ত উত্তরাধিকারীর অংশ দ্বারা পূরণ করতে হবে। আর 
এ পূরণফল হবে সম্পতি থেকে তার অংশ । অতএব, পূর্বোক্ত অংকে পূর্ণ 
সম্পত্তি (১২০)কে মূল অংকের (১২) দ্বারা ভাগ করে ভাগ ফল (১০)কে 
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প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর অংশের সাথে পূরণ দিতে হবে। ফলে পূর্বোক্ত 
অংকে মার অংশ এক তৃতীয়াংশ হিসাবে চারকে দশ দ্বারা গুণ দিলে 
(১০%৪=৪০) ইহা সম্পত্তিতে মার পাওনা অংশ । অনুরূপ বাকিরাও । 
ঝ মিরাছ বণ্টনের সময় যারা হাজির হবে তাদের কিছু দেওয়ার বিধান: 
মিরাছ বণ্টনের সময় যদি মৃতের যারা উত্তরাধিকারী নয় তারা বা 
এতিমরা কিংবা যাদের কোন সম্পদ নেই তারা হাজির হয়, তাহলে 
মিরাছ বন্টনের পূর্বে তাদেরকে সম্পদ থেকে কিছু দেওয়া মুস্তাহাব 
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী 
ABS LS AE ls GES SANUIN LILLY 3 
Ab EW CIALIS 
“আর যখন মিরাছ বন্টনের সময় আত্মীয়-স্বজন ও এতিম এবং 
মিসকিনরা হাজির হয় তখন তাদেরকে তা থেকে কিছু দান কর। আর 
তাদেরকে উত্তম কথা বল ৷” [সূরা নিসা: ৮] 
ঝ উত্তরাধিকারীদের মাসয়ালাগুলোর প্রকার: 
প্রথম: মাসয়ালা আদিলা: এ হলো প্রত্যেকের অংশের যোগফল মূল 
অংকের সাথে সমান হওয়া যেমন: স্বামী ও সহদর বোন যার অংক হবে 
২ দ্বারা । প্রত্যেকের জন্য অর্ধেক করে। সুতরাং দুই অংশ মূল অংকের 
সমান। 
দ্বিতীয়: মাসয়ালা নাকিসা: এ হলো সবার অংশের যোগফল মূল অংক 
থেকে কম হওয়া যেমন: স্ত্রী ও বৈপিত্রেয়া বোন যার অংক হবে ১২ 
দ্বারা ৷ স্ত্রীর জন্যে এক চতুর্থাংশ (৩) ও বৈপিত্রেয়া বোনের জন্যে ষষ্ঠাংশ 
(২) । অতএব, যোগফল (৩+ ৫=৮) যা মূল অংক (১২)-এর চাইতে 
কম। 
তৃতীয়ঃ মাসয়ালা ‘আয়িলা: এ হলো সবার অংশের যোগফল মূল অংকের 
চাইতে বেশি হওয়া । যেমন: মা, বৈপিত্ৰ ভাই-বোন ও সহদর বোন 
দুইজন । অংক ৬ দ্বারা এর মধ্যে মার জন্যে ষষ্ঠাংশ (১) বৈপিত্র ভাই- 
বোনদের জন্যে এ তৃতীয়াংশ (২) এবং দুই সহদর বোনের জন্য দুই 
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তৃতীয়াংশ (8) । যোগফল (৭) যা মূল অংক (৬) হতে অধিক । তাই 

মাসয়ালা ‘আয়িলা (৭) দিয়ে । 

ঝ ওয়ারিস হওয়ার দিক থেকে উত্তরাধিকারীদের প্রকার: 
ওয়ারিস হওয়ার দিক থেকে উত্তরাধিকারীরা পাচ প্রকার: 

১. শুধুমাত্ৰ ফরজ অংশীদারগণ। এরা হলো: স্বামী-স্ত্রী, মা ও মার 
সন্তানরা । 

২. শুধুমাত্র আসাবা অংশীদারগণ। এরা হলো: ছেলেরা ও ছেলেদের 
ছেলেরা, ভাইয়েরা ও ভাইদের ছেলেরা ও চাচারা ও চাচাদের 
ছেলেরা । 

৩. যারা নিজে ফরজ অংশীদার এবং আবার আসাবা অংশীদারও যেমন: 
বাবাও দাদা । 

8৪. যারা নিজে ফরজ অংশীদার এবং অন্যের দ্বারা আসাবা যেমন: 
বোনেরা মেয়েদের সাথে । 

৫. যারা না ফরজ অংশীদার আর না আসাবা অংশীদার । এরা হলো 
আত্মীয়-স্বজন । 
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৭- ‘আওল বা অংশ বেড়ে যাওয়া 


ঝ ‘আওল বলে: 
ংশ বেড়ে যাওয়া ও হিস্্‌সা কমে যাওয়া । অর্থাৎ পরিত্যক্ত 
সম্পত্তি অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন করার সময় কিছু অংশ অতিরিক্ত 
হয়ে গেলে তা পুনর্বণ্টন করা । 
ঝ অংশীদারগণের প্রতি অংশ বেড়ে যাওয়ার প্রভাব: 
মাসয়ালাতে ‘আওল তথা অংশ বেড়ে গেলে প্রত্যেক অংশীদারের 
হিস্সা কমে যাবে। 
ঞ ‘আওল হিসেবে মূল মাসায়েলগুলোর প্রকারঃ 
মাসায়েলগুলোর মূল সাতটি: (২, ৩, 8, ৬, ৮, ১২, ২৪) । 
‘আওল হাওয়া না হওয়ার দিক থেকে মাসায়েলগুলোর মূল দুই প্রকার: 
প্রথম: যেসব মূল মাসায়েলগুলোতে ‘আওল হবে না সেগুলো চারটি: (২, 
৩, ৪, ৮)। 
দ্বিতীয়: যেসব মূল মাসায়েলগুলোতে ‘আওল হবে সেগুলো তিনটি: (৬, 
১২, ২৪) । 
ঝ মূল মাসায়েল এর ‘আওলের শেষ: 
১. মূল (৬)-এর ‘আওল হবে চারবার: 
(ক) সাত পৰ্যন্ত ‘আওল হবে যেমন: একজন মহিলা তার স্বামী এবং 
দুইজন সহদর বোন রেখে মারা গেল । মাসয়ালা (৬) দ্বারা হবে এবং 
(৭) পৰ্যন্ত ‘আওল তথা বেড়ে যাবে। স্বামীর জন্যে অর্ধেক (৩) এবং দুই 
বোনের জন্যে দুই তীয়াংশ (8) অর্থাৎ- (৩+৪=৭)। 
(খ) আট পৰ্যন্ত ‘আওল হবে যেমন: যদি একজন মহিলা তার স্বামী, 
একজন সহদর বোন ও বেপিত্রেয় দুই বোন রেখে মারা যায়, তাহলে 
মাসয়ালা হবে ৬ দ্বারা যা ‘আওল হয়ে দাড়াবে (৮) স্বামীর জন্যে 
অর্ধেক (৩), সহদর বোনের জন্যে অর্ধেক (৩) এবং বৈপিত্রেয় দুই 
বোনরে জন্যে এক তৃতীয়াংশ (২) অর্থাৎ-(৩+৩+২=৮)। 
(গ) নয় পর্যন্ত ‘আওল হবে যেমন: একজন মহিল৷ স্বামী, দুইজন সহদর 
বোন ও দুইজন বৈপিত্র ভাই রেখে মারা গেল । মাসয়ালা হবে (৬) দ্বারা 
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যা ‘আওল হয়ে পৌছবে (৯)। স্বামীর জন্যে অর্ধেক (৩),দুই সহদর 
বোনরে জন্যে দুই তৃতীয়াংশ (8) এবং দুই বৈপিত্র ভাইয়ের জন্যে এক 
তৃতীয়াংশ (২) অর্থাৎ-(৩+৪+২=৯) 
(ঘ) দশ পর্যন্ত ‘আওল হবে যেমন: একজন মহিলা স্বামী, মা, দুইজন 
সহদর বোন ও দুইজন বৈপিত্রেয়া বোন রেখে মারা গেল । মাসয়ালা হবে 
(৬) দ্বারা যা ‘আওল হয়ে দাড়াবে (১০) । স্বামীর জন্যে অর্ধেক (৩), 
মার জন্যে ষষ্ঠাংশ (১), দুই সহদর বোনের জন্যে দুই তৃতীয়াংশ (৪) 
এবং বৈপিত্রেয় বোনের জন্যে এক তৃতীয়াংশ (২) অর্থাৎ- 
(৩+১+৪+২=১০) 
২. মূল (১২)-এর ‘আওল হবে তিনবার: 
(ক) তের পর্যন্ত ‘আওল হবে যেমন: একজন মহিলা তার স্বামী, বাবা, 
মা, ও মেয়ে ছেড়ে মারা গেল। মাসয়ালা হবে (১২) দ্বারা যা ‘আওল 
তথা বেড়ে হবে (১৩) স্বামীর জন্যে এক চতুর্থাংশ (৩), বাবার জন্যে 
ষষ্ঠাংশ (২), মার জন্যে ষষ্ঠাংশ (২) এবং মেয়ের জন্যে অর্ধেক (৬) 
অর্থাৎ-(৩+২+২+৬=১৩)। 
(খ) পনের পর্যন্ত ‘আওল হবে যেমন: একজন মহিলা তার স্বামী, বাবা, 
মা, ও দুইজন মেয়ে রেখে মারা গেল । মাসয়ালা (১২) দ্বারা হবে যা 
‘আওল হয়ে (১৫) দাড়াবে । স্বামীর জন্যে এক চতুর্থাংশ (৩), বাবার 
জন্যে ষষ্ঠাংশ (২), মার জন্যে ষষ্ঠাংশ (২) এবং দুই মেয়ের জন্যে দুই 
তৃতীয়াংশ (৮) অর্থাৎ-(৩+২+২+৮=১৫)। 
(গ) সতের পর্যন্ত ‘আওল হবে যেমন: এক ব্যক্তি তার স্ত্রী, মা, দুইজন 
বৈমাত্ৰেয় বোন ও দুইজন বৈপিত্রেয় বোন রেখে মারা গেল । মাসয়ালা 
হবে (১২) দ্বারা যা বেড়ে হবে (১৭) ৷ স্ত্রীর জন্যে এক চতুর্থাংশ (৩), 
মার জন্যে ষষ্ঠাংশ (২), দুইজন বৈমাত্রেয় বোনের জন্যে দুই তৃতীয়াংশ 
(৮) ও দুইজন বৈপিত্রেয় বোনের জন্যে এক তৃতীয়াংশ (8) অর্থাৎ- 
(৩+২+৮+৪=১৭)। 
৩. মূল (২৪)-এর ‘আওল হবে মাত্র একবার (২৭) পর্যন্ত: 

উদাহরণ: যদি একজন ব্যক্তি তার স্ত্রী, বাবা, মা ও দুইজন মেয়ে 
রেখে মারা যায়, তাহলে মাসয়ালা হবে (২৪) দ্বারা যা ‘আওল হয়ে 
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(২৭) পর্যন্ত দাড়াবে । স্ত্রীর জন্যে অষ্টমাংশ (৩), বাবার জন্যে ষষ্ঠাংশ 
(8), মার জন্যে ষষ্ঠাংশ (৪) ও দুই মেয়ের জন্যে দুই তৃতীয়াংশ (১৬) 
অর্থাৎ (৩+৪+8+১৬=২৭)। 
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৮- রদ্দ-ফেরত দেওয়া 


ঝ রদ বলে: মাসয়ালর বাকি অংশ ফরজ অংশীদারদের মাঝে যারা 
হকদার তাদেরকে ফেরত দেওয়া ৷ অর্থাৎ পরিত্যক্ত সম্পত্তি ফরজ 
অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন করার সময় কিছু অংশ বাকি থেকে 
গেলে তা পুনর্বন্টন করা । 

ঝঁ রদ্দ-এর কারণ: অংশে কম ও হিস্সায় বেশি হওয়া । ইহা ‘আওলের 
বিপরীত । 

ঝঁ রদ্দ-এর প্রভাব: 
রদ্দ তথা ফেরত দেওয়ার ফলে অংশীদারগণের হিস্সা বেড়ে যাবে। 

ঝ যাদের প্রতি রদ্দ-ফেরত দেওয়া হবে: 
স্বামী-স্ত্রী, বাবা ও দাদা ছাড়া সকল ফরজ অংশীদারগণের প্রতি 

রদ্দ-ফেরত দেওয়া হবে। এরা হলো আটজন: মেয়ে, ছেলের মেয়ে, 

সহদর বোন, বৈমাত্রেয় বোন, মা, দাদী-নানী, বৈপিত্র ভাই ও বৈপিত্রেয় 
বোন। 

ঝ রদ্দ-ফেরত দেওয়ার শর্তাবলী: 
রদ্দ-ফেরত দেওয়ার জন্য তিনটি শর্ত: 

১. ফরজ অংশীদারগণ যেন মাসয়ালা সম্পূর্ণ পরিব্যপ্ত না করে ফেলে; 
কারণ পরিব্যপ্ত করলে বাকি কিছুই থাকবে না যা ফেরতযোগ্য হবে। 

২. কোন আসাবা যেন না থাকে; কারণ আসাবা ব্যক্তি বাকি অংশ নিয়ে 
নেবে, যার ফলে বাকি থাকবে না যা রদ্দ-ফেরত দেওয়া হবে। 

৩. ফরজ অংশীদারগণের উপস্থিতি থাকা । 

ঝ রদ্_ফেরতের মাসয়ালার অংক করার পদ্ধতি: 
যাদের প্রতি রদ্দ-ফেরত দেওয়া হবে তাদের সাথে স্বামী-স্ত্রীর কোন 

একজন থাকবে অথবা থাকবেনা । 

১. যদি স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন না থাকে তাহলে তাদের তিন অবস্থা: 

প্রথম অবস্থা: তাদের মধ্যে শুধুমাত্র একজন থাকবে যেমন: মেয়ে বা 

বোন। সে ফরজ ও রদ্দ-ফেরত হিসেবে সমস্ত সম্পত্তি গহণ করবে। 
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দ্বিতীয় অবস্থা: তাদের মধ্যে শুধুমাত্র এক শ্রেণীর অংশীদার থাকবে 
যেমন: মেয়েরা বা বোনেরা । এদের সংখ্যা দ্বারা মাসয়ালা করতে হবে। 
যেমন যদি মৃত ব্যক্তি তিনজন মেয়ে রেখে মারা যায়, তাহলে তাদের 
সংখ্যা তিন দ্বারা মাসয়ালা করতে হবে। 

তৃতীয় অবস্থা: তাদের মধ্যে একাধিক শ্রেণীর অংশীদার উপস্থিত 
থাকবে। এ অবস্থায় প্রত্যেক ফরজ অংশীদারকে তার ফরজ অংশ দিতে 
হবে। আর মাসয়ালা এমনভাবে করতে হবে যেন তাতে কোন 
রদ্দ-ফেরত না থাকে। রদ্দ-ফেরতের সকল মাসয়ালার মূল (৬) দ্বারা 
হবে। অত:পর ফরজ অংশগুলো একত্র করতে হবে যা রদ্দের মূল 
দাড়াবে। 

উদাহরণ: একজন মানুষ একজন মেয়ে ও একজন ছেলের মেয়ে 
রেখে মারা গেল। মাসয়ালা হবে (৬) দ্বারা যা রদ্দের মাধ্যমে দাড়াবে 
(৪) । সুতরাং মেয়ের জন্যে অর্ধেক (৩) আর ছেলের মেয়ের জন্যে 
ষষ্ঠাংশ (১) এবং বাকি (২) ৷ তাই মূল মাসয়ালার ফরজ অংশগুলোর 
মোট (8৪)কে রাদ্দের মূল মাসয়ালা করা হবে। অতএব, মেয়ে পাবে (৩) 
ফরজ ও রদ্দ হিসেবে এবং ছেলের মেয়ে পাবে (১) ফরজ ও রদ্দ 
হিসেবে এভাবে রাদ্দের মাসয়ালা করতে হবে। 

২. যদি তাদের সাথে স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন থাকে: 

এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন তার ফরজ অংশ মূল সম্পত্তি 
থেকে নেবে। আর বাকি ফরজ অংশীদারগণ তাদের মাথাপিছু পাবে। 
চাই তারা একই শ্রেণীর হোক যেমন: এক মেয়ে অথবা একাধিক যেমন: 
তিন মেয়ে অথবা একাধিক শ্রেণীর হোক যেমন: মা ও মেয়ে। 
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ও সকল আত্মীয় যারা না নির্ধারিত অংশ দ্বারা আর না আসাবা তথা 
অনির্ধারিত অংশ হিসাবে মিরাছ পায় । 
= আত্মীয়-স্বজনরা দুটি শর্তে মিরাছ পাবে: 

(এক) স্বামী ও স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য নির্ধারিত অংশপ্রাপ্তগণ না থাকা । 
(দুই) আসাবাগণ (যাদের মিরাছ অনির্ধারিত অংশ)-এরা না থাকা । 
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


es KL a) 3 "4 ASS 2 4 ৰ 5 1 S 3 


[vo/deil ছু ্ে 
“বস্তুত: যারা আত্মীয়-স্বজন, আল্লাহর বিধান মতে তারা পরস্পর বেশি 
হকদার । নিশ্চয়ই আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ে অবগত !” [সূরা আনফাল:৭৫] 
= আত্মীয়-স্বজনদের মিরাছের নিয়ম: 
যারই সম্পর্ক নারীর মাধ্যমে সে মিরাছ পাবে না যেমন: মা, মেয়ের 
ছেলে, বোনের মেয়ে ৷ কিন্তু তারা আত্মীয়-স্বজন । আর তাদের তিনটি 
দিক: পুত্ৰত, পিতৃত ও মাতৃত্ব । 
করতে হবে। তাই প্রত্যেক আত্মীয়কে যার দ্বারা সে প্রকাশ পায় তার 
স্থানে অবতারণ করতে হবে। অত:পর যাদের দ্বারা প্রকাশ পায় তাদের 
প্রতি সম্পত্তি বণ্টন করে প্রত্যেককের জন্য যা হবে তাই প্রত্যেক 
আত্মুয়ীয় গহণ করবে যেমন : 
১. মেয়েদের সন্তান ও ছেলেদের মেয়েদের সন্তানরা তাদের মায়ের 
স্থানে । 
২. ভাইদের মেয়েরা ও তাদের ছেলেদের মেয়েরা তাদের বাবাদের 
স্থানে । আর বৈমাত্র ভাইদের সন্তানরা বৈমাত্র ভাইদের স্থানে । আর 
সকল বোনদের সন্তানরা তাদের মাগণের স্থানে । 
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(00) 


৩. মামারা ও খালারা এবং নানা মায়ের মতই । 


. ফুফুরা ও বৈমাত্র চাচারা বাবার ন্যায় । 


৫. মায়ের অথবা বাবার পক্ষের ঝরে যাওয়া নানী ও দাদীরা ৷ যেমন : 


নানার মা ও দাদার বাবার মা । প্রথম জন নানীর স্থানে আর দ্বিতীয় 
জন দাদীর স্থানে । 


. বাবা অথবা মার পক্ষের ঝরে যাওয়া দাদাগণ । যেমন : বাবার মার 


বাবা ও মায়ের বাবার বাবা । প্রথম জন মার স্থানে আর দ্বিতীয় জন 
দাদীর স্থানে । 


+ যে কেউ পূর্বে উল্লেখিত কোন একটি বিভাগের দ্বারা সম্পৃক্ত হবে সে 


যার দ্বারা সম্পৃক্ত হবে তারই স্থানে হবে যেমন : ফুফুর ফুফু ও 
খালার খালা ইত্যাদি । 
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১০- পেটের বাচ্চার মিরাছ 


ঝঁ মায়ের পেটের বাচ্চাকে আরবিতে “হামল” ও “জানীন” বলা হয় । 
ঝ পেটের বাচ্চা কখন মিরাছ পাবে: 

পেটের বাচ্চা মিরাছ পাবে যদি সে আওয়াজ করে মার পেট থেকে 
জন্মগ্রহণ করে। আর উত্তরাধিকারকের মৃত্যুর সময় যেন মায়ের গর্ভে 
থাকে যদিও নুতফা তথা ভ্রুণ হোক না কেন। জন্মগ্রহণ আওয়াজ করে 
বা হাচি দিয়ে কিংবা কেঁদে ইত্যাদি ভাবে হতে পারে। 


ML EE Al lo all Jp) Cass J BE Al oP) BER a 
Ls ES wd UH Sr SEEN Ls UBS টা ত byl 
ale Ga KU Lp pf DEE Cp 


আবু হুরাইরা [&] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রসুলুল্লাহ [$%াঁকে 

স্পর্শ করে। তাই শয়তানের স্পর্শের কারণে চিল্লিয়ে উঠে। কিন্তু মরিয়ম 

(রা:) ও তার সন্তান (ঈসা 3%) ব্যতীত ।”* 

ঝ যে ব্যক্তির উত্তরাধিকারদের মাঝে পেটের বাচ্চাও আছে তাদের দুই 
অবস্থা: 

১. হয়তো পেটের বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ও বাচ্চার অবস্থা 
প্রকাশ পাবে। এরপর সম্পদ বণ্টন করবে। 

২. অথবা বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই বণ্টন করবে। এ অবস্থায় পেটের 
বাচ্চার জন্য দুই জন ছেলে বা মেয়ের মিরাছের চেয়ে বেশি রেখে 
বাকিরা বণ্টন করে নেবে । আর যখন জন্ুগ্রহণ করবে তখন সে তার 
অধিকার নেবে আর যা বাকি থাকবে তা তার হকদারা গ্রহণ করবে। 
আর যাকে পেটের বাচ্চা বারণ করে না যেমন: দাদা তিনি তার পূর্ণ 
হক নিয়ে নেবে। আর যার হক কমিয়ে দেয় যেমন: স্ত্রী ও মা তারা 
কম নিবে। আর যে পেটের বাচ্চার কারণে বাদ পড়ে যায় তাকে 


*, বুখারী হাঃ নং ৩৪৩১ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ২৩৬৬ 
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কিছুই দেওয়া হবে না যেমন ভাইয়েরা । এর অংশ বিরত রাখতে 
হবে যতক্ষণ বাচ্চা না জন্মে। 

অতএব, যদি কোন ব্যক্তি গর্ভবতী স্ত্রী, দাদী ও সহদর ভাই রেখে 
মারা যায়, তাহলে মাসয়ালা (২৪) দ্বারা হবে৷ দাদীর জন্যে ষষ্ঠাংশ 
চাই স্ত্রীর পেটের বাচ্চা ছেলে হোক বা মেয়ে কিংবা মৃত্যু হোক । 
আর স্ত্রীর জন্যে অষ্টমাংশ যদি বাচ্চা জীবত জন্মগ্রহণ করে এবং এক 
চতুর্থাংশ মৃত্যু জন্ম গহণ করলে । স্ত্রীকে যা একিন তথা অষ্টমাংশ 
দেবে। আর সহদর ভাই যদি বাচ্চা ছেলে হয় তাহলে বাদ পড়ে 
যাবে। আর যদি মেয়ে হয় তাহলে বাকি অংশ পরে পাবে। আর যদি 
মৃত্যু জন্মগ্তহণ করে বাকি অংশ নেবে। তাই তার মিরাছ দেওয়া 
বিরত থাকবে । 
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১১- হিজড়াদের মিরাছ 


ঝ খুনছা তথা হিজড়া বলা হয় যাদের পুরুষ ও স্ত্রী উভয়লিঙ্গ থাকে। 
ঝ খুনছা তথা উভয়লিঙ্গদের (হিজড়া) মিরাছের নিয়ম: 
১. খুনছার অবস্থা যদি অস্পষ্ট হয় তবে পুরুষের অর্ধেক ও মহিলার 
অর্ধেক মিরাছ পাবে। 
২. যদি খুনছার অবস্থা প্রকাশ হওয়ার আশা করা যায় তবে তার বিষয় 
সুস্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যদি অপেক্ষা না করে ভাগ- 
বণ্টন করতে চায় তবে খুনছা ও তার সঙ্গে যারা আছে তাদের সাথে 
ক্ষতি তথা কম দ্বারা কাজ সারতে হবে। আর বাকিগুলো আটকিয়ে 
রাখতে হবে যতক্ষণ খুনছার অবস্থা পার্থক্য না করা যায়। এ অবস্থায় 
খুনছাকে পুরুষ ধরে কাজ করতে হবে। অত:পর আবার তাকে মহিলা 
হিসাবে ধরতে হবে। আর খুনছা ও তার সঙ্গের ওয়ারিছদেরকে দুই 
অংশের কমটা দিতে হবে। আর বাকি সম্পদ তার অবস্থার পার্থক্য না 
করা যাওয়া পর্যন্ত আটকিয়ে রাখতে হবে। 
ঝ খুনছার অবস্থা জানার আলামত: 

খুনছার অবস্থা কিছু বিষয় দ্বারা সুস্পষ্ট হয় যেমন: 
দুই লিঙ্গের কোন একটি লিঙ্গ দিয়ে পেশাব অথবা বীর্য বের হওয়া । যদি 
দু'টি দিয়েই পেশাব বের হয় তবে যেটি দ্বারা আগে হবে সেটি ধরা 
হবে। আর যদি দুইটি হতে এক সাথে বের হয় তবে যেটি দ্বারা বেশি 
সেটি পরিগণিত হবে। এ ছাড়া যৌন আকর্ষণ, দাড়ি গজানো, মাসিক 
খতু, গর্ভবতী হওয়া, বুকের স্তন বড় হওয়া স্তন থেকে দুধ বের হওয়া 
ইত্যাদি দ্বারাও বুঝা যাবে। 
ঝ উদাহরণ: 
এক ব্যক্তি এক ছেলে, এক মেয়ে এবং ছোট একটি খুনছা সন্তান রেখে 
মারা গেল । পুরুষ হলে মাসয়ালা হবে (৫) দ্বারা: ছেলের জন্যে দুই, 
মেয়ের জন্যে (১) এবং খুনছার জন্যে (২)। আর নারী হলে মাসয়ালা 
(8) দ্বারা: ছেলের জন্যে (২), মেয়েরে জন্যে (১) এবং খুনছার জন্যে 
(১)। 
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ছেলে ও মেয়ের জন্য খুনছা পুরুষ হলে ক্ষতি । তাই তাদেরকে পুরুষ 
মাসয়ালা থেকে দিতে হবে। আর খুনছার জন্য সে নারী হলে ক্ষতি । 
তাই তাকে নারী মাসয়ালা থেকে দিতে হবে। অত:পর বাকি অংশ বিরত 
রাখা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিষয় সুস্পষ্ট নী হয়ে যায় । 
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১২- হারানো ব্যক্তির মিরাছ 


ঝ হারানো ব্যক্তিকে আরবিতে ‘মাফকুদ’ তথা যার সর্বপ্রকার খবর বন্ধ 
হয়ে গেছে তাকে বলে । যার অবস্থা জানা যায় না, সে কি জীবিত 
আছে না মারা গেছে। 

ঝ হারানে৷ ব্যক্তির আহকাম: 
হারানো ব্যক্তির দুই অবস্থা: জীবিত অথবা মৃত্যু । আর প্রতিটি অবস্থার 
রয়েছে বিশেষ বিধান । তার স্ত্রীর বিধান, অন্যদের থেকে তার মিরাছ 
পাওয়ার বিধান, অন্যরা তার থেকে ওয়ারিছ হওয়ার বিধান, অন্যরা তার 
সঙ্গে ওয়ারিছ হবার বিধান। সুতরাং, যদি দুইটি অবস্থার কোন একটি 
অন্যটির উপর প্রাধান্য না পায় তবে একটি সময় সীমা নির্ধারণ করা 
জরুরি । সে সময়ের মধ্যে তালাশ করার অবকাশ পাওয়া যাবে এবং তার 
ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে। আর এঁ সময় সীমা নির্ধারণের ব্যাপারটা 
বর্তাবে বিচারক সাহেবর ইজতিহাদের উপরে । 

ৰ হারানো ব্যক্তির অবস্থাসমূহ: 

১. হারানো ব্যক্তি যদি উত্তরাধিকারী রেখে গেছে এমন হয়, তাহলে তার 
অপেক্ষার সময় সীমা শেষ হওয়ার পরেও যদি তার ব্যাপারটা স্পষ্ট 
না হয়, তবে সে মারা গেছে বলে হুকুম জারি করা হবে এবং তার 
নিজস্য সম্পদ বণ্টন করা হবে। আর যে তাকে উত্তরাধিকার 
বানিয়েছে তার সম্পদ থেকে যা তার জন্যে আটকিয়ে রাখা হয়েছে 
ছিল তাদের মাঝে বণ্টন দিতে হবে। কিন্তু যারা তার অপেক্ষার সময় 
মারা গেছে তারা ব্যতীত । 

২. আর যদি হারানো ব্যক্তি উত্তরাধিকার হয় এবং তার সাথে কেউ না 
থাকে, তবে তার সম্পদ তার জন্য আটক করে রাখতে হবে যতক্ষণ 
না তার বিষয়টা স্পষ্ট হয়। অথবা অপেক্ষার সময় সীমা শেষ না 
হয়। আর যদি তার সাথে উত্তরাধিকারীরা থাকে ও বণ্টন চায়, তবে 
কম দ্বারা তাদের সঙ্গে সমাধা করতে হবে। আর বাকি সম্পদ তার 
ব্যাপাটা সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আটকিয়ে রাখতে হবে। যদি জীবিত 
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থাকে তাহলে তার অংশ গ্রহণ করবে নতুবা তার হকদারের নিকট 
ফেরত দেবে। 
ঝঞ্চ অতএব, হারানো ব্যক্তিকে জীবিত ধরে মাসালাটি ভাগ করতে হবে। 
অতঃপর তাকে মৃত ধরে ভাগ করতে হবে। এরপর যে ব্যক্তি দু'টি 
ংকতে কম ও বেশি অংশ পাচ্ছে তাকে কমটা দিতে হবে। আর যে 
দু'টি মাসালাতে সমান সমান অংশ পাচ্ছে তাকে তার সম্পূর্ণ অং 
দিতে হবে। আর যে শুধুমাত্র একটি অংকতে অংশ পাচ্ছে তাকে 
কিছুই দেওয়া হবে না। আর বাকি অংশ আটকিয়ে রাখতে হবে 
যতক্ষণ পর্যন্ত হারানো ব্যক্তির খবর সুস্পষ্ট না হয়। 
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১৩- ডুবন্ত, বিধ্বস্ত ও অনুরূপ ব্যক্তিদের মিরাছ 


ৰ এমন ব্যক্তিদের দারা উদ্দেশ্য হলো: এ সকল দল যারা একে 
অপরের উত্তরাধিকার কোন এক দুর্ঘটনায় একই সঙ্গে মারা গেছে। 
যেমন: ডুবে, পুড়ে, হত্যা, বিধ্বস্ত, গাড়ি বা বিমান কিংবা রেল গাড়ি 
দুৰ্ঘটনা ইত্যাদি । 

ঝ ডুবন্ত, বিধ্বস্ত ও অনুরূপ ব্যক্তিদের অবস্থাসমূহ: 
ডুবন্ত, বিধ্বস্ত ও অনুরূপ ব্যক্তিদের পাচটি অবস্থা: 

১. যদি নির্দিষ্ট করে জানা যায় যে, এদের মধ্যে কে পরে মারা গেছে 
তাহলে যে আগে মারা গেছে তার উত্তরাধিকার হবে এর বিপরীত 
হবেনা। 

২. যদি জানা যায় যে, তারা একই সঙ্গে সবাই মারা গেছে তবে কেউ 
কারো মিরাছ পাবেনা । 
গেছে না একই সঙ্গে মারা গেছে? তাহলে কেউ কারো মিরাছ পাবে 
না। 

8. যদি জানা যায় যে, তাদের মৃত্যু পর্যায়ক্রমে হয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট 
করে তাদের মাঝে কে পরে মারা গেছে অজানা হয় তাহলেও কেউ 
কারো মিরাছ পাবেনা । 

৫. যদি জানা যায় কে পরে মারা গেছে কিন্তু ভুলে গেছে তাহলেও কেউ 
কারো মিরাছ পাবেনা । 
পরের এই চারটি মাসালাতে কেউ কারো মিরাছ পাবে না। এ 
অবস্থায় তাদের প্রত্যেকের রেখে যাওয়া সম্পদ শুধুমাত্র যারা জীবিত 
আছে তারাই পাবে। আর যারা তাদের সঙ্গে যারা মারা গেছে তারা 
পাবেনা। 

ঝ উদাহরণ: 
দুই ভাই ও মা গাড়ি দুর্ঘটনায় এক সাথে মারা গেল। প্রথম ভাই 

তার স্ত্রী, মেয়ে ও ছেলে ছেড়ে গেল । আর দ্বিতীয় ভাই ছেড়ে গেল স্ত্রী ও 
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ছেলে এবং মা ছেড়ে গেল মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও চাচা । মৃতদের শুধু 
জীবিত ওয়ারিছদেরকে সম্পত্তি বণ্টন করে দিতে হবে। 
প্রথম মাসালা (৮) দ্বারা: স্ত্রীর জন্যে অষ্টমাংশ (১) আর বাকি ছেলে ও 
মেয়ের মাঝে পুরুষ নারীর দ্বিগুন হিসেবে বণ্টন করতে হবে। 
দ্বিতীয় মাসালা (৮) দ্বারা: স্ত্রীর জন্যে অষ্টমাংশ (১) আর বাকি ছেলের 
জন্য আসাবা হিসেবে। 
য় মাসালা (৬) দ্বারা: মেয়ের জন্যে অর্ধেক (২), ছেলের মেয়ের 
জন্যে ষষ্ঠাংশ (১) আর বাকি (২) চাচার জন্যে আসাবা হিসেবে। 
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১৪- হত্যাকারীর মিরাছ 


ঝ হত্যাকারীর মিরাছের বিধান: 
হত্যাকারীর দুই অবস্থা: 

১. যে উত্তরাধিকার তার পূর্বসুরীকে একাকি বা অন্যদের সাথে সরাসরি 
শরিক হয়ে কিংবা কারণ হয়ে কোন অধিকার ছাড়া হত্যা করে সে 
তার মিরাছ পাবে না। আর কোন অধিকার ছাড়া হত্যা হলো: যাতে 
জামানত রয়েছে কিসাস অথবা দিয়াত কিংবা কাফফারা । যেমন: 
ইচ্ছাকৃত হত্যা, ইচ্ছাকৃত হত্যার ন্যায় হত্যা, ভুল করে হত্যা । আর 
যা ভুলে হত্যার হুকুমে আসবে যেমন : হত্যার কারণ ঘটানো, ছোট 
বাচ্চা, ঘুমন্ত ব্যক্তি এবং পাগল ব্যক্তির হত্যা । সুতরাং ইচ্ছা করে 
হত্যাকারী মিরাছ পাবে না। এর হেকতম হলো: সে এর দ্বারা অগ্রিম 
মিরাছ পেতে চেয়েছিল। আর যে ব্যক্তি কোন জিনিস তার সময়ের 
পূর্বে পেতে চায় তাকে তা থেকে বঞ্চিত করে শাস্তি দিতে হয়। এ 
ছাড়া আরো কারণ হলো: হত্যার দরজা বন্ধকরণ এবং রক্তের 
হেফাজত করার জন্য; যাতে করে লোভ-লালসা রক্তপাতের কারণ 
না হয়। আর যদি হত্যা ইচ্ছা করে না হয় তবে তাকে মিরাছ থেকে 
বঞ্চিত করা হবে না। 

ঝ্চ হত্যা যদি কিসাস স্বরূপ হয় বা দণ্ড হিসাবে কিংবা জীবন রক্ষা 
ইত্যাদি হয় তাহলে মিরাছ থেকে বঞ্চিত হবে না। 

ঝ মুরতাদ ও কুড়ানো শিশুর মিরাছ: 

১. মুরদাত তথা দ্বীনত্যাগী কারো উত্তরাধিকার হবে না এবং কাউকে সে 

উত্তরাধিকারও বানাবে না । যদি সে মুরদাত অবস্থায় মারা যায় তবে তার 

সমস্ত সম্পদ মুসলমানদের বাইতুল মালে জমা হবে। 

২. কুড়ানো শিশুর যদি কোন ওয়ারিস না থাকে তাহলে তার সমস্ত 

সম্পদ মুসলমানদের বাইতুল মালে জমা হবে। 
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১৫- অমুসলিমদের মিরাছ 


ঝচ কোন মুসলিম ব্যক্তি কাফেরের মিরাছ পাবে না। অনুরূপ কোন 
কাফের মুসলিমের মিরাছ পাবে না; কারণ তাদের দ্বীন ভিন্ন এবং 
কাফের প্রকৃত পক্ষে মৃত আর মৃত ব্যক্তি কারো মিরাছ পায় না। 

BE Ll 4 0 > 06 BE 8 Of CF dil 2) 25 of GL ip 


উসামা ইবনে জায়েদ [:&] থেকে বর্ণিত নবী [$] বলেন: “মুসলিম কোন 
কাফেরকে উত্তরাধিকার বানাবে না এবং কাফেরও কোন মুসলিমকে 
উত্তরাধিকার বানাবে না।”* 
ঝ অন্যান্য ধর্মের মানুষের মিরাছ: 
১. অমুসলিমরা একে অপরের মিরাছ পাবে যদি তাদের দ্বীন একই হয় । 
কিন্তু ভিন্ন হলে হবে না । কাফেররা বিভিন্ন ধর্মালম্বী কেউ ইহুদি, কেউ 
খৃষ্টান আর কেউ অগ্নি পূজক ইত্যাদি । 
২. ইহুদিরা একে অপরের মিরাছ পাবে। অনুরূপ খৃষ্টানরাও একে 
অপরের মিরাছ পাবে। সেভাবে অগ্নু পূজকরাও একে অপরের মিরাছ 
পাবে। আর অন্যান্য বাকি ধর্মালম্বীরা নিজেদের ভিতরে একে অপরের 
মিরাছ পাবে। কিন্তু কোন ইহুদি খৃষ্টানের মিরাছ পাবে না। বাকিদের 
ব্যাপারটাও অনুরূপ । 
ঝ যার বাবার পরিচয় নাই তার মিরাছ: 

জেনার সন্তান, স্বামীর পক্ষ থেকে লি‘আন করত: মহলিরা সন্তান । 
এরা ও তাদের বাবার মাঝে কেউ কারো মিরাছ পাবে না; কারণ এদের 
মধ্যে শরিয়তের বংশ সম্পর্ক নেই। তবে এদের ও মায়েদের এবং 
মায়ের আত্মীয়দের একে অপরের মাঝে মিরাছ পাবে। কেননা বাবার 
পক্ষের বংশ সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন এবং মায়ের পক্ষের সম্পর্ক সুসাব্যস্ত। 


>, বুখারী হা: নং ৬৭৬৪ ও মুসলিম হা: নং ১৬১৪ 
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ঝ উদাহরণ: 
১. এক ব্যক্তি মা ও অবৈধ একটি ছেলে রেখে মারা গেল । পরিত্যক্ত 


সম্পত্তি ফরজ ও ফেরত হিসেবে শুধু মার জন্যে । আর ছেলের জন্যে 
কিছুই থাকবেনা 

২. একজন অবৈধভানে জন্ুগ্রহণকারী সন্তান তার মা, বাবা ও ভাই রেখে 
মারা গেল । সব সম্পত্তি মার জন্যে । আর বাবা ও ভাইয়ের জন্যে কিছুই 
নেই; কারণ এরা দুইজন সাধারণ আত্মীয় মাত্র । 
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১৬- নারীদের মিরাছ 


ঝচ ইসলাম নারীদেরকে সম্মান প্রদান করে তাদের অংশ নির্ধারণ 
করেছে ও তাদের অবস্থার জন্য উপযুক্ত মিরাছ দান করেছে। আর 
তা হচ্ছে: 

১. কখনো পুরুষের সমান অংশ গ্রহণ করে যেমন: বৈমাত্র ভাই ও 
বোনরা একত্রে হলে সবাই সমান সমান মিরাছ পায় । 

২. আবার কখনো নারীর অংশ পুরুষের সমান বা তার চেয়ে কিছু কম । 
যেমন: মা বাবার সঙ্গে মৃত ব্যক্তির ছেলে সন্তানরা বা ছেলে ও 
মেয়েরা হলে মার ষষ্ঠাংশ এবং বাবারও ষষ্ঠাংশ। আর যদি তাদের 
দু'জনের সাথে শুধুমাত্র মৃতের মেয়েরা হয় তবে মার ষষ্ঠাংশ ও 
বাবার অংশও ষষ্ট এবং বাকিগুলো আসাবা তথা অনির্ধারিত 
ংশপ্রাপ্ত না থাকলে বাবার জন্য । 

৩. আর কখনো পুরু্ষ যা পাবে তার অর্ধেক পাবে। আর ইহাই বেশির 
ভাগ হয়ে থাকে। 
নারীরা পুরুষদের পীচটি জিনিসে অর্ধেক: 
মিরাছ, সাক্ষী, আকিকা, দিয়াত ও আজাদ । 

ঝ নারীর চাইতে পুরুষকে অধিক মিরাছ দেওয়ার হেকমত: 
ইসলাম পুরুষের প্রতি এমন কষ্ট ও অর্থনেতিক দায়িত্ব অর্পণ 

করেছে যা নারীর প্রতি করে নাই । যেমন : বিবাহর মোহর প্রদান, ঘর- 

বাড়ি নির্মাণ, স্ত্রী ও সন্তানদের খরচ ও সগোত্রীয় কেউ হত্যা করলে তার 
দিয়াত প্রদান । কিন্তু নারীর প্রতি কোন প্রকার খরচ করা বাধ্য নয়। না 
নিজের প্রতি আর না সন্তানদের প্রতি । 

আর ইসলাম এ ভাবেই নারীকে সম্মান প্রদান করেছে যার ফলে না 
আছে তার উপর কষ্টকর কোন শক্ত কাজ আর না আছে খরচাদির 
দায়িত্‌। বরং সবকিছুই উঠিয়ে দিয়েছে পুরুষের কাধে। এরপরেও 
সম্পদ নিজের ও স্ত্রীর এবং সন্তানদের প্রতি খরচ করে কমে । আর ইহাই 
হচ্ছে দুই শ্রেণীর মাঝে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা । 
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স্মরণ রাখুন! প্রতিপালক মহান আল্লাহ কোন বান্দার প্রতি জুলুম 
করেন না । আল্লাহ মহাজ্ঞনী ও বিজ্ঞ 
১. আল্লাহর বাণী: 


AMAL AAA TTA 


= 12444 At LAL Ts? AAA 
Ss BITS 25 FALE IGE C3 ICI Fe Lr Jeg 3s 

MEE 1, 2 
“পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্শীল । এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর 


অন্যের বৈশিষ্ট দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় 
করে --- ৷” [সূরা নিসা: ৩৪] 


২. আরো আল্লাহর বাণী: 


বর্ন জঁ? লন পঞ্ৰr 


si) 0 PS Er! $১ ELS EOS 1 al en or gt 
Zz, দপৰ পণ ০ 5 T- 
4. EO L585 EA x II LT 


“নিশ্চয় আল্লাহ নির্দেশ করেন ইনসাফ, এহসান ও নিকট আত্রীয়- 
স্বজনদেরকে দেওয়ার জন্যে । আর নিষেধ করেন অশ্লীল ও নোংরা কাজ 
এবং সীমা লজ্ঘণ করা থেকে । তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যাতে 
করে তোমরা স্মরণ করতে পার” [সূরা নাহ্‌ল: ৯০] 
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সপ্তম পর্ব 


কেসাস ও দণ্ডবিধি 
১-কেসাস অধ্যায় 
এতে রয়েছে: 
১. অপরাধসমূহ:ঃ 
১. প্রাণনাশের অপরাধ । 
২. হত্যার প্রকার: 
(ক) ইচ্ছাকৃত হত্যা । 
(খ) ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ । 
(গ) ভুলবশতঃ হত্যা । 
২. প্রাণনাশের চেয়ে ছোট অপরাধ: 
(ক) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর অন্যায় । 
(খ) জখম করে অন্যায় । 
৩. দিয়াত: 
১. প্রাণের রক্তপণ । 
২. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রক্তপণ । 
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ie 


EI IO Iss 


জন নদি EA , ্থ 
e . 


EA 


Eb 
৫০০১০8 পৰব ০০০ 2 ী 
As DS la SLC pos ia KEY i 


Pad 


[\va- NVA: 54] 0) 5s 


“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ 
করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস 
দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায় । অত:পর তার ভাইয়ের 
তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত 
নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে 
হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ এবং বিশেষ 
অনুগ্রহ । এরপরেও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্যে রয়েছে 
বেদনাদায়ক আজাব । হে বুদ্ধিমান! কেসাসের মধ্যে তোমাদের জন্যে 
জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার” 
[সুরা বাকারা: ১৭৮-১৭৯] 
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কেসাস অধ্যায় 


১-অপরাধসমূহ 
১- প্রাণনাশের অপরাধ 

ঝঞ্চ আজ-জিনায়াহঁ-অপরাধ: ইহা কোন ব্যক্তির উপর এমন শারিরীক 

আক্ৰমণ করাকে বলা হয় যার কারণে কিসাস, অর্থ-সম্পদ 

(রক্তপণ) অথবা কাফফারা ফরজ হয়ে যায় । 
ঝ কেসাস নীতি প্রবর্তনের হিকমত: 

আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় হস্তে আদম (আ:)কে সৃষ্টি করেছেন, তার 
মাঝে রুহ ফুকে দিয়েছেন এবং সকল সৃষ্টির মাঝে সম্মানিত করেছেন, 
তাকে পৃথিবীর বুকে এক মহান কাজের প্রতিনিধি করেছেন-সে কাজ 
হলো স্বীয় প্রতিপালক এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তায়ালার এবাদত করা । 
আল্লাহ তা'য়ালা সমগ্র মানব জাতিকে আদম (আ:)-এর বংশোদ্ভূত 
করেছেন, তাদের প্রতি নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন। যাতে করে মানব 
জাতি আল্লাহ তা'য়ালার এবাদত করে। যে ঈমান এনে আল্লাহ 
তা'আলার নির্দেশ মেনে চলে আল্লাহ তাকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন এবং যে ঈমান না এনে কুফুরি করে, নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয় 
আল্লাহ তাকে জাহান্নামের শাস্তির ধুমকি দিয়েছেন। 

মানুষের মাঝে কেউ তার আকিদা-বিশ্বাস দুর্বল হওয়ার কারণে 
ঈমানের ডাকে সাড়া দিতে পারে না। আবার কেউ জ্ঞান-বুদ্ধিতে দুর্বল 
হওয়ার কারণে বিচারকের রায়ে অমনযোগী হয়, ফলে অপরাধে লিপ্ত 
হওয়ার বিষয়টা তার কাছে সবল হয়ে পড়ে । এমনকি অপরের জানমাল 
ও সম্মানের উপর আক্রমণ করে বসে । মানুষ যাতে এ সমস্ত অপরাধে 
লিপ্ত না হয়, সে জন্যই শাস্তির বিধান করা হয়েছে। কারণ, কিছু মানুষ 
রয়েছে (শরিয়তের) আল্লাহর সীমা-রেখা মেনে চলার জন্য শুধু আদেশ 
ও নিষেধই তাদের যথেষ্ট হয় না বরং কঠোর শাস্তির ব্যবস্থার প্রয়োজন 
হয়। আর যদি এ শাস্তির ব্যবস্থা না থাকত তাহলে অনেকেই অপরাধ ও 
শরিয়ত গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়ে যেত এবং ইসলামের বিধি-নিষেধে 
উদাসীন হয়ে পড়ত ৷ 
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ইসলামের এ দণ্ড-বিধি বাস্তবায়নে রয়েছে জীবণ ও মানব স্বার্থের 
সংরক্ষণ এবং বিভ্রান্ত আত্মা ও নিষ্টূর-নির্দয় হৃদয়ের প্রতি শাসন। 
কেসাসের বিধান বাস্তবায়নে রয়েছে অপহত্যা রোধ, শত্রুতার অপনোদন, 
সমাজ সংরক্ষণ, জাতীয় স্বস্থির জীবন, রক্তপাতের অবসান, নিহতদের 
পরিবারের আত্ম-সংযমতা দান, ন্যায়-নিষ্ঠা ও নিরাপত্তা বাস্তবায়ন এবং 
বর্বর নিষ্ঠুরদের নিরপরাধী মানুষকে হত্যা, নারীদের স্বামী হারা ও 
শিশুদের এতিম করা হতে জাতি ও সমাজকে সংরক্ষণ । 
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


OY 5 AL LAN JE eG 3 TS 3s 
)V৭ :5 4) 
“হে জ্ঞানবান লোকেরা! প্রতিশোধ গ্রহণে (কেসাসে) তোমাদের জন্য 
রয়েছে (শান্তিময়) জীবন যাতে তোমরা ধর্মভীরু হও ৷” 
[সূরা বাকারা:১৭৯] 
ঝ পাচটি জরুরি জিনিসের সংরক্ষণ: 
ইসলাম এমন পাঁচটি জরুরি জিনিস সংরক্ষণে গুরুত্ব আরোপ 
রছে যেগুলো পূর্বের সকল আসমানী বিধানে সংরক্ষিত ছিল। সেগুলো 
হলো: 
৯ দ্বীন বা ধর্মের সংরক্ষণ । 
ন প্রাণের সংরক্ষণ । 
৯ আকল বা সুস্থ বিবেক বুদ্ধির সংরক্ষণ । 
৯ সম্মান-মর্যাদার সংরক্ষণ । 
2 ধন-সম্পদের সংরক্ষণ । 
এসব সংরক্ষণের কারণেই সে গুলোর উপর আঘাত-আক্রমণকে 
শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। উক্ত প্রয়োজনীয় 
বিষয়গুলো সংরক্ষণের মাধ্যমেই সমাজে প্রতিটি ব্যক্তির প্রশান্তি এবং 
সুশৃংখল সমাজ কায়েম সম্ভব । 
ঝ্ হক-অধিকারসমূহের প্রকার: 
অধিকারসমূহ দুই প্রকার: 
১. বান্দা ও রবের মাঝে হক বা অধিকার: এসব অধিকারের মধ্যে ঈমান 
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ও তাওহীদ বা একত্ববাদ এর পরেই গুরুত্বপূর্ণ হক হলো সালাত । 

২. বান্দা ও অন্যান্য সৃষ্টি জীবের মাঝে হক বা অধিকার: এসব 
অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতুপূর্ণ হল রক্তের হক বা অধিকার 
কিয়ামতে দিবসে বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে নামাজের । আর 
মানুষের হকের মাধ্যে সর্বপ্রথম যে বিষয়ের ফয়সালা করা হবে তা হলো 
রক্তের অধিকার বিষয় ফয়সালা । 


00 USN 8 lo) ale Sl Gl dl Be: U6 As dl 2) of 
SEE 0 I dt BG HAV GE aly BA » 

we gi C331 
১. আনাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (দ:) করিবা গুনাহ 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে বলেন:“বড় কবিরা গুনাহ হলো: আল্লাহর সাথে 
অংশী স্থাপন করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কোন ব্যক্তিকে হত্যা 
করা, ও মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া ।”* 


U9 le ln lo all J 3 J U6 abs 3a cn MY AG 
UF soy dh alt J fy Sor dt dh i Sf IES lh Cpl BS bo 
ale Gn EUG GUS 20d BEN dt wit কে 
২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ 
(দঃ) বলেন: “যে মুসলিম ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত 
সত্যিকার কোন মাবুদ নেয় এবং আমি আল্লাহর রসূল । তিনটি কারণ 
ব্যতীত তার রক্ত বা জানে হস্তক্ষেপ হালাল হবে না। (১) (বিবাহিত) 


বৃদ্ধ জেনাকারী, (২) হত্যার বিনিময়ে হত্যা এবং (৩) মুরতাদ 
মুসলিমদের জামাত ত্যাগকারী ।”* 


> বুখারী হাঃ নং ৬৮৭১ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ৮৮ 
২, বুখারী হাঃ নং ৬৮৭৮ মুসলিম হাঃ নং ১৬৭৬ শব্দ তারই 
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মানুষের মাঝে সমানাধিকার: 

মুসলিম সমাজ রক্তের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি সমপর্যায়ের । অতএব, 
কিসাস, রক্তপণে, বংশ, বর্ণ ও শ্রেণী ভেদে কোন পার্থক্য নেই, সকলেই 
সমমুল্যের। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


he FEY YE UB CE FES BS Ls HEE YIN GE} 


eel OO JE 
“হে মানব সকল! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক 
নারী হতে এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, 
যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সেই 
সর্বাধিক সম্থান্ত যে সবধিক পরহেষগার ৷ নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, 
সবকিছুর খবর রাখেন ৷” [সূরা হুজরাত: ১৩] 


ঝ কেসাসের বিধান: 

কেসাস হলো: অপরাধির সাথে যেরূপ সে করেছে হুবহু তাই করা । 
আল্লাহ তা'য়ালা এ উম্মতের জন্যে তিনটি স্তর বৈধ করেছেন: কেসাস--- 
অথবা দিয়াত (রক্তপণ) গ্রহণ--- অথবা মাফকরণ । 

আর উত্তম হলো যার দ্বারা কল্যাণ বাস্তবায়িত হবে এবং বিপর্যয় দূর 
হবে তাই করা । যদি কেসাস নেয়া কল্যাণকর হয় তাহলে কেসাসই 
উত্তম । আর যদি দিয়াত গ্রহণ কল্যাণকর হয় তাহলে দিয়াত নেয়া উত্তম 
হবে। আর যদি মাফ করাই কল্যাণকর হয় তাহলে মাফ করবে। 

তাই প্রতিটি অবস্থায় সাধারণ ও বিশেষ কল্যাণ বাস্তবায়ন ও অনিষ্ট 
দূর করার ভিত্তিতে বিধান সাব্যস্ত হবে। আর সর্ব অস্থায় মাফ করাই 
উত্তম নয়। বরং যা দ্বারা কল্যাণ সাধিত হবে তাই উত্তম বলে বিবেচিত 
হবে। আর আমরা তো আল্লাহর চাইতে বেশি মাফ করার হকদার নয়। 
তাই তো তিনি অনিষ্ট দূর করার জন্য কেসাস ও দণ্ডবিধি ওয়াজিব 
করেছেন। 
>. আল্লাহর বাণী: 


[oa KCTS LAGE HG BG II SAL LT SSH Ys 
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বিশ্ববাসীর জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে?” [সূরা মায়েদা:৫০] 


২. আল্লাহর বাণী: 
alls CTA Al STS EES 


EAU 

20 34 8 2G LAG Lh Els SN ; 
LOI ALMA E LLL HITE 
ae 
“আমি এ গ্ৰন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, 
দাতের বিনিময়ে দাত এবং জখমসমূহের বিনিময়ে সমান জখম । 
অত:পর যে ক্ষমা করে, সে গোনাহ্‌ থেকে পাক হয়ে যায়। যেসব লোক 
আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই 
জালেম ৷” [সূরা মায়েদা:৪৫] 


৩. আল্লাহর বাণী: 
Gi ELS LYE BA LG EE 5 UE ic Fic B45 


[é/so ml ছু w 


“আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই ৷ যে ক্ষমা করে ও আপোস 
পছন্দ করেন না৷” [ সুরা শুরা:৪০] 
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২-হত্যার প্রকার 
ঝ হত্যার প্রকার: 
হত্যা তিন প্রকার: 
১. ইচ্ছাকৃত হত্যা । 
২. ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার অনুরূপ । 


৩. ভুলবশত: হত্যা । 


(ক)- ইচ্ছাকৃত হত্যা 
ক ইচ্ছাকৃত হত্যাঃ 


এমন অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা যার আঘাতে সাধারণত মৃত্যু হয়। 
ইচ্ছাকৃত হত্যার বিধান: 

কবিরা গোনাহ্‌ ৷ মুমিন ব্যক্তি দ্বীনের প্রশস্তার মাঝেই থাকে যতক্ষণ সে 
কোন হারাম রক্তপাত না ঘটে । আর হত্যা মহাপাপ যার শাস্তি দুনিয়া ও 
আখোরতে আবশ্যকীয় । 


oii oP BEE ES TOES HE NEE 
TEAR Ope IEA GG oe 

“যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, 

তাতেই সে চিরকাল থাকবে । আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে 

অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন ।” 

[সূরা নিসা: ৯৩] 

ইচ্ছাকৃত হত্যার পদ্ধতিসমূহ: 

ইচ্ছাকৃত হত্যার অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে যেমন: 
১. এমন অন্ত্ৰ দিয়ে আঘাত হানা যা শরীরে বিদ্ধ হয় এবং এতে 
মৃত্যুবরণ করে যেমন : ছুরি, বর্শা ও বন্ধুক ইত্যাদি । 
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২. কোন ভারি বস্তু দ্বারা যেমন : বড় পাথর, মোটা লাঠি দ্বারা প্রহার করা 
অথবা গাড়ীতে চাপা দেওয়া অথবা উপরে কোন দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে 
চাপা দিয়ে মারা । 

৩. এমন কিছুতে ফেলে দেওয়া যা হতে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব যেমন : 
গভীর পানিতে ফেলে দেওয়া যাতে ডুবে যায়। অথবা কঠিন আগুনে 
ফেলে দেয়া যাতে পুড়ে যায়। অথবা এমন কারাগারে আবদ্ধ করে রাখা 
যেখানে পানাহারের ব্যবস্থা নেয় ফলে উক্ত কারণেই মৃত্যুবরণ করা । 

8. রশি বা অন্য কিছু দিয়ে ফাস দেয়া অথবা মুখ বন্ধ করে রাখা ফলে 
মৃত্যুবরণ করা । 

৫. এমন কোন গর্তে ফেলে রাখা যেখানে বাঘ কিংবা সিংহ অথবা বিষাক্ত 
সাপ অথবা কুকুরের আক্রমণের ফলে মৃত্যুবরণ করা । 

৬. কোন ব্যক্তিকে না জানিয়ে বিষপান করানো যার ফলে মৃত্যুবরণ 
করা । 

৭. জাদু-টোনা ও বান ইত্যাদির মাধ্যমে হত্যা করা । 

৮. কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে হত্যাযোগ্য বিষয়ে দুজন সাক্ষী দাড় করা এবং 
তাকে হত্যা করা । অত:পর তাদের দুজনের বলা যে, আমরা তাকে 
হত্যার ইচ্ছা করেছিলাম । অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে কেসাস হিসাবে 
তাকে হত্যা করা ইত্যাদি । 

ঞ ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য যা ফরজ: 

“কতলে ‘আমাদ” বা ইচ্ছাকৃত হত্যার কারণে কেসাস ফরজ হয়ে 
যায়। অর্থাৎ হত্যাকারীকে হত্যা করা ফরজ হয়ে পড়ে । এমতাবস্থায় 
নিহতের অভিভাবক (হত্যাকারীকে) হত্যা করতে পারে অথবা দিয়াত- 
রক্তপণ নিতে পারে অথবা ক্ষমাও করতে পারে, তবে ক্ষমা করাই 
উত্তম । 

১. আল্লাহ তাআলা বলেন: 


5 ET 2722 চত ০০4০০ ০০ 
YT ৰ CEN 50 SAAS I Lox Il 


“আর যদি তোমরা ক্ষমা কর, তবে তা হবে তাক্ওয়ার নিকটবতী ৷” 
[সূরা বাকারা: ২৩৭] 
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ale Gs Ks uf wr sf bl sl 
আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (দ:) বলেন:“---- নিহত 
ব্যক্তির অভিভাবক দুটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে। 
রক্তপণ গ্রহণ করবে অথবা কেসাস হিসাবে হত্যা করবে--- ৷” 
৩. হাদীসে রসূল (দ:): 
CUS 5:00 os se Ali lo di Jp) Ff dbs TR of 
Ld dy al of NG LG te Up pias te dB LG dU tp Bo 

oe rp 
আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (দ:) বলেন:“দান-সদকা 
করাতে মালের কোন কমতি হয় না এবং ক্ষমার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা 
বান্দাকে আরো সম্মানিত করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে 
বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে আরো উঁচ্চাসনে পৌঁছে দেন ।”২ 
ৰ প্রাণ হত্যার কেসাসের শর্তাবলী: 
প্রাণ হত্যার কেসাসে নিম্নের শর্তাবলী প্রযোজ্য: 

১. নিহত ব্যক্তি নির্দোষ হওয়া । সুতরাং যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি যুদ্ধের 
ময়দানে কোন কাফেরকে অথবা মুরতাদকে অথবা বিবাহিত ব্যভিচারীকে 
হত্যা করে এতে কোন কেসাস ও দিয়াত-রক্তপণ কিছুই ফরজ হবে না। 
তবে শাসকের অনুমতি ছাড়াই এ হত্যাকার্য ঘটানোর জন্য তাকে সামান্য 
উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে। 


২. হত্যাকারীকে প্রাপ্তবয়স্ক, বিবেকবান ও স্বেচ্ছায় হত্যা করেছে এমন 
হতে হবে । সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্ক, পাগল ও ভুলবশত: হত্যাকারীর উপর 


> _ বুখারী হাঃ নং ৬৮৮০ মুসলিম হাঃ নং ১৩৫৫ শব্দ তারই 
২ মুসলিম হাঃ নং ২৫৮৮ 
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কেসাস ওয়াজিব হবে না, তার রক্তপণ ফরজ হবে। 

৩. নিহত ব্যক্তি যেন হত্যাকারীর সমমুল্যের হয় অর্থাৎ একই ধর্মের হয়। 

সুতরাং, নিহত কাফেরের জন্য মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না। 

কিন্তু নিহত মুসলিম ব্যক্তির জন্য কাফেরকে হত্যা করা যাবে। নারীর 

জন্য পুরুষ ও পুরুষের জন্য নারীকে হত্যা করা যাবে। 

ঞ্ উপরে উল্লেখিত শর্তসমূহের কোন একটি যদি না থাকে তাহলে 
কেসাস প্রযোজ্য হবে না বরং শক্ত দিয়াত-রক্ত মূল্য অপরিহার্য হয়ে 
যাবে। 


ৰু হি if BoP Arf 2000 Fr bl 22 esr LY) POA? ASE 

EN LAL L0H A FA 3 AGILE CH GE 3 
HOLL NTL SE 2 4. Aer LALA Zo #72 PASAT 
at dS rb LAs 2) (৬ [e sl EA LE 2 PN 


RAE 


4 
EAE AE LBL oard BAL vw 


IVAN Cv) 23 BME AG BS I SE SB LST BEG 
“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ 
করা বিধিবিদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস 
দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায় । অত:পর তার ভাইয়ের তরফ 
থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের 
অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা 
তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ । 
এরপরেও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক 
আজাব ৷” [সূরা বাকারা:১৭৮] 
EB 00 dima os 3 0 GE 5 HH i Hf AS 
«BS “ ঠ METS call EY, ai Ju FES Lois US 

| ale Gi 
২. আবু জুহাইফা [৷] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আলী [&%|]কে 
বললাম: আপনাদের (আহলে বায়তের) নিকট কোন কিতাব আছে? 
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তিনি (আলী) বললেন: আল্লাহর কিতাব ছাড়া আর কিছু না অথবা 
একজন মুসলিম ব্যক্তির বুঝ কিংবা এ সহিফাতে যা আছে। আবু 
জুহাইফা বলেন, আমি বললাম: এ সহিফাতে কি আছে? তিনি (আলী) 
বললেন: দিয়াত ও যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তকরণ এবং কোন মুসলিমকে 
কাফেরের বদলায় হত্যা করা যাবে না৷ 


ঝ কেসাস সম্পন্ন করার শর্তাবলী: 

১. নিহতের অভিভাবককে জ্ঞান সম্পর্ন, প্রাপ্তবয়স্ক এবং উপস্থিত হতে 
হবে। যদি অভিভাবক অপ্রাপ্তবয়স্ক বা পাগল কিংবা অনুপস্থিত হয় 
তাহলে প্রাপ্তবয়স্ক বা সুস্থ জ্ঞানবান অথবা উপস্থিত না হওয়া পৰ্যন্ত 
হত্যাকারীকে আটক করে রাখতে হবে। অত:পর অভিভাবক ইচ্ছা 
করলে কেসাস নিবে বা রক্তপণ নিবে অথবা ক্ষমা করে দিবে আর ক্ষমা 
করে দেয়াটাই উত্তম । 

২. নিহতের সকল অভিভাবকদের কেসাস সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে একমত 
হতে হবে। যদি কেউ একমত না হয় অথবা কেউ ক্ষমা করে দেয় 
তাহলে কেসাস রহিত হয়ে রক্তপণ অপরিহার্য হয়ে যাবে। 

হয়। সুতরাং, কোন গর্ভবতী মহিলার উপর যদি কেসাস ফরজ হয় 
তাহলে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত কেসাস সম্পন্ন করা যাবে না । প্রসবের 
পর সন্তানকে দুধপান করানোর মত কাউকে পাওয়া না গেলে বাচ্চার 
দুধপান সম্পন্ন করা পর্যন্ত অবকাশ দিতে হবে। 


ঝঞ উপযুক্ত শর্তসমূহ পাওয়া গেলে কেসাস সম্পন্ন করা জায়েজ । আর 
যদি সবশর্ত পাওয়া না যায় তাহলে কেসাস বাস্তবায়ন করা যাবে 
না। 
হত্যাকারী ছোট বাচ্চা ও পাগল হলে তাদের ব্যাপারে কেসাস 
প্রযোজ্য হবে না। তবে তাদের মাল হতে কাফফারা দিতে হবে এবং 
অভিভাবককে রক্তপণ দিতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি ছোট বাচ্চা বা 


*, বুখারী হাঃ নং ১১১ শব্দ তারই ও মুসরিম হা: নং ১৩৭০ 
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পাগলকে অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা করার আদেশ দেয় এবং তারা হত্যা 
করে, এতে শুধু আদেশ দাতার উপর কেসাস ফরজ হবে; কেননা ছোট 
বাচ্চা ও পাগল এখানে শুধু কারণ হিসাবে বিবেচিত হবে। 
ঝ হত্যায় শরিক হলে তার বিধান: 

যদি কোন ব্যক্তি কাউকে ধরে রাখে আর তৃতীয় একজন এসে এ 
ধরা ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় হত্যা করে তাহলে কেসাস হিসাবে হত্যাকারীকে 
হত্যা করা হবে। আর যে ব্যক্তি ধরে রেখে ছিল যদি জানা যায় যে 
তারও উদ্দেশ্য ছিল হত্যা করা তাহলে তাকেও কেসাস হিসাবে হত্যা 
করতে হবে। আর যদি তার উদ্দেশ্য জানা না যায় তাহলে বিচারক 
যেমন মনে করেন তাকে কারাগারে বন্দী রেখে শাস্তি দিবেন। 
ঝ যাকে হত্যা করতে বাধ্য করে তার বিধান: 

যদি কোন ব্যক্তি নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য কাউকে বাধ্য 
করে এবং সে হত্যা করে তাহলে কেসাস হিসাবে দুজনকেই হত্যা করা 
হবে। 


আল্লাহ তা'য়ালা বলেন : 
4 544 lS AS J SEE aS ET 3 


\V৭ :5_)4 
“হে জ্ঞানবান লোকেরা! কেসাসের মাধ্যমে প্রতিশোধ গ্রহণে তোমাদের 
জন্য রয়েছে শান্তিময় জীবন, যাতে তোমরা ধর্মভীরু হও ৷” 
[সূরা বাকারা:১৭৯|] 


ঝ জাহিলী যুগের বিধান: 

দেওয়া হয় জেলহাজত ৷ কিন্তু এতে নিহত ব্যক্তির প্রতি দয়া করা হয় 
না। নিহতের পরিবার, ছেলে- মেয়ে যারা তাদের অভিভাবককে 
হারিয়েছে তাদের প্রতি দয়া করা হয় না। মানব সমাজের প্রতি দয়া করা 
হয় না যারা এ সব অপরাধী সন্ত্রাসীদের ভয়ে জানমাল ও সম্মানের ঝুকি 
নিয়ে ভীত-সন্তরস্ত হয়ে জীবন-যাপন করছে। আর কেসাস নীতি বর্জন 
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করে জেলবন্দী শাস্তির কারণে বাড়ছে আরো অন্যায়, হত্যা ও নানান 
ধরণের অপরাধ । 


আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
0, Ll OT 5333 2A SS li oe EIS SH BANTSLS 3s 


ET EO OH CEOS ROU TM TEBE 
অপেক্ষা উত্তম ফয়সালাকারী আর কে?” [সূরা মায়েদা: ৫০] 
ঝঁঁ কেসাস সাব্যস্তকরণ: 

কেসাস সাব্যস্ত হয় নিম্রূপে: 
১. হত্যাকারীর হত্যার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে । 
২. হত্যার ব্যাপারে দু‘জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর সাক্ষ্যের মাধ্যমে অথবা 

কসম খাওয়ার মাধ্যমে যার বর্ণনা সামনে আসবে। 
ঝ কেসাস বাস্তবায়ন: 

যখন কেসাস প্রমাণিত হবে এবং নিহত ব্যক্তির অভিভাবক শাসক 
বা দায়িত্বশীলের নিকট কেসাস বাস্তবায়নের আবেদন করবে তখন 
শাসকের প্রতি কেসাস বাস্তবায়ন করা ফরজ হয়ে পড়বে । শাসক অথবা 
তার দায়িতৃশীলের উপস্থিতি ছাড়া কেসাস সম্পন্ন হতে পারে না। 
অনুরূপ ধারালো তরবারি বা এ জাতীয় অস্ত্র দিয়ে হত্যাকারীর গর্দান ছিন্ন 
করে দেয়ার মাধ্যমে কেসাস সম্পন্ন হতে হবে। যেমন: কাউকে যদি 
দু'টি পাথরের মাঝে মাথা রেখে আঘাত করে হত্যা করা হয় তাহলে এর 
কেসাসে হত্যাকারীকেও অনুরূপ ভাবে পাথরের আঘাতে হত্যা করতে 
হবে। 


U0 BE D1 J LF WES IES U0 as di 2) 9 on 2S 
ed 1519 AEN Lol AG BY cls KS SE OCS TE bo 

এপ Kio ১ cb EEE gE HE ে। La 6 
১. শাদ্দাদ ইবনে আওস [4] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ 
[%] থেকে দুইটি জিনিস মুখস্ত করেছি । তিনি [$%&] বলেছেন:“নিশ্চয় 
আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের প্রতি এহসান করা ফরজ করে দিয়েছেন। 
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অতএব, যখন তোমরা হত্যা করা তখন ভাল করে হত্যা কর এবং যখন 
জবাই কর তখন ভাল করে জবাই কর । আর পশুকে আরাম দেয়ার জন্য 
তোমরা ছুরিকে ধার করে নিও ৷”? 


MAC: EE ENE RE 27 uf | i , f°. 
Jd 8 ons on er ol) PD L238 Of as Bb) os fF 
E) RE ie Be Ge Ff dh ৰ - 2 dy ou UTE Ti a 
S23 GU gly UIE 52540 Ge SS 1 OU OUS CE 1G 
oo oak sO 3f ap BG >i EER 

ale Gis APS OF wl) PLB Sl PL OSS 


২. আনাস [4] থেকে বর্ণিত । একজন ইহুদি একটি ছোট মেয়ের মাথা 
দু'টি পাথরের মধ্যে রেখে চূর্ণ করে ফেলে । মেয়েটিকে বলা হলো: কে 
তোমার সাখে এরূপ আচরণ করেছে? অমুক! অমুক! এমনকি যখন সে 
ইহুদির নাম নেওয় হলো তখন মেয়েটি তার মাথা নেড়ে ইশারা কলর । 
উহুদিকে ধরে নিয়ে আসা হলো। অতঃপর সে স্বীকার করলে নবী [$]- 
এর নির্দেশে দু'টি পাথরের মাধ্যে রেখে তার মাথা চূর্ণ করা হলো ।* 
ঝঁ কেসাসের সময় অপরাধির সাথে যা করতে হবে: 

কেসাস ফরজ হলে অপরাধির প্রাণ বা প্রাণের চেয়ে ছোট কেসাস 
বাস্তবায়ন করতে হবে। আর কষ্ট অনুভব না করার জন্যে কেসাসের 
সময় অপরাধিকে অবশ করা চরবে না; কারণ তাকে যদি অবশ করা হয় 
তাহলে ইনসাফের সাথে কেসাস হবে না। কেননা সে হত্যা বা কাটা 
কিংবা জখম করেছে অবশ না করা অবস্থায় । তাই অবশ ছাড়াই তার 
কেসাস নিতে হবে। অনুরূপ শরিয়তের প্রতিটি দণ্ডবিধিতে 
অপরাধিদেরকে অবশ করা চলবে না; যাতে করে ভয় ও কষ্ট অনুভব 
করে অন্যায় থেকে দূরে থাকে। 
ঝ নিহতের অভিভাবক: 

নিহতের অভিভাবক কেসাস নিবে অথবা ক্ষমা করে দিবে: 
দাবী করে তাহলে কেসাস ফরজ হয়ে যাবে। আর যদি তারা সকলে 


*, মুসলিম হা: নং ১৮৫৫ 
২ বুখারী হা: নং ২৪১৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১৬৭২ 
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ক্ষমা করে দেয় তাহলে কেসাস রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ যদি ক্ষমা 
করে আর অধিকাংশ ক্ষমা না করে তবুও কেসাস রহিত হয়ে যাবে। যদি 
কেসাস বাতিল করা নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু হয় তাহলে কেবল মাত্র 
রক্তসম্পকীয় পুর্ষদের ক্ষমাই ক্ষমা বলে গণ্য হবে, অন্যদের ক্ষমা ক্ষমা 
বলে গণ্য হবেনা । 
ঝ স্বেচ্ছায় হত্যার দিয়াত-রক্তপণ: 

যদি অভিভাবকরা রক্তপণ আদায় সাপেক্ষ কেসাস ক্ষমা করে তাহলে 
হত্যাকারীর সম্পদ হতে একশত উট রক্তপণ দেয়া ফরজ । নবী (দ:) 
বলেন: 


2 0016 150 06 J fal sf SL SS aR YS pe» 

arb nly Sb pl ax 2. FAT LAS GY ] fr “ls 
“যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, তার বিষয়টা 
নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের প্রতি ছেড়ে দেওয়া হবে। তারা চাইলে 
হত্যার বিনিময় হত্যা করবে অথবা রক্তপণ নিবে দিয়াত-রক্তপণ হলো: 
৩০টি চার বছর বয়সে পড়েছে এমন উট এবং ৩০টি পাচ বছরে পড়েছে 
এমন বয়সের উট ও ৪০টি গাভিন উট সর্বমোট ১০০টি উট । আর যদি 


আপোসে কোন সিদ্ধান্ত নেয় সেটা তাদের বিষয়। আর ইহা দিয়াতকে 
শক্ত করার জন্যই ৷” 


* হাদীসটি হাসান, তিরমিযী হাঃ নং ১৩৮৭ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৬২৬ 
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ঞ নিহতের অভিভাবকরা ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে যে দিয়াত বা রক্তপণ 
নিয়ে থাকে ইহা মূলত: হত্যার (কাফফারা হিসাবে) দিয়াত বা 
রক্তপণ নয়, বরং ইহা হল কেসাসের বদলা স্বরূপ । তাই এ ক্ষেত্রে 
করে এর চেয়েও বেশি বা কম পরিমাণে নেয়ার অথবা ক্ষমা করার । 
অবশ্য ক্ষমা করাই উত্তম । 

ঝ বর্তমান সৌদী আরবে যে বিধান কার্যকর রয়েছে তাহল ইচ্ছাকৃত 
হত্যায় মুসলিম পুরুষ ব্যক্তির রক্তপণ হলো এক লক্ষ দশ হাজার 
সৌদী রিয়াল । আর মহিলার জন্য অর্ধেক । অবশ্য নিহতের 
অভিভাবকদের অধিকার রয়েছে এর চেয়ে কম বেশি তলব করা বা 
ক্ষমা করার । 

ঝ স্বেচ্ছায় হত্যার কিছু বিধান: 
১. এক ব্যক্তির হত্যায় একদল অংশগ্রহণ করলে সকলকেই কেসাস 
হিসাবে হত্যা করা হবে। কিন্তু রক্তপণের ক্ষেত্রে সকলে মিলে একজনের 
রক্তপণ দিলেই যথেষ্ট হবে। যদি কোন ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বয়স্ককে অথবা 
প্রাপ্তবয়স্ক কিন্তু হত্যা করা হারাম ইহা জানে না এমন ব্যক্তিকে অন্য 
কাউকে হত্যা করার জন্য নির্দেশ দেয়। অত:পর তার নির্দেশে সে 
(অপ্রাপ্তবয়স্ক বা হত্যা হারাম এ বিধান অজানা প্রাপ্তবয়স্ক) যদি হত্যা 
করে বসে, তাহলে এমতাবস্থায় কেসাস বা রক্তপণ হত্যার নির্দেশ 
দানকারীর উপর বর্তাবে। আর যদি নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক হয় 
এবং হত্যার হুকুম সম্পর্কে অবগত হয় তাহলে কেসাস বা রক্তপণ 
হত্যাকারীর উপরই বর্তাবে নির্দেশকারীর উপর নয় । 
২. কোন হত্যায় যদি এমন দু‘জন অংশগ্রহণ করে যাদের একজন করলে 
কেসাস ফরজ হয় না। যেমন: হত্যাকারী পিতা ও অপর একজন অথবা 
হত্যাকারী একজন মুসলিম ও অপরজন কাফের । এমতাবস্থায় পিতার 
শরিক ও মুসলিমের শরিক কাফেরের উপর শুধু কেসাস ফরজ হবে। 
আর পিতা ও মুসলিমকে সাধারণ শাস্তি প্রদান করা হবে। আর যদি 
কেসাস এর বদলে দিয়াত-রক্তপণ নিতে চাই তাহলে পিতার শরিকের 
উপর অর্ধেক এবং মুসলিম শরিকের উপর অর্ধেক পরিমাণ বর্তাবে। 
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৩. ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারী যদি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছ হয় 
তাহলে তার মিরাছ বাতিল হয়ে যাবে। 
ঝ কসম খাওয়ার পদ্ধতিঃ নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যার ক্ষেত্রে বারবার কসম 

করানো। 
ঝ কসম করানোর বিধান: 

নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীক যদি জানা না যায় এবং কোন দলিল- 
প্রমাণ ছাড়াই কোন ব্যক্তিকে হত্যার অপবাদ দেয়া হয়, আর বাদীর 
দাবির সত্যতার আলামত পাওয়া যায়, তাহলে এমতাবস্থায় কসমের 
মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌছার নিয়ম ইসলামে রয়েছে। 
ঝ কসম খাওয়ানোর শর্তসমূহ: 

শত্রুতার জের থাকা অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তি হত্যার কাজে প্রসিদ্ধ 
অথবা সুস্পষ্ট কারণ থাকা । যেমন : হত্যা ঘটিয়ে দূরে চলে যাওয়া ও 
নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে কটুক্তি করা। আর নিহতের অভিভাবকদের 
হত্যার অভিযোগে একমত হওয়া । 
ঝ কসম খাওয়ানোর পদ্ধতি: 

কসম খাওয়ার শর্ত পূর্ণ হলে বাদীর কসম দ্বারা শুরু করা হবে। 
পঞ্চাশজন ব্যক্তি একত্রিত হয়ে সকলে একবার করে মোট পঞ্চাশবার 
কসম করবে। কসমে বলবে: অমুক ব্যক্তি তাকে হত্যা করেছে। এর 
দ্বারা কেসাস সাব্যস্ত হবে। আর যদি বাদী পক্ষ কসম না খায় অথবা 
তাদের সংখ্যা পূর্ণ না হয় তাহলে তাদের সম্মতিতে বিবাদী পঞ্চাশবার 
কসম খাবে। এভাবে সে কসম খেলে মুক্তি পেয়ে যাবে। আর যদি বাদী 
পক্ষ কসম না খায় এবং বিবাদীর কসমেও রাজি না হয় তাহলে প্রশাসক 
বায়তুল মাল হতে রক্তপণ প্রদান করবেন, যাতে করে নির্দোষ ব্যক্তির 
রক্ত বৃথা না যায় । 
ঝ স্বেচ্ছায় আত্মহত্যার বিধান: 

যে কোন পন্থায় আত্মহত্যা হারাম। আর যে ব্যক্তি সেচ্ছায় 
আত্মহত্যা করে তার শাস্তি হলো চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে । 
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১. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত নবী (দ:) বলেন: “যে ব্যক্তি পাহাড় 
হতে গড়ে পড়ে আত্মহত্যা করে সে জাহান্নামে এরূপ পড়ে যাওয়ার 
শাস্তি চিরস্থায়ীভাবে ভোগ করতে থাকবে। আর যে বিষপানে আত্মহত্যা 
করে সে জাহান্নামে এরূপ বিষপানের কষ্ট চিরস্থায়ীভাবে ভোগ করতে 
থাকবে। আর যে অস্ত্রের আঘাতে আত্মহত্যা করে সে জাহান্নামে এরূপ 
অস্ত্র দিয়ে পেটে আঘাত করতে থাকবে এবং চিরস্থায়ী শান্তি ভোগ 
করবে” 


i 131 » JH dl JE Ub as dl 2) A a 
BU is all J CB oi SG JLT BUG ces Ld 
ale Gs. we Bar UU 4»: J SEA JEL 


২. আবু বাকরা [|] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ []কে 
বলতে শুনেছি:“যখন দুইজন মুসলিম ব্যক্তি তাদের তরবারি নিয়ে যুদ্ধ 
করবে তখন হত্যাকারী ও নিহত উভয়ে জাহার্নামী হবে। আমি বললাম, 
হে আল্লাহর রসূল! হত্যাকারী জাহান্নামী হবে ভাল কথা কিন্তু নিহত 
ব্যক্তির ব্যাপারটা কি? তিনি [%$%] বললেন:“সেও তার ভাইকে হত্যার 
ব্যাপারে আগ্রহী ছিল ।”২ 


*. বুখারী হাঃ নং ৫৭৭৮ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১০৯ 
২ বুখারী হা: নং ৬৩৬৫শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১০ 
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ঝ স্বেচ্ছায় হত্যাকারীর তওবা প্রসঙ্গে: 

স্বেচ্ছায় হত্যাকারী তওবা করলে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। 
কিন্তু এ তওবায় কেসাসের শাস্তি হতে রেহাই পাবে না; কেননা কেসাস 
হল হক্ধুল‘ইবাদ ৷ সুতরাং, স্বেচ্ছায় হত্যার সাথে তিনটি হক জড়িত: 
(এক) আল্লাহর হক । (দুই) নিহত ব্যক্তির হক । (তিন) অভিবভাবকদের 
হক। 

যখন কোন স্বেচ্ছায় হত্যাকারী আল্লাহর ভয়ে তওবা করে, অনুতগণ্ত 
হয়ে বিচারকের নিকট আত্মসমর্পণ করে, তখন তওবার মাধ্যমে আল্লাহর 
হক আদায় হয়ে যায়। অনুরূপ কেসাস বা রক্তপণ বা ক্ষমার মাধ্যমে 
অভিভাকদের হকও আদায় হয়ে যায়। কিন্তু বাকি থাকে নিহত ব্যক্তির 
হক। আর তওবার কবুলের শর্ত হলো: বান্দার হক ফিরিয়ে দেয়া যা 
এখানে অসম্ভব । এমতাবস্থায় সে আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে, আল্লাহর 
দয়া প্রতিটি জিনিসকে ব্যপৃত করে রেখেছে। 
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(খ)- ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ 

ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যাঃ 

ইহা এমন আক্রমণ যা দ্বারা সাধারণত কোন নির্দোষ মানুষের হত্যা 
বা বড় ধরণের আহত করা হয় না। কিন্তু তা দ্বারাই মৃত্যু ঘটে যায় । 
যেমন: কোন ছোট লাঠি বা বেত দিয়ে কাউকে সাধারণভাবে প্রহার করা 
অথবা হাত দিয়ে ঘুষি মারা ইত্যাদি । এখানে প্রহার করা উদ্দেশ্য হলেও 
হত্যা করা কখনও উদ্দেশ্য ছিল না, তাই ইহাকে ইচ্ছাকৃত হত্যার 
অনুরূপ হত্যা বলা হয়। এতে কোন কেসাস নেই । তবে দিয়াত দিতে 
হবে। 
ঞ ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যার বিধান: 

ইহা হারাম; কেননা, ইহা এক নির্দোষ ব্যক্তির উপর আক্রমণ । 
ঝ স্বেচ্ছায় হত্যার অনুরূপ হত্যায় কি ফরজ হবে: 

এরূপ হত্যা এবং ভুলবশত: হত্যায় রক্তপণ ও কাফফারা উভয়টা 
ফরজ হবে। পক্ষান্তরে ইচ্ছাকৃত শত্রুতামূলক হত্যায় কোন কাফফারা 
নেই; কারণ সে হত্যায় এত বড় জঘন্য অপরাধ যার গুনাহ মিটে যায় 
না। 
ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যায় যা ফরজ হয়: 

এরূপ হত্যায় দিয়তে মুগাল্লাযা তথা কঠিন রক্তপণ ও কাফফারা 
ফরজ হয়। আর তা নিম্নরূপ: 
১. কঠিন রক্তপণ: ইহা হল একশত উট, তম্মধ্যে চল্লিশটি উট এমন হবে 
যাদের পেটে বাচ্চা রয়েছে। নবী (দ:) বলেন: 


at bl Ss Ue CAAT LLL UC GSA Ls Gd Ls FU i 
BR ole Eth eg) al thf 2) 

xb onl 3903 Hl A. aU Gs YY 
“_____অনিচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ, যা 


সাধারণত বেত ও লাঠি দিয়ে ঘটে থাকে। এর রক্তপণ হলো একশত 
উট, তম্মধ্যে চল্লিশটি উট এমন হবে যাদের পেটে বাচ্চা রয়েছে” 


* হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ৪৫৪৭ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৬২৮ 
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ঝ এ রক্তপণ বা তার মুল্যের দায়িত্ব বহন করবে হত্যাকারীর রক্ত 
সম্পর্কীয় পুরুষ ব্যক্তিগণ । আর এ রক্তপণ তিন বৎসর সময় ধরে 
পরিশোধ করবে। 

২. কাফ্ফারা: 
ইহা হলো একটি মুমিন দাস আজাদ করা, যা হত্যাকারী নিজস্ব 

সম্পদ হতে দিতে হবে, যাতে তার কৃত অপরাধ মোচন হয়ে যায়। আর 

এতে সক্ষম না হলে একাধারে দু‘মাস রোজা রাখবে। 

ঝ হত্যার বিধান বিভিন্ন ধরনের হওয়ার রহস্য: 
ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যায় কেসাস ফরজ নয়; কারণ 

হত্যাকারীর মূলত: হত্যা করা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল না। বরং রক্তপণ 

ফরজ হবে কারণ সে একজন ব্যক্তিকে নষ্ট করেছে। তাই এর 
ক্ষতিপূরণ হিসাবে রক্তপণ দিতে হবে। আর এ রক্তপণ মুগাল্লাযাহ বা 
কঠিন প্রকৃতির করে দেয়া হয়েছে; কারণ তার উদ্দেশ্য হত্যা না 
থাকলেও আক্রমণ উদ্দেশ্য ছিল। আর রক্তপণের দায়িত্বভার রক্ত 

সম্পর্কীয় পুরুষদের উপর দেয়া হয়েছে; কারণ তারাই অনুগ্রহ ও 

সহযোগিতা দিয়ে থাকে । আর দাস আজাদ বা রোজা রাখার কাফফারা 

হত্যাকারীর প্রতি অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে, যাতে করে অপরাধীর 
গুনাহ মাফ করে নিতে পারে। 

ঝ্ নিহতের অভিভাবকদের রক্তপণ না নিয়ে ক্ষমা করে দেয়া উত্তম । 
আর যদি ক্ষমা করে দেয় তাহলে তা দিতে হবে না। কিন্তু 
অপরাধিকে কাফফারা অবশ্যই আদায় করতে হবে। 

মৃতদেহের ময়নাতদন্ত (Postmortem) করার বিধান: 
বিশেষ প্রয়োজনে মৃতদেহের আঘাত ব| ক্ষতস্থান পরিক্ষা করে দেখা 

বৈধ রয়েছে, যাতে মৃত্যুর সঠিক কারণ সনাক্ত করা যায়। আর সন্ত্রাসী 

আক্ৰমণ হতে মৃতব্যক্তি ও জনগণের অধিকার সংরক্ষণ করা যায়। 

অনুরূপ ভাবে কাফের ব্যক্তির মৃতদেহ মেডিকেল কলেজে শিক্ষা ও 
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ঝঞ্চ অপহরণ করে হত্যা করা বা ধোকা দিয়ে হত্যাঃ 
ও শত্ৰুতাবশত: 
কাউকে ধোকা দিয়ে হত্যা করা অথবা তাকে নিরাপদে রাখার নাম 
করে গোপন জায়গায় নিয়ে হত্যা করা, অথবা তার মাল কেড়ে নিয়ে 
নির্জনে তাকে হত্যা করে ফেলা, যাতে ছিনতাই বা ডাকাতির খবর মানুষ 
না জানতে পারে। এমন হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারী মুসলমান হোক, আর 
কাফের হোক তাকে কেসাস নয় বরং শাস্তি হিসাবে হত্যা করতে হবে 
এবং নিহতের অভিভাবকদের পক্ষ হতে ক্ষমা বা অন্য কোন প্রকারের 
মতামত গ্রহণ করা হবে না। 
ঝঞ যদি কোন ব্যক্তি কোন অত্যাচারীর হাত হতে বাচার জন্য 
অত্যাচারীকে আঘাত হানে আর এতে অত্যাচারী মারা যায় বা 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে এ ব্যক্তিকে কোন রক্তপণ বা অন্য কিছু দিতে 
হবে না। 
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(গ)- ভুলবশত: হত্যা 

ঝ্চ ভুলবশত: হত্যাঃ 

ইহা হলো মানুষ তার কাজ করতে থাকে এরই মাঝে হত্যা ঘটে 
যায়। যেমন: শিকারী শিকারের উদ্দেশ্যে তীর ছুড়ে অথবা চিহ্নিত স্থানে 
তীর ছুড়ে কিন্তু তা কোন নির্দোষ ব্যক্তির গায়ে লেগে নিহত হয়। মূলত: 
এ ব্যক্তি ইহা কখনও ইচ্ছা করেনি। ছোট বাচ্চা ও পাগলের ইচ্ছাকৃত 
হত্যা এবং কোন কারণ জনিত হত্যাও ভুলবশত: হত্যার সাথে সম্পৃক্ত ৷ 
ঝ্চ ভুলবশত: হত্যার প্রকার: 

ভুলবশত: হত্যা দু’প্রকার: 
১. প্রথম প্রকার: হত্যাকারীকে কাফ্ফারা এবং তার রক্তসম্প্কীয় 
পুরুষদেরকে রক্তপণ দিতে হবে। ইহা হলো যুদ্ধের ময়দান ছাড়াই কোন 
মুমিন ব্যক্তিকে ভুলবশত: হত্যা করা অথবা এমন সম্প্রদায়ের কাউকে 
হত্যা করা যাদের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে। এমন হত্যাকাণ্ডে হত্যাকারীর উপর 
কাফফারা এবং তার রক্তসম্প্কীয় পুরুষদের উপর হালকা রক্তপণ ফরজ 
হবে। 
(ক) হালকা রক্তপণ: একশত উট । 


3 dt oe lt I Of ser LF aa LF Cb A pk SF 
CL OU PEG CA UGG pl i de Ld Es Sp Of 5 

wb lg 239 Hep SS 0 od EB diy SHU 09 
আমর ইবনে শু‘আইব তিনি তার বাবা তিনি তার দাদা (রা:) হতে বর্ণনা 
করেন যে, রসূলুল্লাহ (দ:) ফয়সালা করে দিয়েছেন:“যে ভুলবশত: হত্যা 
করবে তার রক্তপণ হল একশত উট: ত্রিশটি দুই বৎসরে পড়েছে এমন 


উস্ত্রী, ত্রিশটি তিন বৎসরে পড়েছে এমন উগ্নী, ত্রিশটি চার বৎসরে পড়েছে 
এমন উক্ত্রা এবং দশটি তিন বৎসরে পড়েছে এমন উট ৷”? 


* হাদীসটি হাসান, আবূ দাউদ হাঃ নং ৪৫৪১ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৬৩০ 
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ঝ এ রক্তপণের দায়িত্‌ বহন করবে হত্যাকারীর রক্তসম্পর্কীয় পুরুষ 
ব্যক্তিগণ ৷ বর্তমান সৌদী আরবে ভুলবশত: হত্যার রক্তপণ হল: 
একলক্ষ সৌদী রিয়াল মাত্র-যা তিন বৎসর সময়ের মধ্যে পরিশোধ 
করবে। আর মহিলার জন্য অর্ধেক পঞ্চাশ হাজার সৌদী রিয়াল 
মাত্ৰ৷ 

(খ) কাফ্ফারা হলো: 
একটি মুমিন দাস আজাদ করা, এতে অক্ষম হলে একাধারে দু“মাস 

রোজা রাখা । আর এ কাফফারা হতে হবে হত্যাকারীর সম্পদ হতে যাতে 

তার অপরাধ মাফ হয়। 

ঝ নিহতের অভিভাবকদের রক্তপণ ক্ষমা করে দেয়া হল উত্তম কাজ, 
যদি ক্ষমা করে দেয় তাহলে বাদ হয়ে যাবে কিন্তু অপরাধীকে 
অবশ্যই কাফ্ফারা দিতে হবে। 

২. দ্বিতীয় প্রকার: যাতে শুধু কাফফারা ফরজ হবে। এ হলো: কোন 

মুমিন ব্যক্তিকে কাফেরের দেশে কাফের মনে করে মুসলমানদের হত্যা 

করা, এমন হত্যায় কোন রক্তপণ দিতে হবে না বরং হত্যাকারীকে 
কাফফারা দিতে হবে, তা হলো: একটি মুমিন দাস আজাদ করা, অক্ষম 


হলে একাধারে দু‘মাস রোজা রাখা । 
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
IBIS UL LL LEH LE VEL LET pS LEG}: 
BI BIEL 2 LEON BIE STA BCE E5 8 
VR 5 2 OER SS TS 
Ie HES ln AE Ee LE AN IAL EL 


৭ cell ত REE 2 EE Ie ay et 
“মুমিনের কাজ নয় কোর মুমিনকে হত্যা করা কিন্তু ভুলক্রমে যে ব্যক্তি 
কোন মানুষকে ভুলক্রমে হত্যা করে, সে একজন মুমিন কৃতদাস আজাদ 
করবে এবং রক্ত সমর্পন করবে তার স্বজনদেরকে, কিন্তু যদি তারা ক্ষমা 
করে দেয়। অত:পর যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শক্রসম্প্রদায়ের 
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অন্তর্গত হয়, তবে মুসলমান কৃতদাস আজাদ করবে। আর যদি সে 
তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত মুমিন হয়, তাহলে 
রক্তপণ সমর্পন করবে তার স্বজনদেরকে এবং মুমিন কৃতদাস আজাদ 
করবে। আর যদি তা না পায় তাহলে সে আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ 
করানোর জন্য একাধারে দুই মাস রোজা রাখবে, আল্লাহ তা'য়ালা 
মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় ৷” [সূরা নিসা: ৯২] 
ঝ মৃতের পক্ষ হতে রোজা কাজা করার বিধান: 

যে ব্যক্তি রমজান মাসের কাজা রোজা, কাফফারার দুই মাস রোজা, 
অথবা মানতের রোজা রেখে মারা যায় তার দুটি অবস্থা হতে পারে: 
১. রোজা রাখতে সক্ষম ছিলেন কিন্তু রোজা রাখেননি । এমতাবস্থায় তার 
পক্ষ হতে তার ওয়ারিছরা রোজা রাখবে, অবশ্য তারা পরস্পর ভাগাভাগি 
করে নিতে পারে, তবে শর্ত হলো যেন একজনের পর আরেকজন 
এভাবে ধারাবাহিকতার সাথে শেষ করে। 
২. অসুস্থ বা অন্য কোন কারণে অপারগ ছিলেন, এমতাবস্থায় তার পক্ষ 
হতে কাজা বা মিসকিনকে খাওয়ানো কোনটাই করতে হবে না। 


DL dE ay 6 AL he lL Op) Of gE I 0) LSE 
ws < I He ho 


আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী (দ:) বলেছেন: “যে ব্যক্তি 
রোজা পাল না করে মারা যায় তার পক্ষ হতে তার অভিভাবক রোজা 
পালন করে নিবে।””* 
ঝ মানুষের রক্ত সম্পর্কীয় ব্যক্তিবর্গ: 

ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ হত্যা ও ও ভুলবশত: হত্যায় হত্যাকারীর 
রক্ত সম্পর্কীয় পুরুষ ব্যক্তিবর্গ দিয়াত বা রক্তপণ পরিশোধ করবে। আর 
হলো: হত্যাকারীর রক্তসম্পকীয় পুরুষ ব্যক্তিবর্গ । নিকটবতী ও দূরবর্তী, 
উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকলেই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত । প্রথমে অতি 


* বুখারী হাঃ নং ১৯৫২ মুসলিম হাঃ নং ১১৪৭ 
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নিকটতম অত:পর যারা নিকটতম দিয়ে শুরু হবে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে মূল 
যারা তারাই শুধু গণ্য হবে, শাখা-প্রশাখা নয় । আর এসব ব্যক্তিবর্গ 
রক্তপণের এক তৃতীয়াংশের বেশি ভাগের দায়িত্ব বহন করবে। 
ঝঁ রক্ত সম্প্কীয়রা যা বহন করবে নাঃ 

ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে এসব ব্যক্তিরা রক্তপণ এর দায়িত্ব নিবে না। 
কোন কৃতদাস হত্যা করলে বা তাকে হত্যা করা হলে তখনও রক্তপণের 
দায়িত্ব নিবে না। এমনকি এক তৃতীয়াংশের কম বা কোন সকন্ধিচুক্তি 
অথবা স্বীকারোক্তি কোন ক্ষেত্রেই তারা দায়িত্‌ বহন করবে না । অনুরূপ 
কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক, মহিলা, দরিদ্র ও বিধর্মীর উপর রক্তপণের দায়িত্ব 
বর্তাবে না। 
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- প্রাণহানী ছাড়া যেসব অপরাধ 


ৰ প্রাণহানী ছাড়া যে সমস্ত অপরাধ: 
ইহা হল অন্যের পক্ষ হতে কোন মানুষের শরীরে এমন সবকষ্ট ও 

আঘাত হানা যাতে প্রাণনাশ হয় না। 

ঝ শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে জখম ও বিচ্ছেদ করার মত আক্রমণ: 
ইহা যদি ইচ্ছাকৃত হয় তা হলে কেসাস আর যদি ভুলবশত: বা 

ইচ্ছাকৃতের অনুরূপ হয় তা হলে রক্তপণ । 

ঝ যে ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তির বিনিময়ে কেসাস করা হয় তাকে এ 
ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও আঘাতের ও কেসাস করা হয়, আর যদি 
ব্যক্তির বিনিময়ে ব্যক্তিকে কেসাস করা না যায় তাহলে অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রেও যাবে না, অর্থাৎ যে কারণে প্রাণের কেসাস ফরজ 
হয়। আর তাহল ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকাণ্ড বা আঘাত ঘটালে । 
সুতরাং, ভুলবশত: ও ইচ্ছাকৃত এর অনুরূপে কোন কেসাস নেয় 
বরং তাতে রয়েছে রক্তপণ-দিয়াত । 

 প্রাণহানী ছাড়া ইচ্ছাকৃত আক্রমণে দুই ধরণের কেসাস: 

১. প্রথম প্রকার: অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কেসাস: হাত, পা, চক্ষু, কান, নাক, 


অনুরূপ অঙ্গ কেসাস হবে। 

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 

TN BILAN HALLE Lal il IE MHLLS 3 
ITE ESE LG) CS CLAG Lh Sos SN 


“ EAA 


to sl £ OY SALE LE SASS HE LS 
“আমি এ গ্ৰন্থে তাদের প্রতি ফরজ করে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে 
প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, 
দাতের বিনিময়ে দাত এবং জখমসমূহের বিনিময়ে সমান জখম । 
অত:পর যে ক্ষমা করে, সে গুনাহ হতে পবিত্র হয়ে যায়। যে সব লোক 
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আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই 

জালেম ৷” [সূরা মায়িদা:৪৫] 

ঝ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কেসাসে শর্তাবলী: 
আহত ব্যক্তি নির্দোষ হতে হবে, আঘাতকারী ও আহত একই ধর্মের 

হতে হবে; কারণ কাফেরের অঙ্গের বিনিময় মুসলমানের কেসাস হতে 

পারে না। অপরাধীকে প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে, আঘাতকারী যেন পিতা না 
হয় এবং আঘাত হতে হবে স্বেচ্ছায় । এসব শর্ত পাওয়া গেলে নিয় 
শর্তের আলোকে কেসাস সম্পন্ন করতে হবে। 

ঝ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কেসাস সম্পন্ন করার শর্তবলী: 

১. সীমারেখার সংরক্ষণ: অঙ্গ জোড়া পর্যন্ত বা তার পূর্ণ সীমা পর্যন্ত 

কর্তন করা । 

২. নাম ও পরিমাণে বরাবর রক্ষা করা: অর্থাৎ চক্ষুর বিনিময় চক্ষু 

তুলতে যেন বামের বিনিময়ে ডান না হয়, অনুরূপ এক আঙ্গুলের 

বিনিময় আরেক আঙ্গুল যেন না হয় । 

৩. সুস্থতায় ও পূর্ণতায় বরাবর হওয়া: সুতরাং ভাল হাত বা পা-পঙ্গু 

হাত বা পা এর বিনিময় কাটা যেতে পারে না অনুরূপ দৃষ্টিহীন চোখের 

বিনিময় ভাল চোখ নেয়া যেতে পারে না, তবে ভালোর বিনিময় খারাপ 
বা দুর্বল নেয়া যেতে পারে, তবে ধোকা যেন না হয়। 

যখন উপরোক্ত শর্তসমূহ পরিপূর্ণ হবে তখন কেসাস নেয়া বৈধ হবে। 

আর যদি পরিপূর্ণ না হয় তাহলে কেসাস বাদ হয়ে দিয়াত-রক্তপণ 

ফরজ হয়ে যাবে। 

২. দ্বিতীয় প্রকার: জখমের কেসাস: যখন স্বেচ্ছায় জখম করবে তখন 

কেসাস ফরজ হবে। 

ঝ ব্যক্তির কেসাসের ক্ষেত্রে যে সমস্ত শর্ত রয়েছে জখমের কেসাসের 
ক্ষেত্রেও এঁ সমস্ত শর্ত প্রযোজ্য । কেসাস সম্পন্নের ক্ষেত্রে জখমের 
সীমারেখা অবশ্যই লক্ষ্যণীয় । শরীরের যে অংশেই জখম হোক না 
কেন যেমন: মাথা, উরু, পায়ের নলা ইত্যাদি । যেখানে হাড় পর্যন্ত 
জখম হয়েছে সেখানে সমপরিমাণ কেসাস হবে। 
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ঝি যথাযথ পরিমাণে যখন কেসাস সম্ভব হবে না তখন কেসাস বাদ হয়ে 
রক্তপণ অপরিহার্য হয়ে যাবে। 

ঝঞ অদ-প্রত্যঙস ও জখমের ক্ষেত্রে ক্ষমাশীল হয়ে কেসাস না নিয়ে 
দিয়াত-রক্তপণ নেয়াই উত্তম । তার চেয়েও উত্তম হল সবকিছু ক্ষমা 
করে দেয়া। আর যে ব্যক্তি ক্ষমা করে দিয়ে সংশোধন করে নিবে 
তার প্রতিদান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে রয়েছে। অবশ্য যে ক্ষমা 
করতে সক্ষম তার কাছে ক্ষমা চাওয়া উত্তম । 


3 8 el Se A Ge LISS SLO LUG UL Sf 
arb nly 3303 Hf apt pall 43 Af Uf ola 


আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:“রসুলুল্লাহ (দ:)-এর কাছে যখন 
কোন কেসাসের বিষয় উপস্থাপন করা হতো তখন তিনি ক্ষমা করে 
দেয়ার জন্য নির্দেশ দিতেন ।”১ 

 পার্শ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলে তার বিধান: 

১. যে সমস্ত অপরাধে কোন অঙ্গহানী করা হয় তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া 
অর্থাৎ পরবর্তীতে সেটির জের হিসাবে বড় কোন ক্ষতি হলে বা মারা 
গেলে তাতেও কেসাস বা দিয়াত ফরজ হবে। যেমন : কারো একটা 
আঙ্গুল কাটার কারণে যদি হাত নষ্ট হয়ে যায় তাহলে হাতের কেসাস 
ফরজ হবে এবং এ কারণে মৃত্যু ঘটলে ব্যক্তির কেসাস ফরজ হয়ে 
যাবে। 

২. যে ব্যক্তি চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদির দণ্ড-বিধি প্রয়োগে মারা যায় অথবা 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জখমের কেসাসে মারা যায় বায়তুল মালের ফান্ড হতে 
তার রক্তপণ প্রদান করা হবে। 

৩. শরীরে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে এমন কোন অঙ্গ বা জখম ভাল না 
হওয়া পর্যন্ত তার কেসাস নেয়া যাবেনা । 

8৪. যদি কোন আঙ্গুল কেটে ফেলে আর বাদী তা মাফ করে দেয় । 
অত:পর তা কক্জি বা প্রাণ নাশ পর্যন্ত পৌছে এবং মাফ কোন বদলা 


* হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪৪৯৭, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৬৯২ শব্দ তারই 
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ছাড়াই হয় তাহলে কোন কেসাস ও দিয়াত লাগবে না। আর যদি মাফ 
মাল দ্বারা হয়েছিল এমন হয় তাহলে পুরা দিয়াত পাবে। 
ঝ হকের ব্যাপারে ইনসাফ করার বিধান: 

যে ব্যক্তি অন্যকে লাঠি, বেত বা হাত দিয়ে প্রহার করে অথবা 
চপেটাঘাত করে এর কেসাস হিসাবে অপরাধিকে সেইরূপ ভাবে একই 
স্থানে ও পরিমাণে আঘাত করা হবে। তবে যদি মাফ করে দেয় তাহলে 
মাফ হয়ে যাবে। 
যে মানুষের বাড়িতে অনুমতি ছাড়া দৃষ্টি দেয় তার বিধান: 

কেউ যদি কারো ঘরে অনুমতি ছাড়াই দৃষ্টি দেয়, আর তারা তার 
চোখ তুলে নেয় এতে কোন রক্তপণ বা কেসাস নেই । 


ale Gis EH 
আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবুল কাসেম মুহাম্মদ 
(দঃ) বলেন:“যদি কোন ব্যক্তি তোমার অনুমতি ছাড়াই তোমার বাড়ির 
ভিতরে দিকে উকি মারে আর তুমি তার দিকে পাথর ছুড়ে মেরে তার 
চোখ ফুটা করে দাও তাহলে তোমার কোন অপরাধ হবে না৷” 
ঝ একজন মানুষের রক্ত আরেক জনের জন্য দেওয়ার বিধান: 
১. বিশেষ প্রয়োজনে একজন মানুষের রক্ত আরেকজনের শরীরে দেয়া 
বৈধ আছে। যদিও এ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট দলিল নেয় তবুও অতি 
প্রয়োজনে ইহা বৈধ । কোন অবিজ্ঞ ডাক্তারের ব্যবস্থাপনায় রক্ত দাতার 
কোনরূপ ক্ষতি ছাড়াই সম্মতিসাপেক্ষ ডাক্তারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রোগীর 
মুক্তির জন্য প্রাণ বাচানোর পরিমাণ শরীরের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা 
বৈধ রয়েছে। 
২. বিপদগ্রস্ত ও আকস্মিক অবস্থা যেমন: দুর্ঘটনা ও বাচ্চা প্রসবের 
অবস্থার জন্য ব্লাড ব্যাংকে রক্ত জমা করে রাখা জায়েজ । এ ছাড়া আরো 
যে সকল অবস্থায় রক্তশূন্য দেখা দেয়। 


১ বুখারী হাঃ নং ৬৯০২ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ২১৫৮ 
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৩- দিয়াতসমূহ 
১- প্রাণনাশের দিয়াত বা রক্তপণ 

ঝ দিয়াত-রক্তপণ হলো: 

আক্রান্ত ব্যক্তি বা তার অভিভাবককে আক্রমণের কারণে যে সম্পদ 
প্রদান করা হয় তাকেই দিয়াত বা রক্তপণ বলা হয় । 
ৰ দিয়াতের শ্রেণী: 
(১০০) টি উট, (২০০) টি গরু, (২০০০) ছাগল বা দুম্বা, (১০০০) 
মিছকাল সোনা, (১২০০০) রপ্য মুদ্রা ও (২০০) জোড়া কাপড় । 


ঝ মুসলিমের দিয়াতের আসল: 

একজন মুসলিম ব্যক্তির মূল রক্তপণ হল: একশত উট । আর 
অন্যান্য শ্ৰেণীগুলো তার পরিবর্তে যদি উটের দাম অধিক পরিমাণে বেড়ে 
যায় অথবা না পাওয়া যায়। সুতরাং একজন মুসলিমের মূল দিয়াত 
একশত উট ৷ যদি মূল্য বেড়ে যায় তাহলে তার বদলে অন্যটি গ্রহণ 
করবে। আর যদি অন্যটি হাজির করে তাহলে তা গ্রহণ করা জরুরি । 
আর দেশের রাষ্ট্রপ্রধান চাইলে যাতে উপকার ও মানুষের জন্য সহজ তা 
নির্বাচন করতে পারেন। 
Go74 J6 UE 5 hii 0 Uf IGS CLS 6 abs SUS op PE 
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উমার ইবনে খাত্তাব (রা:) একদা খুৎবা প্রদান কালে বলেন: জেনে রাখ 
উটের মূল্য বেড়ে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন: উমার (রাঃ) দিয়াত নির্ধারণ 
করেন এভাবে: স্বর্ণের মালিকের জন্য একশত উটের বিনিময় এক 
হাজার দিনার, রূপার মালিকের জন্য বার হাজার দেরহাম, গরুর 
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কাপড়ের মালিকের জন্য দুইশত জোড়া কাপড় । বর্ণনাকারী বলেন: তিনি 
জিম্মিদের দিয়াতের ব্যাপারটা পূর্বের উপরেই ছেড়ে দেন তথা কোন 
শিথিল করেননি ৷” 
ঝচ এক হাজার দিনার ৪২৫০ গ্রাম স্বর্ণ পরিমাণ । 
একজন মুসলমান নারীকে ভুলবশত: হত্যা করা হলে তার রক্তপণ 
হলো পুরুষের অর্ধেক ৷ অনুরূপ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ও জখমের দিয়াত 
পুরুষের অর্ধেক । 
J sf TE As 2 Ul 5% চা UG MN 
all Se Hh LS OS TY dor ig Tlf EFS LIN 
yer EIR 
শুরায়হ্‌ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার নিকট ‘উরওয়া বারুকী উমার 
[4]-এর নিকট থেকে এসে বলেন: নিশ্চয় নারী ও পরুষ দাত ও মাথার 
জখমের দিয়াতে বরাবর । আর এর চেয়ে উপরের দিয়াতে নারী পরুষের 
অর্ধেক ৷* 
ঝ দিয়াতের প্রকার: 
প্রাণনাশের দিয়াত----, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিয়াত----- ও কল্যাণকর 
জিনিসের দিয়াত। যে কেউ সরাসরি কোন মানুষের জীবন নাশে বা 
কারণে জড়িত থাকবে তার প্রতি দিয়াত জরুরি হবে। 
১. যদি দু’জনে সরাসরি অংশ গ্রহণ করে তাহলে দু’জনের প্রতি দিয়াত 
বৰ্তাবে। 
২. যদি দু’'জনই কারণ হয় তাহলে দু’জনের প্রতি দিয়াত আসবে । 
৩. যদি একজন সরাসরি আর অপরজন কারণ হয় তাহলে সরাসরি 
ব্যক্তির উপর জামানত জরুরি । কিন্তু তিনটি মাসায়েল ছাড়া: 


* হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ৪৫৪২, বাইহাকী হাঃ নং ১৬১৭১ ইরওয়া দ্রঃ হাঃ নং 
২২৪৭ 
২ হাদীসটি সহীহ, ইবনু আবি শাইবা মুসারনাফে হা: নং ২৭৪৮৭ ইরওয়াউল গালীল দ্র:২২৫০ 
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(ক) যদি সরাসরি ব্যক্তিকে জামানতে শামিল করা সম্ভব না হয়। যেমন: 
যদি একজন অপরজনকে হাত বাধা অবস্থায় সিংহের খাঁচায় নিক্ষেপ 
করে আর সিংহ তাকে খেয়ে ফেলে । 
(খ) যদি সরাসরি ব্যক্তিকে শরিয়তের আজ্ঞাপ্রাপ্ত না হওয়ার কারণে 
জামানতে বাধ্য না করা যায় যেমন: ছোট বাচ্চা ও পাগল, তাহলে 
জামানত যারা তাদেরকে অপরাধের জন্য নির্দেশ করেছে তার প্রতি । 
(গ) শরিয়তে বৈধ এমন কারণ দ্বারা ঘটলে যেমন: একটি দল মিলে 
হত্যার যোগ্য কাজের উপর সাক্ষী দেওয়ার পলে তাকে হত্যা করা 
হলো। এরপর তারা সাক্ষ্য থেকে প্রত্যাবর্তন করে বলল: আমরা তাকে 
হত্যার ইচ্ছায় সাক্ষী দিয়েছি, তাহলে জামানত সাক্ষীদের প্রতি । 
ঝ দিয়াতের বিধান: 

সাধারণ মুসলিম ব্যক্তি অথবা নিরাপত্তাকামী যিম্মি অথবা চুক্তিবদ্ধ 
যিম্মি যে ব্যক্তিই হোক না কেন কোন প্রাণকে নষ্ট করলে তার উপর 
রক্তপণ ফরজ হয়ে যাবে। এ অপরাধ যদি স্বেচ্ছায় হয় তাহলে 
তৎক্ষনাত অপরাধির সম্পদ হতে রক্তপণ আদায় করা ফরজ । আর যদি 
সেস্বছায় না হয় বরং সেস্বছার অনুরূপ বা ভুলবশত: হত্যা হয় তাহলে 
অপরাধির রক্তসম্পকীয় পুরুষ ব্যক্তিদের উপর তিন বছর সময়কালে 
রক্তপণ আদায় করা ফরজ হবে। 
3 5 25... 8% dl J 4) 6:00 ae dil 0) EH af 

ale Sin. CEE Of UG SE Uf Cy AN Sse 

১. আবু হুরাইরা [|] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ [$%] 
বলেছেন:“----যার কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে সে যে কোন একটি 
কল্যাণকর এখতিয়ার করে। চাই সে ফিদয়া নেবে অথবা হত্যার বদলায় 
হত্যা করবে” 


SPU AL! C2) 2 op pl Ol as Bl eb) AP 


>, বুখারী হা: নং ৬৮৮০ ও মুসলিম হা: নং ১৩৫৫ শব্দ তারই 
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Zz. E a ue Yt LL LLL Lt 
ale Gia Al 1 AF BA CS BE dl dw) SRB es LS 


২. আবু হুরাইরা [4] থেকে বর্ণিত । হুযাইল গোত্রের দু'জন নারী 
একজন অপরজনের উপর পাথর নিক্ষপ করলে তার গর্ভপাত ঘটে । 
তখন রসুলুল্লাহ [%] একটি দাস বা দাসী দ্বারা ফয়সালা করেন৷”? 


’, বুখারী হা: নং ৬৯০৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১৬৮১ 
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ঞ দিয়াত ফরজের অবস্থাসমূহ: 

নিম্নের অবস্থাগুলোতে দিয়াত নির্দিষ্ট হবে: 
যদি নিহত ব্যক্তির অলি দিয়াত এখতিয়ার করে। যদি কেসাস মাফ 
করে দেয়। যদি অপরাধি ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে যায়। যদি অপরাধি 
চারজনকে হত্যা করে তাহলে তার প্রতি চারটি গর্দান লাগবে । অতএব, 
যদি চারজনের একজন কেসাস এখতিয়ার করে তাহলে তাকে হত্যা 
করতে হবে। আর বাকি তিনজনকে তিনটি দিয়াত দিতে হবে; কারণ 
তাদের প্রত্যেকের হক রয়েছে। কিন্তু পর্যায়ক্রমে শুরু করতে হবে। 
ঝ কাফেরের দিয়াতের পরিমাণ: 

কাফের চাই সে আহলে কিতাব হোক বা অগ্নিপূজক কিংবা 
মূর্তিপুজক হোক অথবা অন্য কোন কাফের হোক । তাদের পুরুষের জন্য 
রক্তপণ হল একজন মুসলিম পুরুষের রক্তপণের অর্ধেক এবং নারীর 
রক্তপণ মুসলিমা নারীর অর্ধেক । চাই সে রক্তপণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে হোক বা 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে বা জখমের ক্ষেত্রেই হোক । অনুরূপ ইচ্ছাকৃত 
হত্যার হোক বা ভুলবশত: হত্যার হোক; কারণ সকলেই কাফের । 
কেননা আহলে কিতাব নবী [%]-এর নবুওয়াতের পরে ইসলামের সাথে 
কুফরি করেছে। তাই এরা ও কাফেররা সকলেই কুফরিতে, আজাবে, 
জাহান্নামে প্রবেশে বরাবর এবং দিয়াতেও সমান । কিন্তু যা দলিল দ্বারা 
নির্দিষ্ট করা হয়েছে যেমন: আহলে কিতাবের নারীদের বিবাহ করা এবং 
তাদের জবাইকৃত পশু-পাখির মাংস খাওয়া জায়েজ অন্যান্য সমস্ত 


কাফের থেকে ভিন্ন । 
১. আল্লাহর বাণী: 
& OO LA Ge IAG BILL TB KEAN RL EG LG ¥ 


Ne dls J 
“আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে তা তার থেকে 
কবুল করা হয় না। আর সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত ৷” 
[সূরা আলে ইমরান: ৮৫] 
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RS f ‘12 ১ « EE tL oc FE or 24, ° oz oz 
Mie FEU»: HE dl Uw) Of 4G OF dnl OF Ad IPE YF 
টা Ale USE CHG Nps 2H 0 oS Lass zl 
LE B32 as BASIN HE 2»: BE AN YN GI «< BASS 

Ep 29১ pl ESE] ৰথ yA 


২. আমর ইবনে শু'য়ায়েব থেকে বর্ণিত, তিনি তার বাবা ও বাবা তার 
বাবার বাবা (দাদা) থেকে বর্ণনা করেন। রসুলুল্লাহ [%] বলেন:“কোন 
কাফেরের বদলায় কোন মুসলিম হত্যা করা চলবে না ।” 


একই সনদে নবী [| থেকে বর্ণনা করেন, তিনি [%] বলেছেন: 
“কাফেরের দিয়াত মুমিনের দিয়াতের অর্ধেক ৷”? 


ঝ পেটের বাচ্চার দিয়াতের পরিমাণ: 

যদি পেটের বাচ্চার মার প্রতি আক্রমণের ফলে মৃত্যু অবস্থায় 
গর্ভপাত ঘটে তাহলে একটি দাস বা দাসী দিয়াত লাগবে। যার মূল 
পাচটি উট ৷ ইহা তার মার দিয়াতের এক দশমাংশ। আর গোলামের 
দিয়াত তার মূল্য কম হোক বা বেশি হোক । 


ঝ বাস-গাড়ি দুর্ঘটনায় কার প্রতি দিয়াত জরুরি: 

গাড়ীর চালকের উদ্ধতা ও অনিয়মের কারণে যদি গাড়ী উল্টে যায় 
অথবা অন্য গাড়ীর সাথে দুর্ঘটনায় পতিত হয় এতে যা ক্ষতি হবে 
সবকিছুই চালকের উপর বর্তাবে। কেউ মারা গেলে তার উপর রক্তপণ 
ও কাফফারা ফরজ হয়ে যাবে। আর যদি চালকের অনিয়ম ছাড়াই কোন 
দুর্ঘটনা ঘটে যেমন: ভাল চাকা নিয়ে বের হয়েছে কিন্তু পরে তা পাঞ্চার 
হয়ে দুর্ঘটনা ঘটেছে, এমতাবস্থায় চালককে কোন রক্তপণ ও কাফফারা 
দিতে হবে না। 
ঝ দিয়াত কে বহন করবে: 

তিনজনের কোন একজন দিয়াত বহন করবে: 


*, হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হা: নং ৪৫৮৩ ও তিরমিযী হা: নং ১৪১৩ শব্দ তারই 
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১. হত্যাকারী: স্বেচ্ছায় হত্যায় তার নিজস্ব সম্পদ থেকে তার প্রতি 
দিয়াত ফরজ হবে, যদি নিহত ব্যক্তির অলিরা কেসাস নেয়া থেকে 
বিরত হয়। 

২. ‘আকেলা তথা রক্তসম্পকীয় পুরুষ ব্যক্তিরা । এদের প্রতি স্বেচ্ছায় 
হত্যার অনুরূপ ও ভুলবশত: হত্যার দিয়াত দেয়া ফরজ । 

৩. বাইতুল মাল তথা কোষাগার । 


MALATE LL aT sd BML sl Nala 

. যখন কোন মুসলমান খচণ পরিশোধের ব্যবস্থা না রেখে ঝণগ্রস্থ হয়ে 
মারা যায়, তখন প্রশাসকের দায়িত্‌ হলো বাইতুল মাল হতে উক্ত 
খঝণ পরিশোধ করা । 


২. যখন কোন ব্যক্তি ভুলবশত: অথবা ইচ্ছাকৃতের অনুরূপভাবে হত্যা 
করে এবং তার পক্ষ হতে রক্তপণ পরিশোধের সামর্থ্যবান ব্যক্তি না 
থাকে। এমনকি নিজেও অক্ষম তখন বাইতুল মাল হতে রক্তপণ 
প্রদান করা হবে। 

৩. যদি কোন নিহত ব্যক্তির হত্যাকারী জানা না যায় যেমন : প্রচণ্ড 
যানযোটের ভীড়ে পড়ে অথবা তওয়াফ করতে গিয়ে চাপে পড়ে 
ইত্যাদি ভাবে মারা যায় তাহলে এমন ব্যক্তিদের রক্তপণ বাইতুল 
মাল হতে প্রদান করা হবে। 

8৪. যদি বিচারক সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য কসম খাওয়ার ফয়সালা দেন, 
আর নিহতের ওয়ারিসগণ কসম খেতে ভয় পায় এবং অপরাধিও 
কসমে রাজি না হয়। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপতি বাইতুল মাল হতে 
দিয়াত প্রদান করবেন। 

৫. যদি রাষ্ট্রপতির বিশেষ কাজে ভুলের কারণে দিয়াত ফরজ হয় 
En EU OD SE OAS 
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ঝ্ যদি রাজা প্রজাকে, পিতা পুত্রকে, শিক্ষক ছাত্রকে আদব দেয়ার জন্য 
সাধারণভাবে শাস্তি প্রয়োগ করে এবং এতে কোন ক্ষতি হয় তখন 
তারা দায়ভার বহন করবে না। 

ঝ যদি কোন ব্যক্তি কুপ খননের জন্য অথবা গাছে উঠার জন্য কোন 
কর্মচারী নিয়োগ করে এবং সে উক্ত কাজ করতে গিয়ে মারা যায় 
তাহলে মালিক কোন দায়ভার বহন করবেনা। 

ক যিম্মী ব্যক্তিকে হত্যার বিধান: 
চুক্তিবদ্ধ যিম্মি অথবা নিরাপত্তাধারী যিম্মিকে হত্যা করা হারাম। যে 

হত্যা করবে সে মহাপাপে লিপ্ত হবে; কারণ নবী (দঃ) বলেন: 


UE Calf ed be 3 Gy ON Ted loll) Co AUG JS ip» 
So 
“যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ লোককে হত্যা করে সে জায্নাতের ভ্রাণও পাবে 
না অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব হতে পাওয়া যাবে” 
ঝ্চ অপরাধি ব্যক্তি মারা গেলে তার দিয়াতের বিধান: 
যে স্বেচ্ছায় কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে অত:পর মারা যাবে তার 


কেসাস রহিত হয়ে যাবে। তবে নিহত ব্যক্তির অলিদের জন্য তার দিয়াত 
বাকি থাকবে । 


* বুখারী হাঃ নং ৩১৬৬ 
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২-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জখমের রক্তপণ 


ঞ অদ-প্রত্যদ ও জখমের অপরাধ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটানো হয় 
তাহলে কেসাস ফরজ হবে। আর যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে হয় তাহলে 
কেসাস নয় বরং রক্তপণ ফরজ হবে। 

ঝ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জখমের রক্তপণ তিন প্রকার: 
১. প্রথম প্রকার: শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও উপকারী বস্তুসমূহের রক্তপণ । 
(ক) মানুষের শরীরে যে সমস্ত অঙ্গ একটি সে ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির পূর্ণ 
রক্তপণ দিতে হবে যেমন: নাক, জিহবা, লিঙ্গ, অনুরূপ শ্রবণ শক্তি, দর্শন 
শক্তি, বাকশক্তি, বিবেক বুদ্ধি ও মেরুদণ্ড ইত্যাদি । 
(খ) মানুষের শরীরে যে সমস্ত অঙ্গ দুটি যেমন: দুই চক্ষু, দুই কান, দুই 
ঠোট, দুই হাত, দুই পা ও দুই চোয়াল ইত্যাদি । এগুলোর প্রতিটির জন্য 
অর্ধেক রক্তপণ । আর যদি দু’টিই নষ্ট হয়ে যায় তখন একজন মানুষের 
পূর্ণ রক্তপণ দিতে হবে। যদি কোন একটি অকেজো হয়ে যায় তাহলে 
অর্ধেক রক্তপণ । আর যদি দুটিই অকেজো হয়ে যায় তখন পূর্ণ রক্তপণ 
দিতে হবে। আর এক চোখ অন্ধ অপরটি ভাল, এমন ব্যক্তির ভাল 
চোখটি নষ্ট হয়ে গেলে পূর্ণ দিয়াত-রক্তপণ দিতে হবে। 
(গ) মানুষের শরীরে যে সমস্ত অঙ্গ চারটি যেমন: দু চোখের চারটি পাতা, 
এগুলোর একটি নষ্ট হলে এক চতুর্থাংশ রক্তপণ । আর চারটি নষ্ট হয়ে 
গেলে পূর্ণ রক্তপণ দিতে হবে। 
(ঘ) মানুষের শরীরে যে সমস্ত অঙ্গ দশটি যেমন: দুই হাত ও দুই পা এর 
দশটি আঙ্গুল । প্রতিটি আঙ্গুলে এক দশমাংশ রক্তপণ আর দশটি আঙ্গলে 
পূর্ণ রক্তপণ। এক আঙ্গুলের মাথায় পূর্ণ আঙ্গুলের এক তৃতীয়াংশ 
রক্তপণ । আর বৃদ্ধা আঙ্গুলের মাথায় অর্ধ আঙ্গুলের রক্তপণ । যদি কোন 
একটি আঙ্জুল অকেজো হয়ে যায় তাতে এক দশমাংশ রক্তপণ । দশটি 
আঙ্গুলই অকেজো হয়ে গেলে পূর্ণ মানুষের রক্তপণ । 

(ঙ) দাতের রক্তপণ: মানুষের মোট ৩২টি দাত। এর মধ্যে চারটি 

ছানায়া-সামনের দাত, চারটি রুবাইয়া, চারটি আনয়াব-কর্তন দাত এবং 


www.QuranerAlo.com 


কেসাস অধ্যায় 672 অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রক্তপণ 


বাকি বিশটি আযরাস-মাঢ়ীর দাত প্রতিটি দাতের রক্তপণ হল-পাচটি 

করে উট । আর সমস্ত দাতের মোট দিয়াত হলো (১৬০) টি উট । 

ঝ চুল ও পশমের দিয়াত: 
মাথা, দাড়ি, দুই চোখের ভ্রু ও দুই চোখের পাতার চুল-এই চার 

শ্রেণীর চুলের যে কোন একটি নষ্ট হয়ে গেলে পূর্ণ রক্তপণ দিতে হবে। 

তবে শুধু এক চোখের ভ্রু নষ্ট হলে অর্ধেক রক্তপণ এবং এক চোখের 
পাতার চুল নষ্ট হলে এক চতুর্থাংশ রক্তপণ দিতে হবে। 

ঝ্চ অবশ অঙ্গের দিয়াত: 
পঙ্গু হাত, দৃষ্টিহীন চোখ ও কালদাত নষ্ট হলে স্ব-স্ব রক্তপণের এক 

তৃতীয়াংশ প্রদান করতে হবে। 

২. দ্বিতীয় প্রকার: মাথা ও শরীরে বড় আঘাত হলে তার রক্তপণ: 
মাথা বা চেহারায় যে আঘাত হয় ইহা সাধারণত: দশ ধরণের হতে 

পারে, পাচটিতে বিচার অনুযায়ী রক্তপণ দিতে হবে আর অপর পাচটিতে 

শরীয়তের নির্ধারিত রক্তপণ দিতে হবে। 

বিচার দ্বারা পাঁচটি আঘাত হলোঃ 

. হারেসা: চামড়ায় সামান্য জখম, যাতে কোন রক্তপাত হয় না। 

. বাজেলা: এমন জখম যাতে সামান্য রক্তপাত হয়। 

. বা্যে‘আ:ঃ চামড়া জখম হওয়ার পর গোশতও ভেদ করে। 

. মুতালাহেমা: যে জখম গোস্তের গভীরে চলে যায় । 

সেমহাক: যে জখম গোশত ও হাড়ের মাঝে পাতলা আবরণ পর্যন্ত 

পৌছে যায় । 

ঝঞ্চ উপরোক্ত পাঁচটি জখমের ক্ষেত্রে রক্তপণের পরিমাণ নির্ধারণ করা 
নেই বরং এগুলো বিচার দ্বারা করতে হবে। 

ঝ বিচার হলো: অপরাধিকে একজন অপরাধি না এমন দাস নির্ধারণ 
করবে। অত:পর সে তা থেকে মুক্ত নির্ধারণ করবে। এরপর যে কম 
মূল্য হবে সে পরিমাণ তার দিয়াত হবে। আর বিচারক সাহেব এর 
নির্ধারণে প্রচেষ্টা করবেন এবং বিচারে দুর্নাম, ক্ষতি ও ব্যাথা 
হাসিলের ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবেন । 


> DOGHL UY 
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আর যে সমস্ত জখমে ইসলামী শরিয়তে রক্তপণ নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে 

তা হলোঃ 

১. মূযেহা: যে জখম হাড় পর্যন্ত পৌঁছে এবং হাড় স্পষ্টভাবে বের হয়ে 
যায়। এতে রক্তপণ হল পাচটি উট । 

২. হাশেমা: যে জখম হাড় পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং হাড় ভেঙ্গে দেয় । 
এতে রক্তপণ হল দশটি উট । 

* মুনাক্কিলা: যে জখম হাড় পর্যন্ত পৌছে যায় এবং হাড় ভেঙ্গে ও হাড় 
বের হয়ে যায় বা সরে যায় । এতে রক্তপণ হল: পনেরটি উট । 

8. মা'’মুমাঃ যে জখম মস্তিস্ক বা মগজের উপরের আবরণ পর্যন্ত পৌঁছে 
যায়। এতে রক্তপণ হল: পূর্ণ রক্তপণের এক তৃতীয়াংশ । 

৫. দামেগা: যে জখমে মস্তিস্ক বা মগজের উপরের আবরণ ভেদ বা 
ছিন্ন হয়ে যায় এতেও পূর্ণ রক্তপণের এক তৃতীয়াংশ । 

ঝ সমত্ত শরীরের কোথাও যদি জখম হয় এবং তা গভীরে পৌছে যায় 
তাহলে এক তৃতীয়াংশ রক্তপণ দিতে হবে। আর যদি গভীরে না 
পৌছে তাহলে বিচারকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রক্তপণ দিতে হবে। 

ঞ্চ জায়েফা অর্থাৎঁ জখম যদি পেট, পিঠ, বক্ষ ও কণ্ঠনালীর গভীরে 
পৌছে যায় তাহলে এক তৃতীয়াংশ রক্তপণ দিতে হবে। 

৩. তৃতীয় প্রকার: হাড়ের রক্তপণ:ঃ 
হাড় ভাংলে নিম্নের নিয়মে দিয়াত ওয়াজিব হবে: 

১. পীজর ভেঙ্গে যাওয়ার পর তা ব্যাণ্ডেজ করে ঠিক হয়ে গেলে একটি 
উট রক্তপণ দিতে হবে। 

২. কাধের সাথে সম্পৃক্ত বুকের একটি হাড় ভেঙ্গে গেলে তা ব্যাণ্ডেজ 
করে ঠিক হলে একটি উট ৷ আর দু’টি হাড় হলে দুটি উট রক্তপণ 
দিতে হবে। 

৩. হাত, বাহু, উরু, পায়ের নলা যদি ভাঙ্গার পর ব্যাণ্ডেজ করে ঠিক 
হলে দু’টি উট । 

8. উল্লেখিত হাড়গুলো ব্যাণ্ডেজ করে ঠিক না হলে বিচারকের সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী রক্তপণ দিতে হবে। আর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেলে ব্যাণ্ডেজ 
দিয়ে ঠিক করা সম্ভব না হলে পূর্ণ ব্যক্তির রক্তপণ দিতে হবে। 


G 
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অনুযায়ী রক্তপণ দিতে হবে। 
ঝট যদি আক্ৰমনাক্ত ব্যক্তি অপরাধির নিকট দিয়াতের বদলায় চিকিৎসা 
চায়, তাহলে ইহা তার হক হবে না । বরং শরিয়ত কর্তৃক দিয়াত 
তাকে দেওয়া হবে। চাই তা কম হোক বা বেশি হোক এবং সে তার 
প্রতি আল্লাহ ত তার রসূলের বিধানে সন্তুষ্টি থাকা ওয়াজিব । 
পূর্বোল্লেখিত বিধানসমূহের দলিল হল: 
ho 1 Uy) Of 540 LF tl LF OF 0 IPE 0 MP SAS 
TOON BANG LAN ad UES adi sf IE AS 4 dh 
2 Hl Es Cs 1 Sh রঃ bli oe Ge Ll hl 3 50 
2 LU a So Sl HAN onal dy HUN La 
Le E726 2s HEL IY KAN CL Lied SB AU CL li 
IF Ll hl te pS 1 A el eel Sd) bl 
Bl Sl HE JE 01) BL oe ms ep pl 3 by 
Il Gd a Pf .« 2 lf All 
নবী (দ:) ইয়ামান বাসীদের জন্য লিখিতভাবে এক ফরমান জারি করেন 
যাতে ফরজ, সুন্নাত ও রক্তপণের বিবরণ ছিল------ । কোন ব্যক্তির 
রক্তপণ হল: একশত উট, সম্পূর্ণ নাক কেটে ফেললে পূর্ণ রক্তপণ, 
অনুরূপ জিহবা, দুই ঠোট, অগ্ুকোসের দুই বিচি, লিঙ্গ, মেরুদণ্ড, দুই 
চক্ষু ইত্যাদিতে পূর্ণ রক্তপণ, একটি পায়ে অর্ধেক রক্তপণ, মাথার জখমে 
মস্তিস্ক বা মগজের উপরের আবরণ পর্যন্ত পৌঁছলে এবং পেট, পিঠ, বুক 
ও কণ্ঠনালীর গভীরে পর্যন্ত জখম হলে এক তৃতীয়াংশ রক্তপণ, শরীরের 
গোশত ভেদ হয়ে হাড় ভেঙ্গে বের হয়ে আসলে পনেরটি উট রক্তপণ, 
হাত ও পায়ের প্রতিটি আঙ্গুলে দশটি উট, দাতে এবং মাংস ভেদ হয়ে 
হাড় বের হয়ে গেলে এতে পাচটি উট, মহিলাকে কোন পুরুষ হত্যা 
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করলে তাকেও কেসাস হিসাবে হত্যা করা হবে। আর স্বর্ণের মালিকের 
নিকট এক হাজার দিনার নেয়া হবে।”* 

মহিলাকে ভুলবশত: হত্যা করা হলে পুরুষের অর্ধেক রক্তপণ। 
অনুরূপ মহিলার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জখমে পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জখমের 
অর্ধেক রক্তপণ । 


* হাদীনটি সহীহ, নাসাঈ হাঃ নং ৪৮৫৩, দারেমী হাঃ নং ২২৭৭ ইরওয়াউল গালীল দ্রঃ ২২১২ 
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২- সাজা-দণ্ডবিধির অধ্যায় 
এর মধ্যে রয়েছে: 
১. জেনা-ব্যভিচারের সাজা । 
২. জেনার অপবাদের সাজা । 


৩. চুরি করার সাজা । 

8. রাহাজানি-ডাকাতি-ছিনতাই ইত্যাদির সাজা । 

৫. বিদ্রোহীদের সাজা । 

(এ ছাড়াও রয়েছে সাধারণ শাস্তি, ধর্মত্যাগ, হলফ-সপথ, 


নজর-মাননৃত) 
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: cl abl JE 


“এই হলো আল্লাহ কৰ্তৃক বেধে দেয়া সীমানা । অতএব, এর 
কাছেও যেও না। এমনিভাবে বর্ণনা করেন আল্লাহ নিজের 
আয়াতসমূহ মানুষের জন্য, যাতে তারা বাঁচতে পারে।” 
[সূরা বাকারা:ঃ১৮৭] 
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দণ্ড-সাজা অধ্যায় 
দণ্ডবিধির আহকাম 


ঝঁ “হদূদ” শব্দটি “হাদ্দ”এর বহুবচন যার অর্থ দণ্ড বা সাজাসমূহ । 
ইসলামে দণ্ড-সাজা বলা হয়: আল্লাহ তায়ালার আদেশের নাফরমানি 
করার জন্য শরিয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট শাস্তি । 

ঝ দণ্ডবিধির প্রকারসমূহ:ঃ 
ইসলামে দণ্ডবিধি পাচ প্রকার যথা: 

১. জেনা-ব্যভিচারের সাজা । 

২. সতী-সাধ্বী মহিলা বা সৎ-সাধু পুরুষের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ 
আরোপের সাজা । 

৩. চুরি করার সাজা । 

8. রাহাজানি-ছিনতাই-ডাকাতি ইত্যাদির সাজা । 

৫. বিদ্রোহীদের সাজা । 

এ সকল অপরাধের প্রতিটির জন্য রয়েছে শরীয়তের নির্দিষ্ট শাস্তি । 

ঝঁ দণ্ডবিধি-সাজা জারিকরণের হিকমত: 


আল্লাহ তা'য়ালা তার এবাদত ও আনুগত্য করার জন্য নির্দেশ 
করেছেন। তিনি যা আদেশ করেছেন তা করতে এবং যা নিষেধ করেছেন 
তা হতে বিরত থাকতে নির্দেশ করেছেন। আর তার বান্দাদের কল্যাণার্থে 
বিভিন্ন দণ্ডবিধি আরোপ করেছেন। যারা এগুলো পালন করবে তাদের 
জন্য জান্নাত এবং যারা অমান্য করবে তাদের জন্য জাহান্নামের অঙ্গিকার 
করেছেন। 


সুতরাং, মানুষের প্রবৃত্তি যখন অবাধ্য হয়ে পড়ে এবং পাপে লিপ্ত হয় 
তখন আল্লাহ তার জন্য তওবা ও ক্ষমার দরজা উম্মুক্ত করে দেন। কিন্তু 
যখন প্রবৃত্তি আল্লাহর নাফরমানি করতেই থাকে এবং ফিরে আসতে 
অস্বীকার করে বরং আল্লাহর নিষিদ্ধ সীমানার মাঝে ঢুকে পড়ে এবং তার 
সীমা-রেখা অতিক্রম করে। যেমন : মানুষের সম্পদ ও ইজ্জতের উপর 
চড়াও করা। এমতাবস্থায় আল্লাহর দণ্ড ও সাজা বাস্তবায়ন করে তার 
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নফসের অবাধ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করা ও বাধা দেয়া একান্ত জরুরি । যাতে 
করে উম্মতের নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত হয়। আর প্রতিটি দণ্ডবিধি 
আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া স্বরূপ এবং সবার প্রতি নিয়ামত । 


ঝ পাচটি জরুরি জিনিসের সংরক্ষণ: 


মানুষের জীবন পাঁচটি জরুরি (দ্বীন, জীবন, সম্পদ, বিবেক ও 
সম্মান) জিনিসকে হেফাজত করার উপর নির্ভরশীল । দণ্ড-সাজা 
বাস্তবায়নে এ জরুরি বিষয়গুলোর হেফাজত ও প্রতিরক্ষা হয়। 


অতএব, কেসাস দ্বারা জীবনের হেফাজত, চুরির সাজা বাস্তবায়নে 
সম্পদের হেফাজত, ব্যভিচার ও অপবাদের দণ্ডদানে ইজ্জত-সম্মানের 
রক্ষা, মদ পানের সাজায় বিবেকের হেফাজত, বিদ্রোহের দণ্ডবিধি দ্বারা 
নিরাপত্তা ও সম্পদ এবং জীবন ও সম্মানের হেফাজত । আর সকল 
দণ্ডবিধি প্রয়োগে হয় দ্বীনের রক্ষা । 
ৰ দণ্ড-সাজার ফিকাহ-সূক্ষ্ম বুঝ: 

শরিয়তের দণ্ড-সাজাসমূহ পাপ করার জন্য শরিয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট 
শাস্তি । শরিয়তে পাপ ছাড়া কোন শাস্তি নেই । তাই ওয়াজি বা জায়েজ 
কাজ ত্যাগ করলে কোন শাস্তি নেই । আর ওয়াজিব ত্যাগ করা হারাম 
কাজ করা শামিল । কিন্তু তাতে কোন শাস্তি নেই । হ্যা, যদি মুরদাত হয়ে 
যায় তাহলে তাতে হত্যা রয়েছে। মুরদাত হলে হত্যা ও স্বেচ্ছায় হত্যা 
করলে কেসাস এ দু’টি দণ্ড-সাজার অন্তর্ভুক্ত নয়; কারণ দণ্ড-সাজা 
আল্লাহর হক যা অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে এবং কোন ক্রমেই বাদ 
পড়বে না যদিও কর্তা তওবা করুক না কেন। আর কেসাস মাফ করার 
মাধ্যমে বাদ পড়ে যায়; কারণ ইহা মানুষের হক, সে চাইলে বাদ করতে 
পারে। আর মুরদাত তথা ধর্ম ত্যাগের হত্যা সে তওবা করে ইসলামে 
ফিরে আসলে বাদ পড়ে যায়। 


 দণ্-সাজা কায়েম করার সুক্ষ বুঝ: 


দণ্ডবিধি ও সাজাসমূহ পাপ থেকে ধমকি ও তিরস্কার এবং সাজাপ্রাপ্ত 
ব্যক্তির জন্য পরিপূরক ও সংশোধন তাকে তার পাপ ও অপরাধ থেকে 
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পবিত্র করে। আর অন্যদের এঁ কাজে লিপ্ত না হওয়ার জন্য হুমকি ও 
ভয়-ভীতি এবং আতঙ্ক সৃষ্টিকারী । 


ঞ আল্লাহ কৰ্তৃক শরিয়তের দণ্ডবিধি ও সাজাসমুহ: 


ইহা হলো আল্লাহর হারামকৃত বস্তুসমূহ যা সম্পাদন ও লঙ্ঘন 
করতে নিষেধ করেছেন। যেমন: ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদি । তার 
দণ্ডবিধিসমূহ যা তিনি নির্দিষ্ট ও সীমিত করেছেন যেমন: উত্তরাধিকারের 
বিধিমালা । আর আল্লাহর হারামকৃত বস্তু হতে হুমকি ও বিরতকারী 
নির্দিষ্ট সাজাসমূহ । যেমন: ব্যভিচার ও অপবাদের সাজা এবং অনুরূপ 
আরো যা শরিয়ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এগুলোর মাঝে কম-বেশী করা 
নাজায়েজ । 
ঞ কেসাস ও হুদুদের মধ্যে পার্থক্য: 

কেসাসে হক আদায় বা মাফ করার ব্যাপারটা নিহত ব্যক্তির 
অভিভাবক ও যার প্রতি অপরাধ করা হয়েছে বেচে থাকলে সে নিজেই । 
আর তারা যা চাইবে তার বাস্তবায়নকারী হলেন রাষ্ট্রপতি । আর হুদুদ 
তথা দণ্ডবিধির ব্যপারটা হলো রাষ্ট্রপতির হাতে সুতরাং, বিষয়টা তার 
নিকটে পৌছার পর রহিত করা জায়েজ নয়। অনুরূপ কেসাসের অপরাধ 
মাফ করে তার পরিবর্তে দিয়াত নেওয়া বা সম্পূর্ণ ক্ষমা করাও জায়েজ 
আছে । কিন্তু দণ্ডবিধিতে কোন বদলী বা বদলী ছাড়া কোনভাবেই মাফ 
করা এবং শুপারিশকরা জায়েজ নেই । 


ঝঁ কার উপরে দণ্ড-সাজা কায়েম করা যাবে: 

সাবালক, বিবেকবান, ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদনকারী, স্মরণকারী, 
হারাম বিষয়ে অবগত ও মুসলিম ও যিম্মী এমন ইসলামের হুকুম 
পালনকারী ছাড়া অন্যের উপর সাজা বাস্তবায়ন করা যাবে না। 
LE: LUG LF ol SY U6 LD se dN So dF ts SE 
KU 2 94301 589 cM Gr Ed 1) LEE SE Ul 
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১. আলী [|] কর্তৃক বর্ণিত তিনি নবী [%%] থেকে বর্ননা করেন। তিনি 
[%] বলেছেন:“তিনজনের কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে: ঘুমন্ত ব্যক্তি 
যতক্ষণ ঘুম থেকে না উঠে। নাবালক বাচ্চারা যতক্ষণ সাবালক না 
হয়। আর পাগল-উম্মাদ যতক্ষণ বিবেকবান না হয়।”* 


2s Y HR Ls 4 Ex 2 লা ক AB dA লুঠ ° A 
: dos dhl শৰ LLANE CHI CSF: us 
PEE SE CACHE OY 


২. আল্লাহর বাণী: “হে আমাদের প্রতিপালক আমরা যা ভূলে যায় বা 

ভুল-ক’রে করি সে ব্যাপারে আমাদেরকে পাকড়াও কর না ৷” 

[সূরা বাকারা: ২৮৬] যখন নাজিল হয় তখন আল্লাহ [$3] বলেন: 
“নিশ্চয়ই তা করেছি ।”২ 
ঝ সাজা বাস্তবায়ন করতে দেরী করার বিধান: 

প্রমাণিত হলে জলদি করে সাজা বাস্তবায়ন করা ফরজ । আর যদি 
এমন কোন প্রতিবন্ধক পেশ হয় যার মাঝে ইসলামের উপকার নিহিত 
রয়েছে, তাহলে সাজা প্রদানে দেরী করা জায়েজ আছে । যেমন: যুদ্ধ ও 
রোগ । অথবা অপরাধির সঙ্গে আছে এমন জিনিস যেমন: গর্ভবতী ও 
দুগ্ধপায়ী বাচ্চা ইত্যাদি । 
ৰ দণ্-সাজা কে কায়েম করবেন: 

দণ্ড বাস্তবায়নের দায়িত্‌ নিবেন মুসলিমদের রাষ্ট্রপতি অথবা তিনি 
যাকে দায়িত্্‌ দিবেন তিনি। মানুষের সমাবেশ হয় এমন কোন স্থানে 
মুমিনদের একটি দলের উপস্থিতিতে সাজা দিতে হবে। কোন মসজিদে 
সাজা দেয়া চলবে না। 


* হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ৯৪০, ইরওয়াউল গালীল দ্রষ্টব্য হাঃ নং ২৯৭ আবূ দাউদ 
হাঃ নং ৪৪০৩ শব্দ তারই 


২ মুসলিম হাঃ নং ১২৬ 
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ঝ মক্কার সীমানার ভিতরে সাজা কায়েম করার বিধান: 


মঙন্ধার হারামে কেসাস ও সাজা কায়েম করা জায়েজ । সেখানে কোন 
অপরাধিকে আশ্রয় দেয়া যাবে না । অতএব, যার উপর আল্লাহ তা'য়ালার 
কোন দণ্ড-সাজা ফরজ হবে। যেমন : চাবুক মারা কিংবা জেলে আবদ্ধ 
রাখা বা হত্যা করা । মন্ধার হারামে বা অন্য যে কোন স্থানে হোক না 
কেন তা তার উপর কায়েম করতে হবে। 


সাজার চাবুক মারার পদ্ধতি: 

চাবুক না নতুন আর না পুরাতন বরং মধ্যম ধরনের চাবুক দ্বারা 
চাবুক মারতে হবে। চাবুক মারার সময় কাপড় খুলে নেওয়া যাবে না। 
শরীরের বিভিন্ন জায়গায় মারতে হবে। আর মুখমণ্ডল, মাথা, লজ্জাস্থান ও 
সামনে মারবে না । মহিলাদের চাবুক মারার সময় কাপড় ভাল করে বেধে 
নিতে হবে। 
ঝ একাধিক সাজা একত্রে হলে তার বিধান: 

যদি আল্লাহর একই ধরণের সাজা একজনের উপর একত্রিত হয় 
যেমন: একাধিক বার ব্যভিচার বা চুরি করেছে তাহলে শুধুমাত্র একবার 
শাস্তি দিতে হবে। আর যদি বিভিন্ন ধরণের সাজা হয় যেমন: বিবাহিত 
ব্যক্তির ব্যভিচার, চুরি ও মদ পান তাহলে হালকা হতে শুরু করতে 
হবে। প্রথমে মদ পানের তারপরে ব্যভিচারের এবং শেষে চুরির হাত 
কাটী। 
সাজার চাবুক মারার প্রকার: 

আল্লাহর দণ্ডবিধির সবচেয়ে শক্ত হলো ব্যভিচারের চাবুক । অত:পর 
অপবাদের এরপর মদ পানের । 
ঝ যে ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট সাজা স্বীকার করবে তার বিধান: 

যদি কোন ব্যক্তি নিজের সাজার কথা রাষ্ট্রপতির নিকট স্বীকার করে 
আর বর্ণনা না দেয় তাহলে তার দোষ ঢেকে রাখতে হবে এবং সে 
ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা যাবে না। 
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HL 6 li lo Ld Le CS 06 4G Ali 2) UG of of 
As 06 le 3 iio Cf Sd IS VIB J bs 
35 0 lo) le di So Ll es a al Lar; U0 ks 
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CES U6 «RG Cl Saf 5:06 ali NS ‘Gl ie Co 
আনাস ইবনে মালেক [৷] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি নবী [ঞু]-এর 
নিকটে ছিলাম এমন সময় একজন মানুষ এসে বলল: ইয়া রসূলাল্লাহ! 
আমি সাজার কাজ করে ফেলেছি। অতএব, আমার প্রতি তা কায়েম 
করুন । আনাস (রাঃ) বলেন: তিনি [%] সে ব্যাপারে কোন কিছু জিজ্ঞাসা 
করলেন না । সালাতের সময় হলে লোকটি রসূল [%]-এর সাথে সালাত 
আদায় করল । নবী [$&] যখন সালাম শেষ করলেন তখন লোকটি তার 
নিকটে দাড়িয়ে বলল: ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি সাজার কাজ করেছি । 
সুতরাং, আমার উপর আল্লাহর কিতাবের সাজা কায়েম করুন৷ নবী [] 
বললেন: তুমি আমাদের সাথে সালাত আদায় করনি? লোকটি বলল 
হ্যা । রসূলুল্লাহ [$%] বললেন: “নিশ্চয় আল্লাহ তোমার পাপকে অথবা 
বলেন: তোমার সাজাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।” 


ঝ নিজের ও অন্যের দোষ-ক্রটি গোপন রাখার ফজিলত: 


মোস্তাহাব হলো যে ব্যক্তি পাপ করবে তা গোপন রেখে আল্লাহর 
নিকট তওবা করা । আর যদি কেউ পাপ ক’রে তা প্রকাশ না করে 
তাহলে তার পাপ জানার পরে তা গোপন রাখা মোস্তাহাব। কারণ এর 
দ্বারা উম্মতের মাঝে অশ্রীল কাজ প্রচার ও বিস্তার হবে না। 
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১. আবু হুরাইরা [%] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [$%]কে 
বলতে শুনেছি: “পাপ করে প্রকাশকারী ব্যতীত আমার উম্মতের সকলকে 
মাফ করা হবে । প্রকাশের মধ্যে যেমন:একজন রাত্রের অন্ধকারে কোন 
পাপ করে। অতঃপর প্রভাত করে আল্লাহ তার পাপকে গোপন রাখা 
অবস্থায় । কিন্তু সে বলে বেড়ায়: হে অমুক! আমি গতকাল রাত্রে এমন 
এমন কাজ করেছি । অথচ তার প্রতিপালক পাপকে গোপন রেখে তাকে 


রাত্রি যাপন করিয়েছেন। আর সে তার থেকে আল্লাহর পর্দাকে উম্মোচন 
করে প্রভাত ক’রে।”? 


GEE ge >: ule ri se all Uw) JG :J0 ds 5A ট্‌ ez 
HEE Ld Fo 4 B20 Gil Gale Hl Ls ph Se Ss 

«af OG SLA LG AALS dN B00 Gr 
২. আবু হুরাইরা [4] কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [| 
বলেছেন: “যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুনিয়ার কোন মুসিবত দূর করবে 
আল্লাহ তা'য়ালা তার কিয়ামতের দিনের মুসিবত দূর করবেন। আর যে 
কোন খণ আদায়ে অক্ষম ব্যক্তির উপর সহজ করবে আল্লাহ তা'য়ালা 
তার উপর দুনিয়া-আখেরাতে সহজ করবেন। আর যে কোন মুসলিম 
ব্যক্তির দোষ-ক্রটি গোপন রাখবে আল্লাহ তা'য়ালা তার দুনিয়া- 


আখেরাতে গোপন রাখবেন। আল্লাহ বান্দার ততক্ষণ সাহায্য করেন 
যতক্ষণ বান্দা ভাইয়ের সাহায্য করে।”২ 


>, বুখারী হাঃ ৬০৬৯ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ ২৯৯০ 
২ মুসলিম হাঃ নং ১৬৯৯ 
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ঝ দণ্ড-সাজার ব্যাপারে সুপারিশের বিধান: 

নিকটের ও দূরের এবং ভদ্র ও ইতর সকলের উপর সাজা বাস্তবায়ন 
করা ফরজ । যখন কোন সাজার ব্যাপার রাষ্ট্রপতির নিকট পৌছে যাবে 
তখন তা রহিত করার জন্য সুপারিশ করা অথবা তা বন্ধ করার জন্য 
প্রচেষ্টা করা হারাম । আর রাষ্ট্রপতির জন্য কোন প্রকার সুপারিশ গ্রহণ 
করাও হারাম । তার নিকটে যখন কোন সাজার ব্যাপার আসবে তখন তা 
কায়েম করা তার প্রতি ফরজ । আর অপরাধীর নিকট থেকে কোন প্রকার 
খুষ নিয়ে তার দণ্ড রহিত করা হারাম । 

আর যে ব্যভিচারী বা চোর কিংবা মদ্যপায়ী ইত্যাদির নিকট থেকে 
কোন প্রকার টাকা-পয়সা নিয়ে আল্লাহর দণ্ডবিধি রহিত করবে সে জঘন্য 
দু'টি বিপর্যয় একত্র করবে। একটি হলো: দণ্ডবিধি রহিতকরণ আর 
অপরটি হচ্ছে ঘুষ ভক্ষণ এবং একটি ফরজকে ত্যাগ ও হারাম কাজের 
প্রদর্শন । 


Li hl ead dt taal EI of Gs Ali Con) LAS 
LL Uy ale bs od 529 oles 26 dl NU) Sp 1 
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EM EE CE Grn 


ANAL NTA 


EME HUE ACCME EEE TH 
চুরির ব্যাপাটা চিন্তিত করে ফেলে । ফলে তারা বলে: কে এ বিষয়ে 
রসূলুল্লাহ []-এর সঙ্গে কথা বলবে। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ [$%]-এর 
প্রিয় উসামা বিন জায়েদ [4] ছাড়া আর কেউ সাহস রাখে না । উসামা 
রসূলুল্লাহ [%]-এর সথে কথা বললে, তিনি বলেন:“তুমি আল্লাহ প্রদত্ত 
দণ্ডবিধি ব্যাপারে সুপারিশ করছ?” অত:পর তিনি [%] দাড়িয়ে ভাষণ 
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প্রদান করে বলেন: “হে মানুষ সকল! তোমাদের পূর্বের জাতিরা ধ্বংস 
হয়েছে তার কারণ; যদি কোন সম্থান্ত ব্যক্তি চুরি করত তাহলে তারা 
তাকে ছেড়ে দিত। আর যদি কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত তাহলে তার 
প্রতি তারা সাজা বাস্তবায়ন করত । আল্লাহর শপথ! যদি ফাতেমা বিন্তে 
মুহাম্মদও চুরি করত তাহলে মুহাম্মদ তার হাত কর্তন করত ।” * 


ঞ হত্যাকৃত ব্যক্তির জানাজা নামাজের বিধান: 


কেসাস তথা হত্যার বদলে হত্য অথবা কোন সাজা কিংবা শাস্তি 
প্রদান করে হত্যাকৃত ব্যক্তি যদি মুসলিম হয় তাহলে তাকে গোসল দিয়ে 
তার নামাজে জানাজা আদায় করতে হবে। আর মুসলমানদের কবরস্থানে 
সমাধি করতে হবে। আর মুরতাদ তথা দ্বীনত্যাগী কাফেরকে গোসল ও 
তার জানাজার নামাজ এবং মুসলমানদের কবরাস্থনে দাফন কোনটাই 
চলবে না । তার জন্য একটি গর্ত করে সেখানে কাফেরদের ন্যায় পুঁতে 
দিতে হবে। 
ঝ দণ্-সাজা কায়েম করা ফরজ: 

অপরাধসমূহের সমাপ্তি ঘটানো ও সমাজকে তার অনিষ্ট থেকে 
বাচানোর একটিই মাত্র উপায় তা হলো: অপরাধীদের উপর আল্লাহর 
শর'য়ী দণ্ড-সাজাসমূহের বাস্তবায়ন। আর অপরাধীদের থেকে আর্থিক 
জরিমানা গ্রহণ অথবা জেল খানায় আবদ্ধ রাখা কিংবা অনুরূপ মানব 
রচিত বিভিন্ন ধরনের শাস্তি প্রদান করা নিশ্চয় জুলুম, ধ্বংস ও অনিষ্টতার 
বৃদ্ধি ছাড়া আর কি? 
ৰ নিরপরাধ ব্যক্তিরা: 

নিরপরাধ ব্যক্তিরা হলো চারজন: মুসলিম, যিম্মী, নিরাপত্তাধারী ও 
সন্ধিকৃত ব্যক্তি । আর ইসলামের বিধান মানতে যারা বাধ্য তারা হলো 
দুই প্রকার: মুসলিম ও যিম্মী। যিম্মী ব্যক্তি ইসলামের বিধানসমূহ মানতে 
বাধ্য । কিন্তু তাকে এবাদত করার ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে না। আর যে 


* বুখারী হাঃ নং ৬৭৮৮ শব্দ তারই , মুসলিম হাঃ নং ১৬৮৮ 
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বিষয়ে সে হারাম আকিদা রাখে শুধু সে ব্যাপারে তার প্রতি দণ্ড-সাজা 
কায়েম করা যাবে যেমন জেনা। 

জেনা প্রতিটি শরিয়তেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। যদি যিম্মী 
ব্যক্তি তার অনরূপ মহিলার সাথে জেনা করে তাহলে তার প্রতি সাজা 
কায়েম করা হবে; কারণ জেনায় দু’টি কারণ রয়েছে: অনুরূপ কাজে 
দ্বিতীয়বার যেন পতিত না হয় এবং গোনাহ্‌ মাফ । যদি সে মাফযোগ্য না 
হয় কারণ সে কাফের তাহলে দ্বিতীয় কারণে তার প্রতি সাজা কায়েম 
করা হবে আর তা হলো:অনুরূপ কাজে যেন আবার লিপ্ত না হয়। 


Hi 22 % dsl of gs dl 2) PE 
le Gi. Land Lig Bad) 2 be bp beh bg FO GS SAG 
আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [:] থেকে বর্ণিত । ইহুদিরা তাদের একজন পুরণ্ষ 
ও একজন নারী যারা জেনা করেছিল নবী [$]-এর নিকট নিয়ে আসে। 
তখন তিনি [&] তাদের দুইজনকে রজম করার নির্দেশ করেন। অত:পর 


হয়।”’ 


>, বুখারী হা: নং ১৩২৯ শব্দ তারই ও মুসলিম ১৬৯৯ 


www.QuranerAlo.com 


দণ্ড-সাজার অধ্যায় 688 ব্যভিচারের সাজা 


দণ্ড-সাজার প্রকার 


১- ব্যভিচারের দণ্ড-সাজা 
 জেনা-ব্যভিচার: 


অবৈধ নারীর স্ত্রীলিঙ্গে মিলন করা এমন অশ্লীল কাজকে জেনা- 
ব্যভিচার বলে । 


ঝ জেনার বিধান: 


জেনা করা সম্পূর্ণভাবে হারাম। ইহা একটি বিরাট অপরাধ । আর 
আল্লাহর সঙ্গে শিরক ও নিরপরাধী কোন ব্যক্তিকে হত্যার পরের স্তরের 
কবিরা গুনাহ । এর ঘৃণ্যতা ও নোংরাপনার বিভিন্নরূপ রয়েছে। বিবাহিত 
নারীর সঙ্গে জেনা, মুহাররামাতের (যাদের সাথে স্থায়ীভাবে বিবাহ 


ঝচ জেনার ক্ষতি: 


জেনার সর্বনাশা সবচেয়ে বড় সর্বনাশ ৷ ইহা দুনিয়াতে বংশকুল ও 
লজ্জাস্থান এবং ইজ্জত-সম্মান হেফাজতের যে নীতিমালা রয়েছে তার 
সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ । জেনায় সর্বপ্রকার অনিষ্ট কেন্দ্রিভূত হয়। এর দ্বারা 
বান্দার জন্য সমস্ত পাপের দরজাগুলো খুলে যায়। এ ছাড়া জন্য নেয় 
বহুবিধ মানসিক ও দৈহিক রোগ-বালা। আর বানায় অভাব ও অনটনের 
উত্তরাধিকারী ৷ ব্যভিচারীরা মানুষের নিকট ঘৃণিত ও অসম্মানিত বলে 
বিবেচিত হয় । ব্যভিচারীর চেহারায় ফুটে উটে ফেসাদের চিহ্ন এবং হয়ে 
পড়ে মানুষ সমাজ থেকে নিঃসঙ্গ । 

জেনার শাস্তি বড় কঠিন। দুনিয়াতে বিবাহিতকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে 
রজম করার মত কঠোর সাজা এবং অবিবাহিতকে ১০০চাবুক ও 
নির্বাসন । আর আখেরাতে তওবা ছাড়া মারা গেলে কঠিন শাস্তি । সকল 
ব্যভিচারী নারী-পুরুষকে জাহান্নামের আগুনের চুলায় একত্রিত করা হবে। 
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১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


ie 


22 AAA ASST ACCA AAA 7 Gono Luss Ll, 

Lod Bb CE SLEEL HL BCS 205 F LACES Te 
a > কৈল ০ ৮পৰ (ATL EPA SAGA G22 odd £2? 7 ee 

TAME etl SL LOL ES TAS G55 2 
“ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরু্ষ; তাদের প্রত্যেককে একশ’ করে 
বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর-করণে তাদের প্রতি যেন 
তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও 
পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক । মুসলমানদের একটি দল যেন 
তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে৷” [সূরা নুর:২] 


dl I Sl i Ue) Of as dil 2) ENS di as of ne 
Hdl J) a FE SAGE Lf ads Sl Ud 5 5 if Sod 

we Gi. oS IE 2 
২. জাবের ইবনে আব্ুুল্লাহ আনসারী [4] থেকে বর্ণিত । আসলাম 
গোত্রের একজন মানুষ নবী [$]-এর নিকট এসে জেনা করেছে স্বীকার 
করে নিজের উপর চারটি সাক্ষ দেয়। অত:পর রসূলুল্লাহ [%] তাকে 
রজম করার নির্দেশ দিলে তাকে রজম করা হয়। আর সে বিবাহিত 
ছিল।”? 


ৰ ‘মুহসিন’ ও ‘সাইয়েব’ এ ব্যক্তিকে বলে যে সঠিক বিবাহ বন্ধন দ্বারা 
তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলন করেছে। স্বামী-স্ত্রী উভয় স্বাধীন ও শরিয়তের 
মুকাল্লাফ তথা আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হতে হবে। আর “‘বিক্র’ বলা হয় 
এর বিপরীত কুমারী নারীকে-যার সাথে বৈধ মিলন ঘটেনি । 


ঝ জেনা-ব্যভিচার থেকে বাচার উপায়: 


যৌন চাহিদা পূরণ ও বংশকুল হেফাজতের জন্য ইসলাম শর'য়ী 
বিবাহ ব্যবস্থাপনা করেছে যা নিরাপদের এক অনুপম নীতিমালা । ইসলাম 


>, বুখারী হা: নং ৬৮১৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১৬৯১ 
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এ শর'য়ী পথ ছাড়া অন্য কোন কর্ম-কাণ্ড নিষেধ করত: পর্দা, চক্ষুকে 
সংযত করার নির্দেশ করেছে। আর মহিলাদেরকে তাদের পায়ের 
অলংকারাদির ঝঙ্কার ও বেপদয়ি চলতে নিষেধ করেছে। আরো নিষেধ 
করেছে অবাধ মেলামেশা ও সোন্দর্য প্রদর্শন এবং বেগানা পুরুষের সাথে 
একাকী মিলতে ও করমর্দন করতে । অনুরূপ বারণ করেছে মাহরাম 
পুরুষ ব্যতিরেকে ভ্রমণ করতে এ সমস্ত শুধুমাত্র যাতে করে নারী-পুরণ্ষ 
জেনার মত্য জঘন্য অশ্লীল কাজে লিপ্ত না হয় । 


ঝ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জেনা: 
ES Se CE n:00 A ale dl lo Lod 5h a GP 
UAU U30H S81 AUS CAG HE 0 EUS BA Up es nd 
UES AUS J kt GU Ur AUS i; SLT cL) 
we HE EA YS Gay sis S34 Ll, 
আবু হুরাইরা [.&] হতে বর্ণিত তিনি নবী [$] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি 
[%] বলেছেন:“ বনি আদমের উপর তার জেনার অংশ লিখা হয়েছে যা 
সে অবশ্যই পাবে। অতএব, দু'চোখের জেনা হলো দৃষ্টি নিক্ষেপ করা । 
দু’কানের জেনা হলো শ্রবণ করা । জিভের জেনা হচ্ছে কথা বলা । 
হাতের জেনা হলো ধরা । পায়ের জেনা হলো সে কাজের জন্য চলা । 


অন্তরের জেনা হলো সে দিকে ঝৌকা ও আশা-আকাংখা করা । এরপর 
লজ্জাস্থান জেনাকে বাস্তবায়ন করে অথবা করে না৷” * 


ৰ জেনার শাস্তি: 


১. বিবাহিত নারী-পুরুষ হলে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা, চাই সে 
মুসলিম হোক বা কাফের হোক । 


২. আর অবিবাহিত নারী-পুরুষ হলে ১০০ চাবুক এবং এক বছরের 
জন্য নির্বাসন ৷ যদি দাস-দাসী হয় তাহলে ৫০ চাবুক । আর নারী হোক 
বা পুরুষ তাদের জন্য নির্বাসন নেই । 


* বুখারী হাঃ নং ৬২৪৩ ও মুসলিম হাঃ নং ২৬৫৭ শব্দ তারই 
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ঝ যদি এমন কোন মহিলা (যার স্বামী নাই বা দাসী যার মালিক নাই) 
গর্ভবতী হয় এবং কোন প্রকার সংশয় না থাকে বা জোরপূর্বক না হয় 
তাহলে তাকে সাজা দিতে হবে। যদি কেউ কোন মহিলার সঙ্গে 
জোরপূর্বক জেনা করে তাহলে তার শাস্তি হবে আর মহিলার উপর 
কোন শাস্তি বর্তাবে না; কারণ সে অক্ষম ও অপারগ । 

ঝ জেনার সাজার শর্তাবলী: 
জেনার সাজা প্রদানের জন্য তিনটি শর্ত: 

১. জীবিত মহিলার লজ্জাস্থানে পুর্ষাংগের আসল মাথা প্রবেশ করানো । 


২. কোন প্রকার সংশয়-সন্দেহ না থাকা । তাই যদি কেউ নিজের স্ত্রী 
ধারণা করে কারো সঙ্গে সহবাস করে বসে তার উপর সাজা নেই । 

৩. জেনা সাব্যস্ত হওয়া ৷ ইহা দুইভাবে হতে পারে: 

(ক) স্বীকারোক্তির দ্বারা: বিবেকবান ব্যক্তির একবার এবং দুর্বল বিবেক 
এমন ব্যক্তির জন্য চারবার স্বীকারোক্তি হতে হবে। আর দু'জনের 
ব্যাপারেই সঙ্গমের হকিকত সুস্পষ্ট হতে হবে এবং সাজা বাস্তবায়ন করা 
পর্যন্ত তার স্বীকারের উপর অটল থাকতে হবে। 

(খ) সাক্ষী দ্বারা: চারজন ন্যায়পরায়ণ মুসলিমের এ ব্যাপারে সাক্ষী দ্বারা 
সাজা৷ প্রদান করা যাবে। 

ঝ কার উপর জেনার সাজা কায়েম করা হবে: 

১. মুসলিম হোক বা কাফের তার উপর জেনার সাজা কায়েম করতে 
হবে। কারণ এ দণ্ড জেনা করার জন্য তাই কাফেরের উপরেও ফরজ 
যেমন ফরজ কেসাসে হত্যা ও চুরিতে হাত কাটা । 

২. যদি বিবাহিত পুরুষ কোন অবিবাহিত নারীর সঙ্গে জেনা করে 
তাহলে প্রত্যেকের আপন আপন সাজা তথা বিবাহিতর জন্য রজম আর 
অবিাহিতর জন্য চাবুক ও নির্বাসন । 
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৩. যদি স্বাধীন ব্যক্তি দাসীর সঙ্গে কিংবা এর বিপরীত কোন স্বাধীন 
নারী দাসের সঙ্গে জেনা করে তাহলে প্রত্যেকের বিধান মোতাবেক সাজা 
হবে। 


8. ব্যভিচারীর উপর সাজা কায়েম করা হবে যদি সে মুকাল্লাফ 
(শরীয়তের আজ্ঞাবহ) হয় এবং স্বেচ্ছায় ও হারাম জেনে ক’রে। আর 
বিচারপতির নিকটে স্বীকার করে অথবা সাক্ষী প্রমাণ এবং সংশয় মুক্ত 
হয়। 


ঝ নারী হোক বা পুরুষ হোক রজম করার সময় গর্ত খনন করা লাগবে 
না। কিন্তু মহিলার উপর কাপড় শক্ত করে বেধে দিতে হবে যাতে 
করে উলঙ্গ না হয়ে যায় । 


ঝ যে কোন মহিলা জেনার দ্বারা গর্ভবতী হলে অথবা নিজে স্বীকার 
করলে তাকে সর্বপ্রথম রজম করবেন রাষ্ট্রপতি । অত:পর সাধারণ 
মানুষরা । আর যদি চারজন সাক্ষী দ্বারা জেনা সাব্যস্ত হয়, তাহলে 
সাক্ষীরাই প্রথমে রজম করবে। অত:পর রাষ্ট্রপতি ও এরপর জন 
সাধারণরা । 

ঝঁ যে অজ্ঞতায় সাজা কায়েম করা নিষেধ: 

এ ব্যাপারে অজ্ঞতার অজুহাত অগ্রহণযোগ্য । কিন্তু কাজটি হারাম কি 
না সে ব্যাপারে অজ্ঞতা কৈফিয়ত যোগ্য । অতএব, যার জেনা হারাম এ 
জ্ঞান আছে কিন্তু তার সাজা রজম বা চাবুক জানে না তার এ অজ্ঞতার 
অজুহাত চলবে না । বরং তার উপর সাজা কায়েম করা হবে। 

ঝ জেনার পরে স্বামী-স্ত্রীর হুকুম: 
কোন বিবাহিত ব্যক্তি জেনা করলে তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হবে 

না। অনুরূপ কোন বিবাহিতা নারী জেনা করলে তার স্বামী তার জন্য 

হারাম হবে না। কিন্তু তারা দু'জনেই জঘন্য পাপ সম্পাদন করেছে তার 

মধ্যে কোন সন্দেহ নেই তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট তওবা ও 

ক্ষমা চাওয়া ওয়াজিব । 


১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 
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# Ed 
রণ 


ry EO SEL CG E25 KH ALLIIEYS 3 
“তোমরা জেনার নিকটেও যেও না; কারণ ইহা অশ্লীল ও মন্দ পথ ৷” 
[ সূরা বনি ইসরাঈল: ৩২] 


Ee পূ oz sl an G4 RE UE ১ i 9 CEA 
4) 8 1 he 7 ls UE ais BLP) Sg nf DLE fF 
1g ৰ 6. co gf “i ie sfof ein df 
LEB OLS PAG 15 Al os Of»: JG ¢ adi Ss abil Sg 
es Lf sate tafe TNE d fotos nota 
CB Exe als Sf UES IAG LE OG 5:00 ¢ Gf CL bd WS 


2 
4 
it 


“le Gi. <SEU GIF ol n:dE esl 


২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [4] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি 
রসূলুল্লাহ [%%রাকে জিজ্ঞাসা করলাম আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপ 
কোনটি? তিনি [%%] বললেন: “তুমি আল্লাহর সঙ্গে কোন শরিক করবে 
অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।” সাহাবী বলেন: আমি তাকে 
বললাম নিশ্চয় ইহা কঠিন ব্যাপার । আবার বললাম: এরপর কোনটি? 
তিনি [|] বললেন: “তোমার সন্তানকে হত্যা করা এ ভয়ে যে সে 
তোমার সাথে খাবে।” সাহাবী বলেন: এরপর কোনটি? তিনি [%%] 
বলেন: “তোমার পড়শীর স্ত্রীর সঙ্গে জেনা করবে৷” 


ঝ যে মুহাররামাত নারীর সঙ্গে জেনা করবে তার বিধান: 


যে ব্যক্তি কোন মুহাররামাত (যাদেরকে বিবাহ করা হারাম) যেমন: 
আপন বোন, মেয়ে ও বাবার স্ত্রী ইত্যাদি-এর সঙ্গে হারাম জানা সত্বেও 
জেনা করবে তাকে হত্যা করা ফরজ । 


AOE ef CB iy iy oo Col IN abs oll 
Cl of SFB anf Hl ES N45 ofl ld ale dn slo alt J) 


dy sh dl a pf AIL GT) ALS 


> _ বুখারী হাঃ নং ৬৮১১ ও মুসলিম হাঃ নং ৮৬ শব্দ তারই 
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বারা ইবনে আজেব [|] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমার চাচাকে ঝাণ্তা 
উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখে বললাম: কোথায় চলেছেন? তিনি বললেন: 
আমাকে রসূলুল্লাহ [%%] পাঠিয়েছেন এ মানুষের নিকট যে তার বাবার 
স্ত্রীকে বিবাহ করেছে। তিনি [$%] আমাকে নির্দেশ করেছেন তার গর্দান 
উড়িয়ে দেয়ার জন্যে এবং তার সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার জন্যে ৷” * 


ঝ সমকামিতা (S০d০omy): 


পুরুষে পুরুষে জেনা করা অর্থাৎ মলদ্বারে অশ্রীল কাজ করা এবং 
নারী বাদ দিয়ে পুরুষ দ্বারা যথেষ্ট মনে করা । 
ঝ সমকামিতার কদর্যতা: 

ইহা চরিত্র ও স্বভাব ধ্বংসী এক বিরাট অপরাধ । এর শাস্তি জেনার 
শাস্তির চেয়েও কঠিন; কারণ ইহার নিষিদ্ধতা বড় কঠোর ৷ ইহা মারাত্মক 
এক ব্যতিক্রমধর্মী যৌনচর্চা যার ফলে জটিল মানসিক ও শারীরিক 
রোগের জন্ম নেয়। লূত [%%৷]-এর জাতি এ অপকর্ম করার জন্য আল্লাহ 
তা'য়ালা তাদেরকে জমিনে ধ্বসিয়ে মেরেছেন। আর তাদের উপর প্রস্তর 
বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। এ ছাড়া কিয়ামতের দিন রয়েছে তাদের জন্য 
আগুন । 


১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 
O dc: so Se GEHL FERED PIRES UE 3 


LO SEG F IN oh 555 IG SGU FS) 

A) - As til cl 

এবং আমি লূতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় জাতিকে বলল: 

তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের 

কেউ করেনি? তোমরা তো কামবশত: পুরুষের কাছে গমন কর 
নারীদেরকে ছেড়ে । বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ। ” 


* হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ ১৩৬২, নাসাঈ হাঃ ৩৩৩২ শব্দ তারই 
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[সূরা আরাফ: ৮০-৮৪] 
২. আল্লাহর বাণী: 
J 5 BGS CLL Ul as SE IEC 
EO 2 Lhe PUIG eo LILO 2 
[AY-AY /352] 
“অবশেষে যখন আমার হুকুম পৌছল, তখন আমি উক্ত জনপদকে 
উপরকে নিচে করে দিলাম এবং তার উপর স্তরে স্তরে কাকর-পাথর 
বর্ষণ করলাম । যার প্রতিটি তোমার পালনকর্তার নিকট চিহ্নিত ছিল। 
আর সেই পাপিষ্ঠদের থেকে খুব দূরেও নয়” [ সুরা হুদ:৮২-৮৩] 
ঝ সমকামিতার বিধান: 
সমকামিতা হারাম । তার শাস্তি হলো বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত 
হোক কর্তা ও কর্ম দু’'জনকেই হত্যা করা । রাষ্ট্রপতি যেটা উপযুক্ত মনে 
করবেন তরবারি দ্বারা হত্যা অথবা প্রস্তর নিক্ষেপ করে রজম বা এর 
অনুরূপ অন্য কিছু । কারণ নবী [$$] বলেছেন: 


le «4 UA Jodi 85 bf 5 Ls x bd) 
Ely 25> 


“তোমরা লূতের জাতির কর্ম করত: যাকে পাবে তার কর্তা ও কর্ম 
উভয়কে হত্যা করবে” 


ঝ মহিলাদের সমকামীতা (LESBIANISM): 


এক মহিলা অপর মহিলার গুপ্তাঙ্গের সঙ্গে ঘর্ষণ করে বীর্যপাত 
ঘটানোকে আরবীতে “সিহাক” বলে ইহা হারাম এবং এর জন্যে রয়েছে 
শাস্তি । 


* হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৪৪৬২, তিরমিযী হাঃ নং ১৪৫৬ 
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দণ্ড-সাজার অধ্যায় 696 ব্যভিচারের সাজা 


ঝ হত্তমৈথুন করার বিধান: 


হস্তমৈথুন বা অন্য কোন ভাবে বীর্যপাত ঘটানো সম্পূর্ণভাবে হারাম । 
আর রোজা রাখা এর বিকল্প ব্যবস্থা । 


১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 

EIT OLS IANO Si 51 A 3 

SAUNA SHE ISAT HI id dF HALLS 
- om €U 

“আর যারা তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে। তবে স্ত্রী এবং দাসীদের 


ব্যতিরেকে এ ব্যাপারে তারা তিরস্কৃত হবে না। সুতরাং যারা এ ছাড়া 
অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করবে তারাই হলো সীমালজ্ঘনকারী ।” 


[সূরা মুমিনুন: ৫-৭] 


Gre) 2 Al lo dl JL) SD I6: J6 j 3 ns cp LAG ‘b 
CA bol rad kl HE EI is EEE i IU pa 

we Gn. G3 SIG all ald Led 
২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [4] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ 
[%] বলেছেন:“হে যুবকের দল তোমদের মধ্যে যারা বিবাহ করার 
সামর্থ্য রাখ তারা বিবাহ কর । কেননা ইহা চোখকে সংরক্ষণ করে এবং 
লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে। আর যারা বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না 
তাদের জন্য রোজা; কারণ রোজা তাদের যৌন চাহিদাকে সংযত 
করে।”” 


* বুখারী হাঃ নং ৫০৬৬ মুসলিম হাঃ নং ১৪০০ শব্দ তারই 
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দণ্ড-সাজার অধ্যায় 697 ব্যভিচারের সাজা 


+ কেউ কোন পশুর সঙ্গে জেনা করলে রাষ্ট্রপতি বা বিচারক তার জন্য 
উপযুক্ত যে কোন শাস্তি দিবেন এবং পশুটিকে হত্যা করে ফেলতে 
হ্‌বে। 
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দণ্ড-সাজার অধ্যায় 698 অপবাদের সাজা 


২- অপবাদের সাজা 


ঝ অপবাদ হলো: কোন সৎ পুরুষ বা কোন সতী-সাধ্বী নারীকে জেনা 
বা সমকামিতার অপবাদ দেয়া । অথবা কারো বংশ সম্বন্ধকে 
অস্বীকার করা । এ ধরনের অপবাদ সাজার যোগ্য অন্যায় । 


ঞ অপবাদের শাস্তি নির্ধারণের হিকমত: 


ইসলাম ইজ্মত-আক্রু হেফাজতের জন্য উৎসাহিত করেছে এবং যার 
দ্বারা কলঙ্কিত ও ধ্বংস হয়, তা থেকে নিষেধ করেছে। নেক ও 
সৎজনদের ইজ্জত-আক্রুকে কলঙ্কিত করা থেকে বিরত থাকার জন্য 
নির্দেশ করেছে। আর অন্যায়ভাবে তাদের ইজ্জত নষ্ট করা হারাম করে 
দিয়েছে। ইহা একমাত্র ইজ্জত-সম্মানকে কলঙ্কিত হতে হেফাজত ও 
সংরক্ষণ করার জন্য । 


এমন কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহ যা হারাম করে দিয়েছেন 
যেমন: অপবাদ দেয়া এ ব্যাপারে অগ্রসর হয়। আর বিভিন্ন কুমতলবে 
মুসলমানদের ইজ্জত-সম্মানকে কলঙ্কিত করে। যখন নিয়তের ব্যাপারটা 
অপ্রকাশ্য তখন অপবাদদাতাকে চারজন সাক্ষী হাজির করার জন্য বাধ্য 
করা হয়েছে। তাই যদি হাজির করতে না পারে তবে তার উপর ৮০ 
চাবুক সাজা কায়েম করতে হবে। 


ঝু অপবাদের হুকুম: 


অপবাদ দেয়া হারাম । ইহা কবিরা গুনাহ আল্লাহ তা'য়ালা অপবাদ 
দাতার উপর দুনিয়া-আখেরাতে কঠিন শাস্তি ফরজ করে দিয়েছেন। 


১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


AAA A AAA 


EE AEE oS BASEL DBI E CAINS 3s 

EAE AAI 
“আর যারা সতী-সাধ্বী নারীদেরকে অপবাদ আরোপ করে, অত:পর 
স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী হাজির করতে না পারে তাদেরকে ৮০ 
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চাবুক মার এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এরাই ফাসেক 
তথা নাফরমান ৷” [সূরা নূর: ৪] 
২. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


ALS {A Ad PAA Fed 


gE ১০ FES EELS ce tabll SA EDA 5 off 93 


YY: 0: 

“নিশ্চয় যারা সতী-সাধ্বী, নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ 
আরোপ করে, তারা ইহকালে ধিকৃত এবং তাদের জন্যে রয়েছে গুরুতর 
শাস্তি ৷” [ সূরা নুর: ২৩] 
|! »: J ls iE il si a FES Al Cf 5A a 
all ESATA RIES Os) Ud iy padi SL 
EEE ন Jb Ms Uy [es lord i Aly > sl | MES 

als Gi. KUN Spall Saal LY SNE 
৩. আবু হুরাইরা [4%] থেকে বর্ণিত রসুলুল্লাহ [$] বলেছেন:“তোমরা 
সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু থেকে বেঁচে থাক । সাহাবায়ে কেরাম বললেন: হে 
আল্লাহর রসূল সেগুলো কি কি? তিনি বললেন: “আল্লাহর সঙ্গে শিরক 
তাদের হত্যা করা, ঘুষ গ্রহণ করা, এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা, 
যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে পশ্চাদ ফিরিয়ে পলায়ন করা এবং সতী-সাধ্বী, নিরীহ 
ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা ।”* 
অপবাদের সাজা: 


স্বীধীন নারী-পুরুষ হলে ৮০ চাবুক আর দাস-দাসী হলে ৪০ চাবুক 
মারতে হবে। 


* বুখারী হাঃ নং ২৭৬৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৮৯ 
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দণ্ড-সাজার অধ্যায় 700 অপবাদের সাজা 


ঞ অপবাদের শব্দাবলী: 
১. সুস্পষ্ট অপবাদ: যেমন বলা: হে জেনাকারী, হে সমকামী, হে লম্পট 
হৃত্য দ। 


২. ইঙ্গিতে বা পরোক্ষভাবে অপবাদ: এমন শব্দ ব্যবহার করা যা 
অপবাদ ও অন্য কিছুও বহন করে। যেমন: হে নিকৃষ্ট, হে ফাজের 
ইত্যাদি । যদি এ দ্বারা জেনার অপবাদ দেয়া উদ্দেশ্য হয় তাহলে 
অপবাদের সাজা দিতে হবে। আর যদি জেনার অপবাদের উদ্দেশ্য না 
হয় তাহলে সাধারণ শাস্তি দিতে হবে। 

ঝ অপবাদের সাজা ফরজ হওয়ার জন্য শর্তাবলী নিম্নরূপ: 


১. অপবাদ দাতা যেন মুকাল্লাফ তথা শরীয়তের আজ্ঞাবহ ব্যক্তি হয়, 
ইচ্ছাকৃত ভাবে করে থাকে এবং অপবাদীর বাবা-মা যেন না হয় । 


২. অপবাদী যেন মুসলিম, স্বাধীন, সচ্চরিত্র ও সহবাস করতে সক্ষম 
এমন ব্যক্তি হয়। 


৩. অপবাদী যেন অপবাদ দাতার উপর সাজা দাবী করে। 


8. যেন সাজা ফরজ এমন জেনার অপবাদ দেয় এবং অপবাদ সাব্যস্ত 
না হয় এমন। 


ঝ্চ অপবাদের সাজা প্রমাণিত হওয়া: 


অপবাদী নিজে স্বীকার করলে অথবা অপবাদের পক্ষে দু'জন 
ন্যায়পরায়ণ পুরুষ সাক্ষী দিলে অপবাদ প্রমাণিত হবে। 


ঝ্চ অপবাদ আরোপের সাজা: 


অপবাদক ও যার নামে অপবাদ আরোপ করা হয় তাদের ব্যক্তি 
বিশেষে শাস্তি কম বেশি হবে। 


অপবাদ আরোপকারী দুই প্রকার: 


প্রথম: যদি অপবাদক স্বাধীন অথবা দাস হয় আর যার প্রতি অপবাদ 
আরোপ কারা হয়েছে সে মুহসিন হয়, তাহলে তার শাস্তি ৮০ বেত্রাঘাত । 
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দণ্ড-সাজার অধ্যায় 701 অপবাদের সাজা 


দ্বিতীয়: যদি মুহসিন না এমন ব্যক্তিকে অপবাদ আরোপ করা হয় তাহলে 
তার প্রতি কোন সাজা নেই । কিন্তু এ থেকে বিরত রাখার জন্য তাকে 
তিরস্কার ও ভ€সনা করতে হবে। 


“মুহসিন” বলতে এখানে: মুসলিম, স্বাধীন, শয়িতের আজ্ঞাপ্রাপ্ত, পূত- 
পবিত্র ও দ্বীনদার ব্যক্তি, যার অনুরূপ মানুষ সহবাস করতে সক্ষম । 


অপবাদের সাজা যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়েছে তার হক। এ 
জন্য নিম্নের কার্যাদি আরোপ হবে: 


মাফ করলে অপবাদের সাজা রহিত হয়ে যাবে। আর যার প্রতি অপদাব 
আরোপ করা হয়েছে সে না চাইলে সাজা কায়েম করা যাবে না। আর 
দাসের প্রতিও পুরা ৮০ বেত্রাঘাত সাজা কায়েম করতে হবে। 
ঞ অপবাদের সাজা রহিত হওয়া: 

অপবাদী জেনার কথা স্বীকার করলে অথবা জেনা প্রমাণিত হলে 
অপবাদের সাজা রহিত হয়ে যাবে। অনুরূপ কোন স্বামী স্ত্রীর উপর 
জেনার অপবাদ দেয়ার পর লি‘আন করলে সাজা বাদ পড়ে যাবে। 
ঝ্ অপবাদের সাজা প্রমাণিত হলে কি করতে হবে: 

অপবাদের সাজা প্রমাণিত হলে অপবাদ আরোপকারীর উপর সাজা 
কায়েম হবে। আর তওবা ছাড়া তার কোন প্রকার সাক্ষী গ্রহণ করা যাবে 
না এবং তওবা না করা পর্যন্ত তাকে ফাসেক বলে ভূষিত করতে হবে। 
ঝ জেনা ও সমকামিতা না এমন দ্বারা কাউকে অপবাদ দিলে তার 

বিধান: 

যদি জেনা বা সমকামিতা ব্যতীত অন্য কোন ব্যাপারে অপবাদ দেয় 
আর সে মিথ্যুক বলে প্রমাণিত হয় তাহলে সে একটি হারাম কাজ 
সম্পাদন করল । তবে অপবাদের সাজা হবে না কিন্তু বিচারক সাহেব যা 
উপযুক্ত মনে করেন তা শাস্তি প্রদান করবেন । 


জেনা ছাড়া অন্য কিছুর অপবাদ যেমন: কুফুরি বা মুনাফেকি, অথবা 
মদপান কিংবা চুরি বা খিয়ানত ইত্যাদির অপবাদ দেয়া । 
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দণ্ড-সাজার অধ্যায় 702 অপবাদের সাজা 


ঝঞ্ অপবাদ আরোপকারীর তওবার নিয়ম: 


অপবাদ দাতার তওবা এস্তেগফার তথা আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া 
ও লজ্জিত হওয়া এবং এ দৃঢ় সংকল্প করা যে আর কোন দিন এ কাজ 
করবে না। আর নিজেকে অপবাদের ব্যাপারে মিথ্যুক বলে বিবেচিত করা 
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দণ্ড-সাজার অধ্যায় 703 চুরির সাজা 


৩- চুরির সাজা 


ঝ চুরি: অন্যের নির্দিষ্ট পরিমাণের সম্মান জনক জিনিস কোন প্রকার 
সন্দেহ ছাড়াই বিশেষ স্থান হতে গোপনে নেওয়াকে চুরি বলে । 


ঝ চুরি করার বিধান: 
১. চুরি করা হারাম এবং কবিরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত ৷ 


২. ইসলাম সম্পদের হেফাজতের জন্য নির্দেশ করেছে এবং তার উপর 
সর্বপ্রকার আক্রমণ করা হারাম করেছে। তাই চুরি, ছিনতাই, লুণ্ঠন ও 
আত্মসাৎ করা হতে নিষেধ করেছে। কারণ এসব মানুষের সম্পদ বাতিল 
পন্থায় ভক্ষণ । 
ঝ চুরির সাজা নির্ধারণের হিকমত: 

আল্লাহ তা'য়ালা চোরের হাত কাটা ফরজ করে সম্পদের হেফাজত 
করেছেন। কারণ খেয়ানতকারী হাত একটি রোগাক্রান্ত অঙ্গ যা কর্তন 
করা ফরজ যেন শরীর নিরাপদে থাকে। আর চোরের হাত কাটাতে 
উপদেশ । আরো রয়েছে চোরের পাপ হতে তাকে পবিত্রকরণ । এ ছাড়া 
সমাজে নিরাপত্তা ও শাস্তির নীতিসমূহ সুদৃঢ় ও স্থিরকরণ এবং উম্মতের 
সম্পদের হেফাজত । 


EAE EE 
9 or 


2 IF UD HE IIE UB as dl 2) TR of 
GLAU FP PI CTE US PADI CTH UD FP PI OF 
Gs? Ua G3 2 AO SY LE CEE UG FP PI Bri 

le CP PY US 
আবু হুরাইরা [4%] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [%&] বলেছেন: 
“জেনাকারী জেনা করার সময় মুমিন থাকে না। মদ পানকারী মদ পান 
করার সময় মুমিন থাকে না। চোর চুরি করার সময় মুমিন থাকে না। 
ছিনতাইকারীর দিকে মানুষ দৃষ্টি উঠিয়ে দেখে আর সে ছিনতাই করতে 
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থাকে এ সময় সে মুমিন থাকে না৷” 
ঝ চোরের সাজা: 
১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


HB A S$ রশ SG Ee 
eC als asl y 


odo 


BS THAL TLEAL জনত 11 পৰ. = AAA 
OY DIA HWE IE DEEL LS adi bs GE SOY 
YA_YA 533 


“পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের 
সাজা হিসাবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে হুশিয়ারী । আল্লাহ পরাক্রান্ত, 
জ্ঞানময় । অত:পর যে তওবা করে স্বীয় অত্যাচারের পর এবং সংশোধিত 
হয়, নিশ্চয় আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, 
দয়ালু ৷” [সূরা মায়েদা: ৩৮-৩৯] 


GIN 5:06 oy ale dt So dl ip te I ot 
wale Gin. BU LES Poll Gly BU LEED Lad Gs 
২. আবু হুরাইরা [&] থেকে বর্ণিত তিনি রসূলুল্লাহ [$] থেকে বর্ণনা 


করেন তিনি বলেছেন: “যে চোর ডিম বা দড়ি চুরি করে ফলে তার হাত 
কাটা হয় তার উপর আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ করেন।” ২ 


ঝু নিয়্ের শর্তগুলো পাওয়া গেলে চোরের হাত কাটা ফরজ: 
১. চোর যেন মুকাল্লাফ তথা সাবালক, বিবেকবান, স্বেচ্ছায় চুরি, 
মুসলিম বা যিম্মী হওয়া । 


২. চুরিকৃত সম্পদ যেন সম্মান জনক হয়। অতএব, বাদ্যযন্ত্র বা মদ 
ইত্যাদি চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। 


ES CSE CEI EA Sy; 


A 


১, বুখারী হা: নং ২৪৭৫ শব্দ তাইর ও মুসলিম হা: নং ৫৭ 
২ বুখারী হাঃ নং ৬৭৯৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৮৭ 
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৩. চুরির মাল যেন হাত কর্তনের নেসাব পরিমাণ হয়। আর তা হলো 
এক দিনারের চার ভাগের এক ভাগ স্বর্ণ ও এর অধিক । অথবা 
পণ্যসামগ্ৰী যার মূল্য এক দিনারের এক চতুর্থাংশ ও এর অধিক । 


8. গোপন ভাবে সম্পদ নেওয়া হতে হবে। যদি এমন না হয় তাহলে 
হাত কাটা যাবে না। যেমন: পকেটমারী, ছিনতাই, লুণ্ঠন ইত্যাদি 
এগুলোতে শাস্তি রয়েছে। 

৫. মালিকের সংরক্ষিত স্থান হতে নিয়ে সেখান থেকে চম্পট দেয়া । 
আর সংরক্ষিত স্থান বলতে যেখানে সম্পদ সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষণ 
স্থান আদত ও প্রথা অনুসারে ভিন্ন হতে পারে। আর সংরক্ষণ প্রতিটি 
মালের ভিত্তিতে হয়ে থাকে । অতএব, ঘর-বাড়ি, ব্যাংক, দোকান সম্পদ 
সংরক্ষণের স্থান যেমন: পশুশালা ছাগল-ভেড়ার ইত্যাদির জন্য 
সংরক্ষণের স্থান । 

৬. চোরের কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় যেন না থাকে । অতএব, বাপ- 
দাদা ও মা-দাদী ও নানী ইত্যাদি উপরের বা ছেলে-মেয়ে ইত্যাদি নিচের 
যে কারো মাল চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। এভাকে স্বামী-স্ত্রীর কেউ 
কারো সম্পদ চুরি করলে কারো হাত কাটা যাবে না। অনুরূপ কেউ 
ক্ষুধার কারণে চুরি করলেও হাত কাটা হবে না । 


৭. চুরিকৃত মালের মালিকের পক্ষ থেকে তার আবেদন থাকতে হবে। 
৮. চুরির প্রমাণ হওয়া, এর দুই অবস্থায় হতে পারে: 

(ক) চোরের পক্ষ থেকে দু'বার স্বীকারোক্তি । 

(খ) দু’জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের পক্ষ থেকে তার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান । 
ঝ চুরি সাব্যস্ত হলে কি করতে হবে: 


১. চোরের উপর দু’টি হক। একটি বিশেষ হক আর তা হলো: চুরিকৃত 
মাল যদি পাওয়া যায় অথবা অনুরূপ কিংবা তার মূল্য যদি নষ্ট হয়ে 
যায়। আর তার উপর অপরটি হকটি হলো: সাধারণ হক যা আল্লাহর 
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হক । আর সেটি হচ্ছে তার হাত কর্তন যদি সকল শর্তাবলী পাওয়া যায় 
অথবা সাধারণ শাস্তি যদি সকল শর্তবলী না পূর্ণ হয়। 


২. যদি হাত কাটা ফরজ হয় তাহলে তার ডান হাত কক্জি পর্যন্ত কাটতে 
হবে। আর গরম তেলে ডুবিয়ে বা যা দ্বারা রক্ত বন্ধ হয় এমন জিনিস 
দিয়ে রক্ত ঝরা বন্ধ করতে হবে। আর তার উপর আরো করণীয় হলো: 
চুরিকৃত মাল অথবা তার বদলে মালিককে ফেরত দিতে হবে। আর 
বিচারপতির নিকট বিচার পৌছার পরে চুরির ব্যাপারে সুপারিশ করা 
হারাম । 


৩. যদি দ্বিতীয়বার চুরি করে তাহলে তার বাম পায়ের পাতার অর্ধেক 

কেটে দিতে হবে। যদি এরপর আবার চুরি করে তাহলে জেলে আবদ্ধ 

করে রাখতে হবে এবং তওবা না করা পর্যন্ত শাস্তি দিতে হবে কিন্তু আর 
কাটা যাবে না। 

ঝ পকেটমারের হাত কাটতে হবে; কারণ সে পকেট ইত্যাদি কেটে 
গোপনে সম্পদ হরণ করে। যদি চুরিকৃত মাল হাত কাটার নেসাব 
পরিমাণ হয় কারণ সে সংরক্ষিত স্থান থেকে চুরি করেছে। 

ঝঁ চুরির নেসাব-পরিমাণ: 
এক দিনারের’ চার ভাগের একভাগ ও এর অতিরিক্ত অথবা তা 

বরাবর পণ্য সামগ্রী । 


Ld) dM abs »:0l7 ale i lo dl U6 gs dl 2) LSE if 
ale gin. ¢ UeUSS 2 


আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [$] বলেছেন:“এক 
চতুৰ্থাংশ ও এর অতিরিক্ত দিনারে হাত কাটা যাবে ।”২ 


* এক দিনার প্রায় সোয়া চার গ্রাম স্বর্ণ । অনুবাদক 
২ বুখারী হাঃ নং ৬৭৮৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৮৪ 
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ঝঁ সন্দেহ থাকলে সাজা রহিত করার বিধান: 


যদি চোর চুরির স্বীকার করে আর তার সঙ্গে তা না পাওয়া যায় 
তাহলে বিচারক সাহেব তার স্বীকারোক্তি থেকে তাকে প্রত্যাবর্তন করার 
জন্য উপদেশ দিবেন । যদি অনড় থাকে এবং তার স্বীকারোক্তি হতে না 
ফিরে তাহলে তার হাত কেটে দিতে হবে। আর যদি চোর নিজে স্বীকার 
করার পর অস্বীকার করে তাহলে হাত কাটা যাবে না। কারণ সাজাসমূহ 
সংশয় ও সন্দেহের কারণে ফিরাতে হয় । 
বাইতুল মাল (সরকারী কোষাগার) থেকে চুরি করলে তার বিধান: 


যে ব্যক্তি বাইতুল মাল তথা রাজস্ব ভাণ্ডার থেকে চুরি করে তাকে 
শাস্তি এবং অনুরূপ অর্থদণ্ড করতে হবে হাত কাটা চলবে না। অনুরূপ 
কেউ যদি গনিমত বা এক পঞ্চমাংশ হতে চুরি করে। 


ঝ ধারের জিনিস অস্বীকারকারীর বিধান: 


ধারের বস্তু অস্বীকারীর হাত কাটা ফরজ; কারণ ইহাও চুরির মধ্যে 
শামিল । 


Bioidy & ll eed Leg HALLS Ul gs dl 2) LE 
eel... WS ELE of MS lt Dl lo 3 FB 


আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: একজন মাখযুমী মহিলা 
আসবাবপত্র ধার নিয়ে অস্বীকার করত ৷ তাই নবী [$&] তার হাত কাটার 


ঝ চুরির মালের বিধান: 


চোরের তওবা পূর্ণ হওয়ার জন্য চুরিকৃত মাল তার মালিককে 
জামানত দিতে হবে যদি নষ্ট করে ফেলে যদি সম্পদশালী হয় তাহলে 


>, মুসলিম হাঃ নং ১৬৮৮ 
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সুযোগ দিতে হবে। আর যদি চুরিকৃত সম্পদ হাজির থাকে তবে তা তার 
মালিককে ফেরত দিবে। আর ইহা তার তওবা সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত । 
ঝ পাকড়াও করার পূর্বে যে তওবা করবে তার বিধান: 
যার প্রতি চুরি বা জেনা অথবা মদ পনের সাজা ফরজ হবে। যদি 
বিচারকের নিকট প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে সে তওবা করে তাহলে সাজা 
রহিত হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ঢেকে রাখার পর তার 


জন্য নিজেকে প্রকাশ করা বৈধ নয়। কিন্তু তার করণীয় হলো চুরিকৃত 
সম্পদ ফেরত দিতে হবে। 
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৪- রাহাজানি, ডাকাতি, ছিনতাই, সড়ক-জলদস্যুর সাজা 
ঞ্চ ডাকাত যারা পথে-ঘাটে, মরুভূমিতে ও বাড়ি-ঘরে ও বাস 

ইত্যাদিতে অনস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে মানুষের উপর আক্রমণ করে তাদের মাল 

প্রকাশ্য ভাবে জোরপূর্বক নেয়, গোপনে চুরি করে না। তাদেরকে 

মুহারিব তথা যুদ্ধকারী-বিদ্রোহী বলা হয় । 
ঝ রাহজানিদের পরিচয়: 

যে ব্যক্তি তার অস্ত্র প্রকাশ করে এবং রাস্তায় ভয়-ভীতি প্রদর্শন 
করে। আর তার রয়েছে নিজের বা অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার দল ও গোষ্ঠীর 
শক্তি । যেমন: হত্যা কাণ্ড ঘটানোর দল, ডাকাত দল যারা ঘর-বাড়ি ও 
ব্যাংকে ডাকাতি করে। অপহরণকারী দল যারা যুবতীদের সঙ্গে জেনা 
করার জন্য অপহরণ করে। আর ছোট বাচ্চাদের অপহরণকারী ইত্যাদি 
দল । এরাই হল রাহাজানী ও দস্যু দল । 
ঝ দ্রোহ করার বিধান: 

মরুভূমিতে বা বাড়ি-ঘরে কিংবা যানবাহনে খুন-খারাবি, ইজ্জত নষ্ট 
ও সম্পদ ইত্যাদি ডাকাতি করার জন্য মানুষের উপর অন্ত্রধারণকে 
বিদ্রোহ বলা হয়। এর মধ্যে আসবে যেসব কাজ রাস্তায়, বাড়ি-ঘরে, 
বাসে, রেল গাড়িতে, জাহাজে ও বিমানে ঘটে থাকে চাই তা অন্তর দ্বারা 
আতঙ্ক সৃষ্টি করে হোক বা বিস্ফোরক দ্রব্য পুতে রেখে হোক কিংবা ঘর- 
বাড়ি উড়িয়ে দিয়ে হোক অথবা আগুন জ্বালিয়ে বা পণবন্দী করে হোক । 
ইহা সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ । তাই এর সাজা-দণ্ড সবচেয়ে কঠিন ও 
শক্ত । 


ঝ্ ডাকাতি ও ছিনতাই ইত্যাদির সাজা: 
ডাকাতি ও ছিনতাই ইত্যাদির চার অবস্থা: 


১. যদি হত্যা করে সম্পদ নেয় তাহলে তাদেরকে হত্যা করে এবং শূলে 
চড়াতে হবে। 
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২. আর যদি হত্যা করে এবং মালামাল না নেয় তাহলে হত্যা করতে 
হবে তবে শূলে চড়াতে হবে না। 


৩. আর যদি হত্যা ছাড়াই শুধু মালামাল নেয় তাহলে তাদের প্রত্যেকের 
ডান হাত ও বাম পা কেটে দিতে হবে। 


8৪. আর যদি হত্যা না করে এবং কোন মালামাল গ্রহণ না করে বরং 
পথিকদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে তাহলে দেশ থেকে বহিস্কার করতে 
হবে। আর রাষ্ট্রপতি তাদের ব্যাপারে এজতেহাদ করে যা তাদের ও 
অন্যান্যদের এ ধরনের জঘন্য কাজ হতে বিরত রাখার জন্য উপযুক্ত তাই 
করবেন। আর ইহা সর্বপ্রকার অনিষ্ট ও অনাচার এবং বিপর্যয়ের 
মূলোৎপাটনের জন্য । 


১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


oH L242 > EAA AA 


BEE HUTS EN BS SG ALIS HSI CH BL C5 3 

SE a RL I Hl GALI LPIA LS 5 FG 

CLIN CY LEE SUC G LH GUS LE LY EY 

Pd Pd 22 Zo ced LAr o ee: > oad 

র্‌ CY 2 5 54H DILL ALOE SH PE ns GE 

YELYY al 

“যারা আল্লাহ ও তার রসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা 

সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা 

হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত 

দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিস্কার করা হবে। এটি 

হলো তাদের জন্যে পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে 

কঠোর শাস্তি । কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে; 
জেনে রাখ, আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু ।” [সুরা মায়েদা: ৩৩-৩৪] 


2 SE Mn) HE Dl oe SA SE 0S OB LE ML 2) 5 
bp HTD BUS BG OF APL Kl G0 pl IG 
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২. আনাস ইবনে মালিক [4%] কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন: উক্‌ল গোত্রের 

কিছু মানুষ নবী [$]-এর নিকটে এসে ইসলাম গ্রহণ করল । এদিকে 

মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকুলে হলো না ফলে রসূরুল্লাহ [3%] 

তাদেরকে ছদকার উটের স্থানে যাওয়ার আদেশ করেন এবং সেখানে 

গিয়ে (চিকিৎসার জন্য) উটের দুধ ও পেশাব পান করতে বলেন তারা 

তাই করল এবং সুস্থও হলো । অত:পর তারা মুরতাদ হয়ে পড়ল এবং 

উটের রাখালদেরকে হত্যা করে উট নিয়ে ভাগতে লাগল । তখন 

রসুূহুল্লাহ [%] তাদেরকে গ্রেফতার করার জন্য কিছু মানুষকে প্রেরণ 

করলেন । তাদেরকে আনা হলো এবং তাদের হাত ও পা কেটে দেওয়া 

হলো। আর তাদের চোখকে উপড়ে ফেলা হলো । এরপর তাদের রক্ত 

বন্ধের ব্যবস্থা করা হলো না ফলে তারা শেষ পর্যন্ত মারা গেল৷” * 

ঞ ডাকাতি ও ছিনতাই ইত্যাদির সাজা ফরজের শর্তাবলী: 

১. ডাকাত-ছিনতাইকারীকে সাবালক, বিবেকবান, মুসলিম অথবা যিম্মী ২ 

হতে হবে, চাই সে পুরুষ হোক বা মহিলা হোক । 

২. যে মাল গ্রহণ করে তা সম্মান জনক সম্পদ হতে হবে। 

৩. মাল কম হোক বা বেশি হোক সংরক্ষিত স্থান হতে নেওয়া হতে 
হবে। 

8৪. ডাকাতি বা ছিনতাই করার স্বীকারোক্তি বা দু'জন ন্যায়পারায়ণ 
ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রদান । 

৫. কোন প্রকার সংশয় ও সন্দেহ না থাকা যেমন:চুরির ব্যাপারে উল্লেখ 
করা হয়েছে। 


> বুখারী হাঃ নং ৬৮০২ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ১৬৭১ 
২, ইসলামী রাষ্ট্রে জিযিয়া করদাতা অমুসলিম নাগরিক । অনুবাদক 
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ঝঁঁ দেশ থেকে বহিস্কার করার পদ্ধতি: 


ডাকাত ও ছিনতাইকারী ইত্যাদিরা যদি মানুষকে ভয় প্রদর্শন করে 
এবং হত্যা না ঘটায় ও কোন সম্পদ না নেই, তাহলে তাদেরকে দেশ 
থেকে বহিস্কার করতে হবে। যে স্থানে তারা ডাকাতি-ছিনতাই করবে 
সেখানে থেকে বহিস্কার করতে হবে যাতে করে মানুষ থেকে তাদের 
অনিষ্ট দূর হয় এবং তারা আতঙ্কিত হয় । 


আর কখনো বন্দী রেখেও হতে পারে; কারণ বন্দী দুনিয়ার 
জেলখানা এবং বন্দী রাখা দেশ থেকে বহিস্কারের মতই ৷ আর বন্দী রাখা 
তাদের অনিষ্ট থেকে বাচার বেশি কর্ষযকর ৷ যদি দেশ থেকে বহিস্কার দ্বারা 
তাদের অনিষ্ট থেকে বাচা সম্ভব হয় তাহলে বহিস্কার করতে হবে। আর 
যদি বহিস্কার সম্ভব না হয় তাহলে তাদেরকে বন্দী রাখতে হবে, যাতে 
করে মানুষ থেকে তাদের অনিষ্ট দূর হয় । 
ৰ বিদ্রোহীদের তওবা: 

ডাকাত, দস্যু, রাহাজানীদের যে গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করবে তার 
থেকে আল্লাহর যে হক ছিল তা রহিত হয়ে যাবে। যেমন: বহিস্কার, 
কর্তন, শূলী, আবশকীয় হত্যা । আর মানুষের যা হক তার প্রতিশোধ 
নিতে হবে চাই তা জীবন, চক্ষু ও সম্পদ যাই হোক । কিন্তু যদি তাকে 
ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আর যদি তওবার পূর্বে গ্রেফতার করা হয় তবে 
তার প্রতি দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করতে হবে। 


ঝ্ আত্ম্রক্ষার পদ্ধতি: 


যে ব্যক্তি নিজের জীবন বা পরিবার পরিজন কিংবা মানুষ বা পশু 
সম্পদ রক্ষা করবে সে যেন তার ধারণায় যা সহজ তা দ্বারা প্রতিহত 
করে। অত:পর যদি হত্যা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা বিরত না হয় তাহলে 
সে তাই করবে, তাতে তার প্রতি কোন জামানত বর্তাবে না। যদি 
প্রতিরক্ষাকারীকে হত্যা করা হয় তাহলে সে শহীদ হয়ে যাবে। 


www.QuranerAlo.com 


দণ্ড-সাজার অধ্যায় 713 রাহাজানি ইত্যাদির সাজা 


ঝ জিন্দীকের বিধান: 


জিন্দীক: যে বাইরে ইসলাম প্রকাশ করে আর ভিতরে কুফুরিকে গোপন 
রাখে তাকে জিন্দীক বলে। জিন্দীক আল্লাহ তায়ালা ও তার রসূলের 
হাত ও অন্ত্র-শস্ত্র দ্বারা ডাকাতি-রাহাজানীর চেয়েও কঠিন; কারণ এর 
সমস্যা সম্পদ ও শরীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ৷ কিন্তু জিন্দীকের সমস্যা অন্তর 
ও ঈমানের ভিতরের সাথে সম্পর্ক । অতএব, তাকে গ্রেফতারের পূর্বে 
যদি সে তওবা করে তাহলে তার তওবা কবুল করা হবে এবং তার 
রক্তকে হেফাজত করা হবে। আর যদি গ্রেফতার করার পর তওবা করে 
তাহলে তার তওবা গ্রহণ করা হবে না এবং তওবা তলব করা ছাড়াই 
তাকে হত্যা করতে হবে। 
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৫-বিদ্ৰোহীদের দণ্ড-সাজা 


ঝঁ “বুগাত” আরবি শব্দ এর একবচন “বাগী” যার অর্থ: এমন এক 
গোষ্ঠী যাদের নিজেদের শক্তি ও ক্ষমতা রয়েছে। যারা রাষ্ট্রপ্রধানের 
বিরুদ্ধে তাদের মতে জায়েজ কোন কারণ মনে করে বিদ্রোহ করে। 
তারা চায় তাকে বিচ্যুত করতে অথবা তার বিরোধিতা ও আনুগত্য 
না করতে । 


ঝ বিদ্রোহীদের পরিচয়: 

প্রতিটি গোষ্ঠী যারা তাদের প্রতি অর্পিত হক প্রদানে বাধা দেয় 
অথবা মুসলমানদের ইমাম থেকে পৃথক হয়ে পড়ে কিংবা তার আনুগত্য 
থেকে বিচ্যুতি হয় তারাই হলো বিদ্রোহী জালেম দল। বিদ্রোহীরা 
মুসলমান কাফের নয় । 
ঝ বিদ্রোহীদের সঙ্গে আচরণের পদ্ধতি: 


১. বিদ্রোহীরা রাষ্টরপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তিনি তাদের সঙ্গে 
পত্রালাপ করবেন এবং তারা তার কি শাস্তি চায় তা জিজ্ঞাসা করবেন। 
যদি কোন জুলুমের কথা উল্লেখ করে তাহলে তিনি তা দূর করবেন । আর 
যদি কোন সংশয় দাবী করে তাহলে তা প্রকাশ করে দিবে। 


যদি ফিরে আসে তাহলে ভাল নয়লে তাদেরকে ওয়াজ-নসিহত এবং 
হত্যার ভয় দেখাবেন । তার পরেও যদি অটল থাকে তবে তাদের সঙ্গে 
যুদ্ধ করবেন । এমন অবস্থায় রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে 
যতক্ষণ তাদের অনিষ্ট দূরা না হয় এবং ফেৎনা নির্মূল না হয় । 


২. যখন রাষ্ট্রপ্রধান তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন তখন যেন এমন কোন 
ভারী অন্ত্র যেমন:ধ্বংসাত্মক বোমা ব্যবহার না করেন বরং সাধারণ ভাবে 
হত্যা চালাবেন না। তাদের সন্তান, পলায়নকারী, আহত ও যারা যুদ্ধ 
ত্যাগ করেছে তাদেরকে হত্যা করা জায়েজ হবে না। আর তাদের যাকে 
যুদ্ধবন্দী করা হয়েছে তাদেরকে ফেৎ্না না নিভা পর্যন্ত আটক রাখবেন । 
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তাদের মালামাল গনিমত হিসাবে নেয়া যাবে না এবং তাদের 
সন্তানদেরকে যুদ্ধবন্দী করা যাবে না। 


৩. যুদ্ধ বন্ধ এবং ফেৎনা নিভে যাওয়ার পর যুদ্ধকালিন তাদের যে সমস্ত 
সম্পদ নষ্ট হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। আর তাদের মাঝে 
যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তার কোন জামানতও লাগবে না। আর যুদ্ধ 
চলাকালিন যে সমস্ত সম্পদ ও জীবন খোয়া গেছে তারাও সেগুলোর 
জামানত দেবে না। 


ঝ দু'টি দল আপোসে যুদ্ধ করলে কি করা ওয়াজিব: 

যদি দুটি দল আপোসে স্বজনপ্রীতি বা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের জন্য যুদ্ধ 
করে তাহলে তারা দু’পক্ষই জালেম । আর প্রত্যেকেই অন্যের যা ধ্বং 
করেছে তা জামানত প্রদান করবে। 
১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


EAA C2? 
. = \ 


Cok 22 cr + 4/0 2 27? বৰণ ৮ 
SANE Ce ER BEE LAL ob LEG lS SL YS 3 


- 


22 


i UA Jit Eo mde 5 ob W- DEAS BE FF El ES 
a) saa £0 ES A Pe 
“যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের 
মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অত:পর যদি তাদের একদল অপর দলের 
উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; 
যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে । যদি ফিরে 
আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে 
এবং ইনসাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে পছন্দ 
করেন” [সূরা হুজুরাত: ৯] 
৯:০৯ Ee ul Hi se all fe Cass Ub ds EEE ee 
Gt) SSE EF 2 ৮) J+) শু DU 
ie KE Ee LS 
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২. আরফাজা [%] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [$%াকে 
বলতে শুনেছি: “তোমরা একজন দেশের ইমাম তথা রাষ্ট্র প্রধানের সহিত 
একত্রে জামাতবদ্ধ থাকা অবস্থা যদি কেউ তোদের শক্তিকে ভংতে চায় 
অথবা তোমাদের জামাতকে বিভক্ত করতে চায় তাহলে তাকে হত্যা 
কর” * 


ঝ ইসলামী দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার বিধান: 


১. একজন দেশের ইমাম দাড় করানে৷ দ্বীনের বিরাট এক ফরজ । তাই 
তার অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম যদিও তিনি অন্যায় ও 
জুলুম করেন । যতক্ষণ তিনি আল্লাহর দলিল দ্বারা সুস্পষ্ট এমন কোন 
কুফুরি না করেন ততক্ষণ তাকে অমান্য করা যাবে না। চাই তার 
ইমামাত নির্বাচন মুসলমানদের ইজমা দ্বারা হোক অথবা তার পূর্বের 
যিনি দেশের ইমাম ছিলেন তার মারফতে নিয়োগ হোক । কিংবা 
“আহলুল হাল্লি ওয়াল ‘আকদ” তথা পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব ও নিয়োগের 
অধিকারী নেতৃবর্গের এজতেহাদ দ্বারা অথবা তার চাপের মুখে 
জনগণ তাকে মেনে নিয়েছে এবং ইমাম বলে ডাকা শুরু করেছে 
এমন ৷ তার ফাসেকির কারণে তাকে অপসারণ করা যাবে না । কিন্তু 
যদি সুস্পষ্ট কুফুরি করে যার দলিল আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের 
নিকট সুসাব্যস্থ । 

২. দেশের ইমামের বিরোধিতাকারীরা হয় রাহাজানি অথবা বিদ্রোহী 
কিংবা খারেজী বলে বিবেচিত হবে। আর খারেজীরা পাপিষ্ঠদের 
কাফের ফতোয়া দেয় এবং মুসলমানদের রক্তপাত ও সম্পদকে 
হালাল মনে করে। এরাই ফাসেক তাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরা করা বৈধ । 
এরাই তিন প্রকার খারেজী দল যারা দেশের ইমামের আনুগত্য 
থেকে বের হয়ে যায়। এদের মধ্যের যারা মারা যাবে তাদের মৃত্যু 
হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু । 


মুসলিম হাঃ নং ১৮৫২ 
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ঝ মুসলমানদের রাষ্ট্রপতির প্রতি কি ওয়াজিব: 


১. মুসলিমদের ইমাম পুরুষ হওয়া ওয়াজিব। কোন মহিলা দেশের 
ইমাম তথা প্রধান হওয়ার যোগ্য নয়। নবী [$] বলেন” 


jo sigs pl Te ap ৰ » 

“যে জাতি তাদের কার্যভার কোন নারীর উপর ন্যাস্ত করে তারা কখনো 

কল্যাণকামী হতে পারে না।”* 

করা এবং আল্লাহর দিকে দাওয়াত ও ইসলামের প্রচার-প্রসার করা । 

২. দেশের ইমামের প্রতি আরো ফরজ হলো: দেশের জনগণের 
কল্যাণকামী হওয়া ৷ তাদের প্রতি কোন কিছু কঠিন না করা। আর 
সর্ব অবস্থায় তাদের সঙ্গে নরম ব্যবহার করা । নবী [|] বলেছেন: 

+ Use) FE BY CG CA Eo Dass 5 pb 

“আল্লাহ যে কোন বান্দাকে কোন জনগোষ্ঠীর দায়িত্বশীল বানায় । আর 

সে তার জনগণের সহিত ধোকাবাজি করে মারা যায়, আল্লাহ তা'য়ালা 

তার জন্যে জান্নাতকে হারাম করে দেন৷” ২ 

ঝ্ আল্লাহর নাফরমানি না এমন কাজে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য 
করা উম্মতের উপর ওয়াজিব । 


১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


> বুখারী হা: নং ৪০৭৩ 
২ বুখারী হাঃ নং ৭১৫১ ও মুসলিম হাঃ নং ১৪২ শব্দ তারই 
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YB fh SE of Hs LT GINA HLM GN ICE 3s 
OO Hh ILE HS GIA HLSLG HAILING AY, 
০৭ sal) 
“হে ঈমনিদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের 
এবং তোমাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল তাদের । তারপর যদি তোমরা 
কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তীর রসূলের 
প্রতি প্রত্যাপণ কর-যদি তোমারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাসী 
হয়ে থাক । আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক থেকে উত্তম ৷” 
[ সূরা নিসা: ৫৯] 


Mid lt Se 00 if ly she ds lo od db FE ol 
os Ub Ia 2 al OB doa FG Of dl 557 Lf Ud Hl, ad 


২. ইবনে উমার [] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [ু] থেকে বর্ণনা করেন: 
তিনি [|] বলেছেন: “মুসলিম ব্যক্তির উপর ফরজ হলো পছন্দ- 
অপছন্দ সকল ব্যাপারে শুনা এবং আনুগত্য করা । কিন্তু কোন 
আদেশ করে তাহলে সে ব্যাপারে শুনা ও আনুগত্য করা চলবে 
না।”’ 


ৰ সাজা ফরজ এমন অপরাধকারীর তওবা: 


যদি তাকে গ্রেফতারের পর তওবা করে তাহলে তার সাজা রহিত 
হবে না। কিন্তু যদি গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে তাহলে তার তওবা 
কবুল করা যাবে এবং তার সাজাও রহিত হয়ে যাবে । আর ইহা হলো 
রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে তার পাপিষ্ঠ বান্দাদের প্রতি দয়া করে 
সাজা উঠিয়ে নেয়া । 


* বুখারী হাঃ নং ৭১৫১ ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৩৯ শব্দ তারই 
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Ad GT al 


BEL ATC Nl LE SLRBS ALG YS 2 GH BS C5 3 
EE 22H Hl GALLE LS STL 5 
i, CY bE SACI EIG HG GAG Es TY 
EO FE 2 TENE EEE HEE 
YE TY sal 
“যারা আল্লাহ ও তার রসূলের সাথে যুদ্ধ করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি 
করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে 
অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক 
থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিস্কার করা হবে। এটি 
হলো তাদের জন্যে পার্থিব লাঞ্চনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে 
কঠোর শাস্তি । কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে; 
জেনে রাখ, আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু ।” [সুরা মায়েদা: ৩৩-৩৪] 
২. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


(\ 
\ Eu 
Ln 


sh L4 


A AAS A 7 22 AAR MARKT 
Fal G23 tn BBS BLN BID iy 36 BS SEAN BAS 3s 


Vor ale তত 
“আর যারা পাপ করে। অত:পর তওবা করে এবং ঈমান আনে । নিশ্চয়ই 
তোমার প্রতিপালক এরপরে ক্ষমাশীল ও দয়ালু ৷” [সূরা আরাফ: ১৫৩] 


www.QuranerAlo.com 


দণ্ড-সাজার অধ্যায় 720 সাধারণ শাস্তি প্রদান 


“তা‘জীর” সাধারণ শাস্তি প্রদান করা 


ঝ তা‘জীর বলা হয়: যে ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট সাজা ও কাফফারা নেয় 
সে বিষয়ে পাপিষ্ঠদের উপর অনির্দিষ্ট কোন শাস্তি প্রদান করা । 


ৰু পাপের শাস্তিগুলো তিন প্রকার: 


১. যার নির্দিষ্ট সাজা রয়েছে যেমন: জেনা, চুরি, ইচ্ছাকৃত হত্যা । 
এগুলোর মধ্যে কোন কাফফারা বা তা‘জীর নেই । 


২. যার কাফফারা রয়েছে কিন্তু সাজা নাই যেমন: ইহরাম অবস্থায় ও 
রমজান মাসের দিনে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা এবং ভুল করে হত্যা 
করা। 


৩. যার না আছে নির্দিষ্ট সাজা আর না আছে কোন কাফফারা । এরূপ 
কাজে রয়েছে শাস্তি প্রদান ৷ 


ঝঁ সাধারণ শাস্তি প্রদান বৈধকরণের হিকমত: 


আল্লাহ তা'য়ালা নির্দিষ্ট দণ্ডবিধি ও সাজা প্রবর্তন করেছেন যার কম- 
বেশী করা চলবে না। আর এগুলো এ সকল অপরাধের উপর যা 
বহির্ভূত কাজ। আর এ গুলোর জন্যই প্রবর্তন করেছেন বাধা ও 
নিয়ন্ত্রণকারী দণ্ডবিধি ও সাজা। সেগুলো এমন মূল বস্তু ও উপাদান যা 
ব্যতীত উম্মতের জীবন যাপন করা অসম্ভব। তাই সেগুলোর হেফাজতের 
নিমিত্তে কায়েম করা হয়েছে দণ্ডবিধি ও সাজাসমূহ ৷ 


আর এগুলো সাজা ও দণ্ডবিধির জন্য রয়েছে শর্তাবলী ও নীতিমালা । 
কখনো এর এমন কিছু আছে যা প্রমাণিত না হলে নির্দিষ্ট সাজা হতে 
বিচারক যা উচিত মনে করেন এমন অনির্দিষ্ট সাজায় পরিবর্তন হয়ে 
যায়। এগুলোকে বলা হয় তা‘জীর তথা সাধারণ শাস্তিসমূহ । আর 
সেগুলো হচ্ছে এমন প্রতিটি পাপ যা আল্লাহ তা'য়ালা নির্দিষ্ট কোন সাজা 
নির্ধারণ করেন নাই বরং অনির্দিষ্ট রেখে দিয়েছেন। 
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ঝঁ সাধারণ শাস্তি প্রদানের হুকুম: 


যে সকল পাপের নির্দিষ্ট কোন সাজা ও কাফফারা নেয় সেণপ্ডেলোতে 
শাস্তি দেয়া ওয়াজিব । চাই তা কোন হারাম করণ হোক বা ওয়াজিব- 
ফরজ ত্যাগ করা হোক । যেমন:কোন নারীর দেহ থেকে এমন উপভোগ 
করা, যার কোন নির্দিষ্ট সাজা নেয়। এমন চুরি করা যার হাত কর্তন নাই 
এবং এমন অপরাধ যার কোন কেসাস নাই । অনুরূপ নারীদের 
সমকামিতা, জেনা ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা অপবাদ দেয়া ইত্যাদি । অথবা 
শক্তি-ক্ষমতা থাকার পরেও কোন ওয়াজি-ফরজ ত্যাগ করা । যেমন: খণ 
পরিশোধ না করা, আমানত আদায় না করা, লুগ্ঠনকৃত মাল ও জুলুম 
ইত্যাদি ফিরিয়ে না দেওয়া । আর যে ব্যক্তি এমন পাপ করবে যার নির্দিষ্ট 
কোন সাজা নেয়। অত:পর সে তওবা করত: লজ্জিত অবস্থায় আসবে 
তার উপর কোন শাস্তি নাই । 


১. আদব ও তরবিয়তের জন্য শাস্তি প্রদান: যেমন: বাবা-মা তাদের 
সন্তানদেরকে, স্বামী স্ত্রীকে, মালিক খাদেমকে কোন পাপকর্ম ছাড়াই 
আদব দেওয়া । এ ধরণের শাস্তি দশ চাবুকের বেশি দেওয়া যাবে 
না। কারণ নব [%]-এর বাণী: 


ale Sie. CD 2305 2 Lo BU BU BG GY AS U 
“আল্লাহর সাজাসমূহ ব্যতাত অন্য কছুতে দশের বেশি চাবুক-কষাঘাত 
মারনা।”’ 


২. পাপকর্মের প্রতি শাস্তি প্রদান: নির্দিষ্ট সাজা নাই এমন পাপ হলে 
প্রয়োজন ও উপকারার্থে এবং পাপের পরিমাণ হিসাবে ও কম-বেশীর 
কারণে বিচারকের জন্য বেশী করা জায়েজ আছে। কিন্তু যদি এমন 
পাপ হয় যার সাজা শরিয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট রয়েছে সে ব্যাপারে 


> _ বুখারী হাঃ নং ৬৮৫০ শব্দ তারই ও মুসলিম হা নং ১৭০৮ 
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অতিরিক্ত বেশি সাজা প্রাদান করা বৈধ নয়। যেমন: জেনা ও চুরি 
ইত্যাদি । 


ঝ শাস্তি প্রদানের পদ্ধতি: 


শাস্তি প্রদান অনেকগুলো শাস্তির সমন্বয় । শুরু হবে ওয়াজ-নসিহত, 
পরিত্যাগ, ধমকি, ভয়-ভীতি প্রদর্শন এবং দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দ্বারা । 
আর শেষ হবে শক্ত শাস্তি দ্বারা যেমন: জেলে আবদ্ধ ও চাবুক মারা । 
কখনো আবার সাধারণ মঙ্গলের প্রয়োজনে হত্যা দ্বারাও শাস্তি প্রদান হতে 
পারে। যেমন: গোয়েন্দা, বিদাতী ও মারাত্মক অপরাধীকে হত্যা করা । 
আবার কখনো প্রচারের মাধ্যমে বা অর্থদণ্ড কিংবা নির্বাসন দ্বারা শাস্তি 
প্রদান করা হতে পারে। 


ৰ সাধারণ শাস্তি: 


সাধারণ শাস্তি প্রদান নির্দিষ্ট কোন সাজা নয়। বিচারক মণ্ডলী 
অপরাধীর জন্য যেমন উপযুক্ত মনে করবেন শর্ত মোতাকেব শাস্তি 
নির্ধারণ করবেন । যেমন:আল্লাহ যা আদেশ বা নিষেধ করেছেন তার 
বহির্ভূত না হয় যার বর্ণনা পূর্বে হয়েছে। আর এগুলো স্থান, কাল, ব্যক্তি, 
পাপ এবং অবস্থাভেদে বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। 
ক নেশাগ্রস্তের শাস্তি: 

সমস্ত সাজা যা শরিয়ত অপরাধের উপর নির্ধারণ করেছে তাতে 
কোন প্রকার কম-বেশি করা চলবে না। নেশাগ্রস্তের শাস্তি সাধারণ 
শাস্তির অন্তর্ভুক্ত । সুন্নত দ্বারা এর সবচেয়ে কম সংখ্যা হলো ৪০ 
বেত্রাঘাত যার চেয়ে কম করা যাবে না। তবে রাষ্ট্রপতির জন্য এর চেয়ে 
বেশি করা জায়েজ আছে যদি তিনি এতে উপকার মনে করেন। 

মদ পানকারীর শাস্তি সাধারণ শাস্তির অন্তর্গত নির্দিষ্ট দণ্ড-সাজা নয়; 
কারণ এর সাজা না কুরআনে আর না সুন্নতে উল্লেখ হয়েছে। আর 
সাহাবাগণ নিকট কোন মদ পায়ীকে নিয়ে আসা হলে তারা খেজুরের 
ডাল ও সেন্ডেল-জুতা ইত্যাদি দ্বারা প্রহার করতেন। যদি এর কোন 
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নির্দিষ্ট সাজা হতো তাহলে অন্যান্য সাজার মত এর সাজা নির্দিষ্ট করা 
হত । 


নবী [&]-এর যুগে মদ পায়ীকে প্রায় ৪০ বেত্রাঘাত করা হত। অনুরূপ 
আবু বকর []-এর খেলাফত আমলেও ৷ আর যখন মদ পায়ী মানুষের 
সংখ্যা বেড়ে গেল তখন উমার ফারুক [4%] মদ পায়ীকে ৮০ বেত্রাঘাত 
করেন। উমার [|] সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করে সবচেয়ে অপবাদের 
হালকা সাজার সাথে মিলিয়ে করেন । যদি মদ পানের নির্দিষ্ট কোন সাজা 
থাকত তাহলে উমার [4%] বা অন্য কেউ তার সীমা অতিক্রম করতে 
পারতেন না; কারণ দণ্ডবিধি অপরিবর্তনশীল ৷ এর দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গলে 
যে, মদ পায়ীর শাস্তি তা‘জীর (সাধারণ শাস্তি) হাদ্দ (নির্দিষ্ট সাজা) নয় । 


ঝঁ মদ হলো: যে কোন পানীয় দ্রব্য যা বিবেককে আচ্ছাদিত ও ঢেকে 
ফেলে। 


ৰ যে কোন শরাব যার বেশিটা নেশাগ্রস্ত করে তার অনল্পটাও হারাম: 
ale Gn. Ee fr Sf ol ¥ »:J La PRT 

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [$&াাকে মধু দ্বারা 

বানানো শরাবের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন: “প্রত্যেক শরাব যা 

নেশাগ্রস্ত করে তা হারাম ।”* 

ঝ মদপন হারাম করার হিকমত: 


মদ সমস্ত দুষ্কর্মের মূল । স্বভাবে এর ব্যবহার হারাম । যেমন: পান 
করা অথবা বেচা-কেনা করা কিংবা প্রস্তুত করা বা যে কোন কাজ করা যা 
পান করার দিকে নিয়ে যায়। ইহা পানকারীর বিবেককে ঢেকে ফেলে 
যার কারণে সে এমন সকল কাজ করে যা তার শরীর, আত্মা, সম্পদ, 
সন্তান, ইজ্জত-সম্মান, ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষতি সাধন করে। এর দ্বারা 
রক্তে চাপ বেড়ে যায় । আর এর ফলে তার নিজের ও সন্তানদের মাঝে 


* বুখারী হাঃ নং ৫৫৮৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২০০১ 
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ঘটে নির্বোধ-হাবলামী ও পাগলামী এবং শরীরে অবশ-পক্ষাঘাতগ্রস্ত 
(RaralySi5) আর সৃষ্টি হয় অন্যায় করার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ । 


নেশায় রয়েছে কিছু মজা ও মাতালতা যার ফলে পার্থক্য জ্ঞান লোপ 
পায়। তাই মদ পানকারী সে কি বলে বুঝে না। আর এ জন্যই ইসলাম 
এর পান করা হারাম করে দিয়েছে এবং যে কোন ভাবে এর সাথে জড়িত 
ব্যক্তির জন্য শাস্তি প্রণয়ন করেছে। 


১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


ALT প্র 


snc bl ETP I AEN, AS রা ে। Ll ঢা Ey 


POY mA PAPAL AAA A22 


As LA AEG Ss HEAL CS EOF SE FY 
BT SA LD 2 cr রা $3 Eb) shy Aor or 20 

COE ISA HB 2 Fs 

৭) ৭. yl 


“হে ঈমানদারগণ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক 
শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈধ নয়। অতএব, এগুলো 
থেকে বেচে থাক- যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও । শয়তান তো চায়, 
মদ, জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ 
সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদেরকে 
বিরত রাখতে ৷ সুতরাং তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে না?” 


[সূরা মায়েদা: ৯০-৯১] 

30»: Hs she dn de dl J 06 is Al 25 PA of 

U9 EP PG CTH Oe LAL COTH UG nF 9 SH oe 3 

IS G3 SL SS LY CEE UD be 9 Gri be Gs 
le Ga FP PI UL US 


২. আবু হুরাইরা [|] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [$] বলেছেন:“জেনাকারী 
জেনা করা অবস্থায় মুমিন থাকে না। আর মদ্যপায়ী মদ পান করার সময় 
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মুমিন থাকে না। চোর চুরি করার সময় মুমিন থাকে না । লুটেরা লুট করে 
আর মানুষ তার দিকে চেয়ে থাকে এমন সময় সে মুমিন থাকে না।”* 


ঝ মদ পান প্রমাণিত হবে দুইভাবে: 

১. মদ পায়ীর স্বীকারোক্তি দ্বারা । 

২. দু’জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা । 

ঝ শরাব পানকারীর সাজা: 

১. যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে এ কথা জানে যে বেশি 
পান করলে নেশা হয় তাহলে তাকে ৪০ চাবুক মারতে হবে। আর 
রাষ্ট্রপতি যদি দেখেন যে মানুষ মদ পানে ডুবে পড়েছে তাহলে তিনি 
চাইলে শাস্তির জন্যে ৮০ চাবুক পর্যন্ত প্রহার করতে পারেন। 

২. যে ব্যক্তি প্রথমবার পান করবে তার মদ পানের চাবুক মারতে হবে। 
দ্বিতীয়বার যদি পান করে তাহলেও চাবুক মারতে হবে। তৃতীয়বার পান 
করলে চাবুক মারতে হবে। কিন্তু যদি চতুর্থবার পান করে তাহলে ইমাম 
তাকে জেল খানায় আটক রাখবে অথবা জন সাধারণের হেফাজত ও 
বিপর্যয় বন্ধ করার জন্য তাকে হত্যা করবে । 


৩. যে ব্যক্তি মদ পান করে তওবা ছাড়াই মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ 
করলেও পরকালে জান্নাতী শরাব পান করতে পারবে না। আর শরাব 
আসক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর যে ব্যক্তি পান করে 
নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হয় না এবং এমন 
অবস্থায় মারা গেলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর যদি তওবা করে 
তাহলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। আর যে বারবার পান করবে 
আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের রস তথা রক্ত-পুজ পান 
করাবেন। 


JS oa te OU OU tp Bd Ue Of ins dl 2) pb 
Bd IE sd IE BY tp rel BT A 55 BH ol 
* বুখারী হাঃ নং ৬৭৭২ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৫৭ 
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ণ A ES EE :% dl পা Ju ্্ঁ :Ju « pe 
Ei GSE OTH Ue Yr FA 
fo Bf G76 06 IGGL Lb UG 1d UT UG «dG 

919) 5) al Ut 


১. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [-%!] থেকে বর্ণিত । একজন মানুষ ইয়ামেনের 
জায়শান থেকে আগমন করে। সে নবী [্ঁকে তাদের দেশে ভুট্টা 
করে । নবী [%] বলেন: “ওকি নেশাগ্রস্ত করে? সে বলল, হ্যা । নবী 
[%] বললেন: “প্রতিটি নেশাগ্রস্ত জিনিস হারাম ৷ নিশ্চয়ই যারা শারাব 
পান করবে আল্লাহ তাদেরকে ‘তীনাতুল খাবাল’ পান করাবেন। 
তারা (সাহাবাগন) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ‘তীনাতুল খাবাল’ 
কি? তিনি [$%] বললেন:“জাহান্নামীদের ঘাম অথবা জাহার্নামীদের 
রস” 

2 07 :J6 Ys abl U4) Of ngs dl 0) Fk of of 

EGY SEF Ge iS Gi 

২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [|] থেকে বর্ণিত ৷ রসুলুল্লাহ [$] বলেন:“যে 

দুনিয়াতে শারাব পান করে তওবা ছাড়া মারা যাবে সে আখেরাতে তা 

হতে বঞ্চিত হবে ।”২ 

ঝ রাষ্ট্রপতির জন্য শরাবের পাত্র ভাংচুর করা ও মনদ্যপায়ীদের স্থান 
জ্বালিয়ে দেয়া জায়েজ । আর ইহা পান করা থেকে বিরত রাখা এবং 


তিরস্কারের জন্য হবে। তিনি যেমন প্রয়োজন মনে করবেন তাই 
নির্দেশ দিবেন। 


> মুসলিম হা: নং ২০০২ 
২ বুখারী হা: নং ৫৫৭৫ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ২০০৩ 
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ঝ মাদক্দ্বব্যের বিধান: 

মাদকদুব্য শরীরকে ধ্বংস করে ফেলে এবং গায়ে ও বিবেকে অবশ 
ও অলসতা সৃষ্টি করে। ইহা এক জটিল ও কঠিন রোগ যা বিভিন্ন ধরনের 
অনিষ্ট ও রোগের কারণ হয়ে দাড়ায়। এর গ্রহণ, পাচারকরণ, প্রচার- 
প্রসার করণ, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই হারাম । আর রাষ্ট্রপ্রধান হত্যা অথবা 
চাবুক কিংবা জেলহাজত বা অর্থ জরিমানা যা উপযুক্ত মনে করবেন তা 
দ্বার শাস্তি দিবেন । এর দ্বারা অনিষ্ট ও বিপর্যয় দূরীভূত হবে এবং জীবন, 
সম্পদ, ইজ্জত-সম্মান ও বিবেকের হেফাজত হবে। 


ঝ মাদকদ্রব্য গুহণকারীদের শাস্তি: 


মাদকদ্রব্যের ভয়াবহতা ব্যপাক ও এর ধ্বংসাত্মক ক্ষতির জন্য কিছু 
মান্যবর উলামাবৃন্দু নিম্নের ফতোয়া প্রদান করেছেন: 


১. মাদকদ্রবব্যের পাচারকারীর শাস্তি হত্যা; কারণ এর ক্ষতি ও অনিষ্ট 
অনেক বড় । 


২. মাদকদ্বব্যের কেনাবেচা বা প্রস্তুতকরণ অথবা আমদানিকরণ কিংবা 
কাউকে উপঢৌকন দেয়া ইত্যাদি । প্রথমবারের প্রচার-প্রসারকারীকে 
কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে। যেমন: জেলে আবদ্ধ করে বা চাবুক মেরে 
কিংবা অর্থদণ্ড দ্বারা অথবা চাবুক ও অর্থদণ্ড উভয়টা দ্বারা এসব 
বিচারপতির রায়ের উপর নির্ভর করবে। আর যদি বারবার করে তাহলে 
উম্মত থেকে অনিষ্ট দূর করার জন্য প্রয়োজনে হত্যাও করা যেতে পারে; 
কারণ সে জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত 
ঞ অবসন্কারী ও উৎসাহ-উদ্দীপনা স্তিমিতকারী জিনিসের বিধান: 

এসব জিনিস শরীরে অলস ও অবসন্ন সৃষ্টি করে। যেমন: ধূমপান 
তথা বিড়ি-সিগারেট, চুরুট, হুকা ইত্যাদি এবং তামাক, গুল, জর্দা ও 
কাত (এক প্রকার গাছের পাতা যা ইয়ামেনে আবাদ হয়) ইত্যাদি 
খাওয়া । এগুলোতে নেশা হয় না এবং বিবেকও লোপ পায় না। এসব 
হারাম; কারণ এতে রয়েছে শারীরিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক ক্ষতি । 
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ঝ ধূমপান ও এ জাতীয় জিনিস যারা গ্রহণ করবে বিচারপতি যা দ্বারা 
কল্যাণ সাধিত হয় এমন তিরস্কার মূলক শাস্তি প্রদান করবেন। 

ঝঁ যে ব্যক্তি অবৈধভাবে কোন মহিলাকে চুমা দিয়ে লজ্জিত হয়ে হাজির 
হবে তার কাফফারা: 

le Hl doe dl BU Hf be CL 5 Of to 2A GH OG 

LU), Le Ab ol 3) 5 5 IO 0 

ff alt U5 GEOG fi Cras LEY ty Jl 


ইবনে মাসউদ [4%] থেকে বর্ণিত একজন মানুষ একজন মহিলাকে চুমা 
দিয়ে নবী [$%]-এর নিকট এসে তাকে বলল: তখন আল্লাহ তা'য়ালা 
নাজিল করলেন:“আর সালাত কায়েম কর দিনের দু'প্রান্তে এবং রাতেরও 
প্রান্তভাগে। নিশ্চয় নেক আমল পাপরাজিকে দূর করে দেয়৷” 
[সূরা হুদ:১১৪] মানুষটি বলল: হে আল্লাহর রসূল! ইহা কি শুধুমাত্র 
আমার জন্য? তিনি [$$] বললেন: “আমার উম্মতের সকলের জন৷”? 


> বুখারী হাঃ নং ৫২৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৭৬৩ 
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রিদ্দত তথা ইসলাম ধর্মত্যাগ 


ঝ মুরতাদ হলো: যে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করার পর বা কোন পুরাতন 
মুসলিমের কাফের হয়ে যওয়া। 


ঝ মুরতাদের বিধান: 

তওবা না করে তাহলে দুনিয়াতে তার হুকুম হলো হত্যা এবং 
উত্তরাধিকারী হবে না ও কাউকে উত্তরাধিকার বানাবে না। আর যখন 
মারা যাবে তখন তার সমস্ত সম্পদ বায়তুলমালে জমা হবে। আর 
আখেরাতে তার হুকুম চিরস্থয়ী জাহার্নামী: 

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


2 


Aico so dA A ANAS AS 2» ALT 2 EAA / 
3 Al Lbs DHE FUE 2G Ca 4523 OF WISI TS 


ha ot oO po 


= Loe rob 


523 GA 


24 260 2 পপ 


YN EEC DAES G2 AIO LL IIS 
“তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাড়াবে এবং কাফের 
অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল 
বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো জাহান্নামী । তাতে তারা চিরকাল 
বাস করবে” [সূরা বাকারা: ২১৭] 
RE “22 JW i »:Ub do) se i So Hb Al Al 
soda pl 
২. ইবনে আব্বাস [:%] হতে বর্ণিত নবী [|] বলেন:“যে ব্যক্তি তার 
দ্বীনকে বরিবর্তন করে তাকে তোমরা হত্যা কর ।”” 


* বুখারী হাঃ নং ৩০১৭ 


www.QuranerAlo.com 


দণ্ড-সাজার অধ্যায় 730 মুরতাদের শাস্তি 


ঝ মুরতাদকে হত্যা করার হিকমত: 

ইসলাম হলো জীবনের পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস এবং মানব জীবনের 
প্রয়োজনীয় সকল জিনিসের পরিপূর্ণ নীতিমালা ৷ ইহা স্বভাব ও বিবেক 
সম্মত । দলিল-প্রমাণ ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । আর ইহা সর্ববৃহৎ 
নেয়ামত ৷ এর দ্বারাই দুনিয়া-আখেরাতে সুখ-শান্তি বাস্তবায়িত সম্ভব । 
আর যে এর মধ্যে প্রবেশ করার পর মুরতাদ হলো সে নিচের স্তরে নেমে 
গেল এবং আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য যে দ্বীন মনোনিত করেছেন তা 
ত্যাগ করল । আর আল্লাহ ও তার রসূলের সঙ্গে খেয়ানত করল । সুতরাং 
তাকে হত্যা করা ফরজ; কারণ সে এমন সত্যকে অস্বীকর করল যা 


ব্যতীত দুনিয়া-আখেরাত সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। 
ঝ ধর্মত্যাগের প্রকার: 
ধর্মত্যাগ তিন প্রকার: 


১. আকীদাগত ধৰ্মত্যাগ: যেমন: আল্লাহর রবূবিয়াত তথা কাজে বা 
উলুহিয়াত তথা ইবাদতে তার সঙ্গে শরিক আছে বলে আকিদা 
পোষণ করা । অথবা আল্লাহর রবুবিয়াত বা একত্ববাদ কিংবা তার 
কোন গুণকে অস্বীকার করা। অথবা নবী-রসূলগণকে মিথ্যুক বলে 
আকিদা রাখা । অথবা নাজিলকৃত আসমানী কিতাবসমূহকে অস্বীকার 
করা । অথবা পুনরুখ্থান বা জান্নাত-জাহান্নাম কিংবা দ্বীনের কোন 
কিছুকে ঘৃণা করা যদিও আমল করে। অথবা জেনা বা মদপান 
ইত্যাদি প্রকাশ্য হারাম জিনিসকে হালাল মনে করা কিংবা সালাত, 
জাকাত ইত্যাদি দ্বীনের প্রকাশ্য ফরজসমূহকে অস্বীকার করা । 


২. কথার দ্বারা মুরতাদ: যেমন: আল্লাহকে অথবা তার রসূলগণকে 
কিংবা ফেরেশতামণ্ডলিকে বা নাজিলকৃত কিতাবসমূহকে গালি 
দেওয়া । অথবা নবুয়াতী দাবী করা কিংবা আল্লাহর সাথে অন্য 
কাউকে আহ্বান করা। অথবা বলা যে আল্লাহর সন্তান কিংবা স্ত্রী 
আছে । অথবা প্রকাশ্য হারাম বস্তুকে অস্বীকার করা । যেমন: জেনা, 
চুরি, মদপান ইত্যাদি । অথবা দ্বীন কিংবা দ্বীনের কোন কিছুকে নিয়ে 
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ঠাট্রা-বিদ্রুপ করা । যেমন: আল্লাহর ওয়াদা অথবা শাস্তি । অথবা 
সাহাবাগণ বা কোন একজনকে গালি-গালাজ করা । 


৩. কর্মের দ্বারা মুরদাত: যেমন: আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাই করা 
অথবা গাইরুল্লাহকে সেজদা করা। অথবা সালাত ত্যাগ করা । 
অথবা আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়া ৷ দ্বীন না শিখা এবং আমলও 
না করা। অথবা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরেকদের সাহায্য- 
সহযোগিতা করা । 

ঝঁ মুরতাদের সাথে কি করা হবে: 
যে সাবালক, বিবেকবান ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ইসলামকে পরিত্যাগ করবে 

তাকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে এবং উৎসাহিত করতে হবে। আর 

তওবা করার জন্য বলতে হবে হয়তো বা তওবা করবে। যদি তওবা 
করে তাহলে সে মুসলিম । আর যদি তওবা না করে এবং মুরতাদ 
করতে হবে সাজার জন্য নয় । 


As 9 4 5 3 OS 5 oll ler Of Sf af 
LS UB GE LAGU U6 558 Lf UU ¢ YL: JE np 

we Gi, Hl) Ble i So L593 
আবু মুসা [&%] হতে বর্ণিত, একজন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার পর 
আবার ইহুদি হয়ে যায়। এমন সময় মু‘আয ইবনে জাবাল [4] মূসা 
আশশ‘আরী [4]-এর কিট আসেন যখন তার নিকট এ মুরদাত ব্যক্তি 
উপস্থিত ছিল। মু‘আয [4%] বললেন: এর কি হয়েছে? আবু মূসা [|] 
বললেন: ইসলাম গ্রহণ করার পর আবার ইহুদি হয়েগেছে । মু‘আয [|] 
বললেন: যতক্ষণ একে হত্যা না করব ততক্ষণ আমি বসব না। আর 
ইহাই হচ্ছে আল্লাহ ও তার রসূলের ফয়সালা ।”* 


* বুখারী হাঃ নং ৭১৫৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮২৪ ইমারাত পর্বে 
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ঝট যার মুরতাদী দ্বীনের কোন কিছুকে অস্বীকারের দ্বারা তার তওবা 
অস্বীকারকৃত বস্তুর স্বীকারোক্তির সাথে শাহাদাতাইন তথা আল্লাহ 
এক ও মুহাম্মদ [$%] তার রসুল এর সাক্ষ দিতে হবে। 

ঝ স্বামী মুরতাদ হলে তার বিধান: 
যদি স্বামী মুরতাদ হয়ে যায় তবে তার স্ত্রী তার জন্য বৈধ নয়। আর 

তওবা করলে স্ত্রী ইদ্দতের মধ্যে থাকলে স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারবে। 

আর যদি ইদ্দত থেকে বের হয়ে যায় তাহলে ফেরত নিতে পারবে না 
এবং স্ত্রী নিজের মালিক হয়ে যাবে। অতঃপর স্ত্রীর সন্তুষ্টি এবং নতুন 
মোহরানা ও নতুন ‘আকদ ছাড়া সে তার জন্য হালাল হবে না। 

ঞ জাদু হলো: কিছু গিঁঠ ও মন্ত্র যা জাদুকৃত ব্যক্তির শরীর ও বিবেকের 
উপর কুপ্রভাব ফেলে। 

ঞ জাদুর হুকুম: 
জাদু শিখা, কাউকে শিখানো এবং জাদু করা ও তার নির্দেশ করা 

সবই হারাম । এর হুকুম হলো: 

১. যদি জাদু শয়তানের মাধ্যমে হয় তাহলে জাদুকর কাফের । যদি 
তওবা না করে তাহলে মুরতাদ হিসাবে হত্যা করতে হবে। 

২. আর যদি শুধুমাত্র জাদু জড়ি-বড়ি ও প্রতিষেধক দ্বারা হয় তাহলে 
ইহা কুফুরি নয় বরং একটি কবিরা গুনাহ । যদি তওবা না করে 
তাহলে বিচারকের এজতেহাদ মোতাবেক হামলাকারীর হত্যার ন্যায় 
হত্যা করতে হবে। 

১. আল্লাহ্‌ তা'য়ালার বাণী: 


AA 22 বৰৰ ANDAR TY 
S15 LL RE LS oi SL 6 LU EU SS ¥ 
Lev 0 HC Fl SON SAD LIE Lil 
“সুলাইমান কুফুরি করেনি বরং শয়তানরাই কুফুরি করেছে। যারা 
মানুষদেরকে জাদু শিখাত ৷” [সূরা বাকারা: ১০২] 
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২. আবু হুরাইরা [4%] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [%%] থেকে বর্ণনা করেন: 
তিনি [3%] বলেছেন:“তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী জিনিস হতে বিরত 
থাক!” সাহাবায়ে কেরাম বললেন: ইয়া রসূলাল্লাহ! সেগুলো কি? তিনি 
[%] বললেনঃ“ আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং জাদু...... ।*” 


”, বুখারী হাঃ নং ২৭৬৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৮৯ 
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শূপথ-কসম-হলফ 

ৰ “হয়ামীন” এর বহুবচন হলো “আয়মান” ইয়ামীন বলা হয়: আল্লাহ্‌ 
অথবা তার নামসমূহের কোন নাম বা গুণসমূহের কোন গুণ উল্লেখ 
করত: হলপকৃত বস্তুর নির্দিষ্ট ভাবে তাকিদ প্রদান করা । একে হলফ 
বা কসম করা বলে। 

ঝ সম্পাদিত হলফ: 
যে সকল শপথ সম্পাদন হয় এবং ভঙ্গ করলে কাফফারা ফরজ হয় 

সেগুলো হচ্ছে: আল্লাহ বা তার কোন নাম কিংবা গুণ দ্বারা শপথ করা । 

যেমন: ওয়াল্লাহ্‌ ও তাল্লাহ্‌, (আল্লাহর নামে কসম) ওয়াররহমান, 

(রহমানের নামে কসম) ওয়া ‘আযামাতিল্লাহ্‌ ওয়া জালালিহ ওয়া 

‘ইজ্জাতিহ্‌, (আল্লাহর মহত্ব ও মর্যাদার কসম) ওয়া রহমাতিহ্‌ (আল্লাহর 

দয়ার কসম) ইত্যাদি । 

ঝ্ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে হলফ করার বিধান: 

১. আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে হলফ হরা হারাম এবং ছোট শিরক; 
কারণ হলফ করা মানে যার নামে করা হয় তাকে তাযীম তথা 
সম্মান প্রদর্শন করা । আর তাযীম-সম্মান প্রদর্শন করা আল্লাহ ছাড়া 
আর কারো জন্য বৈধ নয় । 


Lh nd ol ale dl lo NI) Caso UU ds AE 5 
Gh Aly 333 Hl ar pl KDA US all ok Us 


ইবনে উমার [:] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [$%]ঁকে 
বলতে শুনেছি:“যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে হলফ করল সে শিরক 
করল ৷” 


*, হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩২৫১ শব্দ তারই, তিরমিযী হাঃ ১৫৩৫ 
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২. গাইরুল্লাহর নামে শপথ করা হারাম । যেমন: বলা, নবীর কসম, 
তোমার জীবনের কসম, আমানতের কসম, কাবার কসম, বাপ- 
দাদার কসম ইত্যাদি । 


Li OS 8 SIU A OF SEE Je3 Fe Al 0 Uf 53 colt J 
PTE 0,20 “ yf aL ° ন ls 


নবী [$] বলেছেন:“ আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে 
হলফ করতে নিষেধ করেছেন। অতএব, যে হলফ করতে চায় সে যেন 
আল্লাহর নামে হলফ করে অথবা চুপ থাকে ।”* 


ঝ শপথ করার পর তা সংরক্ষণ করা এবং তার গুরুত্ব দেওয়া 
ওয়াজিব । কসমের গুরুত্ব অধিক । অতএব, হলফ নিয়ে উদাসিনতা 
প্রদর্শন এবং তার হুকুম থেকে বাচার জন্যে চালাকি-কৌশল করা 
অবৈধ । গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাকিদের জন্য কসম করা শরিয়তে 
জায়েজ আছে। 


ঝচ হলফের প্রকার: 


১. “আল-ইয়ামীনুল মুন‘আক্কিদাহ” অর্থাৎ শক্ত হলফ করা যার 
কাফফারা রয়েছে যদি হলফ ভঙ্গ করে। 


২. “আল-ইয়ামীনুল গুমূস” ইহা হারাম। এর পদ্ধতি হলো: অতীতের 
কোন বিষয়ে জেনে-বুঝে মিথ্যা হলফ করা। এর দ্বারা 
অধিকারসমূহকে হজম করে ফেলা হয়। অথবা এর দ্বারা ফাসেকী ও 
খেয়ানত উদ্দেশ্য করা হয়। ইহা কবিরা পাপসমূহের একটি । এটিকে 
গুমুস বলা হয়েছে; কারণ গুমুস অর্থ নিমজ্জিত হওয়া আর এ ধরণের 
হলফকারী নিমজ্জিত হয় পাপে এরপরে হবে জাহান্নামে । এর কোন 
কাফফারা নেয় এবং অনুষ্ঠিতও হবে না। আর জলদি করে তা হতে 
তওবা করা ওয়াজিব । 


> বুখারী হাঃ নং ২৬৭৮ ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৪৬ শব্দ তারই 
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৩. “আল-ইয়ামীনুল লাগু” অপ্রয়োজনীয় হলফ যা শপথের উদ্দেশ্যে 
করা হয় না। ইহা সাধারণত মানুষের জবানে প্রচলিত ৷ যেমন: না, 
আল্লাহর কসম, হাঁ, আল্লাহর কসম । অথবা আল্লাহর কসম অবশ্যই 
তুমি খাবে বা পান করবে ইত্যাদি । অথবা অতীতের কোন বিষয়ে 
হলফ করা এ ধারণা করে যে উহা সত্য কিন্তু প্রকাশ পেল তার 
বিপরীত এ ধরণের শপথ অনুষ্ঠিত হবে না এবং কোন কাফফারাও 
দেওয়া লাগবে না। আর শপথকারীকে পাকড়াও করা যাবে না। 


আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 
EU LH Cis SS; REG AANEIEY 3 
Ad ‘sx 
“আল্লাহ তোমাদেরকে নিরর্থক শপথের ব্যাপারে পাকড়াও করবেন না 


কিন্তু পাকড়াও করবেন এ সকল শপথের জন্যে যা তোমরা মজবুত করে 
বাধ” [সূরা মায়েদা:৮৯] 


ঝ যদি শপথে “ইন্‌ শাজআল্লাহ” বলে যেমন: আল্লাহর কসম এরূপ 
করব ইন্‌ শাআল্লাহ (যদি আল্লাহ চান) তাহলে যদি না করে 
শপথভঙ্গকারী হবেনা । 


ঝ্চ আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া অন্যের নামে হলফ করার কাফফারা: 

Lan: ela) le At lo all dp) JE :06 os do) HP of 
ard J6 549 dl Uy dy 5: SAG Ur dle 3 IB ls 
১. আবু হুরাইরা [&|] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [$] বলেছেন: 
“যে ব্যক্তি লাত ও উষযার নামে হলফ করে সে যেন বলে: “লা ইলাহা 


ইল্লাল্লাহ” । আর যে তার সঙ্গিকে বলে আস জুয়া খেলি সে যেন সদকা 
করে।” 


> _ বুখারী হাঃ নং ৪৮৬০ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃনং ১৬৪৭ 
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Bl nd LIB sal oly Go Hts 08) of 5 se i 
EXSY GU SURES BUF 557 2 dd cb): lo) ale 
wb Als Ae CSU BEG Sa al 


২. সা‘দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস [4%] কর্তৃক বর্ণিত যে, তিনি লাত ও 
উজ্জার নামে শপথ করেন। তখন তাকে নবী [পু]! বলেন: “লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহ” তিনবার বল । আর তোমার বাম দিকে 
তিনবার থুথু ফেল ও শয়তান হতে পানাহ চাও এবং আর কখনো এ 
কাজ করবে না৷” 


ঝু শপথের আহকাম: 
শপথের পাচটি আহকাম রয়েছে: 


১. ওয়াজিব শপথ: এমন হলফ যা দ্বারা কোন নিস্পাপ ব্যক্তিকে ধ্বং 
হওয়া থেকে মুক্তির জন্য করা হয় । 


২. মুস্তাহাব শপথ: যেমন মানুষের মাধ্যে মীমাংসা করার জন্যে হলফ 
করা । 


৩. বৈধ শপথ: যেমন কোন বৈধ কাজ করার বা ত্যাগ করার জন্যে 
শপথ করা। অথবা কোন ব্যাপারে তাকিদ হৃত্যাদির জন্য শপথ 
করা । 


8৪. মকরুহ শপথ: যেমন কোন মকরুহ কাজ করা বা মুস্তাহাব কাজ 
ত্যাগ করার জন্য শপথ করা । অনুরূপ বেচাকেনার ব্যাপারে শপথ 
করা । 


৫. হারাম শপথ: যেমন যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা শপথ করে। অথবা 
পাপ কাজ করার জন্যে শপথ করে কিংবা কোন ওয়াজিব ত্যাগ 
করার জন্যে শপথ করে। 


* . হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ ১৬২২ শব্দ তারই আর আরনাউত বলেনঃ সনদটি সহীহ, 
ইনবে মাজাহ হাঃ নং ২০৯৭ 
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ঝ হলফ ভঙ্গ করার বিধান: 

যদি মঙ্গল ও কল্যাণকর হয় তবে হলফ ভঙ্গ করা সুন্নত । যেমনঃ: যে 
ব্যক্তি কোন মকরুহ কাজ করার জন্যে অথবা কোন মুস্তাহাব কাজ ত্যাগ 
করার জন্যে হলফ করে। এ অবস্থায় হলফ ভঙ্গ করে যা কল্যাণকর তা 
করবে । 


এর দলিল নবী [%]-এর বাণী: 

LESS TF Bl A ge G8 Bk SY us So Ul ip» 
ol wr ting I 

“যে ব্যক্তি হলফ করে অত:পর অন্যের মাঝে এর চেয়ে বেশি কল্যাণ 

দেখে সে যেন তাই করে। আর হলফভঙ্গের কাফফারা আদায় করে।”* 


ঝ যদি কোন ওয়াজিব ত্যাগ করার কসম করে তাহলে কসম ভঙ্গ করা 
ওয়াজিব । যেমন: যে ব্যক্তি কসম করে যে সে আত্মীয়তা বন্ধন 
রাখবে না। অথবা কোন হারাম কর্ম করার জন্যে কসম করে। 
যেমন: যে ব্যক্তি কসম করে যে, সে মদপান করবে। এ অবস্থায় 
কসম ভঙ্গ করা তার উপর ওয়াজিব এবং তার কাফফারা আদায় 
করা জরুরি । 


ঝ্চ হলফ ভঙ্গ করা বৈধ আছে। যেমন : যদি কেউ কোন বৈধ কাজ 
করার বা ত্যাগ করার শপথ করে তাহলে ভঙ্গ করা বৈধ এবং 
শপথের কাফফারা দিবে। 


ৰ শপথভঙ্গের কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী: 


১. সাবালক ও বিবেকবান ব্যক্তির পক্ষ হতে কোন সম্ভবপর ভবিষ্যৎ 
বিষয়ে কসম সম্পাদন হওয়া । যেমন: যে কসম করে যে, সে 
অমুকের বাড়ীতে প্রবেশ করবেনা । 


> মুসলিম হাঃ নং ১৬৫০ 
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২. শপথ যেন স্বেচ্ছায় করে। তাই যদি কেউ চাপে পড়ে শপথ করে 
তার কসম সম্পাদন হবে না। 

৩. ইচ্ছা করে কসমকারী হতে হবে। যদি কেউ অনিচ্ছাকৃত কসম করে 
তার কসম অনুষ্ঠিত হবে না। যেমন: যে ব্যক্তির কথার মধ্যে জবানে 
এসে যায়ঃ না, আল্লাহর কসম, ও হা, আল্লাহর কসম । 

8৪. কসমভঙ্গ হতে হবে। তাই যা ত্যাগ করার জন্যে কসম করেছিল তা 
করা অথবা যা স্বেচ্ছায় ও স্মরণকরত: কসম করেছিল তা না করা । 


ঝচ কসমের কাফফারা: 
যার প্রতি কাফফারা জরুরি তার জন্য নিম্নের যে কোন একটি এখতিয়ার 
করা জয়েজ: 


১. দশজন মিসকিনকে খাদ্য প্রদান প্রতিটি দেশের প্রধান খাদ্য হতে 
প্রতিটি মিসকিনকে আধা সা‘ তথা প্রায় ১ কেজি ২০ গ্রাম করে খাদ্য 
দিবে। যেমন: গম অথবা খেজুর কিংবা চাউল ইত্যাদি । যদি দশজন 
মিসকিনকে দুপুরের বা রাত্রে একবার পেট পূরে আহার করাই তবুও 
জায়েজ । 


২. দশজন মিসকিনকে সালাত আদায় করতে যথেষ্ট এমন পোশাক 
পরানো। 


৩. একজন মুমিন দাস বা দাসী আজাদ করা । 


যদি এগুলোর কোন একটি না পারে তাহলে তিনটি রোজা রাখবে । 
আর উপরের তিনটির কোন একটি আদায় করতে ব্যর্থ না হওয়া পর্যন্ত 
তার জন্য রোজা রাখা জায়েজ নয়। 
ঝ কসমভঙ্গের অগ্রিম কাফফারার বিধান: 
ঝ কসমভঙ্গ করার পূর্বে এবং পরেও কাফফারা আদায় করা জায়েজ । 
যদি পূর্বে আদায় করে তাহলে সে কসমকে হালালকারী আর যদি 
পরে করে তাহলে কাফফারা আদীয়কারী । 
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কসমভঙ্গ করার কাফফারা সম্পর্কে আল্লাহ বর্ণনা করে বলেন: 


AA 200 Lolo at Zr 4 A AR. oe saat AS 
TS SN Ake Cp ES SSG STING pALATSIBN 3 
ALES 


Se Bo SR Cr 
ঁ EM RS OCP SLC NE BR LO IBC i Pt 
AA 53a ৰে SLES ass SIME SY 
“আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না তোমাদের অনর্থক শপথের 
জন্যে; কিন্তু পাকড়াও করেন এ শপথের জন্যে যা তোমরা শক্ত করে 
বাধ । অতএব, এর কাফফারা এই যে, দশজন মিসকিনকে খাদ্য প্রদান 
করবে; মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য, যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাক । 
অথবা তাদেরকে বস্ত্র প্রদান করবে অথবা একজন ক্রীতদাস কিংবা দাসী 
মুক্ত করে দিবে । যে ব্যক্তি সামর্থ রাখে না, সে তিন দিন রোজা রাখবে । 
এটা কাফফারা তোমাদের শপথের, যখন শপথ করবে। তোমরা স্বীয় 
শপথসমূহ রক্ষা কর। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ 
বর্ণনা করেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর” [সূরা মায়েদা: ৮৯] 


ঝ যদি কোন মুসলিম ভাই তার অপর ভাইয়ের উপর পাপ না এমন 
শপথ করে তাহলে তার প্রতি শপথকারীর হক হলো তা পূরণ করা । 


ঝ যদি শপথ করে কোন কাজ না করার । অত:পর ভুলে বা চাপে পড়ে 
কিংবা অজ্ঞতা বশত: করে বসে তাহলে তার হলফভঙ্গ হবে না এবং 
তাকে কাফফারাও লাগবে না । আর তার শপথ বাকি থাকবে। 

ঝ যদি কোন মানুষের প্রতি শপথ করে তাকে সম্মান করার ইচ্ছায়, 
তাহলে কোন অবস্থাতেই শপথভঙ্গ হবে না। আর যদি সম্মান করা 
জরুরি করে নেয় এবং না করে, তাহলে শপথ ভঙ্গকারী হবে। 

ৰ প্রতিটি আমল নিয়তের উপর নির্ভশীল। অতএব, যে ব্যক্তি কোন 
বিষয়ের উপর শপথ করল এবং অন্তরালে অন্যটা লুকিয়ে রাখল 
তাহলে তার নিয়ত অনুযায়ী ধরা হবে শব্দ দ্বারা নয় । 
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ঝ শপথের হকিকত: 

শপথ তলবকারীর নিয়তের উপর শপথ নির্ভর করবে। সুতরাং 
বিচারক সাহেব যদি কোন অভিযোগে অথবা অন্য কোন ব্যাপারে হলফ 
করায় তাহলে বিচারকের নিয়তের উপর নির্ভর করবে। শপথকারীর 
নিয়তের উপর নয়। আর হলফ না করিয়েও যদি হলফ করে তাহলে 
হলফকারীর নিয়তের উপর নির্ভর করবে। 


ঝ ত্র ছাড়া হালাল কোন জিনিস নিজের প্রতি হারাম করার বিধান: 


যদি কেউ স্ত্রী ব্যতীত অন্য কিছুকে নিজের উপর হারাম করে নেয় 
যেমন : কোন খাদ্য বা অন্য কিছু তাহলে তা তার উপর হারাম হবে না । 
কিন্তু যদি সে তা করে তাহলে তার প্রতি হলফের কাফফারা জরুরি 
হবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


BO 25 HH LB SEL BE MH LITLE I Cl 3s 
224 022 7. SE Lod IT IS ০5 ££ 42? 7 

Y-) 23 OS SIL SESE SIH 

“হে নবী! আল্লাহ যা আপনার জন্যে হালাল করেছেন, আপনি আপনার 
স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্যে তা নিজের জন্যে হারাম করেছেন কেন? 
আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। আল্লাহ তোমাদের জন্যে কসম থেকে 


অব্যহতি লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের 
মালিক । তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় ৷” [সূরা তাহরীম:১-২] 


ঝৰ কোন পাপকর্ম করার শপথকারীর বিধান: 


যে ব্যক্তি কোন কল্যাণকর কাজ না করার হলফ করে তার জন্য তার 
প্রতি জিদ করা বৈধ নয়। বরং তার হলফের কাফফারা দিবে এবং 
কল্যাণকর কাজ করবে। 


এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 
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EH (25 RS; Hc EI 2 Fee ARHIGLIS 3 
YY WPS চা ৰা 
“আর নিজেদের শপথের জন্য আল্লাহর নামকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নিও না 


মানুষের সাথে কোন আচার-আচারণ থেকে, পরহেজগারী থেকে এবং 
মানুষের মাঝে মীমাংসা করে দেয়া থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে । 


আল্লাহ সবকিছুই শুনেন, জানেন ।”[ সূরা বাকারা:২২৪] 


www.QuranerAlo.com 


দণ্ড-সাজার অধ্যায় 743 নজর-মানৃত 
নজর-মান্ৃত 
ঝ নজর-মান্ৃত হলো: 


কোন শরিয়তের আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষ থেক স্বেচ্ছায় নিজের উপর 
আল্লাহর জন্য কিছু করা জরুরি করে নেওয়া যা শরিয়তে আবশ্যকীয় 
না। 
ঝ নজর-মান্নতের হুকুম: 

নজর মানা মকরুহ; কারণ নবী [&] এ হতে নিষেধ করেছেন। আর 
বর্ণনা করেছেন যে, নজর কোন কল্যাণ বয়ে আনে না এবং তাতে কোন 
উপকার নেই । নজর মানা না কোন মঙ্গল আনে আর না কোন ভাগ্য 
বরিবর্তন করে। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা যারা নজর মানে তাদের প্রশৎ্‌ 
করেননি । বরং যারা নজর মেনে পুরা করে তাদের প্রশংসা করেছেন। 

নজরের পরিণাম প্রশংসনীয় নয়; কারণ কখনো পূর্ণ করতে অক্ষম 
হলে পাপ তাকে গ্রেফতার করবে। মানতকারী আল্লাহর সাথে শর্ত ও 
বিনিময়ের চুক্তি করে যে, যদি তার উদ্দেশ্য হাসিল হয় তাহলে সে যা 
মানত মেনেছে তা পূরণ করবে । আর যদি হাসিল না হয় তাহলে করবে 
না। আল্লাহ তা'য়ালা বান্দা ও তাদের আনুগত্য থেকে সম্পূর্ণ 
অমুখাপেক্ষী । 


IVY & CY EE 25 SG BEG GS 
“তারা মান্নত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে, যেদিনের অনিষ্ট হবে 
সুদূরপ্রসারী ৷” [সূরা দাহার:৭] 
JED AN BH IS UB UF dl ESA SEE 


LOA - Ac oo 33 ণ- {ony PENCE 
KAI TRA LSN S Y “ly 
Al 


আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [|] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী [$] নজর- 
মান্নত মানতে নিষেধ করেছেন। আর বলেছেন: “নজর মানা কিছু দূর 
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করতে পারে না । বরং নজর মানার মাধ্যমে বখিলের সম্পদ বের হয়।”” 
ঝ্ আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য নজর-মান্নত মানার বিধান: 


নজর এক প্রকার এবাদত তাই আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্যে 
করা যাবে না; কারণ নজর দ্বারা যার জন্য নজর মানা হয় তাকে তা'খীম 
তথা সম্মান প্রদর্শন করা এবং তার দ্বারা তীর নৈকট্য হাসিল করাই 
উদ্দেশ্য হয়। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে নজর 
মানল ৷ যেমন: কোন কবর বা কবরবাসী অথবা কোন ফেরেশতা, কিংবা 
কোন নবী বা কোন অলি, তাহলে সে আল্লাহর সঙ্গে বড় শিরক করল । 
আর ইহা বাতিল এবং পূরণ করা হারাম । 


ঝ কার নজর মানা সঠিক হবে: 


সাবালক ও বিবেকবান ব্যক্তির পক্ষ থেকে চাই মুসলিম হোক বা 
কাফের এবং স্বেচ্ছায় না হলে নজর সহীহ হবেনা। 


ঝ্চ নজরের প্রকার: 


১. সাধারণ নজর: যেমন কেউ বলে, আমি যদি এমন কাজ করি তাহলে 
আমার উপর আল্লাহর জন্য এমনটা জরুরি । অত:পর সে তা করেই 
বসে তাহলে তার প্রতি হলফভঙ্গের যে কাফফারা তা জরুরি হয়ে 
যাবে। 


২. জিদ অথবা রাগের নজর: যে নজরকে কোন শর্তের সঙ্গে ঝুলন্ত 
রাখে । আর ইহা কোন কাজ হতে নিষেধ করার উদ্দেশ্যে অথবা তার 
প্রতি উৎসাহিত করার জন্যে কিংবা সত্যায়নের উদ্দেশ্যে বা মিথ্যা 
প্রমাণের জন্যে । যেমন বলা: যদি তোমার সাথে কথা বলি তাহলে 
আমার প্রতি হজ্ব জরুরি । এমত: অবস্থায় তার জন্য দু'টি কাজের 
মধ্যে যে কোন একটি এখতিয়ার করতে হবে। যার নজর মেনেছে 
তা করা অথবা শপথভঙ্গের কাফফারা আদায় করা । 


*, বুখারী হা: নং ৬৬০৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ১৬৩৯ 
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৩. কোন বৈধ কাজ করার জন্য নজর: যেমন: কেউ যদি তার পোশাক 
পরিধান করবে অথবা বাহনে আরোহণ করবে এমন নজর মানে, 
তাহলে সে কাজটি করা এবং শপথ ভঙ্গের কাফফারা এর যে কোন 
একটির এখতিয়ার করতে পারে। 


8. মকরুহ নজর: যেমন তালাক ইত্যাদি দেওয়ার নজর মানা । এ 
অবস্থায় তার জন্য সুন্নত হলো শপথের কাফফারা দেওয়া এবং 
কাজটি সম্পাদন না করা । 


৫. গুনাহর কাজের নজর: যেমন কাউকে হত্যা করার নজর মানা । 
অথবা মদপানের কিংবা জেনা করার বা ঈদের দিনে রোজা রাখার 
নজর মানা । এ ধরণের নজর সহীহ হবে না এবং পূর্ণ করাও হারাম । 
কিন্তু তার প্রতি কাফফারা আদায় করা জরুরি। কারণ নবী [%%] 
বলেছেন: 


f ; ALA A ILE SAA aL OG Beef 
Ely 233 pla pl KU DUS SINS inas BINS UD 


“কোন পাপের কাজে নজর মানা বৈধ নয়। আর তার কাফফারা 
হলফভঙ্গের অনুরূপ কাফফারা ৷” 


৬. এবাদত করার জন্য নজর: কোন শর্ত ছাড়াই নজর মানা । যেমন: 
সালাত আদায় করা, রোজা রাখা, হজ্ব-উমরা পালন করা, এতেকাফ 
ইত্যাদির আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় নজর মানা । এ ধরণের 
নজর পূর্ণ করা ওয়াজিব। আর যদি শর্ত করে নজর মানে যেমন: 
যদি আল্লাহ আমার রোগ আরোগ্য দান করেন অথবা আমার মালে 
লাভ দেন তাহলে আল্লাহর জন্য আমার প্রতি এতো কাটা দান বা 
এতো দিন রোজা ইত্যাদি জরুরি । যদি শর্ত পাওয়া যায় তাহলে 
তার প্রতি নজর পূরণ করা ওয়াজিব । নজর পূরণ করা এবাদত যা 
আদায় করা ওয়াজিব । আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদের প্রশংসা করে 
বলেন যে, তারা তাদের নজর পূরণ করে। 


* হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃনং ৩২৯০, তিরমিযী হাঃ নং ১৫২৪ 
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১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


v olay HOM SKCG FE DL S23 3s 
“তারা নজর-মান্নত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে, যেদিনের অনিষ্ট 
হবে সুদূরপ্রসারী ৷” [সূরা দাহার: ৭] 
২. আরো আল্লা তা'য়ালাহর বাণী: 


Ad uw Aed dA ন লগ পশু A227 
ELE WELL, PETC PANS CES IV 
YY. EE TO BS 


“এবং যা কিছু তোমরা খরচ কর অথবা যা কিছু নজর মান আল্লাহ তা 
জানেন । আর জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই ৷” [সূরা বাকারা:২৭০] 


F 


LS 2 n:06 Moy ale dn lo od 8 Gs dl or) LG 
si pt «05 Ub Hai Of I 7 Bll A esl 


৩. আয়েশা (রা:) কর্তৃক বর্ণিত তিনি নবী [%%] থেকে বর্ণনা করেছেন। 
তিনি [%] বলেছেন:“ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার নজর মানে সে 
যেন তার আনুগত্য করে। আর যে আল্লাহর নাফরমানি করার নজর মানে 
সে যেন তীর নাফরমানি না করে।”* 


ঝ যে ব্যক্তি কোন এবাদত করা নজর মেনে পূর্ণ করার আগেই মারা 
যাবে তার পক্ষ থেকে তার অলিরা তা পূর্ণ করে দিবে। 


ঝ নজর পুরা করতে অক্ষম ব্যক্তির বিধান: 

আর যে ব্যক্তি কোন আনুগত্যের নজর মানার পর পূর্ণ করতে অক্ষম 
হলো তার প্রতি কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব। আর এমন ব্যক্তির 
জন্য নজর মানা মকরুহ । কারণ ইবনে উমার [|] হতে বর্ণিত: নবী [$$] 
নজর মানা হতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন: 


”, বুখারী হাঃ নং ৬৬৯৬ 
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ale Gh. hel ip «EPS UV ES 550) » 
“নজর মানায় কোন কিছু পরিবর্তন করে না। বরং নজর-মান্নত দ্বারা 
কৃপণের মাল বের হয়ে যায় ।”* 


ঝ মানুষের প্রতি কষ্টকর এমন জিনিসের নজর মানার বিধান: 

যে সকল কাজ-কর্ম ও এবাদত সম্পাদন করা বান্দার প্রতি কষ্ট হয় 
এমন বিষয়ে নজর মানা মকরুহ । অতএব, যে ব্যক্তি এমন নজর মানল 
যা তার ক্ষমতার বাইরে এবং তাতে রয়েছে প্রচণ্ড কষ্ট । যেমন:যে ব্যক্তি 
নজর মানে সমস্ত রাত্রি সালাত কায়েম করার কিংবা সারা বছর রোজা 
রাখার অথবা সমস্ত সম্পদ দান করার বা হজ্ব অথবা উমরা পায়ে হেঁটে 
করার । এ অবস্থায় তার নজর পূরণ করা তার প্রতি ওয়াজিব নয় বরং 
তার প্রতি জরুরি হলো কাফফারা দেওয়া । 
ঝ্ নজর-মান্ৃত খরচের খাত: 
তবে পবিত্র শরিয়তের গণ্ডির মধ্যে হতে হবে। যদি মান্নৃতকৃত বস্তু 
যেমন: গোশত বা অন্য কিছু গরিব-মিসকিনের জন্য নিয়ত করে, তাহলে 
তা হতে তার ভক্ষণ করা জয়েজ নয়। আর যদি নিয়ত করে তার 
পরিবার-পরিজন অথবা বন্ধ-বান্ধব কিংবা সঙ্গী-সাথীরা তাহলে তার জন্য 
তাদেরই একজন হিসাবে খাওয়া জায়েজ । 
ঝ নেকিকে পাপের সাথে সংমিশ্রণকারীর নজরের বিধান: 

যে ব্যক্তি তার মানতে পাপ ও নেকির সংমিশ্রণ ঘটাবে তার জন্যে 
নেকির কাজ করা এবং পাপের কাজ ত্যাগ করা জরুরি । 


Len 8 Cen ls a6 At So Lod ES UU ds AG of 
LEE UG JEL UG A UG BG OF A Ll Hf GS Ls JCS 
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Ed 1 Mo nl 
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ইবনে আব্বাস [:%] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [%] একদা বক্তৃতা 
প্রদান করতে ছিলেন। দেখলেন একজন মানুষ দাড়ান । তিনি [&] 
লোকটির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তারা (সাহাবাগণ) বললেন: এ হলো 
আবু ইসরাঈল ৷ সে নজর মেনেছে যে, দাড়িয়ে থাকবে, বসবে না, ছায়া 
গ্রহণ করবে না, কথা বলবে না এবং রোজা রাখবে । তখন নবী [ছু] 
বললেন:“তাকে নির্দেশ কর কথা বলার ও ছায়া গ্রহণের জন্যে । আর বল 
বসতে এবং তার রোজা পূর্ণ করতে ৷” 


ঝ নির্দিষ্ট দিনের রোজা রাখার নজর মানার পর তা কুরবানির ঈদ 
কারো জন্যে দুই ঈদের দিনে রোজা রাখা জায়েজ নেই । তাই যে 
সে দিনে রোজা রাখার নজর মানবে সে তার নজরের কাফফারা দেবে। 


FE Rrol EN UB fo ICS AE hs CF UU i of 20) 8 
sb AL Al: 23 By Bt is CNG Cais L stl Hf EUS oy 

or sm. So bg Ue UG se G0 dh 5 pas Bf Cogs 
জিয়াদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি ইবনে উমার 
[&]-এর সাথে ছিলাম । তখন তাকে একজন মানুষ জিজ্ঞাসা করে বলল: 
আমি নজর মেনেছি যতদিন বীচব ততদিন প্রতি মঙ্গলবার অথবা বুধবার 
রোজা রাখব । অত:পর সে দিন কুরবানির ঈদের দিনে পড়েছে। তিনি 
[&] বললেন: আল্লাহ আমাদেরকে নজর পূরণ করতে নির্দেশ করেছেন 
এবং আমাদেরকে ঈদের দিনে রোজা রাখতেও নিষেধ করা হয়েছে। 
লোকটি আবারো পুনরাবৃত্তি করল । তিনি [.&] একই কথা বললেন এবং 
তার অতিরিক্ত কিছু করলেন না।”২ 


> বুখারী হাঃ নং ৬৭০৪ 
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অষ্টম পর্ব 
এতে রয়েছে: 


. কজার অর্থ ও তার হুকুম । 

. বিচার-ফয়সালা করার ফজিলত । 

. বিচার করার ভয়াবহতা । 

. বিচারকের আদবসমূহ । 

. ফয়সালার পদ্ধতি । 

. মামলা-মকদ্দমা ও অভিযোগ 
এবং দলিল-প্রমাণ-সাক্ষী । 
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“আর আমি আদেশ করেছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক 
ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; 
তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক 
থাকুন-যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না 
করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাজিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা 
মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ তাদেরকে তাদের 
গোনাহর কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই 
নাফরমান ৷” [সূরা মায়েদা:৪৯] 
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বিচার-ফয়সালার অধ্যায় 


১-কাজার অর্থ ও বিধান 

ঝ কজা তথা বিচার-ফয়সালা করা হলো: শরিয়তের বিধান সুস্পষ্ট ও 

প্রকাশ করা এবং তা অবধারিতকরণ ও ঝগড়া-বিবাদের ফয়সালা 

করা । 
ঝ বিচার-ফয়সালা করা বৈধকরণের হিকমত: 

আল্লাহ তা'য়ালা সকল অধিকার হেফাজত, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, জীবন- 
সম্পদ ও ইজ্জত-সম্মানের রক্ষা করার জন্য বিচার-ফয়সালা করাকে বৈধ 
করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের 
একজনকে অপরজনের বিভিন্ন প্রকার কাজ করার জন্য মুখাপেক্ষী করে 
দিয়েছেন। যেমন: কেনাবেচা, বিভিন্ন পেশা, বিবাহ-শাদি, তালাক, 
ভাড়া, ভরণ-পোষণ ইত্যাদি জীবনের জরুরি বিষয়াদি । এ সমস্ত 
জিনিসের জন্য শরিয়ত নিয়ম-নীতি ও শর্তাবলী প্রণয়ন করেছে যা 
মানুষের মাঝের লেনদেনের ফয়সালা করে দেয় এবং ইনসাফ ও 
নিরাপত্তা বিস্তৃতি লাভ করে। 

কিন্তু মাঝে-মধ্যে সেই সকল নীতিমালা ও শর্তাবলীর কিছু বিপরীত 
ঘটে। তা ইচ্ছা করে হোক বা অজ্ঞতা বশত: হোক যার ফলে সমস্যা 
সৃষ্টি হয়। আর আপোসের মধ্যে জন্ম নেয় ঝগড়া-বিরোধ ও দুশমনি- 
ঘৃণা । আর কখনো অবস্থা এমন পরিস্থিতি দাড়ায় যার ফলে সম্পদ 
লুণ্ঠন, জীবন নিশ্চিহ্ন ও ঘর-বাড়ীর বিনাশ সাধন। সুতরাং মহাজ্ঞানী 
ফয়সালা করা বৈধ করেছেন। যার ফলে এ সকল ঝগড়া-বিবাদের 
অপসারণ ও সমস্ত সমস্যার সমাধান হয় এবং বান্দার মাঝে ইনসাফ ও 
ন্যায়ের বিচার হয়। 
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“আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের 
সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষাণাবেক্ষণকারী। অতএব, 
আপনি তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, 
তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা 
ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না-- ৷” [সূরা মায়েদা: ৪৮] 
ঝ বিচার-ফয়সালা করার হুকুম: 

বিচার করা ফরজে কিফায়াহ। মানুষের জন্য প্রতিটি এলাকা বা 
শহরে প্রয়োজন মোতাকেব একজন বা একাধিক বিচারক নিয়োগ দেওয়া 
রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি ফরজ । কারণ তারা ঝগড়া-বিবাদের ফয়সালা, সকল 
সাজার বাস্তবায়ন, ইনসাফ ও ন্যায়ের সাথে বিচারকরণ, হকসমূহের 
ফেরত, মাজলুমের প্রতি ইনসাফ এবং মুসলমানদের কল্যাণকর বিষয়ে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ ইত্যাদি কাজের আনজাম দিবেন। 

ইনসাফসের সাথে মানুষের মাঝে বিচার ফয়সালা করা ফরজে 
কেফায়া; কারণ উদ্দেশ্য কাজটি কর্তা নয়। আর যদি উদ্দেশ্য কাজ ও 
কর্তা উভয়টি হতো তাহলে ফরজে আইন হত। যেমন : সালাত, 
রমজানের সিয়াম ইত্যাদি । 
আল্লাহর বাণী: 


বৰ ৯7 ০০ 37 4 ০/17 ALAA AMET AE AAA ALANA A 
dz GES, Al LIE DNS 4a ds Gls 


LO BANGLE BIA BH YL F S BY Ya 

[YU] 

“হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি 

মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাকে রাজত্‌ কর এবং কেয়াল-খুশীর অনুসরণ 

করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় 

যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি, 
এ কারণে যে, তারা হিসাব দিবসকে ভুলে যায়৷” [সূরা স্ব-দ:২৬] 


www.QuranerAlo.com 


বিচারের অধ্যায় 753 কাজার অর্থ ও বিধান 


ৰ বিচারকের জন্য শর্ত: 
যে বিচারের দায়িত্ৃভার গ্রহণ করবেন তা জন্য শর্ত হলো: 

১. কাজিকে শক্তিশালী ও আমানতদার হতে হবে। অবশ্যই কাজিকে 
তার জান্ঞে শক্তিশালী এবং তার কাজ বাস্তবায়নে আমানতদার হতে 
হবে। 

২. মুসলিম হতে হবে; কারণ কাজিকে আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান দ্বারা 
ফয়সালা করতে হবে। 

৩. সাবালক ও বিকেকবান হতে হবে; কারণ নাবালক ও পাগল 
দায়িত্বের ব্যাপারে অপরিপূর্ণ। 

8. ন্যায়পরায়ণ হতে হবে; কারণ ফাসেক ব্যক্তি তার ফাসেকির জন্য 
জুলুম থেকে নিরাপদ নয় । 

৫. শ্রবণকারী হতে হবে; কারণ বধির বাদী বিবাদীর কথা শুনতে 
পারবে না। 

৬. কথা বলতে পারেন এমন হওয়া; যাতে করে বাদী বিবাদীর সাথে 
কথা বলতে পারেন। 

৭. মুজতাহিদ ও আহকাম সম্পর্কে অবগত এমন হওয়া; কারণ 
মুকাল্লেদ তথা দলিল ছাড়া অন্যের কথা মান্যকারী ও সাধারণ ব্যক্তি 
বিচার ফয়সালার জন্য উপযুক্ত নয় । 

৮. পুরুষ মানুষ হতে হবে; কারণ নারী বিবেক অসম্পূর্ণ ও অতি দ্রুত 
আবেগী, যার ফলে বেশি বেশি ধোকায় পড়বে। 

এ শর্তগুলো সম্ভবপর পরিগণিত হবে এবং দৃষ্টিবানকে অন্ধের উপরে 
অগ্রাধিকার দিতে হবে। আর সর্বোত্তমের ভিত্তিতে দায়িতৃভার দেয়া 
ওয়াজিব । 

ঝ কাজি-বিচারক নির্বাচনকরণ: 
কাজি নির্বাচন করার দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির । তার প্রতি ফরজ হলো 

বিচারক পদের জন্য সবচেয়ে জ্ঞানী, মোত্তাকী, চালাক ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন 

ব্যক্তিকে নির্বাচন করবেন; কারণ কিছু মানুষ সত্যবাদী আর কিছু 
বাতিলপন্থী এবং যাতে করে হক বিনষ্ট না করেন ও ফাজেরের ধোকায় 
না পড়েন । 
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আর সবচেয়ে ধার্মিক ব্যক্তিকে চয়ন করবেন; যাতে করে হারাম না 
খান এবং কাউকে ভয়ও না পান। এ ছাড়া নির্বাচনে সবচেয়ে মুত্তাকী 
ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিবেন; কারণ তাকওয়াতে কার্যাদি সহজ হয় এবং 
জটিল বিষয়াদি আসান হয় ও সত্যকে জানা, ভালাবাসা ও তা দ্বারা 
ফয়সালা করাও সহজ হয়। জ্ঞানে জবরদস্ত ও কাজে আমানতদার এবং 
সত্যবাদী ফাকীহ্‌ ব্যক্তিকে এখতিয়ার করবেন। 
আল্লাহর বাণী: 

HO LASER SHEN RE ED) EE A BL ¥ 

[YY Vu] 

“বালিকাদ্বয়ের একজন বলল বাবা, তাকে চাকর নিযুক্ত করুন । কেননা, 
আপনার চাকর হিসেবে সে-ই উত্তম হবে, সে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত ।” 
[সুরা কসাস:২৬] 
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২- বিচার করার ফজিলত 


ঝট যে মানুষের মাঝে ফয়সালা করে তার জন্য অনেক ফজিলত রয়েছে। 
ইহা করতে সক্ষম এবং নিজের প্রতি জুলুম করা হতে নিরাপদে 
থাকবেন তার জন্যে জায়েজ । ইহা আল্লাহর নৈকট্য লাভের এক 
উত্তম পন্থা; কারণ এতে রয়েছে মানুষের মাঝে মীমাংসা করা, 
মাজলুমের প্রতি ইনসাফ ও জালেমকে প্রতিহত করা, সৎকর্মের 
নির্দেশ, অসৎকাজের নিষেধ, সাজাসমূহের বাস্তবায়ন, হকদারের হক 
পৌছানো । এ ছাড়া নবী-রসুূলগণ (আ:)-এর কাজ। এ সকল মহৎ 
কাজের জন্যই আল্লাহ তা'য়ালার এর মধ্যে ভুল হলেও সওয়াব 
নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর এজতেহাদ করার পরে যদি বিচারকের 
ভুল হয় তা রহিত করে দিয়েছেন। আর যদি সঠিক করেন তাহলে 
দ্বিগুণ সওয়াব। একটি হলো এজতেহাদের আর অপরটি সঠিক 
বিচার করার । আর যদি এজতেহাদ করার পর ভুল করেন তাহলে 
একটি সওয়াব। তা হচ্ছে এজতেহাদের এবং তার কোন গুনাহ 
নেই । 
১. আল্লাহর বাণী: 
KUT CLE FB BIB HMAGL TIS SLY LG lit 
[ell] 
“তাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শ ভাল নয়; কিন্তু যে পরামর্শ দান 
খয়রাত করতে কিংবা সৎকাজ করকে অথবা মানুষের মধ্যে সন্ধিস্থাপন 


কল্পে করতো তা স্বতন্ত্র । যে এ কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমি 
তাকে বিরাট সওয়াব দান করব ।” [ সূরা নিসা: ১১৪] 
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PE EEE “3 He ds do slr J45 05:06 as & 3 ALG LS DAG 
EE SE EES se ELS Ub dl iT 25 8 GU LS 
we Gn. Galas te oii 8 LSS dl iT 

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [4] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ 
[$] বলেছেন:“দু*টি জিনিসে গিবতা (অন্যের ন্যায় কামনা) করা 
জায়েজ । একজন মানুষ যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন যা থেকে সে 
সত্যের পথে খরচ করে। আর অপরজন যাকে আল্লাহ তা'য়ালা হিকমত 
দান করেছেন যা দ্বারা সে বিচার করে এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দেয়।” * 
01»: os 2 ln lo dll J) JU :U6 do 528 5 LAG 
AN ES) 3 FF AF cnod OF 25 bog HG 3h) ip Chand 
eee 4199 09 el resis SOA Call Ls 

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [|] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [| 
বলেছেন:“নিশ্চয় ইনসাফকারীগণ আল্লাহ তা'য়ালার ডান হাতের পার্শ্বের 
নূরের মিনারার নিকটে থাকবে। আর আল্লাহর দু’টি হাতই ডান যারা 


তাদের বিচার ফয়সালায়, পরিবারে এবং যাদের দায়িত্ব অর্পিত হয় 
তাদের সঙ্গে ইনসাফ করে” * 


3 tll eo 5: U5 Ls se dn oo dl bk a Bh of 
EE MESSY rg 5৮ ও ত ০৬৯) Jaw ‘uy Ab de Ue db 
29) le B55 6 Wort alt Sd Us Ub ন 3 sa 
EGU 53 di Ll IB JU) 2 C5 Hn BE 
«EE LL UE dl 5 7 Ll BS USCA ANY 

ale he 


* বুখারী হাঃ নং ৭৩ ও মুসলিম হাঃ নং ৮১৬ শব্দ তারই 
২ মুসলিম হাঃ নং ১৮২৭ 
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8. আবু হুরাইরা [4%] কর্তৃক বর্ণিত তিনি নবী [%] থেকে বর্ণনা করেন 
তিনি বলেছেন: “যেদিন আল্লাহ তা'য়ালার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া 
থাকবে না আল্লাহ সেদিন সাত শ্রেণীর মানুষকে ছায়াদান করবেন। 
ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ । এ যুবক যার যৌবন কাল লালিত-পালিত হয় 
আল্লাহর এবাদতে ৷ এ মানুষ যার অন্তরটা মসজিদসমূহের সঙ্গে ঝুলে 
থাকে। আর এ দু'জন মানুষ যারা একজন অপরজনকে আল্লাহর ওয়াস্তে 
ভালোবাসে এবং এরই ভিত্তিতে একত্রিত এবং বিচ্ছিন্ন হয়। এ মানুষ 
যাকে কোন বড় পদের ও সুন্দরী মহিলা যখন জেনা করার জন্য আহ্বান 
করে, তখন সে বলে: নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে ভয় করি। এঁ মানুষ যে 
দান-খয়রাত করার সময় তা গোপনে করে। এমনকি তার ডান হাত যা 
খরচ করে বাম হাত তার খবর রাখে না । এ মানুষ যে একাকী নির্জনে 
আল্লাহকে স্মরণ করে তখন তার দু'চোখ অক্রুসজল করে।” 


সে 131 »:Jb 3 2 di so Im) eo Hl of 9208 
«0 bs ৬ সে B19 orf 0 Lf « nt - ৰ্ডণ। 

Ale Gi 
৫. আমর ইবনে ‘আস [4] হতে বর্ণিত তিনি রসূলুল্লাহ [%%াকে বলতে 
শুনেছেন:“যখন বিচারক এজতেহাদ করে বিচার ফয়সাল করে। অতঃপর 


সঠিক করে তার জন্যে দু’টি সওয়াব। আর যখন এজতেহাদ করে বিচার 
করে আর ভুল করে তখন তার জন্যে একটি সওয়াব ।”২ 


> বুখারী হাঃ নং ১৪২৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১০৩১ 
২ বুখারী হাঃ নং ৭৩৫২ ও মুসলিম হাঃ নং ১৭১৬ 
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৩- বিচার করার ভয়াবহতা 


সম্পদ ও সকল হকের ব্যাপারে ফয়সালা করা । অতএব, এর ভয়াবহতা 
বড় কঠিন; কারণ বাদী-বিবাদীর দু'জনের মধ্যে কোন একজনের প্রতি 
বিচারকের দুর্বলতার আশঙ্কা রয়েছে। হতে পারে সে তার আত্মীয় বা 
বন্ধু কিংবা উঁচু পদের মালিক যার উপকার কাম্য অথবা কর্তৃত্বের 
উপরোক্ত কারণের প্রভাবান্বিত হয়ে জুলুম করতে পারে। 

তালাশে প্ররিশ্ম এবং সঠিকে পৌছার জন্য কষ্ট স্বীকার করবেন । এতে 
বিচারক তার শরীরকে করেন ক্লান্ত ও দুর্বল ৷ আল্লাহ তা'য়ালা বিচারকের 
সঙ্গে থাকেন যতক্ষণ তিনি জুলুম না করেন। আর যখন জুলুম করেন 
তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাকে তার নিজের প্রতি ছেড়ে দেন। 

ঝ বিচারকদের প্রকার ও তাদের কাজ-কর্ম: 

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


SHES BL LUGE NG Lk IS CSS 
BSCS BEE HSL LSA SIH gL FS 
Y1:u2 কু 6) si 
“হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি 
মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে বাদশাহী কর। আর খেয়াল-খুশীর 
অনুসরণ করো না; তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। 
নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে 
কঠোর শাস্তি; কারণ তারা হিসাবদিবসকে ভুলে যায় ।” 
[সূরা স্ব-দ:২৬] 
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SU iE Cad »:Ub ef ule ll so all Uw) 4b ge 
29 EEE EY Sal Gl me EET SE 
CI 0 pS 8 53 GO 0 kr oF ld 
Eb nl 2912 xl ESE 
২. বুরাইদা [4%] থেকে বর্ণিত তিনি রসূলুল্লাহ [%] থেকে বর্ণনা করেছেন 
তিনি [$%] বলেছেন: “বিচারক তিন প্রকার: দু’জন যাবে জাহান্নামে আর 
একজন জান্নাতে । একজন সত্য জানে অতঃপর তা দ্বারা বিচার করে সে 
প্রবেশ করবে জান্নাতে । আর একজন না জেনে বিচার করে সে যাবে 
জাহান্নামে । আর একজন জুলুম করে বিচার করে সেও জাহান্নামী ৷” 


Ud Ua eS >: JG lo) ale di So dh Je if 5 a 
Arb Al 292 Hl «8 Fh * 


৩. আবু হুরাইরা [&] হতে বর্ণিত তিনি নবী [8%] থেকে বর্ণনা করেন। 

তিনি [|] বলেছেন: “যাকে মানুষের মাঝে ফয়সালা করার জন্য বিচারক 

নিয়োগ করা হলো তাকে যেন ছুরি ছাড়াই জবাই করা হলো ।”২ 

ঝঁ বিচারকের পদ তলব করার হুকুম: 
বিচারকের পদ তালাশ করা উচিৎ নয় এবং তার লোভ করাও ঠিক 

নয়; কারণ নবী [$%]-এর বাণী: 


fl Ifo ze I £9 EAA Zc Ue cf 2-2 0 720% 707 / 
CUS DLs 6 Gl 0) EUG 5)L) JS US GY HUE LD 
0: RHEE EAD hd HE zof 
ale Ga iE CSU pf 2 G9 00 4! 


হে আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা! কখনো নেতৃত্ব চাইবে না; কারণ যদি 
চাওয়ার পর দেয়া হয় তবে তোমাকে তার প্রতিই ছেড়ে দেয়া হবে। আর 
যদি না চেয়ে দেয়া হয় তবে তার প্রতি তোমাকে সাহায্য করা হবে ।”* 


* হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ৩৫৭৩, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৩১৫ শব্দ তারই 
২ হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩৫৭২, ইবনে মাজাহ হাঃনং ২৩০৮ 
* বুখারী হাঃ নং ৭১৪৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৫২ 
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ঝ বেদাতীদেরকে বিচারক নিয়োগ করার বিধান: 

মানুষের মাঝে ফয়সালা করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ । তাই ইহা কোন 
বেদাতীকে অর্পণ করা জায়েজ নেই; কারণ তাদের মধ্যে শর্ত 
অনুপস্থিত । 

ক বেদাতী দুই প্রকার: 

প্রথম: কুফরি পর্যায়ের বেদাতী, যার থেকে ইসলামের শর্ত অনুপস্থিত । 
দ্বিতীয়: ফাসেক পর্যায়ের বেদাতী, যার থেকে ন্যায়পরায়ণতার শর্ত 
অনুপস্থিত । অতএব, না এরা আর না ওরা কোন প্রকারই কাজির দায়িত্ব 
অর্পণ করা চলবে না যদিও তাদের জাতির হোক না কেন। 


Z 
2400 ৮ 


Ul 3 Slip» He dl la J LG Gs di 2) LE 

ale Gh. 5) Hd 4d mf Us 1 
আয়েশা [রা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ [%] বলেন:“যে 
আমাদের দ্বীনে বিদাত আবিস্কার করে যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত না তা 
প্রত্যাখ্যাত ৷” 


’, বুখারী হা: নং ২৬৯৭ শব্দ তাইর ও মুসলিম হা: নং ১৭১৮ 
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৪-বিচারকের আদব-আখলাক 


ঞ সুন্নত হলো কাজি-বিচারক সাহেব কঠোরতা ছাড়াই শক্ত প্রকৃতির 
হওয়া; যাতে করে জালেমরা লোভ না করে। আর দুর্বলতা ছাড়াই 
নরম হওয়া যাতে করে হকদার ভয় না পায় । 

ঝ বিচারককে ধৈর্যশীল হওয়া উচিত যাতে করে বাদীর কথা শুনে রাগ 
না হন। কারণ এতে করে তাড়াতাড়ি ও দ্রুত এবং অদৃঢ়তা তাকে 
স্পর্শ করে বসবে। 

ঝ্চ ধারতার অধিকারী হওয়া চাই; যাতে করে তার জলদিকরণ 
অনুচিতের দিকে না নিয়ে যায় । আর চালাক হওয়াটাও জরুরি; 
যাতে করে কোন বাদী তাকে ধোকা না দিতে পারে। তিনি নিজে ও 
তার সম্পদ সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র ও দোষমুক্ত হতে হবে। বিচারককে 
আমানতদার ও তার কাজে মুখলিস তথা একমাত্র আল্লাহর সস্তষ্টি 
অর্জনের জন্যই হতে হবে। এর দ্বারা সওয়াব ও প্রতিদান তালাশ 
করবেন এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবেন না। 
হবে; যাতে করে চিবার করা তার উপর সহজ হয় । 

ঝ বিচারকের আরো উচিত হলো তার মজলিসে ফিকাহবিদ ও 
বিদ্বানগণকে হাজির করানো এবং যা তার জন্য সমস্যা হয় সে 
ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করা । 

ঝ বিচারকের প্রতি ওয়াজিব হলো বাদী ও বিবাদী উভয়কে সর্ব 
বিষয়াদিতে সমানভাবে সুযোগ দেওয়া । যেমন : প্রবেশ, সানমে 
বসা, মনোযোগ, কথা শ্রবণ ও আল্লাহর বিধান দ্বারা বিচার করা । 

ঝ্ চরম রাগান্বিত অবস্থায় বিচার করা বিচারকের প্রতি হারাম । অনুরূপ 
পেশাব-পায়খানা ধরে রেখে অথবা প্রচণ্ড ক্ষুধা বা পিপাসা কিংবা 
দুশ্চিন্তা অথবা ক্লান্তি-অস্বস্তি বা অলসতা কিংবা তন্দ্রা নিয়ে বিচার 
করা হারাম । যদি এ অবস্থায় ফয়সালা করেন আর সঠিকভাবেই 
করেন তাহলে বাস্তবায়ন করা হবে। 
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ঝট বিচারকের জন্য সুন্নত হলো একজন মুসলিম, সাবালক, বিবেকবান 
ও ইনসাফগার কেরানি গ্রহণ করা । যিনি তার জন্য ঘটনাসমূহের 
বর্ণনা ও মোকদ্দমা ইত্যাদি বিষয় লিপিবদ্ধ করবে । 
ঝ্ঁ যা থেকে বিচারক দূরে থাকবেন: 
বিচারকের উপর অন্যের ন্যায় ঘুষ নেয়া হারাম । আর কারো কোন 
প্রকার হাদিয়া গ্রহণ করবেন না । কিন্তু যার হাদিয়া বিচারক হওয়ার পূর্বে 
গ্রহণ করতেন সে ছাড়া । তবে গ্রহণ না করাই উত্তম; কারণ নবী [$]- 
এর বাণী: 
A en .« J JOA UA » 


“কর্মচারীদের হাদিয়া গ্রহণ আত্মসাৎ-চুরি বলে বিবেচিত ৷”? 

ঝ বিচারক কি তার জ্ঞানানুসারে বিচার করবেন? 

বিচারক তার জ্ঞানানুসারে ফয়সালা করবে না; কারণ ইহা তাকে 
অপবাদের দিকে ঠেলে দিবে। বরং তিনি যা শুনবেন সে মোতাবেক 
বিচার করবেন। আর অপবাদের ভয় না থাকলে তার জানা মোতাবেক 
ফয়সালা করতে পারেন। অথবা বিষয়টা তার নিকটে ধারাবাহিক ও 
খবরটা পস্পারিক ভাবে পৌছছে, যার জানার ব্যাপারে তিনি ও 
অন্যান্যরা শরিক । 
ঝ মানুষের মাঝে মীমাংসা ও তাদের প্রতি দয়া করার ফজিলত: 

বিচারকের প্রতি মুস্তাহাব হলো দু’জন ঝগড়া-বিবাদকারীর মাঝে 
মীমাংসা করা । আর শরিয়তের ফয়সালা স্পষ্ট না হওয়ার কারণে 
তাদেরকে মাফ ও ক্ষমার প্রতি উৎসাহিত করা । 
১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 

কু UW CBE AB BID HM SCL LEYS JL A lf 

\)£ sal 


* হাদীসটি সহীহ, মুসনাদে আহমাদ হাঃ নং ২৩৯৯৯, ইরওয়াউল গালিল হাঃ নং ২৬২২ দ্রষ্টব্য 
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“তাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শ ভাল নয়; কিন্তু যে সলা-পরামর্শ দান 
খয়রাত করতে কিংবা সৎকাজ করতে কিংবা মানুষের মধ্যে মীমাংসা 
করতে নির্দেশ করে তা স্বতন্ত্র । যে এ কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে 
আমি তাকে বিরাট সওয়াব দান করব ।” [সূরা নিসা: ১১৪] 

২. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


Vial LCT SEIT HAD HEIL Lh EEGLATINTS ¥ 
“মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই 
ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে-যাতে তোমরা 


অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও ৷” [সূরা হুজুরাত: ১০ | 
৩. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


খ৭ লে চু 6) 2, BEANIE EWY A HIS IL 3 
“মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তীর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, 
নিজেদের মধ্যে পরস্পর ভূতিশীল ৷” [সূরা ফাত্হ: ২৯] 

Up»: Hos se dn So di J) I0:00 ats b AN Lb 0 ns 
ESN PE 

8. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ [-%] কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ 

[|] বলেছেন:“যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না সেও দয়াপ্রাপ্ত হয় 

না৷” 

ঝ বিচারের পূর্বে বাদী-বিবাদীকে ওয়াজ-নসিহত করার বিধান: 


ওয়াজ-নসিহত করা । 


Ud n:00 As ae li le lt Ja) Of GF i or Al 
— 2) pe Lo : | LG ol SS “! US শা tS 
* বুখারী হাঃ নং ৭২৭৬ শব্দ তারই মুসলিম হাঃ নং ২৩১৯ 
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উম্মে সালামা (রা:) থেকে বর্ণিত রসুলুল্লাহ [$] বলেছেন:“আমি একজন 
মানুষ । তোমরা আমার নিকট বিবাদ নিয়ে আস। আর তোমাদের 
একজন অপরজনের চেয়ে তার দলিল বর্ণনায় অধিক পটু । অতএব, 
আমি যেমন শুনি তেমনি ফয়সালা করি। তাই যদি কারো জন্য তার 
ভাইয়ের হক ফয়সালা ক’রে দেই তাহলে সে যেন তা গ্রহণ না করে; 
কারণ আমি যেন তার জন্যে ইহা জাহান্নামের এক টুকরা আগুন কেটে 
দেই৷”? 
ঝ্ বিচারক তার নিজের ব্যাপারে নিজেই হুকুম বাস্তবায়ন করবেন না। 
আর যাদের সাক্ষী বিচারকের ব্যাপারে কবুল করা হয় না তাদের 
প্রতিও হুকুম বাস্তবায়ন করবেন না । যেমন: নিজ বংশের বাপ-দাদা 
উপরের যে কেউ বা সন্তান-সন্ততি নিচের যে কেউ ৷ অনুরূপ স্বামী- 
স্ত্রী একে অপরের প্রতি । 
ঝ দুই বা এর অধিক ব্যক্তি যদি তাদের মাঝের ফয়সালার জন্য কোন 
মাঝে তার বিচার কার্যকর করা যাবে। 
ঝ আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্যান্য বিধান দ্বারা ফয়সালা করার ভয়াবহতা: 
আল্লাহর বিধান দ্বারা মানুষের মাঝে বিচার করা বিচারকের উপর 
ফরজ । যে কোন অবস্থাতে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান দ্বারা 
তাদের মাঝে বিচার করা হারাম । কারণ আল্লাহর বিধান ছাড়া মানব 
রচিত কোন বিধান দ্বারা বিচার করা কাফেরদের কাজ । 
ইসলামি শরিয়ত যখন মানব জাতির সকল বিষয়ের সর্ব অবস্থার 
সংশোধন করার দায়িত্‌ গহণ করেছে, তখন বিচারপতির উপর ওয়াজিব 
হলো তার নিকটে যে সমস্ত মামলা-মোকদ্দমা আসে সেগুলোর অবস্থা 
যায় হোক না কেন তা পর্যবেক্ষণ করা। আর আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান 
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দ্বারা ফয়সালা করা; কারণ আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ ও যথেষ্ট এবং 
আরোগ্যকর। 
১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


££ RE EO FS 25 SEEN OBC Ee 
এবং যারা আল্লাহর EE বিধান দ্বারা বিচার করে না তারা 


কাফের ৷” [সূরা মায়েদা:88] 
২. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 
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es OE FER GL RE So. HA 
ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; 
তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন- 
যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা 
আল্লাহ আপনার প্রতি নাজিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে 
নেয় তবে জেনে নিন, আল্লাহ তাদেরকে তাদের গোনাহর কিছু শাস্তি 
দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান ৷” 
[সূরা মায়েদা: ৪৯] 
ঝ কাজি ও মুফতির মধ্যে পার্থক্য: 

বিচারকের তিনটি গুণ প্রমাণ করার দিক থেকে একজন সাক্ষী । আর 
হুকুম বয়ান করার দিক থেকে একজন মুফতি । আর হুকুম বাস্তবায়ন 
করার দিক থেকে ক্ষমতার অধিকারী । একজন বিচারক ও মুফতির মধ্যে 
পার্থক্য হচ্ছে: বিচারক শার'য়ী হুকুম বর্ণনা করেন এবং তা বাস্তবায়ন 
করেন কিন্তু মুফতি শুধমাত্র হুকুম বর্ণনা করেন। 
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৫- বিচার-ফয়সালার পদ্ধতি 


ঞ্ যখন বিচারকের নিকট বাদী ও বিবাদী দু'জনে উপস্থিত হবে তখন 
বিচারক জিজ্ঞাসা করবেন: তোমাদের মাঝে বাদী কে? তাদের কোন 
একজন শুরু করা পর্যন্ত তিনি চুপ থাকবেন। যে প্রথমে অভিযোগ 
করবে তাকেই বাদী হিসাব করবেন। অত:পর যদি বিবাদী তা 
স্বীকার করে নেয় তাহলে তার উপর ফয়সালা করবেন। 

ঝঞ্চ আর যদি বিবাদী অস্বীকার করে, তাহলে বিচারক বাদীকে বলবেন: 
যদি তোমার সাক্ষী থাকে তবে হাজির কর যদি সাক্ষী হাজির করে 
তাহলে শুনবেন এবং সে মোতাবেক বিচার করবেন। আর নিজের 
জ্ঞানানুসারে বিচার করবেন না তবে বিশেষ অবস্থা ছাড়া যেমন পূর্বে 
বৰ্ণনা হয়েছে । 

ঝ যদি বাদী বলে আমার কোন সাক্ষী নেই, তাহলে বিচারক তাকে 
জানাবেন যে, এখন বিবাদীর প্রতি হলফ । যদি বাদী বিবাদীকে 
হলফ করাতে বলে তবে বিচারক তাকে হলফ করাবেন এবং তাকে 
ছেড়ে দিবেন। 

ঝট যদি বিবাদী হলফ করা থেক নিরব থাকে এবং হলফ না করে তাহলে 
বিচারক তার নিশ্চুপ থাকার উপর ভিত্তি করে ফয়সালা করবেন। 
কারণ নিরবতা বাদীর সত্যতার প্রতি প্রকাশ্য একটি লক্ষণ-ইঙ্গিত ৷ 
বিবাদী যখন হলফ করা থেকে বিরত থাকবে তখন বিচারক বাদীকে 
হলফ করার জন্যে বলবেন বিশেষ করে যখন বাদীর দিকটা শক্ত 
প্রমাণিত হবে। সুতরাং, যদি বাদী হলফ করে তবে তার পক্ষে 
ফয়সালা করে দিবেন। 

ঝঞ্চ আর যদি অস্বীকারকারী হলফ করে আর বিচারক তাকে ছেড়ে দেন। 
অত:পর বাদী সাক্ষী হাজির করে তবে সাক্ষ্য দ্বারা বিচার করবেন। 
কারণ অস্বীকারকারীর হলফ ঝগড়াকে দূর করতে পারে। কিন্তু কোন 
হককে দৃূরিভূত করতে পারে না। 

ঞ্চ আর বিচারকের হুকুম খণ্ডন হবে না কিন্তু যদি কুরআন অথবা সুন্নাহ 
কিংবা অকট্য ইজমার বিপরীত হয় তবে। 
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ঝ্ যতক্ষণ মুসলিমের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ না পায় ততক্ষণ 
মুসলমানদের আসল হলো ন্যায়পরায়ণতা । যদি তার প্রতি কোন 
সন্দেহ প্রকাশ পায় তাহলে প্রকাশ্য ও গোপনীয়ভাবে তার 
ন্যায়পরায়ণতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা জরুরি; যাতে করে কাজি 
আল্লাহর হারামকতৃ বস্তুতে পতিত না হয় । 


be00 
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“হে ঈমানদারগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন 
সংবাদ আনয়ন করে, তবে তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত: 
তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের 
কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও” [সূরা হুজুরাত: ৬] 
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৬- দাবি ও সাক্ষ্য-প্রমাণ 


ঝ দাবি: অন্যের হাতে আছে এমন কোন জিনিস নিজের হক বলে দাবি 
করা । 
ঝ বাদী: হক তলবকারী। আর যদি বাদী চুপ থাকে তাহলে ছেড়ে দিতে 
হ্‌বে। 
ঝ বিবাদী: যার নিকটে হক তলব করা হয়। সে চুপ থাকলে ছেড়ে 
দেয়া হবে না। 
ঝ মামলার রোকন: 
মামলার রোকন তিনটি: বাদী, বিবাদী ও দাবিকৃত জিনিস । 
ৰ প্রমাণ: যার দ্বারা হক-অধিকার প্রকাশ পায়। চাই তা সাক্ষী হোক বা 
হলফ হোক কিংবা অবস্থা ইত্যাদির লক্ষণ-ইঙ্গিত হোক । 
ৰ প্রমাণের বর্ণনা: 
প্রমাণ হলো: যা কোন বিষয়কে সুস্পষ্ট ও প্রকাশ করে দেয়। চাই 
তা শরিয়তের প্রমাণ হোক যেমন সাক্ষ্য যা কবুল করা ওয়াজিব অথবা 
লক্ষণ হোক যা গ্রহণ করা বৈধ । আর সাক্ষীদেরকে প্রমাণ বলা হয়েছে; 
কারণ তারা যার হক এবং যার প্রতি হক তা প্রমাণ করে। 
ঝ দাবি-মামলা সহীহ হওয়ার শর্তাবলী: 
বিস্তারিত লিখিত ছাড়া মামলা সহীহ হবে না; কারণ ফয়সালা তার 
উপর নির্ভলশীল। আর যে জিনিসের দাবি করা হবে তা জ্ঞাত ও নির্দিষ্ট 
হতে হবে বাদীকে তার অধিকার তলব করে বিবৃত প্রদান করতে হবে। 
আর দাবিকৃত জিনিসটি যদি খাণ হয় তাহলে তার পরিশোধের সময় 
হয়েছে এমন হতে হবে। 
ঝ দাবির নিয়ম: 
দাবি হলো কোন মানুষ অন্যের প্রতি নিজের জন্য কোন জিনিস 
(যুক্ত করা । চাই সে জিনিস কোন নির্দিষ্ট বস্তু বা উপকার কিংবা 
অধিকার অথবা খণ হোক । 
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ঝ নিজের জন্য সংযুক্তকরণ তিন প্রকার: 
প্রথম: কোন মানুষ অন্যের প্রতি নিজের জন্য কোন জিনিস সংযুক্ত 

করা । একে দাবী বলে যেমন বলা: অমুকের প্রতি আমার এরূপ জিনিস 

রয়েছে। 

দ্বিতীয়: কোন মানুষ অন্যের জন্য নিজের প্রতি কোন জিনিস সংযুক্ত 
করা । একে স্বীকার করা বলে । 

তৃতীয়: কোন মানুষ অন্যের জন্য অন্যের প্রতি কোন জিনিস সংযুক্ত 

করা । একে বলে সাক্ষ্য প্রদান । 
ঝঁ সাক্ষ্য-প্রমাণের অবস্থা: 
১. কখনো প্রমাণ দু’জন সাক্ষী দ্বারা আবার কখনো একজন পুরুষ আর 
দু’জন মহিলা দ্বারা হয়। কখনো চারজন সাক্ষী আর কোন সময় তিনজন 
দ্বারা হয়। আবার কখনো একজন সাক্ষী ও বাদীর হলফ (যার বর্ণনা 
সামনে আসবে ) দ্বারা । 
২. সাক্ষ্য প্রদানে সাক্ষীকে ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত এবং বিচারক তা 
দ্বারাই ফয়সালা করবেন। বিচারক যদি সাক্ষ্য যা দিয়েছে তার বিপরীত 
কিছু জানতে পারেন তবে সে মোতাবেক ফয়সালা করা জায়েজ নয় । 
আর যার ইনসাফ অজানা তার ব্যাপারে তিনি জিজ্ঞাসা করবেন। আর 
যদি বিবাদী সাক্ষীদেরকে অসত্য প্রমাণিত করে তাহলে তাকে সাক্ষ্য 
আনার দায়িত্ব প্রদান করবেন এবং তিন দিনের সময় দিবেন। যদি সে 
সাক্ষী হাজির করতে না পারে তবে তার প্রতি ফয়সালা করবেন। 

ঝ অপবাদের ব্যাপারে মানুষ তিন প্রকার: 

১. মানুষের নিকট তাদের দ্বীন ও পরহেজগারী এবং অপবাদের অন্তর্ভুক্ত 
না এমন শ্ৰেণী । এমন ব্যক্তিকে জেলে আটক বা মারধর করা যাবে 
না বরং অভিযোগকারীকে আদব দিবেন। 

২. অভিযুক্ত ব্যক্তির ভাল-মন্দ অবস্থা অজানা । এমন ব্যক্তিকে যতক্ষণ 
তার অবস্থা প্রকাশ না পায় ততদিন অধিকার হেফাজতের উদ্দেশ্যে 
তাকে জেলে বন্দী রাখতে হবে। 

৩. অভিযুক্ত ব্যক্তি অন্যায়-অনাচার দ্বারা পরিচিত। এরমত মানুষ 
অভিযুক্ত হয়ে থাকে। এ দ্বিতীয় প্রকারের চেয়ে বেশি মারাত্মক । 
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একে যতক্ষণ স্বীকার না করে ততক্ষণ মারধর ও আবদ্ধ করে যাচাই 
করতে হবে। আর ইহা মানুষের হক হেফাজতের উদ্দেশ্যে মাত্র । 
ঝ যখন বিচারক সাক্ষীর ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে জ্ঞাত হবেন তখন তা 
না। কিন্তু যদি ইনসাফগার না এমন জানেন তবে তার দ্বারা ফয়সালা 
করবেন না। আর যদি সাক্ষীদের অবস্থা অজানা হয় তবে তাদেরকে 
সত্যায়নকারী ন্যায়পরায়ণ দু'জন সাক্ষী হাজির করতে বলবেন । 
ঝ বিচারকের বিচারের পদ্ধতি: 
বিচারকের ফয়সালা দ্বারা কোনা হারাম হালাল হবে না আর কোন হালাল 
হারাম হবে না । যদি সাক্ষীরা সত্যবাদী হয় তবে বাদীর জন্য তার হক 
নেওয়া বৈধ হবে। আর যদি সাক্ষীরা মিথ্যুক হয় যেমন: মিথ্যা সাক্ষ্য 
এবং বিচারক তা দ্বারা ফয়সালা করেন তাহলে বাদীর জন্য তা গ্রহণ করা 
বৈধ নয়। 


Ho 4048 ) LY BG El EE a EE a0 ys 
HSL: 08 ay ale lt le DL Of GF D2) la 0 
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a2 Ge YC 0d A 2 Hare Pl a Ja al Oat 
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উম্মে সালামা (রা:) থেকে বর্ণিত রসুলুল্লাহ [$] বলেছেন:“আমি একজন 
মানুষ । তোমরা আমার নিকট বিবাদ নিয়ে আস । আর তোমাদের 
একজন অপরজনের চেয়ে তার দলিল বর্ণনায় অধিক পটু । অতএব, 
আমি যেমন শুনি তেমনি ফয়সালা করি। তাই যদি কারো জন্য তার 
ভাইয়ের হক ফয়সালা ক’রে দেই তাহলে সে যেন তা গ্রহণ না করে; 
কারণ আমি যেন তার জন্যে ইহা জাহান্নামের এক টুকরা আগুন কেটে 
দেই ৷” 

যদি সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হয় তাহলে অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর 
ফয়সালা করা জায়েজ । তবে মানুষের হক হতে হবে আল্লাহর হক নয়। 
চাই অনুপস্থিত ব্যক্তির দূরত্‌ বেশি হোক বা কম হোক যার ফলে সে 
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হাজির হতে পারে নাই । যদি অনুপস্থিত ব্যক্তি হাজির হয় তাহলে তার 

দলিল-প্রামাণ অনুযায়ী হবে। 

ৰ দাবী কোথায় কায়েম করা হবে: 
বিবাদীর শহরে মামলা দায়ের করা হবে; কারণ আসলে সে 

দোষমুক্ত। যদি সে ভেগে যায় অথবা টালবাহনা করে কিংবা কোন 

জরুরি । 

ঝ সত্যায়ন, দোষারোপ ও বার্তার ব্যাপারে দু’জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির 
কথা ছাড়া গ্রহণযোগ্য হবে না। আর অনুবাদে একজন 
ন্যায়পরায়ণের কথা গ্রহণ করা যাবে। আর যদি দু’জন সম্ভব হয় 
তাহলে উত্তম । 

ঝ এক বিচারকের লিখা মামলা অপর বিচারকের নিকট প্রেরণের 
বিধান: 
একজন বিচারকের লিখা মামলা অপর বিচারকের নিকটে মানুষের 

হকের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য । যেমন: বেচাকেনা, ইজারা, অসিয়ত, বিবাহ, 

তালাক, অপরাধ, কেসাস ইত্যাদি । আর এক বিচারক অন্য বিচারকের 
নিকট আল্লাহর দণ্ডবিধি যেমন: জেনা, মদ ইত্যাদি ব্যাপারে লিখা উচিৎ 
নয়; কারণ এগুলো গোপন রাখাই ভাল এবং সন্দেহ হলে মাফ যোগ্য । 
 দাবিকৃত বস্তুর বিধান: 

যদি বাদী ও বিবাদী কোন নির্দিষ্ট বস্তু নিয়ে উভয়ে দাবি করে 
তাহলে এর ৬ অবস্থা: 

১. যদি বস্তুটি কোন একজনের হাতে হয় আর বিবাদীর সাক্ষী না থাকে 
তবে উহা যার হাতে তারই হলফ করলে । আর যদি উভয়েই সাক্ষী 
পেশ করে তাহলে যার হাতে তারই হবে যদি সে হলফ করে। 

২. যদি বস্তুটি উভয়ের হাতে হয় আর কোন সাক্ষী-প্রমাণ নেয় তাহলে 
দু’'জনকেই হলফ করাতে হবে এবং তাদের মাঝে বণ্টন করে দিতে 
হ্‌বে। 
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৩. যদি বস্তুটি অন্য কারো হাতে হয় এবং কোন দলিল-প্রমাণ না থাকে 
তবে দু'জনের মাঝে লটারি করে যার নাম উঠবে হলফ করিয়ে 
তাকেই দিতে হবে। 

8. বস্তুটি কারো হাতে না এবং কারো কোন দলিল-প্রমাণও নেয় এমন 
অবস্থায় দু'জনকে হলফ করাতে হবে এবং অর্ধেক করে ভাগ করে 
দিতে হবে। 

৫. প্রত্যেককের প্রমাণ আছে আর বস্তুটি কারো হতে নেয় এমন অবস্থায় 
দু'জনের মাঝে সমান ভাবে বণ্টন করতে হবে। 

৬. যদি কোন পশু বা গাড়ি নিয়ে ঝগড়া হয় আর একজন আরোহণ 

করত: অপরজন তার লাগাম ধরে আছে। এ অবস্থায় ইহা হলফ করে 

প্রথম জনের যদি কোন দলিল-প্রমাণ না থাকে । 

ঝ মিথ্যা হলফ করার ভয়াবহতা: 
অন্যায় ভাবে কোন ভাইয়ের সম্পদ মিথ্যা হলফ করে নেওয়া 

হারাম; কারণ নবী [$%] এরশাদ করেছেন: 
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“যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের হক হলফ করে গ্রহণ করে আল্লাহ তার জন্য 

জাহান্নামকে ওয়াজিব করে দেন। আর তার প্রতি জান্নাতকে হারাম করে 

দেন। একজন মানুষ বলল: যদি সামান্য জিনিসও হয় হে আল্লাহর 
রসূল! তিনি [%%] বললেন: আরাক গাছের একটি ডালও যদি হয় না 
কেন।”* 

ঝ এজমালি বস্তু বণ্টনের বিধান: 
একাধিক মালিকানাভুক্ত বস্তু যা ক্ষতি বা ক্ষতিপূরণ ছাড়া বণ্টন করা 

অসম্ভব তা ভাগ করা জায়েজ নয়। কিন্তু শরিকদের স্বেচ্ছায় হলে 

জায়েজ । আর যার মধ্যে ভাগ করলে ক্ষতি বা বিনিময় নেয় এমন বস্তু 
হলে যদি অংশিদার তার ভাগ তলব করে তাহলে অন্য জনকে বাধা 
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করতে হবে। অংশিদাররা নিজেরাই ভাগ করবে অথবা নিজেরাই একজন 
বণ্টনকারী নির্বাচন করবে কিংবা বিচারকের নিকট তার অংশ ও 
পারিশ্রমিক চাইবে মালিকানা অনুযায়ী । যখন নিজেরা ভাগ করবে বা 
লটারি করবে তখন বণ্টন করা জরুরি হয়ে যাবে। 
ঝ দাবি প্রমাণ করার পদ্ধতি: 

তিনটির কোন একটি দ্বারা দাবি প্রমাণিত হয়: স্বীকারোক্তি, সাক্ষ্য 
প্রদান ও হলফ করা । 


১- স্বীকারোক্তি 


ক স্বীকারোক্তি: 

সাবালক ও বিবেকবান ব্যক্তির তার উপর যা ওয়াজিব তা স্বেচ্ছায় 
প্রকাশকরণ । 
ঝ কার স্বীকারোক্তি সঠিক হবে: 

প্রতিটি সাবালক, বিবেকবান ও বারণকৃত না এমন ব্যক্তির স্বেচ্ছায় 
স্বীকার সহীহ হবে। আর স্বীকার সর্বশ্রেষ্ঠ দলিল । 
ঝ স্বীকারোক্তির বিধান: 
১. মানুষের জিম্মাদারীতে আল্লাহর হক যেমন: জাকাত ইত্যাদি বা 
মানুষের হক যেমন: খণ ইত্যাদি থাকলে তার স্বীকারোক্তি করা 
ওয়াজিব । 
২. সাবালক ও বিবেকবান ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর কোন সাজা 
যেমন:জেনা থাকলে তার স্বীকার করা জায়েজ কিন্তু নিজেরে উপর তা 
ঢেকে রাখা এবং তওবা করাই অতি উত্তম । 
৩. যদি স্বীকারোক্তি সহীহ ও প্রমাণিত হয় আর হকের সম্পর্ক মানুষের 
সাথে হয় তাহলে প্রত্যাবর্তন করা জায়েজ নয় এবং কবুলও করা যাবে 
না। আর যদি হক আল্লাহর হয় যেমন: জেনা অথবা মদ পান কিংবা চুরি 
ইত্যাদির সাজা তাহলে তা থেকে প্রত্যাবর্তন করা জায়েজ আছে; কারণ 
সংশয় ও সন্দেহর জন্য সাজা রহিত হয় । 
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২- সাক্ষ্য প্রদান 


ঝঁ সাক্ষ্য প্রদান: 

যা জেনেছে তার সম্পর্কে ‘আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি’ বা ‘আমি 
দেখেছি’ বা ‘আমি শুনেছি’ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা খবর দেওয়া । ইহা আল্লাহ 
তা'য়ালার হুকুম তথা অধিকারসমূহ সাব্যস্ত ও প্রমাণিত করার জন্য 
প্রবর্তন করেছেন। 
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 

i LO LAMA Ks J GY 

“এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু’জন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী রাখবে । তোমরা 
আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দিবে” [সুরা তালাক:২] 
ঝ সাক্ষ্য প্রদান ওয়াজিবের শর্তাবলী: 

প্রয়োজন হওয়া, সাক্ষ্য প্রদানে সক্ষম হওয়া, সাক্ষ্য প্রদানে তার 
শরীরে বা ইজ্জত-সম্মানে অথবা সম্পদে কিংবা পরিবার-পরিজনে কোন 
প্রকার ক্ষতির আশঙ্কা না হওয়া । 
ঝ সাক্ষ্যদানের বিধান: 
১. যদি মানুষের হক হয় তবে সাক্ষ্য প্রদানের দায়িত্ব গহণ করা ফরজে 
কেফায়া। আর যার উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তার প্রতি আদায় 
করা ফরজে ‘আইন যদি মানুষের হক হয়। কারণ আল্লাহ তা'য়ালার 
বাণী: 


LE TIE CAG EEN AIG CLE 5 HAMAS SG Ys 

YAY :5 54) ৰণে 

“তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ তা গোপন করবে, তার 
অন্তর পাপপূর্ণ হবে৷” [সূরা বাকারা:২৮৩] 

২. আল্লাহর হকের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করা যেমন: জেনা ইত্যাদির 


সাজার সাক্ষ্য দেয়া বৈধ। তবে না দেওয়া উত্তম; কারণ মুসলিমের 
দোষ-ক্ৰটি গোপন রাখা ওয়াজিব ৷ কিন্তু যদি প্রকাশকারী এবং ফেসাদে 
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পরিচিত ব্যক্তি হয় তাহলে সাক্ষ্য দেয়া উত্তম; যাতে করে ফেসাদ ও 

বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের জড় সমূলে শেষ হয়ে যায় । 

৩. না জেনে সাক্ষ্য প্রদান করা বৈধ নয়। আর জানা দেখে বা শুনে 

অথবা প্রচার-প্রসার দ্বারা অর্জিত হয় যেমন: কারো বিবাহ বা মৃত্যু 

ইত্যাদি । 

ঝ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করার বিধান: 
মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা কবিরা গুনাহ এবং চরম পাপ যার দ্বারা 

মানুষের সম্পদ বাতিল পদ্থায় ভক্ষণ হয়। আর অন্যের অধিকার বিনষ্ট 

এবং বিচারকদেরকে ধোকা দেওয়ার কারণ বিশেষ, যার ফলে তারা 
আল্লাহর বিধান ছাড়া ফয়সলা করেন। 

ঝ যার সাক্ষ্য কবুল করা যাবে তার শর্তাবলী: 

১. সাবালক ও বিবেকবান হতে হবে। অতএব, ছোটদের সাক্ষ্য গ্রহণ 
করা যাবে না । কিন্তু তাদের মাঝে হলে চলবে। 

২. কথা বলতে পারে, তাই বোবাদের সাক্ষ্য চলবে না। কিন্তু যদি লিখে 
সাক্ষ্য দেয় তবে চলবে । 

৩. মুসলিম হতে হবে। তাই কোন মুসলিমের বিপক্ষে কাফেরের সাক্ষী 
চলবে না । কিন্তু সফর অবস্থায় মুসলিম না পাওয়া গেলে অসিয়াতে 
কাফেরের সাক্ষ্য চলবে । আর কাফেরদের একজনের অপরজনের 
ব্যাপারে সাক্ষ্য চলবে। 

8. স্মরণ শক্তি সম্পূর্ণ হওয়া । কোন উদাসীনের সাক্ষ্য কবুল করা হবে 
না। 

৫. ন্যায়পরয়ণতা: ইহা প্রতিটি স্থান-কাল মোতাবেক হয়ে থাকে। এর 
জন্য দু’টি জিনিস হওয়া জরুরি: 

(ক) দ্বীনের মধ্যে সৎ হওয়া: এর জন্যে প্রয়োজন সকল ফরজ আদায় 

করা এবং সমস্ত হারাম থেকে বিরত থাকা । 

(খ) মানবিক গুণাবলী ও চোক্ষুলজ্জার ব্যবহার: এ হলো এমন সকল 

কাজ করা যার দ্বারা সৌন্দর্য বাড়ে যেমন: দানশীলতা, সৎচরিত্র ইত্যাদি 

এবং যে সকল কাজ কলুষিত করে যেমন : জুয়া খেলা, ভেলকিবাজি ও 

নিকৃষ্ট জিনিসের দ্বারা প্রশিদ্ধলাভ ইত্যাদি । 
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৬. অপবাদ মুক্ত হওয়া । 

ঝঞ্চ অল্লাহর দণ্ড-সাজা ছাড়া প্রতিটি বিষয়ে সাক্ষ্যর উপর সাক্ষ্য কবুল 
করা হবে । যদি আসল সাক্ষী অপারগ হয় যেমন : মৃত্যুর কারণে বা 
অসুস্থ কিংবা অনুপস্থিত তাহলে বিচারক তার পরিবর্তে সাক্ষী কবুল 
করতে পারেন, যদি আসল সাক্ষী তাকে তার প্রতিনিধি বানায় । 
যেমন: বলে আমার সাক্ষীর প্রতিবর্তে অমুককে সাক্ষী বানালাম 
ইত্যাদি । 
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যে সকল কারণে সাক্ষ্য গুহণযোগ্য না 


ঝ যে সকল কারণে সাক্ষ্য গহণ করা যাবে না সেগুলো ৮ টি যথা: 

১. জন্মসূত্রের আত্মীয়তা: তারা হলো বাপ-দাদা যতো উপরের হোক 
এবং সন্তান-সন্ততিরা যতো নিচের হোক। এদের সাক্ষী একজন 
অপজনের জন্য গ্রহণ করা যাবে না; কারণ আত্মীয়তার সম্পর্ক শক্ত । 
তবে তাদের বিরুদ্ধে একে অপরের সাক্ষী গ্রহণ করা যাবে। আর বাকি 
আত্মীয় যেমন: ভাই, চাচা ইত্যাদি এদের সাক্ষী পক্ষে ও বিপক্ষে 
গ্রহণযোগ্য । 

২. স্বামী-স্ত্রী: স্বামীর সাক্ষ্য স্ত্রীর পক্ষে এবং স্ত্রীর সাক্ষ্য স্বামীর পক্ষে 
গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু একে অপরের বিপক্ষে সাক্ষী কবুল করা 
যাবে। 

৩. এঁ ব্যক্তির যার নিজের উপকার বয়ে আনে। যেমন:তার শরিক বা 
দাস-দাসী। 

8. এঁ ব্যক্তির যে তার সাক্ষ্য দ্বারা নিজের ক্ষতি দূর করে। 

৫. দুনিয়াবি শত্ৰুতা: যে কোন ব্যক্তির দোষ-ক্রটি পেলে খুশী হয় বা 
তার দুশ্চিন্তায় আনন্দ পায় সে তার দুশমন । 

৬. যে ব্যক্তি বিচারকের নিকট সাক্ষ্য দেয়ার পর খেয়ানত ইত্যাদি 
কারণে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। 

৭. পক্ষপাতিত্ব : যার স্বজনপ্রীতির ব্যাপার প্রসিদ্ধ তার সাক্ষ্য কবুল করা 
যাবে না। 

৮. যদি যার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়, সে সাক্ষীর মালিক হয় বা 
সাক্ষী তার খাদেম হয় । 
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যার সাক্ষ্য দেওয়া হয় তার প্রকার ও সাক্ষীর সংখ্যা 
ঝ হহা সাত প্রকার: 

১. জেনা ও সমকামিতা: এর জন্য চার জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ সাক্ষী 
জরুরি; কারণ আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


AES ES PALI I BIE LNG 2s 3 
om EO ATA LEB NE 
“যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অত:পর স্বপক্ষে 
চার জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে ৮০টি বেত্রাঘাত 
করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই নাফরমান ৷” 
সূরা নূর: ৪] 
২. জাকাত প্রদান না করার জন্যে কোন পরিচিত ধনী ব্যক্তি যদি ফকির 
বলে দাবি করে তাহলে এর পক্ষে তিন জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ ব্যক্তির 
সাক্ষ্য জরুরি । 
৩. যা কেসাস ফরজ করে বা জেনা ছাড়া অন্য সাজা কিংবা সাধারণ 
শাস্তির জন্য দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ সাক্ষী জরুরি । 
8৪. সম্পদ সংক্রান্ত বিষয়াদি যেমন: বেচাকেনা, ধার, ইজারা ইত্যাদি 
এবং হকুক তথা অধিকারসমুূহ ৷ যেমন: বিবাহ, তালাক, স্ত্রীকে তালাক 
দেওয়ার পর পুনরায় গ্রহণ ইত্যাদি । আর সাজা ও কেসাস ব্যতিরেকে 
যত আছে তাতে দু’জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও 
দু'জন মহিলার সাক্ষী গ্রহণ করা যাবে। আর বিশেষ করে সম্পদের 
ব্যাপারে একজন পুরুষ ও বাদীর হলফনামা গ্রহণযোগ্য যদি সাক্ষী পূর্ণ 
করেত অক্ষম হয় । 
aC 
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“দু'জন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে যদি দু’জন পুরল্ষ 
না হয়, তবে একজন পুরল্ষ ও দু'জন মহিলা এঁ সাক্ষীদের মধ্য থেকে 
যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর-যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে 
একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয় । 


EG Go S88 lo se 8 Go dl UL Of fs A oi 
i 
(খ) ইবনে আব্বাস [] থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ [$] হলফ ও 
একজন সাক্ষী দ্বারা ফয়সালা করেছেন।” * 
৫. যে সকল বিষয়ে সাধারণত পুরুষরা অবগত হতে পারে না । যেমন: 
দুধপান, সন্তান প্রসব, মাসিক ইত্যাদি ব্যাপারে পুরু্ষরা হাজির হয় না। 
এ সকল ব্যাপারে দু’জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু’জন মহিলা 
কিংবা চারজন মহিলার সাক্ষী কবুল করা হবে। একজন ন্যায়পরয়ণা 
মহিলার সাক্ষী কবুল করাও জয়েজ তবে দু’জন অধিকতর নিরাপদ বা 
একজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ । আর পরিপূর্ণ হলো যা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। 
৬. রমজান ও অন্যান্য মাসের চাদ দেখার ব্যাপারে একজন ন্যায়পরায়ণ 
ব্যক্তির সাক্ষী গ্রহণযোগ্য । 
৭. পশুর রোগ ও মাথায় আঘাত এবং হাড় ভাংচুরের ইত্যাদি ব্যাপারে 
একজন ডাক্তার ও একজন পশু চিকিৎসকের (যার বিকল্প না পাওয়ায়) 
সাক্ষী কবুল করা যাবে। যদি কোন ওজর না থাকে তবে দু’জন হতে 
হবে। 
ঝট বিচারকের জন্য যায়েজ আছে সাজা ও কেসাস ছাড়া অন্য ব্যাপারে 
একজন সাক্ষী ও বাদীর হলফ (যদি তার সত্যতা প্রকাশ পায়) দ্বারা 
ফয়সালা করা । 
ঝ্চ যদি একজন সাক্ষী ও হলফ দ্বারা বিচারক ফয়সালা করেন। অত:পর 
দিতে হবে। 


* মুসলিম হাঃ নং ১৭১২ 
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ঝ সাক্ষী তার সাক্ষ্য হতে প্রত্যাবর্তন করলে তার বিধান: 

যদি সম্পদের সাক্ষীরা বিচারের পর প্রত্যাবর্তন করে তাহলে 
ফয়সালা খণ্ডন হবে না। আর তাদেরকে জামানত দেওয়া জরুরি হবে। 
না। আর যদি সাক্ষীরা ফয়সালার পূবেই প্রত্যাবর্তন করে তবে রহিত 
হয়ে যাবে কোন বিচার হবে না এবং জামানতও লাগবেনা । 


৩- হলফ-শপথ-কসম 


ঝৰ “হয়ামীন” আরবী শব্দ যার অর্থ আল্লাহ বা তার কোন নাম কিংবা 

তার কোন গুণ দ্বারা হলফ-শপথ-কসম করা । 
ঝচ হলফ করা বৈধকরণ: 

মানুষের হকের দাবির ব্যাপারেই শুধুমাত্র হলফ করানো বৈধ । আর 
আল্লাহর হকে যেমন সমস্ত এবাদত ও সাজা এগুলোতে হলফ করানো 
যাবে না । সুতরাং, যদি কেউ বলে আমি আমার সম্পদের জাকাত প্রদান 
করেছি এমতাবস্থায় তাকে হলফ করানো যাবে না। অনুরূপ কেউ 
আল্লাহর সাজা যেমন:জেনা ও চুরি অস্বীকার করে তাকে হলফ করানো 
যাবে না; কারণ ইহা গোপন রাখা এবং ইশারা-ইঙ্গিতে তা থেকে 
প্রত্যাবর্তন করাই মুস্তাহাব (উত্তম) । 
ঝ দাবিতে কসম করার বিধান: 

বাদী যখন অন্যের উপর তার হকের সাক্ষ্য প্রমাণ করতে ব্যর্থ হবে 
এবং বিবাদী অস্বীকার করবে তখন বিবাদীর হলফ ছাড়া আর কিছু করা 
থাকবে না। আর ইহা শুধুমাত্র মাল ইত্যাদি ব্যাপারে নির্দিষ্ট কেসাস ও 
সাজার ব্যাপারে জায়েজ নয়। হলফ করাই ঝগড়ার নিস্পত্তি হয় কিন্তু 
হক তথা অধিকার রহিত হয়ে যায় না। বাদীর প্রতি সাক্ষী আর যে 
অস্বীকার করবে তার প্রতি হলফ । 
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PN 5:06 Lo ale di oo od Of de AE of 
«AE FAN SE esd ST Ply Je) 503 LAY FEU AGE 

ale Ss 
১. ইবনে আব্বাস [|] থেকে বর্ণিত নবী [$%] বলেন:“যদি মানুষকে 
তাদের দাবি অনুযায়ী দেওয়া হতো তাহলে কিছু মানুষ অব্যশই কিছু 
পুরষের রক্ত ও সম্পদ দাবি করত । তাই বিবাদীর প্রতি হলফ করা 
শরিয়াতের বিধান ।”? 


JA 7 SE All No AN Of UG 5 anf 5 RS 0 IG 
- & ° A If 285 ke % 5 EIS 
hl epl & le FIM SE U3) Fd SE dl» 


২. আমর ইবনে শু‘আইব হতে বর্ণিত তিনি তার বাবা থেকে, বাবা তার 
দাদা [4%] থেকে নবী [$$] বলেছেন:“ বাদীর উপর সাক্ষী হাজির করা 
আর বিবাদীর উপর হলফ করা শরিয়াতের বিধান ৷” ২ 
ঝ হলফ করানোতে শক্তকরণের বিধান: 
বিচারকের জন্য যাতে ভয়াবহতা মারত্মক যেমন:কেসাস ফরজ না 
এমন অপরাধে শক্ত করে হলফ করানো জায়েজ । অনুরূপ অধিক সম্পদ 
ইত্যাদি হলে আর সে সম্পদ চাইলে তার প্রতি শক্ত হলফ করানো। 
সময়ে হলফ শক্ত করানো যেমন:আসরের পর। আর স্থানে শক্ত 
হলফকরণ যেমন:মসজিদের মেম্বারের নিকটে । যদি বিচারক হলফ 
শক্তকরণ ত্যাগ করা পছন্দ করেন তাতে তিনি সঠিক করবেন। আর যে 
শপথ শক্তকরণ অস্বীকার করবে সে হলফ থেকে মুক্তি পাবে না। আর 
যার জন্যে আল্লাহর নামে কসম করা হবে সে যেন মেনে নেয় । 
ঝ্ প্রতিটি বিবাদীর জন্য হলফ করানো বৈধ । চাই সে মুসলিম হোক বা 
ইহুদি-খ্ৰীষ্টান হোক। যদি বাদীর সাক্ষী-প্রমাণ না থাকে তবে 
আল্লাহর নামে শপথ করাতে হবে। আর আহলে কিতাব তথা ইহুদি- 
খ্ৰীষ্টানদেরকে হলফ করাতে হবে । ইহুদিকে এ বলে: 


> বুখারী হাঃ নং ৪৫৫২ ও মুসলিম হাঃ নং ১৭১১ শব্দ তারই 
২ হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ১৩৪১ 
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SE Db dt SG O83 UT tp EES lt sl EFS 
<. op SE WEN SE UB sp Ad SE UH 

232 Hl 
(আল্লাহর নামে তোমাদেরকে স্মরণ করাচ্ছি, যিনি তোমাদেরকে 
ফেরাউনের কবল থেকে নাজাত দান করেছেন। তোমাদেরকে সাগর পার 
করিয়েছেন। তোমাদের প্রতি মেঘমালার ছায় দান করেছেন। তোমাদের 
প্রতি মান্‌ ও সালওয়া নাজিল করেছেন। তোমাদের নবী মুসা [4%]-এর 


S01 5:0% lo she dh So I oo Hf ate HR of 
le Gia. ¢ FY SUR xy UP SL ED nr 31 33 nl 


১. আবু হুরাইরা [&] থেকে বর্ণিত তিনি রসুলুল্লাহ [$%]ঁকে বলতে 
শুনেছেন:“নিশ্চয় সবচেয়ে জঘন্য মানুষ দ্বি-চেহারার মানুষ । যে এ 
দলের নিকটে আসে এক চেহারা নিয়ে আর অপর দলের নিকটে আসে 
আর এক চেহারা নিয়ে৷” ২ 


<A HO alot Sf Je As 5:08 gs do oo) CO 

le Gh 

আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বেলন: রসূলুল্লাহ [$] বলেছেন: 
“প্রচণ্ড ঝগরাটে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত মানুষ ।”* 


*, হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩৬২৬ 
২ বুখারী হাঃ নং ৭১৭৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৫২৬ 
* বুখারী হাঃ নং ৭১৮৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৬৬৮ 
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আল্লাহর বাণী: 
“তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সনঞ্জামের সাথে এবং 
জিহাদ কর আল্লাহর রাহে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি 
তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার ।” 
[সূরা তাওবা: ৪১] 


www.QuranerAlo.com 


আল্লাহর রাহে জিহাদ অধ্যায় 785 জিহাদের অর্থ, বিধান ও ফজিলত 


১-জিহাদের অর্থ, বিধান ও ফজিলত 


ঞ আল্লাহর রাহে জিহাদ: 

আল্লাহর কালেমা তথা তওহীদকে উডিডন করার নিমিত্তে তার সন্তুষ্টি 
অর্জনের জন্য কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে শক্তি ও প্রচেষ্টা ব্যয় করা । 
ঞ আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ: 
3 Se i So Bl dl 5 oe J i 5 SF a 
CS BEG SB BE JI FW PE JN oad BE 1: J 
AD foc 8 8 ll C2 alt LS OSS PU in: JG ¢ alt Js 

Hl ale 
আবু মুসা [4%] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একজন মানুষ নবী [$]-এর 
নিকটে এসে বলল: একজন মানুষ গনিমতের মালের জন্য যুদ্ধ করে। 
আর একজন মানুষ স্মরণীয় থাকার জন্য যুদ্ধ করে। অপরজন যুদ্ধ করে 
নিজের মর্যাদা দেখনোর জন্যে । এদরে মধ্যে আল্লাহর রাহে জিহাদকারী 
কে? তিনি [$৯] বললেন:“যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমা তথা তওহীদকে 
উডিডন করার জন্যে যুদ্ধ করে সেই একমাত্র আল্লাহর রাহে জিদাহকারী 
মুজাহিদ ৷” 
১. আল্লাহ তা'য়ালা জিহাদ ফি সাবীলিল্পাহকে প্রবর্তন করেছেন; 
আল্লাহর কালেমা তথা তওহীদকে উডিডন করার জন্যে । পূর্ণ দ্বীন 
একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়ার জন্যে । মানুষকে অন্ধকার (শিরক-কুফরি 
ইত্যাদি) থেকে বের করে আলোর (তওহীদ-ঈমান ইত্যাদি) দিকে 
আনার জন্যে । ইসলামের প্রচারের জন্যে । ইনসাফ কায়েম করার জন্যে । 
জুলুম ও বিপর্যয় বন্ধ করার জন্যে । মুসলমানদের প্রতিরক্ষার জন্যে ও 
দুশমনদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ এবং তাদেরকে দমন করার জন্য । 


* বুখারী হাঃ নং ২৮১০ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৯০৪ 
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২. আল্লাহ জেহাদকে বৈধ করেছেন তার বান্দাদের পরীক্ষার জন্যে । 
যাতে করে সত্যবাদী ও মিথ্যুক এবং মুমিন ও মুনাফেকের মাঝে পার্থক্য 
স্পষ্ট হয়ে যায়। আর জানা যায় মুজাহিদ ও ধৈর্যশীল যুদ্ধ 
কাফেরদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা নয় বরং তাদেরকে বাধ্য করা 
ইসলামের বিধানকে মানতে যাতে করে পূর্ণ দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্য 
হ্য়। 
৩. আল্লাহর রাহে জিহাদ করা একটি কল্যাণের পথ । এর দ্বারা আল্লাহ্‌ 
দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ দূর করে দেন। আর এর মাধ্যমে জান্নাতের উঁচু 
স্থানসমূহ লাভ হয়। 
ঝ্ আল্লাহর রাহে জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য: 

ইসলামে যুদ্ধের উদ্দেশ্য হলো কুফরি ও শিরকের অপসারণ করা । 
মানুষদেরকে কুফুরি, শিরক ও অজ্ঞতা থেকে ঈমান ও জ্ঞানের আলোর 
দিকে বের করে আনা । সীমালজ্ঘনকারীদেরকে দমন করা । ফেৎ্না- 
ফেসাদ দূরা করা । আল্লাহর কালেমা তথা তওহীদকে উঁচু করার জন্যে । 
আল্লাহর দ্বীনকে প্রচার-প্রসার করা। আর যারা দ্বীনের প্রচার-প্রসারের 
বাধা দেয় তাদেরকে বিতাড়িত করা। এ সকল যদি যুদ্ধ ছাড়াই অর্জিত 
হয় তাহলে যুদ্ধের কোন প্রয়োজন নেই । আর যাদের নিকট ইসলামের 
দাওয়াত পৌছে নাই তার সঙ্গে যুদ্ধ দাওয়াতের পরেই হবে। যদি তারা 
অস্বীকার করে তবে তাদেরকে রাষ্ট্রপ্রধান জিযিয়া-কর দেয়ার নির্দেশ 
করবেন। যদি তারা অমান্য করে তবে আল্লাহর সাহায্য নিয়ে তাদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করবেন । 

যদি তাদের পর্যন্ত দাওয়াত পৌছে থাকে তাহলে শুরুতেই তাদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করা জায়েজ । আল্লাহ তায়ালা বনি আদমকে একমাত্র তারই 
এবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তাদের মধ্যে শুধুমাত্র যারা 
বিরোধিতা করে এবং কুফুরির উপরেই অটল থাকে তাকেই হত্যা করা 
জায়েজ । অথবা যে মুরতাদ হয়ে যায় কিংবা জুলুম বা সীমালজ্ঘন করে 
কিংবা মানুষকে ইসলামে প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করে। অথবা 
মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়। নবী [$%] ইসলামের প্রতি দাওয়াত ছাড়া 
কোন জাতির সঙ্গে কখনো যুদ্ধ করেননি । 
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আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ফরজে কিফায়াহ । যদি কিছু সংখ্যক 

মানুষ জিহাদ করে যা যথেষ্ট তাহলে বাকিদের উপর হতে রহিত হয়ে 

যাবে। আর যদি কেউ না করে তবে সকলেই পাপি হবে। 

ঝ নিম্নের অবস্থাসমূহে সকল সামর্থ্যবানের প্রতি জিহাদ ফরজ: 

১. যখন জিহাদের ময়দানে হাজির হয়ে যাবে। 

২. খলীফা যখন সাধারণ ভাবে সমস্ত মানুষকে জিহাদের জন্যে আহ্বান 
করবেন। 

৩. যখন তার শহর দুশমরা ঘেরাও করে ফেলবে । 

8. যখন তার মত মানুষের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে। যেমন: ডাক্তার ও 
পাইলট ইত্যাদি । 

১. ALLL 


EES HL SEA LEIS LS IG is of 

RAE CAS LNB 

“তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর 

আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে এটি তোমাদের জন্যে অতি 

উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার” [সূরা তাওবা: ৪১] 
b de UO 

UE EINE SE LS KEES 

[Vea CY ESA 

“আর মুশরেকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও 

তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, 
আল্লাহ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন” [সূরা তাওবা: ৩৬] 


ঝ্ আল্লাহর রাহের মুজাহিদদের আহকাম: 
আল্লাহর পথে জিহাদ: কখনো জান ও মাল দ্বারা ফরজ হয়। যেমন: 
শারীরিক ও অর্থনেতিক ভাবে সামর্থবানের প্রতি । আবার কখনো জান 
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দ্বারা ফরজ মাল দ্বারা নয়। যেমন:যার কোন সম্পদ নেই । আবার কখনো 
মাল দ্বারা ফরজ জান দ্বারা নয়। যেমন: যে ব্যক্তি তার শারীরিক ভাবে 
অক্ষম । 

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


ৰ 


ie 
et re Fe ge ESSA LAAN wfc He, 72 4 Lr oA Le 
LB NLIG IE RST OB DOA TIGT LY SIS Y E> ES 


\av 5 € (5) 


“ফেৎ্না তথা শিরক থাকা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং দ্বীন 
পূর্ণভাবে আল্লাহর জন্য হয়। যদি তারা বিরত হয়ে যায় তবে জালেমদের 
ছাড়া অন্যদের প্রতি কোন প্রকার দুশমনি নেই ৷” [সূরা বাকারা:১৯৩] 


HIP LS li dat n:06 AG wile i lo of fi 
ভল) 25১ xl সা « ° SC | 2 Rp 


২. আনাস [4] থেকে বর্ণিত, নবী [$%] বলেছেন:“ মুশরেকদের বিরুদ্ধে 
তোমাদের মাল, জান ও জবান দ্বারা জিহাদ কর ।” * 

ঝ আল্লাহর পথে জিহাদের ফজিলত: 

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


CASO LLL BLES yop EE ISG SS EOYs 

MEME TT SO CAS SEE) 
“যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের 
মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে; তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর 
কাছে, আর তারাই সফলকাম। তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের 
প্রতিপালক স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের 
জন্য স্থায়ী শান্তি । তথায় তারা থাকবে চিরদিন । নি:সন্দেহে আল্লাহর 
কাছে আছে মহাপুরস্কার ৷” [সূরা তাওবা:২০-২২| 


*, হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ২৫০৪ শব্দ তারই, নাসঈ হাঃ নং ৩০৯৬ 
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»: JES) ale dt lo ll I Crass : U0 tbe HP of 
wilall JS al 8 ad ras ll dg alt he 8 ASG fs 
ses 3 dt Ho Of 0 Ob dos S El ISTH oi 


২. আবু হুরাইরা [৬] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ [$াকে 
বলতে শুনেছি:“আল্লাহর রাহে জিহাদকারীর (আল্লাহই ভাল জানেন কে 
তার রাহে জিহাদকারী) উদাহরণ এ ব্যক্তির ন্যায় যে সর্বদা দিনের বেলা 
রোজাদার এবং রাত্রিতে সালাত কায়েমকারী। আল্লাহ তার পথে 
জিহাদকারীর জন্য এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যে, তাকে মৃত্যু দিয়ে 
জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা প্রতিদান কিংবা গনিমতের মালসহ 
নিরাপদে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনবেন” 


ade di lo ali Ja) EC: U6 Lo li C2) 2S of UN AG Lf 

ale Gin. DL fas Sf Sed DU ¢ if ST CS IAN 
৩. আব্দুল্পাহ ইবনে মাসউদ [4] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি 
রসুলুল্লাহ [$]কে জিজ্ঞাসা করলাম সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি [%] 
বললেন: “সময়মত সালাত আদায় করা।” আমি বললাম: এরপর 
কোনটি? তিনি [%%] বললেন: “অত:পর বাবা-মার সাথে সদ্ব্যবহার 


করা ।” আমি বললাম: এরপর কোনটি? তিনি [$] বললেন: “আল্লাহর 
পথে জিহাদ করা৷” ২ 


>. বুখারী হাঃ নং ২৭৮৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৭৬ 
২. বুখারী হাঃ নং ২৭৮২ শব্দ তারইর ও মুসলিম হাঃ নং ৮৫ 
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ঝ গাজীকে প্রস্তুত বা তীর উত্তম প্রতিনিধিত্ব করার ফজিলত: 

»: JS A le i le lt U5 of LG i 25 DE SHS 

US 5 All foes SS UE UE 22) 8 UB all foes SUE SG 
ale Gin UG 


জায়েদ ইবনে খালেদ [4] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [%] বলেন:“যে ব্যক্তি 
আল্লাহর পথের গাজীকে প্রস্তুত করে দেয় সেও যুদ্ধ করল। আর যে 
আল্লাহর রাহের গাজীর উত্তম প্রতিনিধিত্ব করবে সেও যুদ্ধ করল ৷”? 

ঞ আল্লাহর পথে জিহাদ ত্যাগকারীর শাস্তি: 


oO, a0 aac fo EES AE EE Ly dos Grief FE 
2 91 4 0 >: OU la) 46 AL 2 A es LU a 
1 “0 Lat {f oz af afl elocef il 
«LAD 1S ALY A ABT SUE os Ue 
Ab nl 2312 xl ESE] 


আবু উমামা [4%] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [9%] হতে বর্ণনা করেন তিনি 
[%] বলেছেন:“যে ব্যক্তি জিহাদ করবে না অথবা গাজীকে প্রস্তুত করাবে 
না কিংবা গাজীর পরিবারে উত্তম প্রতিনিধিত্ব করবে না। তাকে আল্লাহ্‌ 
কিয়ামতের পূর্বে মহাপ্রলয় পৌছাবেন।” ২ 
ঝ ধ্বংসে পতিত হওয়ার পদ্ধতি: 

ধ্বংসে পতিত হওয়া হলো: নিজ নিবাসে বসবাস করা এবং সম্পদ 
সংরক্ষণে ব্যস্ত হওয়া ও আল্লাহর রাহে জিহাদ ত্যাগ করা । সম্পদ জমা 
করা ও ধরে রাখা এবং আল্লাহর রাহে খরচ না করা । সম্পদ নিয়ে ব্যস্ত 
থাকা ও সত্যের সাহায্য না করা । ধ্বংসে পতিত হওয়া মানে আল্লাহর 
আদেশ ত্যাগ করা এবং নিষেধ কাজ করা । আর এ দ্বীন হলো তার 
জন্যে যে এর থেকে সমস্যা দূর করে, ওর জন্যে নয় যে দ্বীন থেকে 


বিমুখ হয়। 


> বুখারী হাঃ নং ২৮৪৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৯৫ 
২ হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাঃ নং ২৫০৩ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ২৭৬২ 
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অতএব, আল্লাহর রাহে জিহাদ করা দুইটি মসিবত সৃষ্টি করে: শত্রুদের 
প্রাধান্যলাভ ও মুসলমানদের দেশে তাদের কজার মাধ্যমে দুনিয়াতে 
মুসলমানদের অপদস্ত ও লাঞ্জনা। আর এরপর তাদেরকে দ্বীন থেকে 
বিরত রাখা । যেমন আখেরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি । মুজাহিদ তো যে 
নিজেকে শত্রুদের ভিতরে ধ্বংসের জন্য নিপতিত করল সে নয় বরং যে 
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জান উৎসর্গ করে আল্লাহর রাহে জিহাদ 
করল । আর কোন মুসলিমের জন্য অন্যকে হত্যার আশায় আত্মঘাতী 
বোমা বিস্ফোরণ করা বৈধ নয়; কারণ ইহা স্বেচ্ছায় আত্মহত্যায় শামিল । 
১. আল্লাহর বাণী: 


EEA ILLH IAB HT VEAL HS HL SSG Ye 


Ion CO 
“আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন 
কর না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে 
ভালবাসেন ৷” [সূরা বাকারা:১৯৫] 


২. আল্লাহর বাণী: 


) 


COL ৰ 
Beet Ua ably al ED YA EEE. i CIELO KE | 


[ve & Cy 
“আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে-যারা আল্লাহর 
সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের জানের বাজি রাখে আল্লাহ হলেন তার বান্দাদের 
প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান ৷” [সূরা বাকারা: ২০৭] 
IUGR SEG bid by 3 KoA Cs Uy UU Os af oll i 
2d L20ll Lie 2) Hb fo2l 020 MPN DE i US 
IG ASG fl das Ek dt dy AU A li IS ai sb 


/ 24,7 6, ১ we uf zt EAE 2 A eet tz 0 faz / 8 £ 
Eb) Ad dl 25 WY aU as CD LU oA UIT SLC Hl 
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de LAS) SS di JIE Gla) Wp Si els Ub uy) 
wo HL Sl sail LG Gls ds Ssh 1 US ds 
Sab Cf HUF wl copes Hf JG se ED Glas Yr 

Gh dly 2513 pf or pl Abii OS dl fn 


৩. আবু আসলাম ইমরান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা ইস্তাম্থূলের 
উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে যুদ্ধের জন্য বের হয়। সেদিন আমীর ছিলেন 
আব্দুর রহমান ইবনে খালেদ ইবনে আল-ওয়ালিদ। আর রোম জাতি 
তাদের শহরের একটি কেল্লার ভিতরে ঢুকে পড়ে । একজন মানুষ 
শত্ৰুদলের উপর আক্রমণ করার জন্য ঝাপিয়ে পড়লে মানুষ বলতে 
লাগে: দাড়াও! দাড়াও! লা ইলাহা ইল্লালন্পাহ এতো নিজেকে ধ্বংসের 
দিকে পতিত করছে। তখন আবু আইয়ুই আনসারী [4] বলেন: এ 
আয়াতটি তো আমাদের আনসারদের ব্যাপারে নাজিল হয়। যখন আল্লাহ 
তার নবীকে মদদ করেন এবং ইসলাম বিজয় লাভ করে তখন আমরা 
বলি, আস আমরা এখন আমাদের সম্পদ নিয়ে ব্যস্ত হয় এবং তা 
হেফাজত করি। এর পরিপেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাজিল 
করেন। “আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বং 
সম্মুখীন কর না।” অতএব, ধ্বংসের সম্মুখীন হওয়া মানে সম্পদ নিয়ে 
আমরা ব্যস্ত হওয়া ও তার হেফাজত করা এবং জিহাদ ত্যাগ করা । আবু 
ইমরান বলেন, ইস্তাম্বুলে দাফন হওয়া পর্যন্ত আবু আইয়ুব তার শেষ 
জীবন পর্যন্ত জিহাদ করতেই থাকেন 

ঝ আল্লাহর পথে জিহাদ ফরজের শর্তবালী: 

কঠিন অসুস্থ এবং ভরণ-পষোণ থাকা । 

ঝ জিহাদে যাওয়ার জন্য বাবা-মার অনুমতি গ্রহণ করাঃ 

১. মুসলিম পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া নফল জিহাদ করা কোন 
মুসলিমের জন্য জায়েজ নেই; কারণ জিহাদ বিশেষ অবস্থা ছাড়া ফরজে 


>, হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হা: নং ২৫১২ শব্দ তারই ও তিরমিযী হা: নং ২৯৭২ 
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কিফায়াহ আর প্রতিটি অবস্থায় বাবা-মার খিদমত করা ফরজে ‘আইন। 
জিহাদ করতে হবে। 
২. যাতে মানুষের উপকার আছে এবং তাতে পিতা-মাতার কোন ক্ষতি 
নেয় এমন প্রতিটি নফল এবাদতের জন্য তাদের দু'জনের অনুমতি 
নেওয়া প্রয়োজন নেই । যেমন: রাত্রের সালাত, নফল রোজা রাখা 
ইত্যাদি । কিন্তু যদি তার দ্বারা বাবা-মার কিংবা কোন একজনের ক্ষতি 
সাধন হয় তবে তাদের নিষেধ করার অধিকার রয়েছে। আর সন্তানকে 
বিরত থাকা জরুরি; কারণ বাবা-মার আনুগত্য করা ফরজ আর নফল 
ফরজ নয় । 
ঝ রিবাত হলো: মুসলমান ও কাফেদের মাঝের সীমান্ত পাহারা 
দেওয়া । 
ক দেশের সীমান্ত এলাকার হেফাজত করার বিধান: 
মুসলমানদের প্রতি কাফেরদের সীমান্ত হেফাজত করা ফরজ । 
অবস্থার চাহিদা মোতাবেক চাই চুক্তির দ্বারা অথবা অন্ত্র-শস্ত্র ও প্রহরী 
দ্বারা । 
ঝ্চ আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়ার ফজিলত: 


os she dn So st I Sf Ae Al 25 Gell os of Ne 

eel 2 .¢... Wl LG Gil be TF All fe SPH PU) »:U 
সাহল ইবনে সা'দ [|] কর্তৃক বর্ণিত রসূলুল্লাহ [3%] বলেছেন: “একদিন 
আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেওয়া দুনিয়া ও দুনিয়ার উপর যা কিছু আছে 
তার চেয়েও অতি উত্তম-- ৷” 


ঝ্ আল্লাহর রাহে খরচ করার ফজিলত: 
১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


>, বুখারী হাঃ নং ২৮৯২ 
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FITC EL LMMIE FE MYL SOA Sha GH TEs 
Y") 5 EC) 2 le Cl ELL A A225 or Eee G2 


একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায় । প্রত্যেকটি শীষে 
একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা করেন বর্ধিত করে 
TT NT 


06 oS ale SA AEA NG 


<. eR Bf oN SF YS Il 5 BS dl be d S495 
| ale es 
২. আবু হুরাইরা [4&] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [&] থেকে বর্ণনা করেন। 
তিনি [%%] বলেছেন:“ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জোড়া জোড়া (দ্বিগুণ) 
খরচ করবে তাকে জান্নাতের তত্বাবধায়ক ফেরেশতা প্রতিটি দরজা থেকে 
আহ্বান করে বলবেন: অমুক আসুন---।”* 
ঞ আন্মাহর রাস্তায় ধুলিময় হওয়া এবং রোজা রাখার ফজিলত: 


Sl Lh 5:6 HG Se i So di hia if & wk af of 
bd x 2.4 1 SE DN LSS UN 2 SU 
১. আবু আবৃস [|] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [$] বলেছেন:“যে ব্যক্তি 


তার দু’পা আল্লাহর রাস্তায় ধূলিময় করল আল্লাহ তাকে জাহান্নামের 
জন্য হারাম করে দিবেন ।”২ 


JE MS) 6 Al lo Cin 00 ds GIS Ano af 
ale Gn UF Gia UG 7 DUS MN fs Lye p> 


> _ বুখারী হাঃ নং ২৮৪১ ও মুসলিম হাঃ নং ১০২৭ 
২. বুখারী হাঃ নং ৯০৭ 
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২. আবু সাঈদ খুদরী [|] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ 
[%]কে বলতে শুনেছি:“যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক দিন রোজা রাখবে 
আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের রাস্তা 
সমান দূরে করে দিবেন ।” 

ঝ্ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য ঘোড়া পালন করার ফজিলত: 


>: 3 se dn So ht J 00 5 A 2 EGR af 
5 Ly as 04 ad ULas) alu ৰ LAL fe 8 LD 


spt < DL oy Sle 0 dy 


আবু হুরাইরা [4%] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [| 
বলেছেন:“যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্যে আল্লাহর প্রতি 
ঈমান ও তার ওয়াদাকে সত্য মনে করে ঘোড়া পালে, কিয়ামতের দিন 
তার নেকির পাল্লায় সে ঘোড়ার পরিতৃপ্তি সহকারে খাদ্য ও পানীয় এবং 
মল ও পেশাব সবই ওজন করা হবে।* 


E95 5:06 ls ale di lo [a3 5 Bs di 2) UL ff 

ale Ge KS UY GUN os GF Io) I al Je 
আনাস ইবনে মালেক [4%] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [%] হতে বর্ণনা 
করেন, তিনি [%%] বলেছেন:“অবশ্যই আল্লাহর রাহে এক সকাল বা 


বিকাল জিহাদ করা দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে তার চেয়েও অতি 
উত্তম ৷”* 


*. বুখারী হাঃ নং ২৮৪০ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১১৫৩ 
২ বুখারী হাঃ নং ২৮৫৩ 
* বুখারী হাঃ নং ২৭৯২ ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৮০ 
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২- জিহাদের প্রকার 


ঝ জিহাদ চার প্রকার: 
১. নাফস তথা প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ: দ্বীন শিক্ষা ও সে মোতাবেক 
আমল করা এবং দ্বীনের প্রতি দাওয়াত করা ও সে ব্যাপারে ধৈর্যধারণ 
করে প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করা । 
২. শয়তানের সাথে জিহাদ: শয়তান মানুষের মাঝে যে সকল সন্দেহ- 
সংশয় ও কু-কামনা-বাসনা নিক্ষেপ করে সেগুলোকে প্রতিহত করে 
শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করা । 
৩. জালেম ও বেদাতী এবং নিকৃষ্ট কাজকারীদের সাথে জিহাদ: ইহা 
অবস্থা ও ফায়দা মোতাবেক শক্তিবানের জন্য হাত দ্বারা । যদি সম্ভব না 
হয় তবে জবান দ্বারা তাও যদি না পারে তবে অন্তর দ্বারা করতে হবে। 
8৪. কাফের ও মুনাফিকদের সাথে জিহাদ: ইহা অন্তর, জবান, মাল ও 
জান দ্বারা হতে হবে। আর জান দ্বারাই এখানে উদ্দেশ্য । 
ঞ আল্লাহর রাহে মুজাহিদদের জন্য জান্নাতের স্তরসমূহ: 
»: HL) ile Alt le ali Jp) U6 J 2s i 2 PA of 
G2 alt fe d naabal li iol i295 Be LG BOL... 
ড C3 dS Cd Ew 3৬ 50 sl ey nl 
«Led GE Ad Ley oar PR Bp dedi SB Kodi bff 
Eo 
আবু হুরাইরা [4] কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন রসুলুল্লাহ [%] বলেছেন: 
মুজাহিদগণের জন্যে । প্রতি দু’টি স্তরের মাঝের দূরত্‌ আসমান-জমিনের 
দূরত্‌ বরাবর । অতএব, যখন তোমরা আল্লাহর কাছে চাও তখন 
জান্নাতুল ফেরদাউস চাও; কারণ ইহা জান্নাতের মধ্যস্থান ও সর্বোচ্চ 
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জান্নাত । আর এর উপর রয়েছে রহমানের আরশে ‘আযীম। আর এখান 
থেকেই প্রবাহিত হয় জান্নাতের নহরসমূহ ৷”* 
ঝ্ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের অবস্থাসমূহ: 

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের চার অবস্থা: 
১. কাফের ও মুশরেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ: তাদের অনিষ্ট থেকে 
মুসলমানদেরকে হেফাজতের জন্য ইহা একান্ত জরুরি । আরো প্রয়োজন 
পর্যায়ক্রমে এখতিয়ার করার সুযোগ দিতে হবে । প্রথমত: ইসলাম গ্রহণ, 
দ্বিতীয়ত: জিয়িয়া-কর প্রদানে বাধ্য করা, তৃতীয়ত: সর্বশেষ যুদ্ধ 
ঘোষণা । 
২. মুরতাদ তথা দ্বীন ত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ: তাদেরকে 
এখতিয়ার দেওয়া হবে ইসলামে ফিরে আসার আর না হয় হত্যার । 
৩. বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জিহাদ: এরা হলো যারা খলিফার বিরুদ্ধাচরণ 
করে এবং ফেৎনা-ফেসাদ ছড়াই। যদি এ থেকে ফিরে আসে ভাল আর 
না হয় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। 
8. ডাকাত-ছিনতাইকারীর বিরুদ্ধে জিহাদ: তাদেরকে হত্যা অথবা শূলি 
কিংবা বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কর্তন বা নির্বাসন করতে হবে। 
রাষ্ট্রপ্রধান তাদের অপরাধ হিসাবে যেটা ভাল মনে করবেন সে ভাবে 
তাদের প্রতি শাত্তি প্রয়োগ করবেন। 
ঝ মহিলাদের জিহাদের বিধান: 

প্রয়োজনে পুরুষদের খিদমতের জন্যে মহিলাদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ 
করাও জায়েজ আছে । 


BE 5% oD BE ML lo NIP ON UU ts UL op of 
EE AS lg s lll Cd 155 13) 22 UCAIUN Cs Tad el 
als Gh 


আনাস ইবনে মালেক [%] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [$]-এর 
সঙ্গে উম্মে সুলাইম ও কিছু আনসার মহিলা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। 


* বুখারী হাঃ নং ২৭৯০ 
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তারা (মুজাহিদগণকে) পানি পান করাতেন এবং আহতদের সেবা-শুক্ধষা 

ও চিকিৎসা করতেন” 

ঞ গাজীদেরকে জিহাদে যাওয়ার সময় বিদায় দেওয়া এবং তাদের জন্য 
দোয়া করা মুস্তাহাব । আরো মুস্তাহাব যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় 
তাদেরকে শুভেচ্ছা-স্বাগতম জানানো । 


>, বুখারী হাঃ নং ৩৮১১ ও মুসলিম হাঃ নং ১৮১০ শব্দ তারই 
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৩- ইসলামে জিহাদের আদবসমূহ 


ঝ্ ইসলামে জিহাদের আদবসমূহের মধ্যে হলো: বিশ্বাসঘাতকতা না 
করা । যদি যুদ্ধ না করে এমন মহিলা-শিশু ও বৃদ্ধ এবং সাধুদের 
হত্যা না করা । কিন্তু যদি যুদ্ধ করে বা যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করে 
অথবা তাদের মতামত ও পরিকল্পনা থাকে তবে হত্যা করা যাবে। 

ঝ্চ আরো আদব হচ্ছে: অহঙ্কার ও বড়াই এবং লোক দেখানো কাজ না 
করা । দুশমনের সাক্ষাৎ কামনা না করা । মানুষ ও জীবজস্তুকে আগুন 
দ্বারা না জ্বালানো । 

ঝঞ্চ আরো হলো: শত্রু পক্ষের প্রতি ইসলাম পেশ করা । যদি অস্বীকার 
করে তবে জিযিয়া-কর দেওয়ার জন্যে বলা । যদি তাও অস্বীকার 
করে তবে তাদেরকে হত্যা করা বৈধ । 
এ ছাড়া ধৈর্যধারণ ও এখলাস এবং সকল প্রকার পাপ থেকে বিরত 
থাকা । আর বেশি বেশি দোয়া ও আল্লাহ তায়ালার নিকট সাহায্য- 
সহায়তা চাওয়া ৷ নবী [$] এ দোয়াটি পড়তেন: 


Udy MA PU By ood S20 প। Jz Ul» 


“আল্লাহুম্মা মুনজিলিল কিতাব, মুজরিয়াস সাহাব, ওয়া হাজিমাল 
আহজাব, ইহজিমহুম ওয়ানসুরনা ‘আলাইহিমী ।”* 


ঝ যখন দুশমনের ভয় করবে তখন মুসলিম কি বলবে: 
যখন দুশমনের ভয় করবে তখন মুসলিম বলবে: 


we পা ৫৯ ০ শা | ১৯ 
১. “আল্লাহুম্মাক্‌ ফীনীহিম বিমা শি’তা ।”২ 
2 2 GG [) 
3313 ply A a PK RITE 2 Eh SY PS SB Blas Ul gly 


> বুখারী হাঃ নং ২৯৬৬ ও মুসলিম হাঃ নং ১৭৪২ 


Ee মুসলিম হাঃ নং ৩০০৫ 
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২. “আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ‘আলুকা ফী নুহুরিহিম. ওয়া নাউযুবিকা মিন 
শুরূরিহিম ৷” * 
ঝ জিহাদে রষ্ট্রপধানের প্রতি ওয়াজিবসমূহ: 

রাষ্ট্রপ্রধান বা তার প্রতিনিধির প্রতি ওয়াজিব হলো: শত্রুদের 
অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার সময় সেনাদলের অবস্থা ও অস্ত্র-শস্ত্রের 
খবরাদি নেওয়া । নিরাশকারী ও গুজব রটনাকারীদেরকে অংশ গ্রহণ 
করতে বারণ করা । এ ভাবে যারা জিহাদের জন্য উপযুক্ত নয় তাদেরকে 
নিষেধ করা । আর প্রয়োজন ছাড়া কোন কাফেরদের সাহায্য গ্রহণ না 
করা । মুজাহিদদের জন্য পাথেয় প্রস্তুত করে দেওয়া । সেনাবাহিনীর 
সাথে ধীরে ধীরে চলা । তাদের জন্যে সর্বোত্তম বাসস্থান তালাশ করা । 
আর সৈন্যদের বিপর্যয় ও পাপ থেকে বিরত রাখা । তাদের অন্তর 
শক্তিশালী করে এমন আলোচনা করা এবং শহীদ হওয়ার প্রতি উৎসাহ 
প্রদান করা । 

তিনি তাদেরকে ধৈর্যধারণ ও সওয়াবের নির্দেশ করবেন। 
সেনাদলকে ভাগ করে দিবেন । প্রহরী ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা তাদের সাহায্য 
করবেন দুশমনদের নিকট গুপ্তচর প্রেরণ করবেন । সৈন্য বা সৈন্যদলের 
যাকে মনে করবেন তাকে অতিরিক্ত দিবেন । যেমন : যারা জিহাদে যাবে 
তাদের জন্য পঞ্চমাংশ বাদে চার ভাগের এক ভাগ আর তিন ভাগের এক 
ভাগ পঞ্চমাংশ বাদে ফিরে আসলে । আর তিনি জিহাদের ব্যাপারে 
দ্বীনদার ও জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করবেন। 
ঝ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের প্রতি কি ওয়াজিব: 

সৈন্যদের প্রতি পাপ না এমন কাজে রাষ্ট্রপ্রধান বা তার প্রতিনিধির 
নির্দেশ মানা ও তার সাথে ধৈর্যধারণ করা আবশ্যকীয় । আর তার 
অনুমতি ছাড়া যুদ্ধ করা জায়েজ নয়। কিন্তু যদি হঠাৎ করে দুশমনদের 
দেখতে পায় আর তাদের অনিষ্ট ও কষ্টের অশঙ্কা করে তবে তাদের 
প্রতিহত করা জায়েজ । যদি কোন কাফের প্রতিদ্বন্্বিতার জন্য আহ্বান 
করে তাহলে আমীরের অনুমতিক্ৰমে যে নিজের সম্পর্কে জানে যে তার 
শক্তি ও বাহাদুরী আছে তার জন্য প্রতিদ্বন্ধিতা করা মুস্তাহাব। আর যে 


*, হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১৯৯৫৮ ও আবু দাউদ হাঃ নং ১৫৩৭ 
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আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ হিসাবে বের হয়ে তার অন্ত্রশস্ত্রসহ মারা যায় 
তার সওয়াব দ্বিগুণ । 
ঝঁ জিহাদে ধোকা দেয়ার বিধান: 

যদি দেশ প্রধান উত্তরের কোন শহর বা গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
চান আর দক্ষিণ দিকে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহলে মনে রাখতে হবে যুদ্ধ 
হচ্ছে ধোকাবাজি । আর এর মাঝে রয়েছে দু'টি উপকার: 
প্রথমটি: এর দ্বারা দু'দলের জান-মালের ক্ষতির সংখ্যা কম হবে; যার 
ফলে নিষ্ঠুরতার স্থানে হবে দয়া । 
দ্বিতীয়টি: মুসলমানদের সেনাশক্তি ও যুদ্ধের সরঞ্জামাদি সরবরাহ করার 
সুযোগ গ্রহণ; কারণ হতে পারে যুদ্ধে ধোকা চলবে না। 
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কা‘আব ইবনে মালেক [|] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [] 

যখনই কোন যুদ্ধ করার ইচ্ছা করতেন তখনই ভিন্ন্টা প্রকাশ করতেন” 
ঝ যুদ্ধের সময়: 
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নু‘মান ইবনে মুকাররেন [4] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসুলুল্লাহ 

[%]-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম ৷ তিনি দিনের প্রথম ভাগে যুদ্ধ না করলে 


সূর্য ঢলা পর্যন্ত যুদ্ধ করা দেরী করতেন । আর বাতাস প্রবাহিত হত এবং 
সাহায্য নাজিল হত ৷”২ 


> বুখারী হাঃ নং ২৯৪৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৭৬৯ 
২ হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ২৬৫৫ শব্দ তারই, তিরমিযী হাঃ নং ১৬১৩ 
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ঞ যখন দুশমনরা মুসলমানদের প্রতি হঠাৎ করে হামলা করে তখন 
তাদেরকে প্রতিহত করা এবং প্রতিরোধ করা ওয়াজিব সেটা যে 
কোন মুহূর্তে তারা হামলা করুক না কেন। 

ঝ আল্লাহর সাহায্য কখন নাজিল হয় ? 

ফরজ করে দিয়েছেন। কিন্তু এর সম্পর্ক কিছু জিনিসের সঙ্গে বেধে 

দিয়েছেন: 

১. মুজাহিদদের অন্তরে ঈমানের হকিকতের পূর্ণতা: 

vin EO I CE SE} 
“আর আমার প্রতি মুমিনদের সাহায্য করা কর্তব্য ।” [সূরা রম:৪৭] 
২. সৎ আমল করে ঈমানের দাবি পূরণ করাঃ 


AN 3 LE “4 S27 8 TA 3227.70 34 AANA 
NG EE clu U x SUN EB) na or Ul rel 3 
tA L7 


EE BS KAN IES Ll ls BEB BG A 2 
£6 লৰ্ড টে 
“নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। 
নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর । তারা এমন লোক যাদেরকে 
আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, 
জাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। 
প্রত্যেক কর্মের পরিমাণ আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত ৷” [সূরা হজ্ব: ৪০-৪১] 
৩. তাদের সাধ্যপর শক্তি সঞ্চয় ও প্রস্তুতি খহণ: 


G2 সু পতা" ০০ ০ 4০7-115 এব *% ৰ- 


2/7 51 


1. dN ৰত 35 4 


“আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার 
নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন 
প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর 
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তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ্‌ 
তাদেরকে চিনেন” [সূরা আনফাল: ৬০] 

8. তাদের সাধ্যপর প্রচেষ্টা চালিয়া যাওয়া: 

(ক) আল্লাহ্‌ তা'য়ালার বাণী: 


13 08 OY Gs TS HA CG LE fs 3s 
“যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে 
আমার পথে পরিচালিত করব । নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে 
আছেন।” [সূরা অ নকাবুত: ৬৯] 

(খ) আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


ক 1 2 EE ঢ?2 2/0 whe FE CEA AA 47 পটে Li 
SU EE HELEN IG LB BLL EAP 3 
Ze 222% LLL OAL ELL OIL UL HL Arr B41 ZS 
SEs SE CAR AEBS Y ALD HAL OY C2 
£1 - £0 : Jl ৰত En SAY A 


“হে মুমিনগণ! তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, 
তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর যাতে 
তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার। আর আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর 
এবং তার রসূলের ৷ তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। 
যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব 
চলে যাবে। আর তোমরা দৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ রয়েছেন 
ধৈৰ্যশীলদের সাথে” [সূরা আনফাল: ৪৫-৪৬] 

আর এ দ্বারাই তাদের সহিত আল্লাহর সঙ্গ হয় এবং তাদের প্রতি 
(আ:)-এর প্রতি । আর যেমন অর্জিত হয়েছিল নবী [%%] এবং তার 
সাহাবাগণের (রা:)-এর জন্য । 
ঝঞ আমলে একিন ও সবুরের প্রভাব: 

যখন মুসলিম (এক) সত্যভাবে দাড়ায়, (দুই) আর তার দাড়ানো 
আল্লাহর সাথে হয়, (তিন) এবং একমাত্র তার জন্যে হয় তখন তার 
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সামনে মুকাবেলায় কেউ টিকতে পারে না। এমনকি আসমান-জমিন ও 
এর মধ্যে যারা আছে সবই মিলে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলেও আল্লাহ্‌ 
তাদের জন্য যথেষ্ট । কিন্তু বান্দা উল্লেখিত তিনটি বা কোন একটিতে 
বাড়াবাড়ি বা অবহেলা করলে তার পরিণাম ভোগ করবে। 

অতএব, যখন বাতিলে দাড়াবে তখন সাহায্য করা হবে না। আর 
যদি মদদ হয়ও তবুও তার শেষ পরিণতি ভাল হবে না এবং সে হবে 
অপদস্ত ও লাঞ্চিত । আর যদি সত্যভাবে দাড়ায় কিন্তু আল্লাহর জন্য না 
হয় বরং মানুষের প্রশংসা লাভের জন্য তবে সেও সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না; 
কারণ সাহায্য একমাত্র তার জন্য যে আল্লাহর কালেমাকে উডিডন করার 
জন্যে জিহাদ করে। আর যদি সাহায্য করাও হয় তবে তার ধৈর্যধারণ ও 
সত্যতার অনুপাতে হবে। ধৈর্যধারণকারীরা সর্বদা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে 
থাকে । সুতরাং, ধৈর্যশীল যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তার পরিণাম ভাল 
আর যদি বাতিল হয়ে থাকে তাহলে তার পরিণাম । 
আল্লাহর বাণী: 
LO 35055! LEE LE EO ers ৰু EES 5} 

Re 

“তারা সবুর করত বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে ইমাম মনোনীত 
করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথ প্রদর্শন করত । তারা আমার 
আয়াতসমূহে একিন-দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল৷” [সূরা সেজদাহ: ২৪] 
ঝ যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করার বিধান: 

যখন দু’সেনাদলের মাঝে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে তখন যুদ্ধ ময়দান 
থেকে পলায়ন করার হারাম । তবে দু’অবস্থা ব্যতিরেকে: 
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 

CO SNE IIHS CHIL AGN EIEY 3 
AER ren EYE Ue va 


> SIAL 


- ০ ul E CY IA SESE EYE Rf 
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“হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখী হবে, তখন 
পশ্চাদপসরণ করবে না। আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে 
পশ্চাদপসরণ করবে, অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা 
যে নিজে সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত-অন্যরা 
আল্লাহর গজব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হল 
জাহান্নাম । বস্তুত: সেটা হল নিকৃষ্ট অবস্থান ৷” [সূরা আনফাল: ১৫-১৬] 
ঞ আল্লাহর রাস্তায় যারা শহীদ: 


USA le il lo di Ju f Es dl 2) HP of Sf 
1) 6 ৮০৮ GAL el i ণ Abs) ALE RES sg |» 
১. আবু হুরাইরা [|] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [$%] বলেছেন:“ শহীদ 


পীচজন: মহামারিতে, পেটের পিড়ায়, পানিতে ডুবে ও চাপা পড়ে মৃতরা 
এবং আল্লাহর রাস্তায় যে শহীদ ৷” * 


LS TAN dees 0b all fe s Es ee 5g 
ds Gd L203 gh edly degh Ad oh 2 
BUGS oi 5 Hl des GI CIS Ss SAN 

| ন) 25১ xl ESE] 

২. জাবের ইবনে আতীক [4] থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ [%] বলেছেন: 
“আল্লাহ তায়ালার রাহে নিহত ছাড়া সাতজন শহীদ: মহামারিতে ত মৃত্যু 
ব্যক্তি শহীদ, পেটের পিড়ায় মৃত্যু ব্যক্তি শহীদ, পানিতে ডুবে মৃত্যু ব্যক্তি 
শহীদ, চাপা পড়ে মৃত্যু ব্যক্তি শহীদ, ফুসফুসের আবরক বঝিল্লির 
প্রদাহঘটিত ([৪U৷3)) রোগে মৃত্যু ব্যক্তি শহীদ, আগুনে পুড়ে মৃত্যু 


>, বুখারী হাঃ নং ২৮২৯ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৯১৪ 
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ব্যক্তি শহীদ ও গর্ভে বাচ্চা অবস্থায় বা বাচ্চা প্রসবের সময় মৃত্যু মা 
শহীদা ৷” 
CIE) whe di Glo all Jp) Caos U0 abs A of x 
033 13 529 UGS 22 032 3 29 AS HILO Sp» 
Eb pdly 2912 pl rl KE SMES Sh Hd 45 
৩. সাঈদ ইবনে জায়েদ [4] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ 
[%]কে বলতে শুনেছি:“ যে তার সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয় সে শহীদ, যে 
তার দ্বীন রক্ষার্থে নিহত হয় সে শহীদ, যে তার জান বাচাতে গিয়ে নিহত 


হয় সে শহীদ এবং যে তার পরিবারকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় 
সেও শহীদ ।”২ 


i sae LES OU 
Hab Hs Hs STS 35725 & খু; SS 

[VY - 14/0 J] ছু uy eT =) Tr 
“যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত বলা না । বরং 
জীবিত এবং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকটে রিজিকপ্রাপ্ত। আল্লাহ 
নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ 
উদযাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌছেনি তাদের 
পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কোন ভয়- 
ভীত ও নেই এবং কোন চিন্তা-ভাবনাও নেই । আল্লাহর নিয়ামত ও 


* হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাঃ নং ৩১১১, নাসাঈ হাঃ নং ১৮৪৬ শব্দ তারই 
২ হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হাঃ নং ৪৭৭২, তিরমিযী হাঃ নং ১৪২১ শব্দ তারই 


www.QuranerAlo.com 


আল্লাহর রাহে জিহাদ অধ্যায় 807 জিহাদের আদব 


অনুগ্রহের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ্‌ 
ঈমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না৷” [সূরা আলে ইমরান:১৬৯-১৭১] 


if 0 5:00 As ale dln lo Lod 5h LG di 2) UG os ff if 
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২. আনাস ইবনে মালেক [4] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [%%] থেকে বর্ণনা 
করেন। তিনি [$] বলেছেন:“শহীদ ব্যতীত আর কেউ জায্নাতে প্রবেশের 
পর তার শূন্য দুনিয়াতে আবার ফিরে আসতে চাইবে না । সে যে সম্মান 
ও মর্যাদা দেখেছে তাই দুনিয়াতে এসে দশবার হত্যা হওয়ার আশা 
পোষণ করবে। ” * 
ঞ আল্লাহর রাস্তায় শহীদের কারামত: 

শহীদদের আত্মাগুলো সবুজ পাখীর পেটের ভিতরে থাকে। সেসব 
পবিত্র আত্মার জন্য রয়েছে আরশে ঝুলন্ত প্রদীপ । পাখীরা জান্নাতের 
যেখানে ইচ্ছা সেখানে বিচারণ করবে। আর শহীদের জন্যে রয়েছে ছয়টি 
বৈশিষ্ট্য যেমন রসুলুল্লাহ [%] বলেছেন: 


ST 25 be LS Uf GE 1 das Cs Ve sgl OL» 
te 35 Le) 5 EI OUI ee sl Sod 5 ct tp bos 
sl E243 «50g 58) bs Al «75 ol bs ody co 
be SB LES 3 09 Gil os GF Ge BN Els 

U3 xs Sie) 1pm on mm pf 46 


“নিশ্চয় শহীদের জন্যে আল্লাহর নিকট রয়েছে ছয়টি বৈশিষ্ট্য: তার প্রথম 
রক্তের ফৌটা মাটিতে পড়ার সাথে তাকে ক্ষমা করা হবে। তার 
জান্নাতের স্থান তাকে দেখানা হবে। তাকে ঈমানের পোশাক পরানো 
হবে। আর ডাগর চোখ বিশিষ্ট বাহত্তর জন হুরের সঙ্গে বিবাহ দেয়া 


* বুখারী হাঃ নং ২৮১৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৭৭ 
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হবে। কবরের আজাব থেকে মুক্তি দেয়া হবে। বড় আতঙ্কের দিনে 
নিরাপদে থাকবে। তার মাথায় সম্মানের মুকুট পরানো হবে, যার 
ইয়াকুত পাথর দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা আছে তার চেয়েও মূল্যবান । আর 
তার আত্মীয়দের থেকে সত্তরজনের ব্যাপারে তার সুপারিশ গ্রহণ করা 
হবে৷” 
ঝট যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে আহত হবে কিয়ামতের দিন তার রক্তের রঙ 
রক্তের হবে আর সুগন্ধি হবে মেস্কের এবং এর উপর থাকবে 
শহীদের ছাপ । আর আল্লাহর রাহে শহীদের খাণ ছাড়া সমস্ত পাপ 
মাফ করে দেওয়া হবে। 
ঝ একাকী বন্দী হলে তার বিধান: 
যে ব্যক্তি মুসলমানদের যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি ভয় করে এবং তার 
শত্রুদের মুকাবেলা করার ক্ষমতা থাকে। এমন অবস্থায় সে আত্মসমর্পণ 
করবে। তবে তার জন্য জায়েজ আছে শহীদ হওয়া বা বিজয় লাভ করা 
পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া । 
ঝ শত্রুদের প্রতি একাকী হামলা করার বিধান: 
দুশমনদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া এবং তাদের অন্তরে ভয়-ভীতি 
সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে সীমালজ্ঘনকারী ইহুদির মাঝে 
নিজেকে দুশমনদের দেশে নিপতীত করা অথবা জালেম কাফেরদের 
সৈন্যদলে ঝাঁপিয়ে পড়া জায়েজ । এতে সে মারা গেলে ধৈর্যশীল শহীদ 
ও সত্যিকারে মুজাহিদদের সওয়াব পাবে। এতে রয়েছে কম ক্ষতি এবং 
শত্রুদের প্রতি বেশি শাস্তি । 
ঝঞচ আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তির বিধান: 
আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তিকে শহীদ বলা হয়; কারণ সে আল্লাহ ও 
মানুষকে তার সত্য ঈমানের প্রতি সাক্ষী রেখেছে এবং তার শাহাদতের 
দ্বারা প্রমাণ করেছে যে এ দ্বীন সত্য । শহীদ প্রকৃত পক্ষে মৃত নয় 
জীবত। তাই তো আল্লাহ তা'য়ালা শহীদদেরকে মৃত বলতে নিষেধ 
করেছেন। যাতে করে মানুষ ধারাণা না করে যে, শহীদ মৃত্যুবরণ করে। 


* হাদীসটি সহীহ, সাঈদ ইনবে মানসূর হাঃ নং ২৫৬২, বাইহাকী শু‘আবুল ঈমানে হাঃ নং ৩৯৪৯ 
ও সিলসিলা সহীহা দ্ৰষ্টব্য হাঃ নং ৩২১৩ 


www.QuranerAlo.com 


আল্লাহর রাহে জিহাদ অধ্যায় 809 জহাদের আদব 


কেননা এর ফলে সে জিহাদের ময়দান থেকে মৃত্যুর ভয়ে ভেগে যাবে। 

এ ছাড়া মানুষ যেন জিহাদ হতে বিরত না থাকে; কারণ মানুষের প্রবৃত্তির 

স্বভাব হলো মৃত্যু থেকে পলায়ন করা । 

১. আল্লাহর বাণী: 

JEU SR 05 Le NEM fl bn 31 HS HIE YS ¥ 
[l/l 

“যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত বল না। 

বরং তারা তাদের পালনকর্তার নিকট রিজিকপ্রাপ্ত ।” [সুরা আলে 

ইমরান:১৬৯] 


KO CAEBY SHEE EAL SIE I GE YY 


[\° t/a 
না। বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না৷” 
[সূরা বাকারা:১৫৪] 
যুদ্ধের বন্দীর দু’প্রকার: 


১. মহিলা ও শিশু: তারা যুদ্ধবন্দী হলেই দাস-দাসীতে পরিণত হবে। 
২. যুদ্ধকারী পুরুষ: রাষ্ট্রপ্রধান ইচ্ছা করলে তাদেরকে কোন বিনিময় 
ছাড়াই ছেড়ে দিতে পারেন অথবা বিনিময়ের মাধ্যমে ছেড়ে দিবেন। 
অথবা তাদেরকে হত্যা করবেন। অথবা প্রয়োজন মোতাবেক 
তাদেরকে দাস বানিয়ে নিবেন। 
ঝ গনিমতের মাল বণ্টনের পদ্ধতি: 
গনিমতের মাল এ সকল যোদ্ধার জন্য যারা যুদ্ধের ময়দানে হাজির 
হবে। প্রথমে পঞ্চামাংশ বের করে এরই এক ভাগ আল্লাহ ও তার 
রসূলের জন্য যা মুসলমানদের প্রয়োজনে ও উপকারার্থে। আর এক ভাগ 
রসুলুল্লাহ [$]-এর নিকটাত্রীয়-স্বজন, এক ভাগ এতিম এবং এক ভাগ 
মুসাফিরদের জন্যে । অত:পর বাকি গনিমতের মাল চার ভাগ করে 
যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন করতে হবে। এক অংশ পদাতিক বাহিনীর এবং 
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শ অশ্বারোহী সৈন্যর জন্যে । আর আত্মসাতকারীকে গনিমতের 
মাল থেকে বঞ্চিত করা হবে। রাষ্ট্রপ্রধান গনিমতের মাল চুরিকারীকে 
উপযুক্ত শান্তি দিবেন। আর যুদ্ধ ছাড়া মুশরেকদের থেকে যে সমস্ত মাল 
নেওয়া হবে যেমন:জিযিয়া ও খাজনা-ভূমিকর ইত্যাদি তা ফায়ের মাল 
যা মুসলমানদের প্রয়োজন ও উপকারার্থে ব্যয় করা হবে। 

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


SAI fo 0 Ey 


£) Jal yl hs Se GS i IG Es 
“আর এ কথাও জেনে রাখ যে, কোন বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু 
তোমরা গনিমত পাবে, তার এক পঞ্চামাংশ হল আল্লাহর জন্য ও 
রসূলের জন্য, তার নিকটাত্রীয়-স্বজনের জন্য এবং এতিম-অসহায় ও 
মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমাদের বিশ্বাস থেকে আল্লাহর উপর এবং সে 
বিষয়ের উপর যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার 
দিনে, যেদিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল। আর আল্লাহ সবকিছুর 
উপরই ক্ষমতাশীল ৷” [সূরা আনফাল: ৪১] 
২. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 

HSA TEI < ALES 50 4S OF HPT or LAE ? 

CGA BG HRT Ke LNG ASHY SYS 


vi € 0 DLE HM BNE rants 3 tH 


“আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তার রসূলকে যা দিয়েছেন, তা 
এবং মুসাফিরদের জন্যে, যাতে এশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের 
মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। রসূল যা তোমাদেরকে দেন, তা গ্রহণ কর 
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এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর । 
নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা ৷” [সূরা হাশর: ৭] 
ঞ কিছু মুজাহিদকে অতিরিক্ত প্রদানের বিধান: 
অতিরিক্ত গনিমত দিতে পারেন। আর যদি কোন উপকার না দেখেন 
তবে দিবেন না। 
ঝঁ গনিমতের সম্পদের বিধান: 
১. ক্ষুদ্র সৈন্য দলের গনিমতে সৈনাদল এবং সেনাদলের গনিমতে ছোট 
সৈন্য দল শরিক হবে। আর যে যুদ্ধ চলাকালিন কাউকে হত্যা করবে সে 
তার লু্ঠনকৃত সবই পাবে। লুণ্ঠন বলতে তার শরীরের পোশাক, 
অস্ত্রশস্ত্র, বাহন ও মাল । 
২. যার মাঝে চারটি শর্ত পাওয়া যাবে তার জন্যই গনিমতের মালে অং 
হবে: সাবালক, বিবেকবান, স্বাধীন ও পুরুষ । এর কোন একটি শর্ত না 
পাওয়া গেলে তার জন্যে সামান্য কিছু দান করবে অংশ বসাবে না। 
ঝ নারী যুদ্ধবন্দীদের সহবাস করার বিধান: 
মহিলারা যুদ্ধবন্দী হওয়ার সাথেই তাদের বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। 
আর গর্ভবতী হলে বাচ্চা প্রসব এবং গর্ভবতী না হলে এক মাসিক খতু 
হওয়ার পর তাদের সঙ্গে সহবাস করা জায়েজ হবে। 
ঝ্ যদি মুসলমানরা তাদের দুশমনদের ভুমি জোরপূর্বক দখল করে 
তাহলে রাষ্ট্র্রধান চাইলে উহা মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করতে 
পারেন। আর চাইলে দুশনমনের মাঝে ওয়াক্‌ফ করে যার হাতে 
থাকবে তার প্রতি স্থায়ী খাজনা নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন। 
ঝ মুসলমানদের প্রতি কোন কাফেরের এহসান থাকলে তার এ সুন্দর 
কাজের প্রতিদান সহজ-সাধ্য পূরণ করা জায়েজ । 
ঝ একজনের অঙ্গ অপর জনের শরীরে লাগনোর বিধান: 
১. যদি কোন জীবস্ত মুজাহিদ বা অন্য কোন মানুষের জন্য অন্য জীবিত 
মানুষের কোন অঙ্গ বা অংশ হস্তান্তর করার প্রয়োজন হয়, আর যদি 
হস্তান্তর করার ফলে তার বড় ধরনের ক্ষতি সাধন হয় যার কারণে 
নিজের আসল পূর্ণ বা অধিকাংশই নি:শেষ হয়ে পড়ে । যেমন: হাত বা 
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পা কিংবা কিডনী কর্তন করে হস্তান্তর করা; ইহা হারাম; কারণ এর দ্বারা 
একটি নিশ্চিত জীবন অপর একটি অনিশ্চিত জীবনের জন্য হুমকির 
সম্মুক্ষীন হয়ে দাড়াবে । আর যদি হস্তান্তর মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় 
যেমন: হার্ট অথবা ফুসফুস কাটার মাধ্যমে তাহলে ইহা জীবন হত্যা এবং 
কঠিন এক হারাম কাজ বলে বিবেচিত হবে। 

২. আর মৃত ব্যক্তির কোন অঙ্গ বা অংশ কেটে জীবিত ব্যক্তির শরীরে 
লাগানো জায়েজ । যদি জীবিত ব্যক্তির জীবন এর উপর নির্ভরশীল ও 
প্রয়োজন হয়। যেমন: হার্ট বা ফুসফুস কিংবা কিডনী । এর জন্য শর্ত 
হলো: মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে অনুমতি দেয়া এবং যার জন্য স্থানান্তর 
করা হচ্ছে সেও রাজি হওয়া । এ ছাড়া এর দ্বারা চিকিৎসা সম্ভব এবং 
অবশ্যই অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা হওয়া । 
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8- যিম্মিদের সাথে চুক্তিকরণ 


ঝ যিম্মিদের সাথে চুক্তিকরণ: কাফেরদেরকে তাদের কুফুরির উপর 
অটল থাকার এ শর্তে স্বীকারোক্তি করা যে তারা জিযিয়া-কর দিবে 
এবং ইসলামের নিয়ম-কানুন মেনে চলবে ইহা রাষ্ট্রপতি বা তার 
প্রতিনিধি সম্পাদন করবেন। 

ঝ্চ যুক্তিকরণের হকদার হলো: আহলে কিতাবের ইহুদি ও খ্রীষ্টানরা ৷ 
আর অগ্নি পূজকদের সাথে আহলে কিতাবের মতই আচরণ করতে 
হবে। তবে তাদের থেকে ঢটেক্স-কর গ্রহণ করতে হবে। আর তাদের 
নারীদেরকে বিবাহ করা ও তাদের জবাইকৃত পশু জায়েজ নয়। আর 
যারা মুশরেক তাদের জন্য না আল্লাহ, না তার রসূল এবং না 
মুমিনদের নিকট কোন চুক্তি রয়েছে। তাদের প্রতি ইসলাম পেশ 
করতে হবে। চাই তারা ইসলাম কবুল করবে আর না হয় তাদেরকে 
হত্যা করতে হবে; কারণ ইসলাম শিরক ও পৌত্তলিকতাকে স্বীকার 
করে না। আর আহলে কিতাবকে তিনটি জিনিসের এখতিয়ার দিতে 
হবে: ইসলাম অথবা কর প্রদান কিংবা হত্যা । 

ঝ ভিযিয়ার পরিমাণ: 
রাষ্ট্রপতি বা তার প্রতিনিধি তাদের অর্থনীতির অবস্থার ভিত্তিতে 

নির্ধারণ করবেন। বাচ্চা, মহিলা, দাস-দাসী, ফকির, পাগল, অন্ধ ও 

দরবেশদের প্রতি কোন জিযিয়া-কর ধার্য করা যাবেনা । 

ঝ যিম্মীদের প্রতি যা করণীয় যেমন: কর বা ভূমিকর কিংবা দিয়াত 
(রক্তপণ) অথবা খণ ইত্যাদি প্রদান করা । এসবে যদি আমাদের 
শরিয়তে হারাম কিন্তু তাদের শরিয়তে হারাম না এমন জিনিসের 
মূল্য প্রদান করে যেমন: মদ ও শুকরের মাংস বিক্রিকৃত মূল্য, 
তাহলে তা তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করা জায়েজ রয়েছে। 
যখন যিম্মিরা আমাদেরকে জিযিয়া-কর প্রদান করবে তখন তা গ্রহণ 

করা আমাদের প্রতি ওয়াজিব এবং তাদেরকে হত্যা করা হারাম । তাদের 

কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তার জিযিয়া রহিত হয়ে যাবে। আর জিযিয়া 
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গ্রহণের সময় তাদের জন্য আমরা শক্তির বহি:প্রকাশ করব এবং তাদের 
লাঞ্জিত অবস্থায় তাদের হাত থেকে জিযিয়া নিব । তাদের রোগীদেরকে 
দেখতে যাওয়া, কেউ মারা গেলে শোক প্রকাশ করা এবং তাদের প্রতি 
এহসান করা এবং তাদের অন্তর বিজয় ও ইসলাম গ্রহণের আশায় করা 
জায়েজ । 

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


ANIL CIAL 


MES SILAS PI ALY 
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“তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের এ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও 
শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তার রসূল যা হারাম করে 
দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য দ্বীন, যতক্ষণ না 
করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।” [সূরা তাওবা: ২৯] 
২. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


22 A Bd 


REF 5 PR 5 632 S22 HB AMI SEE BS BGM LEN 3; 
| ia KO IEE HI ri) 

“দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের 

দেশ থেকে বহিস্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে 

আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 

ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন ৷” [সূরা মুমতাহিনা: ৮] 

ঞ আহলে কিতাব (ইহুদি-খৰীষ্টান)-এর যে ইসলাম গ্রহণ করবে তার 

ফজিলত: 

LW: Ho) le dln lo ali J) 0 I ts 5 ez 

ee 26 At So par Ty ak FT AES Bf ie eS or 
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ESD Hl ine LI Je coals G3 sh Go 5 ty Bd Ua 
«OES E58 EGS ols Corl ol Geol Coo 
“le Gi 
আবু বুরদা [4] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [%] বলেছেন: 
“তনজন ব্যক্তির দ্বিগুণ সওয়াব: আহলে-কিতাবের এঁ ব্যক্তি যে তার 
নবীর প্রতি ঈমান এনেছে এবং মুহাম্মদ [$]-এর প্রতিও ঈমান এনেছে। 
আর এঁ দাস-দাসী যে আল্লাহর হক আদায় করে এবং তার মালিকেরও 
হক আদায় করে। আর এ ব্যক্তি যে তার দাসীকে সুন্দর আদব শিক্ষা 
দেয়। অত:পর তাকে আজাদ করে নিজেই বিবাহ করে নেয় তার জন্যে 
দ্বিগুণ সওয়াব ।”” 
ঝ যিম্মীদের প্রতি ইসলামের বিধান দ্বারা ফয়সালা করার হুকুম: 
রাষ্ট্রপতির প্রতি ওয়াজিব হলো যিম্মিদের জান, মাল ও ইজ্জত- 
আক্রুর ব্যাপারে ইসলামের বিধান দ্বারা ফয়সালা করবেন। আর যা তারা 
করবেন । আর যে সমস্ত তারা হালাল আকিদা পোষণ করে যেমন: মদ 
ও শুকর এগুলোর ব্যাপারে সাজা কায়েম করা যাবে না। কিন্তু প্রকাশ্যে 
করতে নিষেধ করবেন। 
ঝ যিম্মীদেরকে মুসলমানদের হতে পার্থক্য রাখার বিধান: 
মুসলমানদের থেকে যিম্মিদের জীবন ও মরণে ভিন্নতা জরুরি করতে 
হবে; যাতে করে তাদের ব্যাপারে মানুষ ধোকায় না পড়ে । নিম্নমানের 
পোশাক ও বাহন ব্যবহার করবে যাতে করে পার্থক্য প্রকাশ পায়। 
তাদের ইসলাম গ্রহণের আশা থাকলে মসজিদে প্রবেশ জায়েজ আছে 
তবে মসজিদে হারাম ছাড়া; কারণ সেখানে কোন মুশরেকের প্রবেশ 
নিষেধ । 
ৰ যিম্মীদের সাথে আচরণে নিয়ম: 
কোন মজলিসের সামনে ভাগে যিম্মিদের বসতে দেওয়া, তাদের 
জন্য দাড়ানো এবং তাদেরকে সালাম দেওয়া জায়েজ নেই । তবে তারা 


*, বুখারী হাঃ নং ৯৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৫৪ 
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সালাম দিলে “ওয়া ‘আলাইকুম” বলে উত্তর দেওয়া ওয়াজিব । তাদের 
ঈদ-খুশীতে তাদেরকে শুভেচ্ছা দেয়া না জায়েজ । আর তাদেরকে গীর্জা, 
মন্দির, উপসনালয় ইত্যাদি বানাতে নিষেধ করতে হবে। আরো বাধা 
দিতে হবে মদ, শুকর, বাদ্যযন্ত্র এবং তাদের কিতাবাদির প্রকাশ করতে । 
আর মুসলিমের চেয়ে তাদের ঘর-বাড়ি উচু করতে নিষেধ করতে হবে। 
ঝ আগভ্ভক ব্যক্তির জন্য দাড়ানোর বিধান: 

আগন্তক মুসলিমকে সম্মান অথবা সাহায্যের জন্য দাড়িয়ে সামনে 
এগিয়ে যাওয়া জায়েজ । আর কোন বসে থাকা ব্যক্তির জন্য দাড়ানো 
জায়েজ নয়। কিন্তু যদি তার প্রতিরক্ষা ও মুশরেকদেরকে ভীষণ ক্রুদ্ধ 
করার জন্য হয় তবে জায়েজ । যেমন: যখন কুরাইশরা হুদাইবিয়ার 
সন্ধির সময় পত্রাদি পাঠাচ্ছিল তখন মুগীরা ইবনে শু'বা [&] রসূলুল্লাহ 
[%]-এর জন্য দাড়িয়েছিলেন। 
১. যিম্মির চুক্তি ভেঙ্গে যাবে এবং তাকে হত্যা করা বৈধ হবে যদি জিযিয়া 
দিতে অস্বীকার করে অথবা ইসলামের বিধান না মানে। কিংবা কোন 
মুসলিমকে হত্যা করে সীমালজ্ঘন করে। অথবা জেনা করে বা 
রাহাজানি-ডাকাতি করে কিংবা মুসলমানদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরের কাজ 
করে। অথবা আল্লাহর নাম, কিংবা তার রসূলের নাম, অথবা তার 
কিতাব বা শরিয়তকে মন্দভাবে উল্লেখ করে। 
২. পূর্বের যে কোন কারণে যিম্মির চুক্তি ভঙ্গ হয়ে গেলে সে যুদ্ধে লিপ্ত 
কাফের হয়ে যাবে। আর রাষ্ট্রপতির জন্য প্রয়োজন মোতাবেক এখতিয়ার 
রয়েছে তাকে হত্যা করা। অথবা দাস বানানো কিংবা কোন কিছুর 
বিনিময় ছাড়াই এহসান করা অথবা বিনিময় নেয়া । 
ঝ নিরাপত্তার চুক্তিকরণ: 
করে সে তার ব্যবসা সামগ্রী বেচতে পারে। অথবা আল্লাহর কথা শুনে 
ফিরে আসে ইত্যাদি ৷ প্রতিটি মুসলিম, সাবালক, বিবেকবান, স্বেচ্ছায় 
এমন ব্যক্তির নিরাপত্তা দান বৈধ । যদি তার ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে। 
আর রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে সকল মুশরেকদের জন্য নিরাপত্তা দান সঠিক 


www.QuranerAlo.com 


আল্লাহর রাহে জিহাদ অধ্যায় 817 যিম্মিদের সাথে চুক্তিকরণ 


বলে বিবেচিত হবে। অতএব, যখন অঙ্গিকার করা হয়ে যাবে তখন 
তাকে হত্যা করা, বন্দী করা ও কষ্ট দেয়া হারাম । 
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 
CUE KL Et DE EE BCLS 
LE EO KA IANO 
“আর মুশরেকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে 
তাকে আশ্রয় দিবে, যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়, অত:পর তাকে 
তার নিরাপদ স্থানে পৌছে দেবে। এটি এ জন্যে যে এরা জ্ঞান রাখে 
না” [সূরা তাওবা:৬] 
ঝঞ্চ আরব উপদ্বাপে কাফেরদের বসবাসের বিধান: 
ইহুদি, খ্ৰীষ্টান ও সকল কাফেরদেকে আরব উপদ্বীপে বসবাসের জন্য 
অনিষ্ট হতে নিরাপদের শর্তে জায়েজ । যেমন: দূতাবাসের লোকজন, 
কর্মচারী ও ব্যবসায়ী ইত্যাদি । 
ঝ মসজিদে কাফেরের প্রবেশের বিধান: 
১. কাফেরদের জন্য মন্ধার হারাম এলাকায় প্রবেশ করা জায়েজ নেয়। এ 
মর্মে আল্লাহর বাণী: 
ENE SENT E RL PLE MEM EAUE 
WH ENE BL a EL STINE LISS ty 
YA A FO ARE ik 
“হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র । সুতরাং এ বছরের পর তারা 
যেন মসজিদুল-হারামের নিকট না আসে । আর যদি তোমরা দারিদ্রের 
আশংকা কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুণায় ভবিষ্যতে তোমাদের 
অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় ৷” 
[সূরা তাওবা: ২৮] 
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২. সাধারণ মসজিদসমূহে কোন কাফেরের প্রবেশ করা জায়েজ নেয়, 
তবে কোন মুসলিমের অনুমতিক্ৰমে প্রয়োজনে বা উপকারার্থে জায়েজ । 
ঝঁ বিনা অপরাধে কোন চুক্তিপ্রাপ্ত অমুসলিমকে হত্যা করার পাপঃ 
IS los lB A Glo 8 5 CGB Hl 25 37% Gf DL AE 
0 be be 4) OG dd bl Li ol LAWS IS ip» 
bud pf KLE 

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [|] হতে বর্ণিত তিনি নবী [%%] থেকে বর্ণনা 
করেন। তিনি [%%] বলেছেন: “যে কোন চুক্তিপ্রাপ্ত অমুসলিমকে হত্যা 
করবে সে জান্নাতের সুগন্ধি পাবে না; যে জান্নাতের সুগন্ধি চল্লিশ বছর 
দূর হতে পাওয়া যাবে।”* 
ঝ গীর্জা ও বিভিন্ন উপাসনালয় নির্মাণের বিধান: 

মসজিদসমূহ আল্লাহর ঘর । আর গীর্জা ও উপাসনালয়গুলো শিরক 
ও কুফরির ঘর সমস্ত জমিন আল্লাহ তা'য়ালার । আর তিনিই মসজিদ 
বানানো এবং সেখানে তার এবাদত করার নির্দেশ করেছেন। আর 
আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদের যাতে এবাদত করা হয় তা হতে নিষেধ 
করেছেন। 

অতএব, কুফরি ও শিরকের কোন উপাসনালয় নির্মাণ করা হারাম; 
কারণ এগুলোর নির্মাণের দ্বারা বাতিলকে স্বীকার করা, কুফরির 
নির্দশনকে প্রকাশ করা, পাপ ও সীমালঙ্ঘন কাজে সহযোগিতা করা এবং 
মানুষের সাথে প্রতারণা করার অন্তর্ভুক্ত ৷ 


“সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও 
সীমালজ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যে সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় 
কর । নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা ৷” [সূরা মায়েদা:২] 


> বুখারী হাঃ নং ৩১৬৬ 
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KO) LA Ge IG PG LE TE HEURES SG ¥ 
[Ac/dle d] 
“আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন তালাশ করবে তা তার থেকে 
গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখেরাতে অকৃতকার্যদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” 
[সূরা অলে ইমরান: ৮৫] 
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৫- যুদ্ধ বিরতির সন্ধি 


ঝ যুদ্ধ বিরতির সন্ধিপত্র কিঃ রাষ্ট্রপতি বা তার প্রতিনিধি দুশমনদের 
সাথে প্রয়োজন মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যদিও দীর্ঘ সময় হোক 
যুদ্ধ বিরতির সন্ধিপত্র করবেন। ইহা করা জরুরি এবং উপকারার্থে করা 
বৈধ; কারণ এর ফলে কোন ওজরে যেমন: মুসলমানদের দুর্বলাতায় 
জিহাদ দেরী করা এমনকি মালের বিনিময়ে জায়েজ । বদলার মাধ্যমে 
এবং কোন বদলা ছাড়াও যুদ্ধ বিরতি চুক্তি করা জায়েজ । 

ঝ যুদ্ধ বিরতির চুক্তিপ্রাপ্তরা কোন মুসলিমের প্রতি অপরাধ করলে 
তাদের থেকে অপরাধ হিসাবে মাল ও কেসাস নিতে হবে এবং 
চাবুক মারতে হবে। 

ঝ চুক্তি পূর্ণ করার বিধান: 
চুক্তি পূর্ণ করা ওয়াজিব এবং দুশমনদের পক্ষ থেকে ভঙ্গ না হওয়া 

পর্যন্ত ভঙ্গ করা জায়েজ নেয়। অথবা তারা আমাদের জন্য পূর্ণ না করে 

কিংবা তাদের থেকে খিয়ানতের ভয় হলে এমতাবস্থায় চুক্তি ভঙ্গ হয়ে 
যাবে এবং আমাদের প্রতি তার উপর অটল থাকা জরুরি নয়। আর 
খবর জানিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাব। 

১. আল্লাহ্‌ তা'য়ালার বাণী: 


EAE IE LO RTO AVAEVAINIT SS 
“তোমরা অঙ্গিকার পূরণ কর। নিশ্চয় অঙ্গিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা 


হবে ৷” [সূরা বনি ইসরাঈল:৩৪] 
২. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


ৰে SAT ELI HILL EB LE LEG 29 2 LAC CS 3 

oA ‘JUNI 

“তবে কোন সম্প্রদায়ের ধোকা দেয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের ভয় 
থাকে, তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকেই ছুড়ে ফেলে দাও এমনভাবে 
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যেন হয়ে যাও তোমরা ও তারা সমান। নিশ্চয় আল্লাহ ধোকাবাজ, 
প্রতারককে পছন্দ করেন না৷” [সূরা আনফাল: ৫৮] 
ঝ যেসব অবস্থায় যুদ্ধ বিরতির সন্ধি করা ওয়াজিব: 

দুই অবস্থাতে যুদ্ধ বিরতির সন্ধি করা ওয়াজিব: 
প্রথম অবস্থা: যখন শক্রুপক্ষ যুদ্ধ বিরতির সন্ধি চাইবে তখন তাদের 
ডাকে সাড়া দিতে হবে; কারণ এতে রয়েছে রক্তপাত বন্ধ এবং 
নিরাপত্তার প্রত্যাশা । যেমন নবী [%%&] মকন্কার মুশরেকদের সাধে 
হুদাইবয়াতে দশ বছরের যুদ্ধ বিরতির সন্ধিতে করেছিলেন। 
আল্লাহর বাণী: 


Bi HO ASL ASHE HSC EE LUGS GF 


AL OAC NET GC PAA {4৯০ 
OY This api Io AM ACL DB A552 
[Y-1)/deNl] 


“আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে তুমিও সে 
দিকেই আগ্রহী হও এবং আল্লাহর উপর ভরসা কর। নি:সন্দেহে তিনি 
শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। পক্ষান্তরে তারা যদি তোমাকে প্রাতারণা করতে 
চায়, তবে তোমর জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন 
স্বীয় সাহায্যে ও মুমিনদের মাধ্যমে ৷” [সূরা আনফাল: ৬১-৬২] 
দ্বিতীয় অবস্থা: সম্মানিত মাসসমূহে যুদ্ধ আরম্ভ না করা। তা হলো: 
যিলকদ, যিলহজ্ব , মুহররম ও রজব মাস । শত্রুদের সাথে এসব মাসে 
যুদ্ধ বিরতির চুক্তি করতে হবে। আর যদি তারা এসব মাসে যুদ্ধ করে 
তাহলে আমরাও আমাদের দ্বীন, জীবন ও ঘর-বাড়ি রক্ষার্থে যুদ্ধ করব । 
আল্লাহর বাণী: 
SLE GE 15 HEE SHE LEU MLSs Ls ¥ 
8 PIE EH EG GI SSE EASE BN; 


PACS DAA HEL ঢ় > ত ea od Fa 2377 
CY SEINE MILL BES ESI 1H TE 
IU] 4 
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“নিশ্চয় আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাস বারটি, আসমানসমূহ ও জমিন 
সৃষ্টির দিন থেকে । তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত । এটিই সুপ্রতিষ্ঠ বিধান; 
সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করো না। আর 
মুশরেকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও 
তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, 
আল্লাহ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন ।” [সূরা তাওবা: ৩৬] 
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৬- খেলাফত ও আমীরাত (সরকারী নেতৃত্ব) 
খালিফার আহকাম 


ঝ খলিফা নিয়োগ করার বিধান: 

মুসলমানদের খলিফা নিয়োগ করা ফরজ । আর ইহা ইসলামের 
মূল্যবান সম্পদ রক্ষা, মুসলমানদের অবস্থার পরিচালনা এবং দণ্ড-সাজা 
বাস্তবায়ন, অধিকারসমূহ আদায়, আল্লাহর বিধান দ্বারা ফয়সালা এবং 
সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ এবং আল্লাহর প্রতি দাওয়াত 
করার জন্য । 


নন? 37 4 4/17 L272 2 > ELL 1? ADIT 


L834 ৰ KL 4 224 7 
Fo 


ৰ Z চতত্খ ততৰ্ণৱ 9 AEA 
FSCS BIE HIS oF Shs SY hf Jal of Be 


[Vo HCY 2 
“হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, এতএব, তুমি 
মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা কর এবং খেয়াল-খুশীর 
অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে 
দেবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে 
কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাব দিবসকে ভুলে যায় ।” 
[সূরা স্ব-দ:২৬] 
ঝ দায়িত্শীল কারা: 

“উলুল আমর” তথা দায়িত্বশীল হলো: সরকারী আমীরগণ (মন্ত্রী ও 
শাসনকর্তারা) ও উলামাবৃন্দ । তাই উলামাবৃন্দ আল্লাহর শরিয়ত বয়ান 
করার ব্যাপারে আমাদের বিষয়াদির অভিভাবক । আর আমীরগণ হলেন 
আল্লাহর শরিয়ত বাস্তবায় ও আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান দ্বারা ফয়সালা 
করার ব্যাপারে আমাদের বিষয়াদির অভিভাবক । আর আমীরগণ 
উলামাবৃন্দ ছাড়া এবং উলামাবৃন্দ আমীরগণ ছাড়া কখনো দৃঢ় হতে 
পারবে না। আর আল্লাহর শরিয়ত জানার জন্য আমীরগণ উলামাবৃন্দের 
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আল্লাহর রাহে জিহাদ অধ্যায় 824 খেলাফত ও আমীরাত 


করার ব্যাপারে আলেমগণ আমীরদেরকে ওয়াজ-নসিহত করবেন এবং 
আমীরদের প্রতি উলাবৃন্দের আনুগত্য করা জরুরি। আর আল্লাহর 
নাফরমানি না এমন কাজে আমাদের প্রতি উলামাবৃন্দ ও আমীরগণের 
আনুগত্য করা জরুরি । 


ES YALA 72 £ 22 £ L720 ৰ 20 Loris 42 BE, 
HES ES OB SCs PY ILIAD HAL GI LACE Fe 


> 


LEBEL 
[2°0/eLll ] OY hk 
“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নিদের্শ মান্য কর রসূলের 
এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর তাদের । তারপর যদি তোমরা 
কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তার রসূলের 
প্রতি প্রত্যর্পণ কর- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ বিদসের উপর বিশ্বসী 
হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম ৷” 
[সূরা নিসা:৫৯] 
sy 6 NG aed 5 06 BE Ld of ges dl 2) Pb fl 


an 2 


Uy Ee Wb Tai pl BU Takis FE G5 Co C3 ph 
২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [:&] থেকে বর্ণিত, তিনি নবী [$%] থেকে বর্ণনা 
করেন। তিনি [$%] বলেছেন:“মুসলিম ব্যক্তির প্রতি যা সে পছন্দ করে 
আর যা পছন্দ করে না পাপের নির্দেশ না হলে তা শুনা ও আনুগত্য করা 
জরুরি । আর যখন কোন পাপের নির্দেশ করা হবে তখন সে বিষয়ে শুনা 
ও আনুগত্য করা জরুরি নয় ।”* 


ঝঁ নিম্নের যে কোন একটি পছ্থায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সুসাব্যস্ত হবে: 
> বুখারী হা: নং ৭১৪৪ ও মুসলিম হা: নং ১৮৩৯ শব্দ তারই 
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আল্লাহর রাহে জিহাদ অধ্যায় 825 খেলাফত ও আমীরাত 


১. মুসলমানদের এক্যমতে এখতিয়ার করা । আর তার নিয়োগ হবে পূর্ণ 
কর্তৃত্বের অধিকারী নেতৃবর্গ যেমন:ওলামাগণ, সং্ব্যক্তিবর্গ ও বিশিষ্ট 
লোকজনের আনুগত্য স্বীকারের দ্বারা । 

২. পূর্বের রাষ্ট্রপতির নিয়োগ দ্বারা তার কর্তৃত্্‌ সাব্যস্ত হওয়া । 

৩. পরহেজগারদের নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক মানুষের পরামর্শের ভিত্তিতে 
ছেড়ে দেওয়া । অত:পর তারা যার ব্যাপারে এক্যমত পোষণ করবেন 
তিনি হবেন। 

8. মানুষের উপর জোরপূর্বক শক্তি দ্বারা কর্তৃত্ব নেয়া; যার ফলে মানুষ 
তার বশ্যতা স্বীকার করবে এবং তাকে রাষ্ট্রপতি বলে আহ্বান 
করবে। এ অবস্থায় আল্লাহর নাফরমানি নয় এমন কাজে জনগণের 
প্রতি তার আনুগত্য করা জরুরি । 

ঝ ঈমান ও সৎ আমলের দ্বারা জমিনে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়: 

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


EEN NMG ALE cli) ESC GIT 5 3 


[oF Fel So ts AAG A ST I AE 
EO HAN IRS AL Kes CHE RIES 
00) 

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎআমল করে, আল্লাহ তাদেরকে 
ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই জমিনে খেলাফত দান করবেন। 
যেমন তিনি খেলাফত দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি 
অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ 
করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি 
দান করবেন। তারা একমাত্র আমার এবাদত করবে এবং আমার সাথে 
কাউকে শরিক করবে না। এরপর যারা কুফরি করবে তারাই অবাধ্য ৷” 


[সূরা নূর: ৫৫] 


ৰ le 


ee 


ঝ খেলাফত কুরাইশদের মাঝে আর মানুষ তাদের অনুসারী: 
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আল্লাহর রাহে জিহাদ অধ্যায় 826 খেলাফত ও আমীরাত 
UR 01:05 ld le Br lo LI Cao: IU te Lae i 
ণ। 
১. মুআবিয়া [4] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [$%াঁকে 
বলতে শুনেছি:“নিশ্চয় এ বিষয় (খেলাফত) কুরাইশদের মাঝে যত 


দিন তারা দ্বীন কায়েম করবে। কেউ তাদের দুশমনি করলে আল্লাহ্‌ 
তা'য়ালা তাকে জাহান্নামে তার মুখের উপর নিক্ষেপ করবেন”? 


JIN 5:00 og ae lt ho dl 5 Ug dl 2) FE 

ale Gin OU ote EC ND 8 Pl 

২. ইবনে উমার [|] হতে বর্ণিত তিনি নবী [] থেকে বর্ণনা করেন। 

তিনি [$$] বলেন:“কুরাইশদের দু’জন বাকি থাকা পর্যন্ত এ বিষয় 
(খেলাফত) তাদের মাঝেই থাকবে ।”২ 

3 ol »: U6 lg ae li lo dl of Ls dl 2) GP of 

KABS ES ABST gol YS mers OU UR SS SB 

“le Gi 

৩. আবু হুরাইরা [4] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসুলুল্লাহ [$$] 


বলেছেন:“এ (খেলাফত) ব্যাপারে মুসলমানরা মুসলমান কুরাইশদের 
অনুসারী আর অমুসলিমরা অমুসলিম কুরাইশদের অনুসারী হবে ।”* 


ঝঁ সরকারী কোন পদ বা দায়িত্ব চাওয়া ও তার প্রতি লোভ করা 
নিষেধ: 


*. বুখারী হাঃ নং ৭১৩৯ 
২ বুখারী হাঃ নং ৩৫০১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮২০ 
* বুখারী হাঃ নং ৩৪৯৫ ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৫২ 
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আল্লাহর রাহে জিহাদ অধ্যায় 827 খেলাফত ও আমীরাত 


J»: As ale 4 lo alt Jpn) U6 06 a0 of AEN AG 
LE bil ON le Col BLL SE 2 Gebtl SL EG ui SES 


১. আব্দুল রহমান ইবনে সামুরা [|] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 
রসূলুল্লাহ [%] আমাকে বলেন:“তুমি কোন পদ-দায়িত্ব চাইবে না; 
কারণ চাওয়ার পরে তোমাকে তা দেয়া হলে তার দিকেই তোমাকে 
সপর্দ করা হবে। আর যদি না চেয়েই তোমাকে তা দেয়া হয় তবে 
তার প্রতি তোমাকে সাহায্য করা হবে।---”* 


SE 070 P40 SL n:00 Mo) ale i lo ad 5 dt TP tf 
at «Lab Cot pi xd DG oy UL 0 Ea HUN 
se 
২. আবু হুরাইরা [4] কর্তৃক বর্ণিত তিনি নবী [%%] থেকে বর্ণনা করেন 
তিনি [%] বলেছেন:“নিশ্চয় তোমরা পদ-দায়িত্বের প্রতি লোভ 
করবে। আর ইহা তোমাদের জন্য কিয়ামতের দিন আফসোস ও 
লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাড়াবে । অতএব, স্তন্যদানকারিণী কতই না 
উত্তম (দুনিয়াই উপকার) আর দুধ ছাড়ানী মা কতই না জঘন্য ৷” 
(মৃত্যুর পর লজ্জা ও আফসোস) * 


fs ale dl do Lod so C5 U6 4s i 2) SP a 
Ls 30 65 1d J GUA AE I IB ef te UGS 
৩. আবু মূসা [|] কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি এবং আমার 


জাতির আরো দু’জন মানুষ নবী [$]-এর নিকটে প্রবেশ করলাম । 
দু'জনে একজন বলল: আমাদেরকে দায়িত্ব দান করুন হে আল্লাহর 


>, বুখারী হাঃ ৭১৪৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৫২ 
২ বুখারী হাঃ নং ৭১৪৮ 
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আল্লাহর রাহে জিহাদ অধ্যায় 828 খেলাফত ও আমীরাত 


রসূল! দ্বিতীয় জনও অনুরূপ কথা বলল । নবী [$%&] বললেন: “যারা 
পদ-দায়িত্ব চায় এবং পাওয়ার লোভ করে আমি তাকে দায়িত্ব অর্পণ 
করিনা।” 

ঝ দায়িত্‌ ও পদ থেকে বিরত থাকা, বিশেষ করে পদের হক আদায় 
করতে দুর্বলের জন্য: 


28 CT U8 Cl Uf all J UCB UU ts 55 af 
Sis AY Le bl ul 4s ad > U1 ৬৯: La op 


EAT CEN TS NE 


EEE NG REE UT 
আল্লাহর রসূল আমাকে দায়িত্ব দিবেন না? তিনি [.&] বলেন: রসুলুল্লাহ 
[££] আমার কাধে তার হাত মেরে বললেন:“হে আবুযার! তুমি দুর্বল । 
আর দায়িত্ব একটি আমানত এবং তা কিয়ামতের দিন হবে অপদস্ত ও 
লজ্জার কারণ । কিন্তু যে তার যথাযথ হক সহকারে গ্রহণ করবে এবং 
তার প্রতি দায়িত্বের যা তা আদায় করবে সে ছাড়া ৷” 

ঝ ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর ফজিলত ও জালেম বাদশাহর শাস্তি: 

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


৭:0) ত LEA 3s 
“আর তোমরা ইনসাফ কর। Ces আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে 
ভালোবাসেন ৷” [সূরা হুজুরাত:৯|] 
3 tle eo 5: U6 Ls ale dn ho dl be ds SP ol 
wl Ge ..... dl BUG SES LT J20 oy ib dL 0 Ey lb 
২. আবু হুরাইরা [4] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [$$] থেকে বর্ণনা করেন। 
তিনি [|] বলেন:“সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা যেদিন 
তার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না সেদিন ছায়াস্ত করবেন। 


> বুখারী হাঃ নং ৭১৪৯ শব্দ তারই ও মুসলিম ইমারত পর্বে হাঃ নং ১৭৩৩ 
২ মুসলিম হাঃ নং ১৮২৫ 
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আল্লাহর রাহে জিহাদ অধ্যায় 829 খেলাফত ও আমীরাত 


ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ও আল্লাহর এবাদতে লালিত-পালিত যুবক---- 
---- | 
0s: le li lo ali J) J: IG ds 26 of LLG 
HN ET) Jo3 FF AS oi 0 25 bg HE GE 3 Ig Shadi) 
ees 4199 49 lhl resis Sf 032 Call boss 
৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [|] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসুলুল্লাহ [$$] 
বলেনঃ“ নিশ্চয় ইনসাফকারীগণ আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দয়াময়ের 
ডান হাতের পার্শ্বে আলোর মিনারায় থাকবে। আর তার দুটি হাতই 
ডান। যারা তাদের বিচার ফয়সালায়, পরিবারে ও যার দায়িত্‌ 
অর্পিত হয় তাতে ইনসাফ করে।” ২ 


JU 3 se dn Slo sli U5 Caos 0 ats ICs 0 J i 
+ Use) GE BY CP BG CP LoS Dat Es AE ip Oo: 
8. মা‘ংকেল ইবনে ইয়াসার [4] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি 
রসূলুল্লাহ [%াকে বলতে শুনেছি:“যে বান্দাকে আল্লাহ্‌ কোন 
জনগণের দায়িত্ৃভার অর্পণ করেন। অত:পর সে তার জনগণের 


সাথে প্রতারণা করত: মারা যায় আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম 
করে দেন ।””* 


ঝ খেলাফত ও ইমামতী পুরুষদের জন্য নারীদের জন্য নয়: 

di lo ali J) be Gas IS dl Ad UY U6 ds TH of 
Af As ale lr lo NI LS. Hadi of ls 
*, বুখারী হাঃ নং ১৪২৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১০৩১ 


২ মুসলিম হাঃ নং ১৮২৭ 
* বুখারী হাঃ নং ৭১৫০ ও মুসলিম হাঃ নং ১৪২ শব্দ তারই 
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আল্লাহর রাহে জিহাদ অধ্যায় 830 খেলাফত ও আমীরাত 


adage 
আবু বাকরা [4%] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: উঙ্ত্রীর যুদ্ধের সময় এ 
কথাগুলো দ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করেন। যখন নবী [%]-এর 
নিকট এ কথা পৌছল যে, পারসিকরা পারাস্য-সম্রাট কেসরার মেয়েকে 
রাণী বানিয়েছে তখন তিনি [&] বলেন:“এ জাতি কখনো কল্যাণকামী 
হতে পারে না যারা তাদের দায়িত্বশীল বানায় কোন নারীকে ৷”? 
+ খলিফার দায়িত্-কর্তব্যঃ 


ED NAC ACA 


ESA SA Gr ৰন PREC A 
| be MSL EH EH ri er HE AE SENS 3s 


SZ ad 22 ন অপ 8 Z { 
SH ESS res 3 ite HA So ECS 58 ELT: 


“আর আমি আদেশ করেছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক 
ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; 
তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন- 
যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা 
আল্লাহ আপনার প্রতি নাজিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে 
নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ তাদেরকে তাদের গোনাহর কিছু শাস্তি 
দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান ৷” 

[সূরা মায়েদা: ৪৯] 

২. আল্লাহ তা'য়ালা তার নবী দাউদ [3%]কে বলেন: 


la £5 KERNEN $৩ NG LE SIE BIS 3 


ed 


PALMA A > প্‌ 2 ৰ সপত রা রথ 
OY DING PIU BEA HM YAL Ss BY HT Ya 
Y" ে্ঘ্ 


* বুখারী হাঃ নং ৭০৯৯ 
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আল্লাহর রাহে জিহাদ অধ্যায় 831 খেলাফত ও আমীরাত 


“হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি 

মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা কর এবং খেয়াল-খুশীর 

অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে 

দেবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে 

কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাব দিবসকে ভুলে যায় ।” 

[সূরা স্ব-দ:২৬] 

ঝ মানুষ রাষ্ট্রপতির সাথে কিভাবে বয়াত করবে: 

pl se dln do slot I) GU U6 ats cola of BCE 

3 Ee Bf 83 SAN HE Godly pod f PIG ol 

LE alt 3 OG US Sf Glu 1 0f oS Al 2s E 5 0 Uf 

UGS 175 0f dy 5:06 Af li E58 0 Of aw tly) SIT oi 

ale Gin. UA ad le aS Ls 

১. উবাদা ইবনে ছামেত [4%] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: সহজ ও কঠিন 
এবং পছন্দে ও অপছন্দে আর আমাদের উপর কাউকে অগ্রাধিকার 
দেয়ার সময় সর্ব অবস্থায় নির্দেশ শ্রবণ ও আনুগত্য করার জন্য 
আমরা রসুলুল্লাহ []-এর সাথে বয়াত করি। এ ছাড়া যে সকল 
জিনিসের উপর বয়াত করি তা হলো: যোগ্যদের থেকে যেন দায়িত্ব 
ছিনিয়ে না নেই এবং সর্ব অবস্থাতেই আমরা যেন সত্য বলি। আর 
আল্লাহর ব্যাপারে যেন কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় না করি। (অন্য 
বর্ণনায় “যোগ্যদের থেকে যেন দায়িত্ব ছিনিয়ে না নেই” এর পরে 
আছে। তিনি [%%] বলেন:“কিন্তু যদি সুস্পষ্ট কুফরি দেখ, যার 
ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট দলিল আছে।”* 
(তবে সম্ভব পর হলে ছিনিয়ে নিতে হবে) 


> _ বুখারী হাঃ নং ৭০৫৬ ও মুসলিম ইমারত পর্বে হাঃ নং ১৭০৯ শব্দ তারই 
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আল্লাহর রাহে জিহাদ অধ্যায় 832 খেলাফত ও আমীরাত 


El Sle lo she dl Go Gd CAN U6 ats sll Le Sf ps 8 
we si. pl IS aly GLE C3 a ol 
২. জারির ইবনে আব্দুল্লাহ [4%] কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [%]-এর 
কাছে বয়াত করি শ্রবণ ও আনুগত্য করার প্রতি । তিনি [$%] আমাকে 
তালকীন তথা জানিয়ে দিলেন যে যতটুকু সম্ভবপর । আর প্রতিটি 
মুসলমানের জন্য কল্যাণ কামনা করা ৷” 
ঝ মুসলমানদের এঁক্যের মাঝে যে ফাটল সৃষ্টি করে তার বিধান: 


Lh DUE ld ale Alt lo aN) CAS U0 os ode Sf 
GE) SSE 19 22s EE 52 fC 
PES] KE LG 
আরফাজা [4] কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [%%]ঁকে বলতে 
শুনেছি:“তোমরা সকলে একজন রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে থাকা অবস্থায় যদি 
কেউ এসে তোমাদের শক্তিকে খর্ব করতে অথবা জামাতের মাঝে ফাটল 
সৃষ্টি করতে চায়, তাকে তোমরা হত্যা কর ।”২ 
ঝ যখন এক সাথে দু’জন খলিফার বয়াত করা হয় তার বিধান: 


513! viel) ae dr so al a J0 Gd 120 a 

লে এপ «৬৫৮ | PETES 
আবুসাঈদ খুদরী [%|] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [3] 
বলেছেন:“যখন দু’জন খলিফার বয়াত করা হয় তখন তাদের মধ্যে 


দ্বিতীয় জনকে হত্যা কর ।”* 
সর্বোত্তম ও সর্বনিকৃষ্ট শাসক: 


*. বুখারী হাঃ নং ৭২০৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ৫৬ 
২ মুসলিম হাঃ নং ১৮৫২ 
* মুসলিম হাঃ নং ১৮৫৩ 
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আল্লাহর রাহে জিহাদ অধ্যায় 833 খেলাফত ও আমীরাত 


J RUS os ae di Slo sl J) 56 ds AUG SP 
023 eg 00d Se Sad SS Fo 8 F25 Callt Sf 
14 I UE SLA LAT SS Sasily ot pan Call SS 
IU te 3 Ua SS AB LU 5:0 ed EEE uw 
we 2 IG Lp UE UY ULE ASC YASS Cs 
আওফ ইবনে মালেক [|] হতে বর্ণিত তিনি নবী [পু] থেকে বর্ণনা 
করেন: তিনি [$$] বলেন:“তোমাদের সর্বোত্তম শাসকগণ হলো: 
যাদেরকে তোমরা ভালোবাস এবং তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসে 
এবং তারা তোমাদের জন্য দোয়া করেন আর তোমরাও তাদের জন্য 
ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে ও তোমরা যাদের প্রতি 
অভিশাপ কর এবং তারাও তোমাদের প্রতি অভিশাপ করে।” বলা হলো: 
না? তিনি [$] বললেনঃ“ না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মাঝে সালাত 
প্রতিষ্ঠা করবে। আর যখন তোমরা তোমাদের শাসকগোষ্ঠি হতে 
অপছন্দনীয় কিছু দেখবে, তখন তাদের অপকর্মগুলোকে ঘৃণা করবে এবং 
আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিবে না ।”* 
ঝ রাষ্ট্রপতির ঘনিষ্ঠ সঙ্গী-সাথী ও তীর উপদেষ্টা-মন্ত্রী পরিষদ: 


— Wl ex by: “১ “le Wl se Ee) Gy Ee ull 
Loy 2 dl PPE Hy SEs DCIS 0) LE Ls SEN UT io 


{ice “Laos sock ofn sd ag Bd, asst Saf - of 
< SS Al ah Cp EPAAIG Als dard) PIL 0 pl Bley) ale 
Eo 


আৰু সাঈদ খুদরী [4%] কর্তৃক বর্ণিত তিনি নবী [%%] থেকে বর্ণনা করেন: 
তিনি [$5] বলেছেন:“আল্লাহ যে কোন নবী প্রেরণ করেছেন এবং যে 


* . মুসলিম হাঃ নং ১৮৫৫ 
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আল্লাহর রাহে জিহাদ অধ্যায় 834 খেলাফত ও আমীরাত 


কোন খলিফা নিয়োগ দিয়েছেন তার দু’ধরণের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী-সাথী রয়েছে। 
প্রথম প্রকার সঙ্গী-সাথী (মন্ত্রী পরিষদ) যারা তাকে সৎকর্মের আদেশ 
এবং তার প্রতি উৎসাহিত করে। আর দ্বিতীয় প্রকার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী-সাথী 
(মন্ত্রী পরিষদ) যারা তাকে অনিষ্টকর কর্মের আদেশ করে এবং তার প্রতি 
উৎসাহিত করে। সুতরাং, নিস্পাপ এঁ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'য়ালা 
হেফাজত করেন ।” 


> বুখারী হাঃ নং ৭১৯৮ 
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আল্লাহর রাহে জিহাদ অধ্যায় 835 খেলাফত ও আমীরাত 


১. দ্বীন কায়েম করাঃ 

আর ইহা দ্বীনের হেফাজত, তার দিকে দাওয়াত, তার প্রতি 
ছুড়েমারা সকল সংশয় ও সন্দেহের খণ্ডন, তার বিধান ও সাজাসমূহ 
আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা দ্বারা মানুষের মাঝে বাস্তবায়ন এবং 
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা । আর এ সকল কাজের দ্বারাই দ্বীন কায়েম 


হ্‌য়। 

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী 

os &. Les 2 a প্ৰ LAL EL 4 2 ESL EA 
EE Sf AES ASS 5 GA DL ESS Sf EAL HSL 3s 


BAA {7 4 DAN 2222 
= a FOG Ls SEs SEs GB SIG 


“নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য 
আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌছে দাও। আর যখন মানুষের কোন 
বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক । 
আল্লাহ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী, 
দৰ্শনকারী ৷” [সূরা নিসা:৫৮] 

২. পদ ও দায়িত্‌সমূহের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে নির্বাচন করাঃ 
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


‘1 iad £0 EMG EN LIE D3 
“নিশ্চয় অপনার চাকর হিসাবে সে-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও 
বিশ্বস্ত ৷” [সূরা কাসাস:২৬] 
৩. তীর কর্মচারীদের মুহাসাবা তথা হিসাব-নিকাশ নেওয়া: 
ed Al tat 06 dl Gl Is a 
— Is JG 25 LB Ba sl AL IE 536 os aS 
EE RES OE eS 
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আল্লাহর রাহে জিহাদ অধ্যায় 836 খেলাফত ও আমীরাত 

হণ 2 ° Pd [) 2 4 3 / es Re we 
SE ood DUD yw sr UES Me SN ISU U2 Ed SMV 
4 EE ENE UE TEER TE PS EAE EN MEPS ES Ee 
ES 02 So As BO G1 GE @ 4 91 EDD Vd ON OF A) 
we Sn BUN CAL J EDLC J tht chi) Tk OS 


আবু হুমাইদ আস-সাঈদী [4%] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী [$%] আজদ 
গোত্রের একজন মানুষকে (যাকে বলা হত ইবনুল-উতবিয়্যাহ) জাকাত 
আদায়ের কাজে নিয়োগ দেন। লোকটি যখন জাকাত আদায় করে 
আগমন করল তখন বলল: ইহা তোমাদের জন্য আর ইহা আমার জন্য 
হাদিয়া । রসুলুল্লাহ [3%] বললেন: “সে কেন তার বাবা বা মার বাড়ীতে 
বসে থেকে প্রতিক্ষা করে নাই যে, কে তাকে হাদিয়া দিচ্ছে আর কে 
দিচ্ছে না? যার হাতে আমার জীবন তীর কসম! যে কেউ এর মধ্য হতে 
কিছু নিবে সে তা রোজ কিয়ামতে তার কাধে করে বহণ করে হাজির 
হবে। যদি উট হয় তবে তার আওয়াজ হবে এবং গাভী হলে তার 
হাম্বাবর শব্দ করবে ও ছাগল হলে ভ্যা-ভ্যা করবে ।” অত:পর তিনি [%] 
তার মোবারক হাত এমন ভাবে উত্তোলন করলেন যে, আমরা তার 
বগলদ্বয়ের লোম দেখতে পাই । তিনি বলেন: “হে আল্লাহ! আমি কি 
পৌছে দিয়েছি। এভাবে তিনি তিনবার বলেন ৷”? 

8৪. জনগণের অবস্থার খৌজ-খবর নেওয়া এবং তাদের বিষয়াদি 

সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করা: 


Cl EE Ie uf >: Hf ale dd So Ll 56 db Fk of 


5 08 JF BY EN A Sl lh ell wie) LF Ups 8 
ale Gs Ke. 


ইবনে উমার [|] কর্তৃক বর্ণিত তিনি নবী [%] থেকে বর্ণনা করেন: তিনি 
[%] বলেছেন:“সাবধান! তোমরা সকলেই দায়িতুশীল এবং প্রত্যেকেই 


”, বুখারী হাঃ নং ২৫৯৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৩২ 
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আল্লাহর রাহে জিহাদ অধ্যায় 837 খেলাফত ও আমীরাত 
তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। রাষ্ট্রপতি মানুষের প্রতি 
দায়িত্বশীল তিনি তার দায়িত্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে--- ৷” 


৫. জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল ও তাদের জন্য কল্যাণ কামনা এবং 
দোষ-ক্ৰটি তালাশ না করাঃ 


US «esa Lad n:00 AG le i lo dl Of GUN rss 

«CEE rohsi Sly dP HE ol r:08 ¢ La: 
১. তামীম আদ-দারী [4%] থেকে বর্ণিত নবী [%] বলেনঃ“ দ্বীন হলো 
অন্যের জন্য কল্যাণ কামনা ও সৎপরামর্শ দেওয়া । আমরা বললাম: কার 
জন্যে? তিনি [%%] বললেন: “আল্লাহর জন্যে, তার কিতাবের জন্যে, তার 
রসূলের জন্যে, মুসলমানদের আয়িম্মা তথা রাষ্ট্রপতি ও তার প্রতিনিধি 
এবং ওলামাদের জন্যে এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্যে ৷” ২ 


» 1% ly she El lo sll J) Caos J ats Js SS Is 
HE IF 0 UL eG 8 HS Uo Chall Pl sk log 

PES EET 
২. মা‘ংকেল ইবনে ইয়াসার [4] কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন: আমি 
রসূলুল্লাহ [%%াঁকে বলতে শুনেছি:“ যে কোন রাষ্টর প্রধান মুসলমানদের 
দায়িতৃভার গ্রহণ করবে । অত:পর তাদের জন্য প্রচেষ্টা ও কল্যাণ কামনা 


করবে না সে তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে না ।”* 
৬. বিভিন্ন বিষয়ে শুরাসদস্যদের সাথে পরামর্শ করা: 


) MEI ELH ন’ বণ 17522. 225 LA 
ৰ) HF FEAL HANG HIG} 


[e/a dl] 


> বুখারী হাঃ নং ৮৯৩ ও মুসলিম হাঃ নং ১৮২৯ শব্দ তারই 
২ মুসলিম হাঃ নং ৫৫ 
* মুসলিম হাঃ নং ১৪২ 
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আল্লাহর রাহে জিহাদ অধ্যায় 838 খেলাফত ও আমীরাত 


“এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অত:পর যখন কোন 
কাজের সিদ্ধান্ত গহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন । 
নিশ্চয় আল্লাহ ভরসাকারীদের ভালবাসেন” [সূরা আল-ইমরান:১৫৯] 

৭. জাতির আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা: 


>A hg 2d 


Pf EPC PLE M5 FEL IY 
LAR BO 2 5 5 Th i 
“তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসুল । 
তোমাদের দু:খ-কষ্ট তার পক্ষে দু:সহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, 
মুমিনদের প্রতি ম্নেহশীল, দয়াময় ৷” [সূরা তাওবা:১২৮] 
৮. জনগণের জন্য উত্তম আদর্শ-নমুনা হওয়া: 
১. আল্লাহর বাণী: 


[Hea & CO Abe GE HUG} 
“নিশ্চয় আপনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী ।” [সূরা কালাম:৪] 
২. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 
Ve 08 EO) COL LICL 3s 
“আর আমাদেরকে পরহেজগারদের জন্য ইমাম (অনুসরণীয় ব্যক্তি) 
বানিয়ে দাও ৷” [সূরা ফুরকান: ৭৪] 
৩. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 
EO EL BIE LHS SA GALL HE IGG 3s 
Y£ 54>) 
“তারা সবর করত বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে আয়িম্মা (অনুসরণীয় 
ব্যক্তিবর্গ) মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথ প্রদর্শন 


করত । তারা আমার আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল” 
[সূরা সেজদা: ২৪] 
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আল্লাহর রাহে জিহাদ অধ্যায় 839 খেলাফত ও আমীরাত 


জাতির প্রতি ওয়াজিবসমূহ 


খলিফার জন্য মুসলমানদের প্রতি ওয়াজিব হলো: 


১. আল্লাহর নাফরমানি না এমন কাজে তার আনুগত্য করা: 
(ক) আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 
YB 5G LES OF Hs ISB GHAI HLM GN IGE 3 
EO Lh IE HS GIHE SLE HUAI AY, 
04 Lal 
“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের 
এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর (রাষ্ট্রপতি ও তার প্রতিনিধি 
এবং ওলামাগণ) তাদের । তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে 
প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তীর রসূল (কিতাব ও সহীহ 
হাদীস)-এর প্রতি প্রত্যাপণ কর-যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের 
উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক । আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক 
দিয়ে উত্তম ৷” [সূরা নিসা:৫৯] 


phd eal le v:00 4 log ale dl lo Gd oF de Fk ol 

os Ub Iai pl Ob lakes FF Sf dy 59 CH OG FN, ai) 

(খ) ইবনে উমার [|] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [%] থেকে বর্ণনা করেন। 
তিনি [%%] বলেন:“পছন্দে-অপছন্দে মুসলিম ব্যক্তির প্রতি (খলিফার 
নির্দেশ) শুনা ও আনুগত্য করা ওয়াজিব। কিন্তু যদি কোন 
নাফরমানির নির্দেশ করে তবে তা শুনা ও মানা চলবে না ।”* 


> বুখারী হাঃ নং ৭১৪৪ ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৩৯ শব্দ তারই 
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আল্লাহর রাহে জিহাদ অধ্যায় 840 খেলাফত ও আমীরাত 

২. নসিহত করা ও সৎ পরামর্শ দেওয়া: 

US «esa Lad n:06 AG ale li lo od Of GUN oss 
<HEAD Clad ISG A a) ASI Al r:06 ¢ ad: 

তামীম আদ-দারী [4] থেকে বর্ণিত নবী [%] বলেন:“ দ্বীন হলো অন্যের 

জন্য কল্যাণ কামনা ও সৎপরামর্শ দেওয়া । আমরা বললাম: কার জন্যে? 

তিনি [$] বললেন: “আল্লাহর জন্যে, তার কিতাবের জন্যে, তার রসূলের 

জন্যে, মুসলমানদের আয়িম্মা তথা রাষ্ট্রপতি ও তার প্রতিনিধি এবং 


ওলামাদের জন্যে এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্যে ৷” * 
৩. ন্যায় ও সত্য বিষয়াদিতে তীর সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করা: 


“সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও 
সীমালজ্ঘনের ব্যাপারে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। 
নিশ্চয় আল্লাহ তা‘য়ালা কঠোর শাস্তিদাতা ৷” [সূরা মায়েদা: ২] 

8. শাসকগোষ্ঠি ও অন্যান্যদের সাথে ধোকাবাজি ও খেয়ানত না করা: 
১. আল্লাহর বাণী: 


CY ACE BEATE ILI BE SA ool C3 
FOS 2s Le HEE Es BIN LEAT LCT 
[YA-Y V/dGNI] 

“হে ঈমানদারগণ! খেয়ানত করো না আল্লাহর সাথে ও রসূলের সাথে 
এবং খেয়ানত করো না নিজেদের পারস্পরিক আমানতে জেনে-শুনে। 
আর জেন রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অকল্যাণের 


>, মুসলিম হাঃ নং ৫৫ 
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আল্লাহর রাহে জিহাদ অধ্যায় 841 খেলাফত ও আমীরাত 


সম্মুখীনকারী । বস্তুত: আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা সওয়াব ৷” 

[ সূরা আনফাল:২৭-২৮] 

hb CU EE sr ip» U6 3 of as di 0) HHP of 

1 .« w 

২. আবু হুরাইরা [&] থেকে বর্ণিত নবী [$%] বলেন:“যে আমাদের প্রতি 

অন্ত্ৰ ধারণ করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়৷” 

৫. দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে জুলুম স্বীকার ও অন্যদের অগ্রাধিকা 

দেখলে ধৈর্যধারণ করাঃ 

le Ai se i dup UE Cab tye Ub) Of ds Hat of Xl 

ERT EAs STEUER SUE, 
oe se0 PA be GR Wo i 

১. উসাইদ ইবনে হুযাইর [&|] থেকে বর্ণিত । একজন আনসারী ব্যক্তি 

রসুলুল্লাহ [%]-এর সাথে একাকী মিলে বলল: অমুককে যেমন কর্মচারী 

নিয়োগ দিয়েছেন আমাকেও সেরূপ কর্মচারী নিয়োগ দিবেন না? তখন 

তিনি [%] বলেন:“যখন তোমরা আমার পরে স্বার্থপরতা ও অগ্রাধিকার 


দেওয়া দেখবে তখন আমার সাথে হাউজে কাওসারে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত 
ধৈর্যধারণ করবে ।”* 


Ls spel te 85 52 n:00 os ale dn lo A de ALE ol 
২. ইবনে আব্বাস [:%] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [%] থেকে বর্ণনা করেন। 
তিনি [%] বলেন: “যে তার রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে কিছু ঘৃণা করবে সে 


>, মুসলিম হা: নং ১৪৩ 
২ _ বুখারী হাঃ নং ৩৭৯২ ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৪৫ শব্দ তারই 
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আল্লাহর রাহে জিহাদ অধ্যায় 842 খেলাফত ও আমীরাত 


যেন ধৈর্যধারণ করে; কারণ যে তার বাদশাহর আনুগত্য থেকে এক 
বিঘত খারিজ হয়ে মারা যায় তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হয়।” 
৬. শাসনকর্তাদের আনুগত্য করা যদিও তীরা অধিকার হতে বঞ্চিত 
করেন: 
1 TOG ls ale dt lo sh U5 it wi bi ls IU 
CP ¢ UPN US En UA wes UCL oil Els LA Sy CH 
Ld CA Hod Be SH BEN SUC SS ds pC IC YS 
ELE SES LE G le USE bl 1A 06 
i 
সালামা ইবদে ইয়াযিদ আল-জু‘ফী [.&] রসূলুল্লাহ [$%]ঁকে জিজ্ঞাসা করে 
বলেন: হে আল্লাহর নবী! যদি আমাদের প্রতি এমন শাসনকর্তাগণ 
আমাদের অধিকারসমূহ নিষেধ করে। এমতাবস্থায় আমাদেরকে কি 
আদেশ করেন? রসূলুল্লাহ [] তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন । অত:পর 
আবার জিজ্ঞাসা করলে তিনি [$$] আবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অত:পর 
দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করলে সালামাকে আশআস ইবনে 
কাইস [|] টেনে নিলেন। তখন রসূলুল্লাহ [%] বললেন:“ তাদের কথা 
শুনবে এবং আনুগত্য করবে; কারণ তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে 
তারা দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী ।”২ 
৭. সর্বাবস্থায়, বিশেষ করে ফেৎ্না প্রকাশের সময় মুসলমানদের 
জামাতবদ্ধ ও রাষ্ট্রপতির সাথে থাকা ওয়াজিব: 


ails dlr Lo alt J SILT LA ON U6 te DOG UE 
ANU GCG 5 of Bos Lat oe BE CST pl Lo al) 


> _ বুখারী হাঃ নং ৭০৫৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৪৯ 
২ মুসলিম হা নং ১৮৪৬ 
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আল্লাহর রাহে জিহাদ অধ্যায় 843 খেলাফত ও আমীরাত 


US ¢ 4 dl 1 I EG 24d lg Bl Usd Hae SN) 
f 8 be FAV OUS IN Ss CB ss 

TR 0G So Fh IE BG UU LoS UC 135 ad rf UU 
153 be FAL EUS as J CS US re 5 gi 

Ue) GEOG G3 83 Gl til 2 ee IG Slo BES iS I 
lI) CED dl OST Gale be EB a USS gis sl) 
¢ EUS SPOS US 

CBU) UG dos 5ST od OF CE ALN Godt EUG BGS U6 
UF > Im ol Sle ast ff GS Gd) Ul JP J 
ale Sia. SE CS Cl 


১. হুজাইফা ইবনে ইয়ামান [|] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: মানুষ 
রসুলুল্লাহ [কে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত আর আমি তাকে 
জিজ্ঞাসা করতাম অকল্যাণ সম্পর্কে । এ ভয়ে যে, অকল্যাণ আমাকে 
পেয়ে বসবে । আমি বললাম হে আল্লাহর রসূল! আমরা জাহেলিয়াত ও 
অনিষ্টের মাঝে ছিলাম । অত:পর আল্লাহ আমাদের জন্যে এ কল্যাণ 
এনেছেন। আচ্ছা এ কল্যাণের পর আবার কি অনিষ্ট রয়েছে? তিনি [$$] 
বললেন: হ্যা, আমি আবার বললাম: আচ্ছা এ অনিষ্টের পর আবার কি 
কল্যাণ রয়েছে? তিনি [%%] বললেন: “হা, তবে এর মাঝে ধোয়া আছে।” 
আমি বললাম: ধোয়া আবার কি? তিনি [] বললেন: “এমন এক জাতি 
আসবে যারা আমার সুন্নত ছেড়ে অন্য সুন্নত পালন করবে এবং আমার 
হেদায়েত বাদ দিয়ে অন্য হেদায়েত গ্রহণ করবে । তাদের হতে ভাল- 
মন্দ সবই পাবে।” আমি আবার বললাম: আচ্ছা এ ধোয়া মিশ্রিত 
কল্যাণের পরে আবারো কি অকল্যাণ আছে? তিনি [| বললেন: “হাঁ, 
জাহান্নামের দরজার দাঈরা তথা আহ্বানকারীরা। যারা তাদের ডাকে 
সাড়া দেবে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।” আমি বললাম: হে 
আল্লাহর রসূল! আমাদের জন্য তাদের গুণাগুণ বর্ণনা করুন তিনি [%] 
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আল্লাহর রাহে জিহাদ অধ্যায় 844 খেলাফত ও আমীরাত 


বললেন: “হ্যা, তারা আমাদের মধ্যের এক জাতি যারা আমাদের ভাষায় 
কথা বলবে” আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল যদি সে সময় আমাকে 
পেয়ে বসে তবে কি করব? তিনি [&] বললেন:“তখন তুমি মুসলমানদের 
জামাত ও রাষ্ট্রপতিকে অপরিহার্য করে নিবে।” আমি বললাম: যদি 
মুসলমানদের সম্মিলত কোন জামাত ও রাষ্ট্রপতি না থাকে তবে কি 
করব? তিনি [$%] বললেন: “তাহলে সমস্ত দল ছেড়ে দিয়ে একাকী 
থাকবে, যদিও গাছের শিকড় কামড়িয়ে ধরে হয় না কেন। আর মৃত্যু 
পর্যন্ত এ অবস্থায় থাকবে”? 


ET? n:00 Hf Ls ale di So AN de BA of 
Ls LN CSS HE A late Lp CU TAS AUG G56, 


Ly dlaG MD LB UAE al LAE dl NH LAR Ca 
ED HU EF EU) REL) by LE SA SE TS 
weep «Le Ee 3 se Ol UF I 


২. আবু হুরাইরা [4] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [8] থেকে বর্ণনা করেন: 
তিনি [$] বলেন: “যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাবে এবং 
মুসলমানদের জামাত ত্যাগ করবে । অত:পর মৃত্যুবরণ করবে তার মৃত্যু 
জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে। আর যে লক্ষহীন রাষ্ট্রপতি ছাড়া গোমরাহী 
ঝাণ্ডার নিচে যুদ্ধ করে এবং নিজের দলের জন্য রাগ করে অথবা দলের 
দিকে আহ্বান করে কিংবা দলের জন্যই সাহায্য করে এমতাবস্থায় সে 
নিহত হলে তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মুত্যু। আর যে আমার 
উম্মতের উপর বিদ্রোহ করে এবং তার সৎ-অসৎ সকলকে হত্যা করে ও 
তার মুমিনদের হতে বিরত থাকে না। আর অঙ্গিকার করত: ব্যক্তির 
অঙ্গিকার পূরণ করে না, সে আমার সুন্নত বহির্ভূত আর আমিও তার 
থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ৷” 


> _ বুখারী হাঃ নং ৩৬০৬ ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৪৭ শব্দ তারই 
২_ মুসলিম হাঃ নং ১৮৪৮ 
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আল্লাহর রাহে জিহাদ অধ্যায় 845 খেলাফত ও আমীরাত 


Gf >: “) als Wl lo ee) ee PE All oe) rls al 
CL UL CUS Vs EUG BIE Lh BY als ail ST ES ol 


৩. ইবনে আব্বাস [৷] থেকে বর্ণিত তিনি নবী [%%] হতে বর্ণনা করেন: 

তিনি [%&] বলেন: “যে তার]দেশে প্রধানের কিছু অপছন্দ জিনিস দেখবে 

সে যেন ধৈর্যধারণ করে; কারণ যে (মুসলমানদের) জামাত এক বিঘত 
ত্যাগ করত: মারা যাবে তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে৷” 

৮. রাষ্ট্রপতি ও তীর প্রতিনিধিদের শরিয়ত বিরোধী কাজের হিকমত 
সহকারে প্রতিবাদ করা ওয়াজিব এবং যতক্ষণ তারা সালাত আদায় 
করবেন ততক্ষণ তাদের বিরোধিতা না করাঃ 

LUA A ale i lo Ah es dil 2) lo Bl 

LB HA of MB 5S Ld OST 98 28 pl Ke Jae 

<le G0I6 ¢ ls Uf ali I5 UG Ay 2) 5G 

i 
উম্মে সালামা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবী [$%] থেকে বর্ণনা করেন। 
তিনি [%%] বলেন:“ তোমাদের উপর এমন আমীর নিয়োগ করা হবে 
যাদের কিছু কর্ম তোমরা সৎ জানবে আর কিছু কর্ম অসৎ জানবে । 
অতএব, যে ঘৃণা করবে সে বেচে যাবে। আর যে প্রতিবাদ করবে সে 
নিরাপদে থাকবে । কিন্তু যে তাতে সন্তুষ্ট থাকবে এবং অনুসরণ করবে সে 
ধ্বংস হবে! তারা বললেন: হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদেরকে 
হত্যা করব না? তিনি [|] বললেনঃ“ না, যতক্ষণ তারা সালাত কায়েম 
করবে ।”২ 


> _ বুখারী হাঃ নং ৭০৫৪ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৮৪৯ 
২. মুসলিম হাঃ নং ১৮৫৪ 
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দশম পর্ব 
আল্লাহর দিকে দা‘ওয়াত-আতহ্বান 
এতে রয়েছে: 


. ইসলাম ধর্মের পরিপূর্ণতা । 

* মানব সৃষ্টির হিকমাত-রহস্য। 

. ইসলাম ধর্মের ব্যাপকতা । 

. আল্লাহর দ্বীনের দিকে দা‘ওয়াত-আহ্বান। 
. আল্লাহর দিকে দা‘ওয়াতের অপরিহার্যতা । 
. নবী ও রসূলগণের দাওয়াত নীতিমালা । 
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Cer Es rd 


ঠি 30 


“বলে দিন: এই আমার পথ । আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে 
দা‘ওয়াত দেয়-আমি এবং আমার আনুসারীগণ। আল্লাহ পবিত্র । 
আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই ৷” [ সুরা ইউসুফ:১০৮] 
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আল্লাহর দিকে দাওয়াত 848 পরিপূর্ণ দ্বীন ইসলাম 


১- পরিপূর্ণ দ্বীন ইসলাম 


ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা 
মানব জাতিকে সম্মানিত করেছেন এবং এ ইসলামের মাধ্যমেই দুনিয়া ও 
আখেরাতের কল্যাণ সাধিত হয়। আল্লাহ তা'য়ালা এ বিশ্ব-জগত সৃষ্টি 
করেছেন এবং প্রতিটি সৃষ্টিজীবের বিচরণের জন্য পথও নির্ধারণ করে 
দিয়েছেন, সে পথে চলার মাধ্যমেই আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টির উদ্দেশ্য 
বাস্তবায়ন হয়। আর প্রতিটি সৃষ্টির চলার পথ কেবল মাত্র একক আল্লাহ 
তা'য়ালাই পরিবর্তন করতে পারেন অন্য কেউ নয়। 
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 

YY cl EO ILA LIL SI Hw Ll EHMAML | 
“এটাই আল্লাহ তা'য়ালার রীতি, যা পূর্ব থেকে চালু আছে, আর তুমি 
আল্লাহ তা'য়ালার রীতিতে কখনও কোন পরিবর্তন পাবে না।” 

[সূরা আল-ফাতহ-২৩] 

পর্বত, সমুদ, নক্ষত্ৰ ইত্যাদি সবকিছুরই নির্ধারিত চলার পথ রয়েছে। 
আর সকল কিছুই আপন পথে চলছে। 

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


Cf 2 


DALI GH Hs de 


ন্ট 


“সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া, এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব 
নয় দিবসকে অতিক্রম করা, বরং প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে 
বিচরণ করে চলেছে” [সূরা ইয়াসীন: ৪০] 

মানুষও আল্লাহর সৃষ্টি জীব, তারাও তাদের সর্বাবস্থায় এক নির্দিষ্ট 
পথে চলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে যাতে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে 
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সফলকাম হয়। আর এ পথের নামই হল- দ্বীন ইসলাম ৷ যার মাধ্যমে 
আল্লাহ তাদেরকে সম্মানিত করেছেন এবং তাদের জন্য এ পথকে 
মনোনিত করেছেন এবং তাদের হতে ইহা ছাড়া অন্য কোন পথকে গ্রহণ 
করেন না। এ পথকে আকড়িয়ে ধরা ও বর্জনের মাধ্যমেই রয়েছে তাদের 
সফলতা এবং বিফলতা, অবশ্য তারা এ (দ্বীনের) পথ বর্জন ও গ্রহণের 
ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীন । 

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


V1 a0 EO HG TE HS HBTS KG oe ES 3 


“বলে দিন সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে আগত । অতএব, 


AT HESL LOL ES EB CDE GEL Cb CE 
EOS AN LAI EG IH VEGI CY 53% 
YA YA 58 
“আমি নির্দেশ দিলাম তোমরা সবাই নিচে নেমে যাও, অত:পর যদি 
তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়াত পৌছে, তবে যে 
ব্যক্তি আমার সে হেদায়াত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় 
আসবে, না তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্তপ্ত হবে। আর যারা তা অস্বীকার করবে 
এবং আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, তারাই 
হবে জাহান্নামবাসী, তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে৷” 
[সূরা-বাকারা: ৩৮-৩৯] 
ঝ মানব জাতির প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ: 
আল্লাহ তা'য়ালা যখন মানব জাতিকে সৃষ্টি করলেন তখন আসমান 
ও জমিনের সবকিছু তাদের কাজে নিয়োজিত করে দিলেন এবং তাদের 
প্রতি আসমানি কিতাব নাজিল করলেন ও নবী-রসূলগণ প্রেরণ করলেন। 
আর জ্ঞান-গবেষণার মাধ্যম তথা শ্রবণ, দর্শন ও বিবেক-বুদ্ধির পাথেয় 
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দান করলেন। এ ছাড়া আরে সম্মানিত করলেন আল্লাহর এবাদতের 
মাধ্যমে যিনি একক ও নেই তার কোন শরীক । 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


eh REEL PTO SAHIN SAHIN 
ra 0 
“তোমরা কি দেখনা যে, আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে, 
সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি 
তার প্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।” 
[সূরা লোকমান: ২০] 
২. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন: 


EO LANE IS CE SE PANEL খত 0 : a 
VA :dall ৰ LE Erte 


“আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। 
তোমরা কিছুই জানতে না, তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর 
দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর ।” [সূরা নাহল: ৭৮] 

৩. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন: 


0 EAL hi SoC Foe EE sf oC EAT 
Y1 :Jd=l 
“নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক উম্মতের মাঝে রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে 
যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত (আল্লাহ ছাড়া 
যার এবাদত করা হয়) থেকে বিরত থাক ৷” [সূরা নাহল: ৩৬] 
আল্লাহ তা'য়ালা তার বান্দাকে অগণিত বনু নিয়ামত দান করেছেন। 
এসবের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল: তিনি সৃষ্টি করেছেন, সার্বিক সাহায্য- 
সহানুভূতি দান করেছেন এবং সঠিক পথে প্রদর্শিত করেছেন। আর 
সর্বোৎকৃষ্ট নিয়ামত হলো ইসলাম, যার দ্বারা নবী মুহাম্মদ (দ:)কে সমগ্র 
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মানুষের জন্য রসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। ইসলাম হল: একটি সত্য, 

ইনসাফ ও এহসান এবং পরিপূর্ণ ও স্থায়ী জীবন বিধান । 
ইসলামই মানুষকে তার প্রতিপালক আল্লাহ তা'য়ালার সাথে তার 

এবাদত, একত্ববাদ, কৃতজ্ঞতা, ভয়-ভীতি, ভরসা, ভালোবাসা, নৈকট্য 
অর্জন, আনুগত্য স্বীকার, সম্তুষ্ট কামনা, সাহায্য প্রার্থনা ইত্যাদির মাধ্যমে 
এক গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেয় । 

ঝ মানুষকে আল্লাহর রসূল (দ:) এর সাথে তার আনুগত্য, ভালবাসা, 
সুন্নতের অনুসরণ, সত্যায়ন ও তার শরিয়ত অনুযায়ী আল্লাহর 
এবাদতের মাধ্যমে এক গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেয় । 

ঝ মানুষকে অন্য মানুষের সাথে অর্থাৎ মা-বাবা, স্ত্রী, পুত্র, আত্বীয়- 
ইত্যাদির সাথে এক সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেয় । 

ঝ ইসলাম হালাল উপার্জন, হালাল পথে ব্যয় ও ন্যায় সঙ্গত বেচাকেনা, 
দান- খয়রাত ও উত্তরাধিকারের সম্পদ বণ্টনের নির্দেশ করেছে। 
অনুরূপ নষেধ করেছে সুদ-ঘুষ ও ধোকাবাজি ইত্যাদি থেকে এবং 
সকল প্রকার অর্থনৈতিক নীতিমালার এক সুষ্ঠ বিধান দিয়েছে। 

ঞ অনুরূপ ইসলাম সুস্থতা-অসুস্থতা, সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা, সুখে-দুঃখে 
জীবনের এক সুন্দর বিধান দিয়েছে। 

ঝ ইসলাম আল্লাহর সত্তষ্টির উদ্দেশ্যে ভালোবাসা ও শত্রুতার সু-দৃঢ় 
সেতু বন্ধনের মাধ্যমে এক গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে যা দান- 
দক্ষিনা, ন্যায়-নিষ্ঠা, সততা, স্বচ্ছতা ও দয়া অনুগ্রহ ইত্যাদির উত্তম 
আদর্শের আহ্বান জানায় । 

ঝঞ্চ অনুরূপ ইসলাম শির্ক, বিদাত, অন্যায়ভাবে হত্যা, জুলুম, নির্যাতন, 
জেনা-ব্যভিচার, মিথ্যা-পাপাচার, চুরি-ডাকাতি, অহংকার-গর্ব, 
কুফরি, মুনাফেকি, সুদ-ঘুষ, মদ-জুয়া, জাদু-জোতিষী ইত্যাদি সকল 
প্রকার অন্যায়-ন্যাক্কার ও বিভ্রান্তি মূলক কর্মকাণ্ডকে নিষিদ্ধ ঘোষণা 
করেছে। 


www.QuranerAlo.com 


আল্লাহর দিকে দাওয়াত 852 পরিপূর্ণ দ্বীন ইসলাম 


ঝচ এসবের পরই ইসলাম মানুষের পারলৌকিক জীবনের বিধি-বিধান 
দিয়েছে যার ভিত্তি হল মানুষের ইহলৌকিক জীবন । অতএব, যে 
ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে সেই প্রবেশ করবে মহাশান্তির স্থান 
জান্নাতে, উপভোগ করবে এমন সব যা কোন চক্ষু দেখেনি ও শুনেনি 
কোন কর্ণ এবং কোন অন্তর উপলদ্ধি করেনি। থাকবে সেখানে 
চিরদিন, সুখী হবে মহান আল্লাহ তা'য়ালার চাক্ষুষ দিদার পেয়ে । 
আর যারা কুফরি অবলম্বন করবে, অবাধ্য-নাফরমান হবে তারা 
প্রবেশ করবে চিরদিনের জন্য জাহান্নামে । আর যারা শুধু অপরাধী 
(কাফের নয়) তাদের অপরাধ হিসাবে শাস্তি দেয়া হবে, অথবা 
আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে ক্ষমা করবেন। 

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


0 6 ANNES Sens 5 BEE LES Bs BT LIE LY 
Y ‘sx 
“আজ তোমাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের 
প্রতি আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করে দিয়েছি আর ইসলামকে তোমাদের 
জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনিত করেছি ।” [সূরা মায়েদা: ৩] 
২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


> ন 4০৯ তব EEA 24 সন ॥57 তত পে 
5 Ee LE BALIN Lp ES 5 ni GPA 2 D3 


AEE atl Kg LUN AAAI ArT ee we AB 


Hed Sos pols UE LESS ৮১০ শল 
tole TE 
“আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের 
নিজেদের মধ্য হতে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তীর 
আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব 
ও হিকমাত শিক্ষা দেন। বস্তুত: তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট ৷” 
[সূরা আলে ইমরান:১৬৪] 
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৩. আল্লাহ তায়ালার আরো বলেন: 


a 5 ISS S 
TD) ABS EES HAASE EH 


HO As EL AFT LEE) - 253৮ sf 


“তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে উজ্জ্বল জ্যোতি ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ 
এসেছে। এর দ্বারা আল্লাহ যারা তার সন্তুষ্টি কামনা করে তাদেরকে 
শান্তির ও নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশে 
অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল সঠিক পথে 
পরিচালনা করেন” [সূরা মায়িদাহ: ১৫-১৬] 

8. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন: 


MEE ye Sy te RET eo 


etl ey USL 5 a i che 
UO Et LI HT 3 YE GUL 2532 IHS 
\£- )Y sla) 
“আর যে আল্লাহ এবং তার রসূলের আনুগত্যে করে, তিনি তাকে 
জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যেগুলোর তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, 
তারা সেখানে চিরদিন থাকবে, এ হল মহাসাফল্য। আর যে আল্লাহ ও 
তার রসূলের অবাধ্য হবে, তার সীমালংঘন করবে তিনি তাকে জাহান্নামে 
প্রবেশ করাবেন, সে সেখানে চিরদিন থাকবে। তার জন্য রয়েছে 
অপমানজনক শাস্তি ।” [সূরা নিসা: ১৩-১৪] 
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অতি শীঘ্রই এ ট্বীন-ইসলাম পৃথিবীর সর্বত্রই পৌছে যাবে। অত:পর 
আবার ফিরে আসবে অশ্চর্যভাবে যেমন ভাবে শুরু হয়েছিল । 


Ue 0535 bE i ol ON Ge Gs CY 50 

া aac 
১. সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসুলুল্লাহ (দ:) বলেন: 
“আল্লাহ তা'য়ালা আমার জন্য জমিনকে সংকুচিত করেন, তখন আমি 
পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তসহ সবই দেখলাম । নিশ্চয়ই আমার উম্মতের 


রাজত্ব জমিনের যতটুকু আমার জন্য সংকুচিত করা হয়েছে সেখান পর্যন্ত 
পৌছবে --- ৷” 
> 1138 log she dn So sll J Caos U6 ats GN pas 
ef dy 4909 0 C2 Mr BE 0G SE Lr al Gls is al 
« dt JX US Blt a Ht Sat te das J yf 58 Gm Cad 1 Alt 
১ লো জা. 4S 
২. তামীম আদ-দারী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ 
(দ:ঃ)কে বলতে শুনেছি: অবশ্যই এ (দ্বীনের) কার্যক্রম পৃথিবীর সে 
সীমানা পর্যন্ত পৌছবে, যে পর্যন্ত দিন ও রাত্রি পৌছেছে। আল্লাহ 
তা'য়ালা প্রতিটি পাকা ও কাচা গৃহ পর্যন্ত এ দ্বীন পৌছাবেন। সম্মানির 
ঘরে সম্মানের সাথে আর অসম্মানির ঘরে লাঞ্চনার সাথে। সম্মানিতকে 


আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করবেন। আর অসম্মানিতকে 
কুফরের মাধ্যমে লাঞ্চিত করবেন ।”* 


> মুসলিম হাঃ নং ২৮৮৯ 
২ হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১৭০৮২ শব্দ তারই, হাকেম হাঃ নং ৮৩২৬, সিলসিলা 
সহীহা দ্রঃ হাঃ নং ৩ 


www.QuranerAlo.com 


আল্লাহর দিকে দাওয়াত 855 পরিপূর্ণ দ্বীন ইসলাম 


[Ee (xy AU U1 >৯:J৬ 9 4 WI Eo al Be PE HF 
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Kms 2 Ld 50 LS ried 02 54 P29 WS > i 9 


৩. আব্দুল্মাহ ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (দ:) বলেন: “ইসলাম 
বিস্মকর-অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছে। আবার ইসলাম বিস্মকর- 
অপরিচিত অবস্থায় ফিরে আসবে যেমন শুরু হয়েছিল। আর এ ইসলাম 
দুই মসজিদ (মন্কা ও মদীনার) মধ্যে ফিরে আসবে যেমন সাপ (তার 
গর্ত হতে বের হয়ে) আবার গর্তেই ফিরে আসে৷” 
15> UE eeu 9: «eA sb «ৰে US aw a5 bi ঠঃ 
«BUD 

মুসনাদে আহমাদের এক বর্ণনায় রয়েছে: “যেমনভাবে আরম্ভ হয়েছিল”- 
এর পর এসেছে: “অতএব, বিস্মিত-অপরিচিত লোকদের জন্য 
সুসংবাদ ৷” জিজ্ঞাসা করা হলো সেই বিস্মিত-অপরিচিত ব্যক্তিবর্গ কারা? 
তিনি [9%] বললেন: “বিভিন্ন গোত্রের একনিষ্ঠ হিজরতকারীগণ ৷” 
ৰু উত্তীৰ্ণ ও নাজাতের পথ: 

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, 
দ্বীনের মাধ্যমে নিয়ামতকে সম্পন্ন করেছেন এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে 
মনোনিত করে নিয়েছেন। অতএব, যে ব্যক্তি ইসলামকে দ্বীন হিসাবে 
গ্রহণ করেছে সে ইহকালে সৌভাগ্যবান হয়েছে এবং আখেরাতে জান্নাতে 
প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি দ্বীন হতে বিমুখ হয়েছে সে ইহকালে 
দুর্ভাগ্য এবং আখেরাতে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর ইসলাম ছাড়া 
আল্লাহ তা'য়ালা কারো পক্ষ হতে অন্য কোন দ্বীন কখনই কবুল করবেন 
না। 


১. আল্লাহ তায়ালা বলেন: 
EO 6s NET Seis Go BEE LG By 8 LET CY 


Y 533A) 
>, মুসলিম হাঃ নং ১৪৬ শব্দ তারই, আহমাদ হাঃ নং ৩৭৮৪ 
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“আজ আমি তোমাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের 
প্রতি আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের 
দ্বীন হিসাবে মনোনিত করে নিলাম ৷” [সূরা মায়েদা: ৩] 

২. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন: 


HU Sd Le 575 G5 Le TE HES ONL ET LG 3 

Ae dls J 
“যে ইসলাম ব্যতিত অন্য দ্বীন অম্বেষণ করে আল্লাহ তার পক্ষ হতে এঁ 
দ্বীন কখনও গ্রহণ করবেন না আর সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত 
হবে” [সূরা আল-ইমরান: ৮৫] 


Ld SAV n:00 HAS 2 is li So alt 035 58 bs BG tf 
Hi So alras U Ss244 Ll) sd8 Le Loo Ed Uo Aart 
পা OU ool LN Uw ell sib wh 


৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (দ:) বলেন: “সেই সত্ত্বার 
শপথ যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! এ উম্মতের কোন ইহুদি ও খ্রীষ্টান 
আমার কথা শুনার পর আমার রিসালাতের প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ 
করলে সে অবশ্যই জাহান্নামী হবে” 

মানুষের কার্য-কর্মের ফিকাহ তথা সুক্ষ বুঝ: 

এ দুনিয়াতে যাকিছু আছে সবই স্বল্প ও দ্রুত নি:শেষ হওয়ার 
সামগ্রী । আর আখেরাতের মুকাবেলায় দুনিয়াতে যা আছে এর কোনই 
মূল্য নেই । মানুষ এ দুনিয়াতে যা করে সবকিছুর প্রভাব পড়ে নিজের 
আত্মার উপরে যদি খারাপ করে তাহলে সে নিজের জন্যেই অনিষ্ট 
সংগ্রহ করল এবং যদি কল্যাণকর কিছু করে তাহলে নিজের জন্যেই 
কল্যাণ বয়ে আনল । যেমন আল্লাহ্‌ তা'য়ালা বলেন: 


SA EH Aor OANA | 2. “তৰ 2, Ed 
Gd TENSES ei 5 KAY SL Al IF 
Eo LEA AAAI TE AAS MATE 


GE HEC i I > LE I) 2 CL 


* মুসলিম হাঃ নং ১৫৩ 
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[Viel] 4 LO 
“তোমরা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই ভাল করবে এবং যদি মন্দ কর 
তবে তাও নিজেদেরই জন্যেই । এরপর যখন দ্বিতীয় সে সময়টি এল, 
তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমণ্ডল 
বিকৃত করে দেয়, আর মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার ঢুকেছিল 
এবং যখনেই জয়ী হয়, সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ চালায় ।” 
[সূরা বনি ইসরাঈল: ৭] 


আবাসস্থল নির্মিত হবে যার দ্বারা সে কিয়ামতে পৌছবে ও স্থায়ী বাসীন্দা 
হবে। তাই মানুষের আগের ও পরের, দাড়িয়ে ও বসে, কথা বলা ও 
শুনা, আনুগত্য ও নাফরমানি, আহ্বানকারী ও শিক্ষক, বাড়িতে 
অবস্থানকারী বা মুসাফির । এ বিভিন্ন ধরনের সমস্ত কার্য-ক্রমের ভিত্তিতে 
তার আখেরাতের সর্বশেষ মঞ্জিল ও স্থায়ী নিবাস নির্মিত হবে। 

মুমিন এ দ্বারা জান্নাতে তার বালাখানা স্থায়ী নিবাস নির্মাণ করবে 
আর কাফের এ দ্বারা জাহান্নামে তার স্থায়ী জেলখানা নির্মাণ করবে। 
অতএব, মানুষ আখেরাতে তাই পাবে যা সে দুনিয়াতে সংগ্রহ করবে 
এবং সেই ফসলই কাটবে যা সে নিজে রোপণ করবে। যেমন আল্লাহ 
তাঁয়াল৷ বলেন: 


LO 2A rb BS GUS HIG iB CYS IFS 
[Ua] 
“যে সৎকর্ম করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই করে, আর যে অসৎকর্ম 
করে, তা তার উপরই বর্তাবে। আপনার পালনকর্তা বান্দাদের প্রতি 
মোটেই জুলুম করেন না৷” [ সূরা হা-মীম সেজদা:৪৬] 
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২-মানব সৃষ্টির পিছনে হিকমত ও রহস্য 


১. আল্লাহ তা'য়ালা এ বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন তার পরিপূর্ণ জ্ঞান-গরিমা 
ও শক্তি-ক্ষমতা বিকাশের জন্য; তাইতো সবকিছুই তারই সাথে পবিত্রতা 
বৰ্ণনা করে চলেছে। 

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


KL HIG LE LTE SAE, EN Gs SE LS BE SIT 3 
NEO Cet BAIIH BS 

“আল্লাহ তা'য়ালা সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই 

পরিমাণের; এসবের মধ্যে তার আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা 

জানতে পার যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তার গোচরীভূত ৷” 

[ সুরা তালাক: ১২| 

২. আল্লাহ তা'য়ালা জ্বীন ও ইনসানকে একমাত্র শিরকমুক্ত একক 

আল্লাহ তা'য়ালার এবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন । 

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


12GB 5 de BIT BLAIS LE UG 3 
ov - 01:0 ll TO EEE 
“আমি জিন ও ইনসানকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি, 
আমি তাদের কাছে কোন রিজিক চাই না এবং চাই না যে, তারা আমাকে 
খাওয়াবে ৷” [সূরা যারিয়াত:৫৬-৫৭] 
ঝ মানুষ যে সকল স্তর ও পর্যায় মানুষ অতিক্রম করে: 
আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সময়, 
স্থান ও অবস্থার বিভিন্ন স্তর ও পর্যায় অতিক্রম করিয়ে সর্বশেষ স্থান 


জান্নাত অথবা জাহান্নামে চিরস্থায়ী করবেন। এ সকল স্তর ও পর্যায় 
হলোঃ 
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১. মায়ের গর্ভে: 

মানুষ যে স্তর বা স্থান সর্বপ্রথম অতিক্রম করে তা হলো মায়ের গর্ভ, 
এখানে অবস্থান কাল হলো কম-বেশী প্রায় নয় মাস । আল্লাহ তা'য়ালা 
স্বীয় অসীম জ্ঞান-গরিমা ও কুদরত-হিকমাত এর মাধ্যমে এ গভীর 
অন্ধকারে তার প্রয়োজনুসারে পানাহার ও আশ্রয় স্থল দিয়ে এক অবয়ব 
গঠন করেন। মানুষ এ স্তরে কোন জবাবদিহি হবে না। এ স্তরে থাকার 
হিকমাত হলো দু‘টি: প্রথমত: শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পূর্ণতা লাভ । 
দ্বিতীয়ত: ভিতর-বাহিরে পূর্ণ সৃষ্টির আকৃতি লাভ করে দুনিয়াতে আগমন 
ঘটানো । 
২. পার্থিব জীবনে: 

মানুষের জীবনের এ স্তরটি মায়ের গর্ভের চেয়ে আরো ব্যাপক এবং 
সে তুলনায় এখানে বেশি দিন অবস্থান করে। আল্লাহ তা'য়ালা এ জীবনে 
মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি, শ্রবণ-দর্শন ইত্যাদি শক্তি দিয়ে সকল প্রকার 
প্রয়োজনীয় বিষয়ের ব্যবস্থা করেন। এর জন্যে প্রেরণ করেন নবী-রসূল 
এবং তার আনুগত্যের নির্দেশ দেন ও নাফরমানি করতে বাধা দেন। আর 
আনুগত্যের পুরস্কার হলো জান্নাত এবং নাফরমানের শাস্তি হলো 
জাহান্নাম । এ জীবনে অবস্থানের হিকমাত হলো দুটি: 
প্রথম: আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান আনয়ন এবং সৎকর্ম সম্পাদন যা আল্লাহ্‌ 
জান্নাত প্রবেশের মাধ্যম বানিয়েছেন। 
দ্বিতীয়: আমলসহ পরবর্তী স্তরে গমণের প্রস্তুতি গহণ । 
৩. কবরের জীবনে: 

ইহা হলো আখেরাতের প্রথম ধাপ, মানুষ সেখানে সমগ্র সৃষ্টির মৃত্যু 
ও কিয়ামত প্রতিষ্ঠা হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করবে । কবরে অবস্থান হলো 
পার্থিব জীবনের চেয়ে দীর্ঘ এবং সেখানের শান্তি ও শাস্তি হলো দুনিয়ার 
চেয়ে ব্যাপক ও পরিপূর্ণ । মূলত: তা হবে মানুষের আমল অনুযায়ী । 
কবর হবে জান্নাতের একটি বাগিচা অথবা জাহান্নামের একটি গর্ত । 
সেখান থেকেই শুরু হবে মানুষের কৃতকর্মের ফলাফল ভোগ । অতঃপর 
গমন করবে চিরস্থায়ী স্থান জান্নাতে বা জাহান্নামে । 
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8. আখেরাতের জীবনে: 

আখেরাতের জীবন হলো এক সীমাহীন সাধারণ জীবন মুমিনদের 
জন্য রয়েছে সেখানে সর্ব প্রকার নিয়া‘-মত ও উপভোগের বিষয় । পার্থিব 
জীবনে যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, 
আদর্শ গড়েছে কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তাকে সন্তুষ্ট করবেন পরিপূর্ণ 
নিয়ামত দিয়ে, যা সে কখনও দেখেনি, শুনেনি ও অনুভব করেনি। আর 
যদি ঈমান না আনে এবং সৎকর্ম না করে তাহলে তার প্রতিদান হলো 
চিরস্থায়ী জাহান্নাম । মুমিন ব্যক্তি যখন কোন স্তর হতে বের হয়ে আরেক 
স্তরে যায় তখন তার অবস্থা আরো উন্নত হয় এমনকি জান্নাতে গিয়ে সে 
চিরস্থায়ী হয়ে যায় । 
সমস্ত মখলুক সৃষ্টির হিকমত-রহস্য: 

আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত মখলুক সৃষ্টির মাঝে অনেক মহৎ হিকমত ও 
রহস্য রয়েছে তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলোঃ 
১. আল্লাহ তায়ালার এবাদত করার জন্য । যেমন আল্লাহ তা'য়ালা 


G95 x de BI TO RAILING LES 
YZ PN 3 LL DLA BELLA 2 Ef? TFN 2 (2 
[eA all ছু Uc il oll 2 Ul SLO LEE 


“আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি । 
আমি তাদের কাছে জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা 
আমাকে আহাৰ্য যোগাবে । আল্লাহ তো জীবিকাদাতা শক্তির আধার, 
পরাক্রান্ত ৷” [সূরা যারিয়াত: ৫৬-৫৮] 

২. সৃষ্টিকুলকে আল্লাহর শক্তি ও প্রতিটি জিনিসের তার জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত 
এ কথা জানিয়ে দেয়া; যাতে করে তারা তার আনুগত্য ও এবাদত করে। 
যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


BLlorr 22d 
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“আল্লাহ্‌ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে, এসবের 
মধ্যে তার আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ 
সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তার গোচরীভূত ৷” [সূরা তালাক:১২] 

৩. মহান আল্লাহ তা'য়ালা একমাত্র এবাদতের হকদার তার দলিল 
কায়েম করা । 


যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
NEO Ethos BUG EY CK EEE LAM IGE AY 
ES LEI BLEU ES Fos CEG C55 V3 CA C3 
IVE 4 UW 


“তারা কি তাদের উপরিস্থ আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে না-আমি 
কিভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং সুশোভিত করেছি? তাতে কোন ছিদ্রও 
নেই। আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালার ভার স্থাপন 
করেছি এবং তাতে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদগত করেছি, এটা 
জ্ঞান আহরণ ও স্মরণ করার মত ব্যাপার প্রত্যেক অনুরাগী বান্দার 
জন্যে ৷” [সূরা ক্_-ফ:৬-৮] 

8৪. আদেশ ও নিষেধ দ্বারা মখুলককে পরীক্ষা করা; কে তা অনুগত আর 
কে নাফরমান এবং আরো পরীক্ষা করা যে, কে সবচেয়ে সর্বোত্তম 
আমলকারী ৷ যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 

EB LE BES A EB LNG GHEE 

HI od x bs C5 AM oi 1S I 


IVA OY Sts NG LAE 
পানির উপরে, তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, তোমাদের 


মধ্যে কে সবচেয়ে ভাল কাজ করে। আর যদি আপনি তাদেরকে বলেন 
যে, নিশ্চয় তোমাদেরকে মৃত্যুর পরে জীবিত উঠানো হবে, তখন 
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কাফেররা অবশ্য বলে এটা তো স্পষ্ট জাদু ৷” [সূরা হুদ:৭] 


৫. দুনিয়ার আমলের হিসেবে আখেরাতে বান্দাকে প্রতিদান প্রদান করা । 
যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


HER HE CG FAG GFT NS LG SIMIC A 
IVC) GILL 
“আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর, যাতে তিনি 
মন্দকর্মীদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল দেন এবং সৎকর্মীদেরকে দেন 
ভাল ফল । * [সূরা নাজম: ৩১| 
৬. আল্লাহ তা'য়ালা তার সৃষ্টির প্রতি রিজিক দানের দয়া, অনুকম্পা ও 
এহসানের বড়ত্বর বর্ণনা করা; যাতে করে বান্দার উপর আল্লাহর 
অনুকম্পা ও এহসান দেখে তাদের প্রতিপালকের এবাদত করতে সহজ 
হয়। 


LL eMC) CEA als A sh 04 STS 2 IG 0 
“আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অত:পর রিজিক দিয়েছেন, এরপর 
তোমাদের মৃত্যু দেবেন, এরপর তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের 
শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসব কাজের মধ্যে কোন 
একটিও করতে পারবে? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ তা থেকে 
পবিত্র ও মহান ৷” [সূরা রূম:৪০] 

৭. জান্নাতে প্রবেশ ও কিয়ামতের দিন আল্লাহর নৈকট্যলাভ করা । যেমন 
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


oA 724 Le LZ. PN er SG i G22 7 
[o0-04/ AME) A LU Le dio IY ASS EASE 


“আল্লাহভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও নির্বারিণীতে। যোগ্য আসনে, 
সর্বাধিপতি সম্বাটের সান্নিধ্যে ৷” [সুরা কামার:৫৪-৫৫] 
ঝঞ আত্মার পরিপূর্ণ নেয়ামত: 
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আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে অতি সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছেন এবং 
এক পূর্ণতা রেখেছেন তা অর্জন না হলে মানুষ এক দু:ঃশ্চিন্তা ও ব্যথা- 
বেদনার মধ্যে পড়ে যায়। আল্লাহ চোখের পূর্ণতা রেখেছেন দর্শনে, 
কানের পূর্ণতা রেখেছেন শ্রবণে এবং জিহবার পূর্ণতা রেখেছেন কথা 
বলাতে যখন এসব অঙ্গের পূর্ণতা হারিয়ে যায় তখন দেখা দেয় ব্যথা- 
বেদনা ও অপরিপূর্ণতা। 

অনুরূপ আল্লাহ তা'য়ালা আত্মার পরিপূর্ণতা আনন্দ, প্রশান্তি ও 
সন্তুষ্টি মোতাবেক কাজ করা ইত্যাদির মাধ্যমে । অন্তর যখন তার এ 
পরিপূর্ণতা হারিয়ে ফেলে তখন চক্ষু ও কর্ণের দর্শন, শ্রবণ হারানোর 
চেয়েও অধিকগুণ অশান্তি ও ব্যথা-বেদনা অনুভব হয়। চক্ষু যেমন 
সূর্যকে দেখতে পায়, নিখুঁত আত্মাও তেমনি সত্যকে দেখতে পায় । 
ঝ ইহকাল ও পরকালের সুক্ষ্ম বুঝ: 

আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি জিনিসের সৌন্দর্য ও উদ্দেশ্য দিয়েছেন। 
যেমন উদ্ভিদ এর সোন্দর্য হলো ডাল-পালা, পাতা ও ফুল, কিন্তু উদ্দেশ্য 
হলো ফল ও ফসল । অনুরূপ পোশাকের সৌন্দর্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে- 
উদ্দেশ্য হলো- শরীরকে ঢেকে রাখা, এমনি দুনিয়ারও সোন্দর্য ও উদ্দেশ্য 
রয়েছে, পৃথিবীর বুকে যা কিছু রয়েছে তা হল পৃথিবীর সৌন্দর্য আর 
ঈমান ও সৎকর্ম হল পৃথিবীর উদ্দেশ্য । 

দুনিয়া বা পৃথিবী হল সৌন্দর্য আর আখেরাত হল উদ্দেশ্য । যারা এ 
উদ্দেশ্যকে ভুলে গেছে তারা সোন্দর্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। নবীগণ 
(আ:) এবং তাদের অনুসারীরা প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে মশগুল । আর 
দুনিয়াদাররা দুনিয়ার চাকচিক্য, খেল-তামাশা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত । 
মূলত: আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে প্রয়োজন অনুযায়ী দুনিয়া গহণ 
করতে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী আখেরাতের কাজ করতে নির্দেশ 
দিয়েছেন। 
যখন দুনিয়ার চাকচিক্য ও আখেরাতের উদ্দেশ্য মুখোমুখি হয়ে যাবে 
তখন আখেরাতের উদ্দেশ্য তথা আল্লাহ যা পছন্দ করেন তার আনুগত্য, 
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তার রসুলের অনুসরণ, আল্লাহর পথে জিহাদ এবং আল্লাহর দ্বীনের 
প্রচার-প্রসার ইত্যাদিকে অবশ্যই আমরা প্রাধান্য দিব । 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


via EO ITI ALI AL SN FU UL UL 3 


“আমি পৃথিবীস্থ সবকিছুকে পৃথিবীর জন্য সৌন্দর্য স্বরূপ করেছি, যাতে 
তাদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে অধিক ভাল কাজ করে৷” 
[সূরা কাহাফ: ৮] 

২. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন: 


NN EOL LEO LW ESCM LT 3 


AAA LLL 2 IE rd HELI CULE ৰ 
BULLS OE eG HOVE ee LEY 
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“তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব [te খেল তামাসা, সাজ-সজ্জা, 
পারস্পরিক অহমিকা এবং ধনজনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়। যেমন 
এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর 
তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, তারপর তা 
খরকুটা হয়ে যায় । আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা 
ও সন্তুষ্টি । পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়। তোমরা 
অগ্নে ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, 
যা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশস্ত । এটা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও 
তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্যে । এটা আল্লাহর কৃপা 
তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন, আল্লাহ মহান কৃপার অধিকারী । 

[সূরা হাদীদ: ২০-২১] 

৩. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন: 
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Fe asf 


LEST I Bs FE BSE a SNE 1B 3 
A LE CEE EE 
tA | Ase Y ls fr Ne EE Ae S242 
Yt নাৰ্ছ 
তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত 
ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং 
বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন 
না৷” [সূরা তাওবা: ২৪] 
bd আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার মুল্যায়ন: 
আল্লাহ তা'য়ালা এবং তার রসূল (দ:) আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার 
মুল্যায়ন সু-স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন তা নিম্নরূপ: 
১. দুনিয়ার মূল মুল্য: 
আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই বর্ণনা করেন: 
PE IT EST INE LOE 
16:0 Kill ্ব্তেঞ A 
এই পাৰ্থিব জীবন লতামাশা বৈ কিছুই নয় ৷ পরকালের গৃহ শকত 
জীবন যদি তারা জানত ৷” [সুরা আনকাবুত: ৬৪] 
২. দুনিয়ার সময়ের মুল্য: 
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
ILE BT Jal BS GBT a HUN SH BS 3 
BM KAN EEL UG G5 EL CM A Mh 5 
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WET LO HES ES 
“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার 
আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ 
আখেরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের উপকরণ অতি সামান্য ৷” 
[সূরা তাওবা: ৩৮] 
৩. ওজনের দৃষ্টিকোনে দুনিয়ার মুল্য: 


«sb Ls Ge BE ho Uo A TE dll Ue JAS Gil CI yy 

| Sb pl a A 
“আল্লাহ তায়ালার নিকট দুনিয়া যদি মশার ছোট্ট একটি ডানার সমতুল্য 
হতো তাহলে আল্লাহ কোন কাফেরকে এক ঢোক পানিও পান করতে 
দিতেন না৷” 


8. পরিমাপে দুনিয়ার মুল্য: 

4 0 o45 col Fo od 0 be Tz SGC algo 
Le পা. « 2 a) al il " ss Hl 

“আল্লাহর কসম! তোমাদের কেউ বিশাল সমুদ্রে এ আঙ্গুলটি (বর্ণণাকারী 

এহয়া শাহাদাত আঙ্গুলের প্রতি ইঙ্গিত করেন) ডুবিয়ে দিলে তাতে 

যতটুকু পানি ফিরে আসে আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া হল সেরূপ 

সামান্য তুচ্ছ পরিমাণ ।”২ 


৫. আয়তনের দিক থেকে দুনিয়ার মুল্যঃ 


* হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহি, তিরমিযী হাঃ নং ২৩২০, সিলসিলা সহীহা হাঃ নং ৯৪৩ দ্রষ্টব্য 
২ মুসলিম হাঃ নং ২৮৫৮ 
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oe GE 0 GU ig 52 edt B bs I I oy 
“জান্নাতে একটি কড়া বা ছড়ি সমপরিমাণ স্থান দুনিয়া ও দুনিয়ার 
সবকিছুর চেয়ে অনেক উত্তম ৷” 
৬. দেরহাম বা মুদ্রার দিক থেকে দুনিয়ার মুল্য: 
is fC Er: 06 5 s3l 6 HE os El Go BE al 
Hf 6 5:06 a aS UD cigs DH CS be An 
MUS CE 4G EG EAU ad CF OE CS US aly 6 «e 

we 2 ELE 18 Le alt SE OAT GY avy 

নবী (দঃ) একদা ছোট কান ও কাটা বিশিষ্ট একটি মৃত ছাগলছানার পাশ 
দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন এঁ মৃত ছাগছানার কান ধরে বললেন: 
“তোমাদের কে আছে যে এ মৃত ছাগছানাটি এক দিরহামের বিনিময়ে 
নিতে পছন্দ কর?” সাহাবাগণ (রাঃ) বললেন: কোন কিছুর বিনিময়ে 
আমাদের কেউ তা নিতে পছন্দ করে না, আর আমরা তা করবই বা কি? 
নবী (দ:) বললেন:“এটা তোমাদের হোক তা চাও না?” তাঁরা বললেন: 
আল্লাহর কসম! এটা যদি জীবিত থাকত তবুও আপত্তি ছিল কারণ তার 
কান ছোট ও কাটা, অতিরিক্ত তা মৃত ৷ এমতাবস্থায় কি হতে পারে? নবী 
(দঃ) বললেন: “জেনে রাখ, ইহা তোমাদের কাছে যেমন মুল্যহীন ও 
তুচ্ছ তেমনি তার চেয়েও দুনিয়া আল্লাহ তা'য়ালার কাছে অধিক মুল্যহীন 
ও তুচ্ছ ৷”২ 
ঝ সৌভাগ্য ও দূর্ভাগ্যের মূল: 

আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের ঈমান, সৎকর্ম এবং কুফরি ও অসৎকর্ম 
অনুযায়ী সৌভাগ্য ও দৃভাগ্যকে নির্ধারণ করে রেখেছেন। সুতরাং, যে 
ব্যক্তি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ ও তার রসূলের নির্দেশ অনুসারে 
সৎকর্ম করেছে সে দুনিয়াই সৌভাগ্যবান। অত:পর মৃত্যুর সময় 
ফেরেস্তাদের সুসংবাদ ও সুলভ আচরণে সৌভাগ্যবান । অনুরূপ করবে, 


>, বুখারী হাঃ নং ৩২৫০ 
২ মুসলিম হাঃ নং ২৯৫৭ 
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হাশরে এবং সর্বশেষ জান্নাতে গিয়ে পরিপূর্ণ সৌভাগ্য লাভ করবে । অপর 
পক্ষে মানুষ তার কুফরি ও অসৎকর্মের কারণে দুনিয়ায় মৃত্যুর সময়, 
কবরে, হাশরে এবং সর্বশেষ জাহান্নামে গিয়ে চূড়ান্তভাবে দুর্ভাগা হবে। 
আর যে ব্যক্তি বিভিন্নভাবে এবং বেশি পরিমাণে আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক 
কাজ করে, তার জন্য জান্নাতে বিভিন্ন রকম ও বেশি পরিমাণে সুখ-শান্তি 
ও আরাম আয়েশ থাকবে । পক্ষান্তরে যে বিভিন্ন প্রকার ও বেশি পরিমাণে 
আল্লাহর অসন্তুষ্টি মূলক কাজ করে তার জন্য জাহান্নামে বিভিন্ন রকম ও 
বেশি পরিমাণে কষ্ট, দু:খ ও শাস্তি থাকবে। 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


i 
ES AEA Zid 307 ITH 22 37 /& 
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NE LO Ed 
“যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী 
হোক আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে 
তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত ৷” 
[সুরা নাহল: ৯৭] 
২. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন: 


Co AIT EADY LEA Lo ol KATZ > ME AONE 
EA ION GI BEL) KG Liat A Ob > FP AG 


Ed bea 


bo) 
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204 LIE ur Fee 22 od AK ape RAZ Sco? 2 
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uv - vic OY BS 
“আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জীবন সংকীর্ণ 
হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উতধিত করব। সে 
বলবে: হে আমার পালনকর্তা! আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্িত 
করলেন? আমিতো চক্ষুমান ছিলাম । আল্লাহ বলবেন: এমনিভাবে তোমার 
কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অত:পর তুমি সেগুলো ভুলে 
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গিয়েছিলে, তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব। এমনিভাবে আমি 
তাকে প্রতিফল দিব, যে সীমালজ্ঘন করে এবং পালনকর্তার কথায় 
বিশ্বাস স্থাপন না করে। আর পরকালের শাস্তি কঠোরতর এবং অনেক 
স্থায়ী ৷” [সুরা ত্বর-হা: ১২৪-১২৭] 
ঝ যে উপকারী জিনিস ত্যাগ করে সে ক্ষতিকর জিনিসে পতিত হয়: 
আল্লাহ তা'য়ালার চিরা-চরিত নিয়ম যে, যখন কেউ সক্ষমতা 
সত্যেও উপকারী বিষয় বর্জন করে তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাকে 
উপকারী বিষয় হতে বঞ্চিত করেন এবং ক্ষতিকারক বিষয়ে ব্যস্ত করে 
দিয়ে পরীক্ষা করেন। মুশরেকরা যখন আল্লাহর এবাদত বর্জন করল, 
আল্লাহ তখন তাদেরকে প্রতিমার পূজায় ব্যস্ত করে দিলেন। তারা যখন 
রসুলের আনুগত্য বর্জন করল তখন বিবেক-বুদ্ধি ও দ্বীন বর্জিত বিষয়ের 
আনুগত্য শুরু করে দিল । যখন আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ বর্জন করল 
তখন নিম্নমানের নোংরা গ্রন্থের অনুসরণ করতে লাগল এবং আল্লাহর 
পথে ব্যয় বর্জন করে শয়তানের পথে ব্যয় করতে লাগল । আর যারা 
প্রবৃত্তির অনুসরণ বর্জন করে আল্লাহ এবং তার রসূলের অনুসরণ করে, 
আল্লাহ তা'য়ালা তার জন্য তার ভালোবাসা, আনুগত্য ও এবাদতের 
পথকে সুগম করে দেন যা তাকে দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে উর্ধ্বে নিয়ে 
যায়। 
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৩. ইসলাম ধর্মের ব্যাপকতা 


ঝ হসলাম বিশ্ব-জাহানের জন্য অনুগ্রহ এবং পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা । 
আল্লাহ তা'য়ালা এর দ্বারা সমগ্র সৃষ্টি রাজির উপকার করেছেন এবং 
তিনি শেষ নবী ও রসূলগণের নেতা মুহাম্মদ (দ:)কে এই ইসলাম 
সহকারে প্রেরণ করেছেন এবং তার (দ:) উম্মাতকে কিয়ামত দিবস 
পর্যন্ত ইসলামের দিকে দাওয়াত প্রদানের দায়িত্‌ অর্পন করে 
সম্মানিত করেছেন। 

১. আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্ব-জাহানের রব-পালনকর্তা, তিনি ব্যতীত তাদের 

জন্য অন্য কোন পালনকর্তা নেই । যেমন: আল্লাহ তা'য়ালা বলেন : 


) :oll 40 255250 FF 

“বল আমি মানুষের পালনকর্তার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছি ।” 
[সূরা নাস-১] 
২. আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের অধিপতি তিনি ব্যতীত কোন প্রকৃত 
অধিপতি নেই । এই কথার সমর্থনে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 

‘oa EO SA 3 
“তিনি বিশ্ব-জাহানের অধিপতি ৷” [সূরা নাস-২] 
৩. আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্ব-মানবের উপাস্য । তিনি ব্যতীত প্রকৃত কোন 
উপাস্য নেই ৷ যেমন : আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 

ToS তে 2S) 3 
“তিনি বিশ্ব-মানবের উপাস্য ৷” [সূরা নাস-৩|] 


8. মানুষের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ 
করেছেন। দলিল: আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


ALL aw নন 4 ZA Loce?? প্ৰ 4 বৰ ddd 2g 
SIL oS 2 SIA Jel 4d Jl TNN TE 


\ Ao :5 4 0 MEAN 
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“রমজান মাস হল সে মাস যাতে অবতীর্ণ হয়েছে কুরআন, যা মানুষের 
জন্য হেদায়েত এবং সত্য পথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর 
সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য বিধানকারী ৷” [সূরা বাকারা:১৮৫] 

৫. আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর দূত মুহাম্মদ (দ:)কে সমগ্র মানব জাতির নিকট 
প্রেরণ করেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ: 


IAL 


SAL Y A I EI ls LS LL GEIL ALI TS 3 
YA 0 
“আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য কেবলমাত্র সুসংবাদ দাতা 
এবং ভীতি প্রদর্শক রূপে প্রেরণ করেছি কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে 
না৷” [সুরা সাবা-২৮] 
৬. আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কাবা শরীফের দিকে মুখ করতে 
আদেশ করেছেন। মানব মণ্ডলীর জন্য নির্মিত এটিই প্রথম ঘর। এর 
দিকে মুখ করে মুসলমানরা সালাত আদায় করে এবং এই ঘরকে কেন্দ্র 
করেই তারা হজ্ব সম্পাদন করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


ALT HA 2 রি LAL L370 HR LG ্্ব Z A AIEST 
EEL EK 2 OY A IS EC HK HL SU Ss ri HL Ye 
Ed 


সবলে তল তপে নৰ্থ বগ? ন ie er 


Cc Ed e222 ACA re rr Ar EA 
23 Na dL ll 2 SA Es 0 6 5 Cale EAS S 25 2285}, 
T ANA MALIA TEA 


“মানুষের জন্য নির্মিত প্রথম ঘর তাই যা বাক্কা তথা মক্কায় অবস্থিত । 
ইহা বিশ্ব-জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময় । এতে রয়েছে 
মাকামে ইবরাহিমের মত সু-স্পষ্ট নিদর্শন । আর যে এর ভিতরে প্রবেশ 
করেছে সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। এবং মানুষের উপর আল্লাহ 
তা'য়ালার প্রাপ্য হলো তার ঘরে হজ্ব করা যার এ ঘরে পৌছার সামর্থ্য 
রয়েছে। আর যে ইহা অস্বীকার করে ( সে যেন জেনে রাখে) আল্লাহ 
তা'য়ালা সমস্ত বিশ্ব-জগত হতে অমুখাপেক্ষী ৷” 

[সূরা আল ইমরান-৯৬-৯৭] 
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৭. আল্লাহ তা'য়ালা বৰ্ণনা করেছেন যে অবশ্যই এই উম্মতই হলো শ্রেষ্ঠ 
উম্মত ৷ মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উত্থান হয়েছে। 
(ক) কুরআনুল কারীম হতে দলিল: 


El BE DHSS HAIL LA ELH BL ELF 

ARES 10 F Hl HEY 
“তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উত্থান 
ঘটান হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে আর খারাপ কাজের 
বাধা প্রদান করবে এবং আল্লাহ তা'য়ালার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করবে৷” 


[সূরা আল-ইমরান-১১০] 
(খ) হাদীস নববী হতে দলিল: 


WEEE HE 
দাদা হতে, তিনি (তার দাদা) বলেন: আমি নবী করীম (দ:)কে বলতে 
শুনেছি। তিনি (দ:) বলেছেন:“সাবধান! তোমাদের মধ্যে ৭০টি দলের 
আবির্ভাব ঘটবে । তম্মধ্যে তোমরাই হবে আল্লাহ তা'য়ালার নিকটে শ্রেষ্ঠ 
এবং সম্মানিত ৷” 

৮. আল্লাহ তা'য়ালার পথে আহ্বান করা এবং পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম সকল 
প্রান্তের মানুষের নিকট দ্বীন ইসলাম পৌছানো প্রত্যেক মুসলিমের উপর 
অবশ্যকর্তব্য । যাতে আল্লাহ তা'য়ালার কালেমা তথা তাওহীদ সু-উচ্চ 
হয় এবং দ্বীন কেবল আল্লাহর জন্যই হয়ে যায় । 

(ক) আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


7 UE KEAAL IA ES ASTM) 1 | al 
x0 MSS Ee 4 172 Ye | AGA SINS 3 


» হাদীসটি হাসান, আহমাদ হাঃ নং ২০২৮২ শব্দ তারই, তিরমিযী হাঃ নং ৩০০১ 
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\ A ৰক্ত ES 
“বল, এটিই আমার পথ । আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই 
এবং আমার অনুসারীরাও। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র আর আমি 
মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নই ৷” [সূরা ইউসুফ: ১০৮] 
(খ) আল্লাহ তা'য়ালার আরো বাণী: 
\YA ioe 0 E Oo) Cs AIK HG SIG HEL BGA 3 


“ইহা মানব মণ্ডলীর জন্য বিবরণ আর মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত এবং 
উপদেশ ৷” [সূরা আল-ইমরান: ১৩৮] 


(গ) আল্লাহ তা'য়ালার আরো বাণী: 
OY AISI Bo HA LYS as BLY SELIG Ys 


ANE BS) 
“ইহা মানুষের জন্য বার্তা এবং যাতে তারা এর দ্বারা সতর্ক হয় এবং 
জেনে নেয় যে আল্লাহই একমাত্র উপাস্য এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ চিন্তা- 
ভাবনা করে ।” [সূরা ইবরাহিম: ৫২] 
৯. আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে এককভাবে তার এবাদত করার জন্য 
এবং না শরিক তাঁর নামসমূহ, গুনসমূহ এবং কার্যাবলীতে। আর এ 
করেছেন। তাই কুরআনুল কারীমে মানুষদেরকে লক্ষ্য করে তার যে 
প্রথম আহ্বান তা হলো তারা যেন এককভাবে আল্লাহ তা'য়ালার উপর 
বিশ্বাস স্থাপন করে, তার সঙ্গে কেউ যেন কোন কিছুর মাধ্যমে শরিক না 
করে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


ৰ Td 17 2 0 AA 4 ct Cd রি AAs 
SAS UTE os BAGEL INS LL LUGS 3s 
/ নন rd FE (EP Po Z FEARS LT LADD বণ 
2-40 ACH Se dG HE ALI EG SBI Is sf 


LADS KAA EH পু CELE Ze পুৰা 
LE El EOD LAS LAG IN BULL IS SKIES, S53 
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“হে মানব মণ্ডলী! তোমরা তোমাদের এঁ প্রতিপালকের এবাদত কর। 
যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববতীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে 
তোমরা মুত্তাকী হও। যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানা এবং 
আসমানকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন এবং তিনি আসমান হতে 
বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন। অতঃপর এর দ্বারা তিনি ফল-ফলাদী উৎপন্ন করেন 
তোমাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য । সুতরাং জেনে বুঝে তোমরা আল্লাহ 
তা'য়ালার সঙ্গে সমকক্ষ সাব্যস্ত করো না ।” [সূরা বাকারা: ২১-২২] 

১০. আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্ব জগতের প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত অন্য কোন 
প্রতিপালক নেই । এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


YN FO CBS ih LSS 


“যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার যিনি বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা ৷” 
[সূরা ফাতিহা: ১] 
১১. তিনি তার রসূল মুহাম্মদ (দ:)কে বিশ্ব-জগতের ভীতি-প্রদর্শক রূপে 
প্রেরণ করেছেন। 
(ক) আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
\ 08a CY 0% Gell HG a2 be SE BG od IC 3 
“পরম কল্যাণময় সেই সত্বা যিনি তার বান্দার উপরে পার্থক্যকারী গ্রন্থ 
অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে বিশ্ব-জগতের জন্য ভীতিপ্রদর্শক হয়।” 
[সূরা ফুরকান: ১] 
(খ) আল্লাহ তা'য়ালার আরো বাণী: 
MEEARY ৰত Catal pF সু) AIST 3 
“আমি তোমাকে বিশ্ব-জগতের জন্য কেবল অনুগ্রহরূপে প্রেরণ করেছি” 
[সূরা আম্বিয়া: ১০৭] 
ঝ যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীনের অনুগত হবে তার বিধান: 
যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীনের অনুগত হবে সে কাফের । 
চাহে সে ইহুদি হোক বা খ্ৰীষ্টান হোক কিংবা অগ্নি পূজক ইত্যাদি যেই 
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হোক । ইহুদিরা কাফের; কেননা তারা নবী-রসুলদেরকে হত্যা করেছে 
এবং ঈসা [5%]কে মিথ্যারোপ করেছে। আর খ্ৰীষ্টনরাও কাকের; কারণ 
তারা বলেছে আল্লাহ তিনজনের একজন এবং মুহাম্মদ [$]কে মিথ্যারোপ 
করেছে। 

আর তওরাত ও ইঞ্জিল আসমানী কিতাব কিন্তু সেগুলোর মাধ্যে 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে। অত:পর সেগুলোর আমলকে আল- 
কুরআন দ্বারা মহান আল্লাহ তা'য়ালা রহিত করে দিয়েছেন। 

ইহুদি ও খ্ৰীষ্টারা মুহাম্মদ []-এর রসূল হিসেবে প্রেরণের পর 
সকলেই আল্লাহর পক্ষ থেকে গজবপ্রাপ্ত; কারণ তারা সত্যকে জানার পর 
ত্যাগ করেছে। যার ফলে তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ অর্জন কেরছে। 
আর যে ব্যক্তি ইহুদি ও খ্রীষ্টানদেরকে কাফের বলবে না এবং যে আল্লাহ্‌ 
ছাড়া অন্যের এবাদত করবে সেই কাফের । আমাদের প্রতি ওয়াজিব 
হলো: যাকে আল্লাহ তায়ালা কাফের বলেছেন তাকে কাফের বলা । 
বলেননি সে কাফের নয়। আর যাকে আল্লাহ কাফের বলেছেন তাকে 
যারা কাফের বলবে না এর অর্থ দাড়াবে যে, আল্লাহ তাদের দ্বীন কবুল 
করবেন। আর এ কথার দ্বারা আল্লাহর নিম্নের বাণী মিথ্যায় পরিণত 
হবে । আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ 
KU) Gri Se IG PG Le SE KES ALN ES LG Fe 

[Ac/ol ze J 

“এবং যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন তালাশ করবে কক্ষনো তার 
থেকে তা কবুল করা হবে না। আর আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত 
হবে” [সূরা আল-ইমরান: ৮৫] 

আর আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে ইহুদি ও খ্রীষ্টান এবং যারা আল্লাহর 
অন্যে এবাদত করে তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছেন। 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


or 25 el SIAN AES HI LIE SAI GS } 
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Il KO EIS} 
“ইহুদিরা বলে ‘ওজাইর’ আল্লাহর পুত্র এবং খ্রীষ্টানরা বলে “মাসীহ’ 
আল্লাহর পুত্র । এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা । এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের 
মত কথা বলে৷ আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন, এরা কোন্‌ উল্টা পথে চলে 
যাচ্ছে” [সূরা তাওবা: ৩০] 
২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ 


/ i LA Hi os EEL 27 r ব।॥ৰ4 
SRS AAA FLESE 22 + ' Ie SL ১৯ 5! S653 
[vot & OY ESE 


“তারা বলে, তোমরা ইহুদি অথবা খ্রীষ্টান হয়ে যাও, তবেই সুপথ পাবে। 
আপনি বলুন, কখনই নয়; বরং আমরা ইবরাহীমের ধর্মে আছি যাতে 
বক্তা নেই । সে মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।” [সূরা বাকারা:১৩৫] 
৩. আলজাল ব্লাহঃ 


OO HLL EEE 
[YY PSL 
“নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলে: আল্লাহ তিনের এক; অথচ এক 
উপাস্য ছাড়া কোন উপাস্য নেই । যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না 
হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের উপর 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে ৷” [সূরা মায়েদা:৭৩] 
অতএব, আমাদের প্রতি ওয়াজিব হলো সকল কাফেরদেরকে 
ইসলামের দিকে দা‘ওয়াত-আহ্বান করা সে যেই হোক না কেন এবং 


যেমনই হোক না কেন। 
আল্লাহ তায়ালা বলেন: 
EO ATBIGESHAT TES s S SS 
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“এটা মানুষের একটি সংবাদনামা এবং যাতে এতদ্বারা ভীত হয় এবং 
যাতে জেনে নেয় যে, উপাস্য তিনিই একক এবং যাতে বুদ্ধিমানরা চিন্তা- 
ভাবনা করে” [সূরা ইবরাহীম:৫২] 
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৪. আল্লাহর দ্বীনের দিকে দাওয়াতের ফজিলত 


ঝ উম্মতের জন্য দ্বীন ইসলামের প্রয়োজন এরূপ যেমন শরীরের জন্য 
রুহ তথা আত্মার প্রয়োজন। সুতরাং, রুহ যখন বিচ্ছিন্ন হয়, তখন 
শরীর মৃত হয় ও পঁচে নষ্ট হয়ে যায়। উম্মত তথা মুসলিম জাতির 
ক্ষেত্রটাও অনুরূপ । যখন দ্বীন থেকে সরে যাবে তখন তারা নষ্ট ও 

ংস হয়ে যাবে। 

ঝ রসূল প্রেরণ করে আল্লাহর অনুগ্রহ: 
১. আল্লাহর রহমত প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিস্তৃত ও প্রশস্ত । বান্দাদের জন্য 
তার অন্যতম অনুগ্রহ হলো যে, তিনি তাদের নিকটে অনেক নবী-রসূল 
পাঠিয়েছেন এবং অনেক আসমানি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। নবী- 
রসূলগণ তাদের প্রতিপালক, সৃষ্টা এবং রিজিকদাতা সম্পর্কে মানুষকে 
অবহিত করান। আল্লাহ যে সব কাজে সন্তুষ্ট সেগুলো তাদের নিকটে 
বর্ণনা করেন এককভাবে তার আনুগত্য ও এবাদত করতে আহ্বান 
করেন এবং এবং তার সাথে কোন কিছুকে শরিক স্থাপনে নিষেধ করেন। 
আর আল্লাহ তা'য়ালা সওয়াব ও প্রতিদান তার জন্যই প্রস্তুত করে 
রেখেছেন যে তার আনুগত্য করে এবং শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন যে 
তার অবাধ্য হয়। 

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 

7 EO HIE EH LI HGH SY 

“অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন এবং 

কিছু সংখ্যকের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত করেছেন ।” 

[সুরা-নহল: ৩৬] 

২. যখনই মানুষের ঈমান দুর্বল হয়েছে এবং শিরকে পতিত হয়েছে 

তখনই আল্লাহ ত'য়ালা তাদের নিকট একজন রসূল পাঠিয়েছেন যাতে 

করে তিনি তাদেরকে তাওহীদ এবং এককভাবে তার এবাদতের দিকে 
আহ্বান করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি রসূলগণকে পাঠিয়েছেন। আর সব 
রসূলই বিশেষভাবে স্বীয় গোত্রের নিকটে প্রেরিত হয়েছেন। শেষ নবী 
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রসূলগণের সরদার। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (দ:)-এর মাধ্যমে 

আল্লাহ তা'য়ালা নবুয়াত ও রিসালতের ক্রমধারা শেষ করেছেন । 

ঝঞ্চ আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মদ (দ:)কে রসূল মনোনীত করেছেন এবং 
সকল মানবের উদ্দেশ্যে হেদায়েত ও সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন। 
অতঃপর রসুলুল্লাহ (দ:) রিসালতের দায়িত্‌ পৌছিয়েছেন। তিনি 
তার প্রতি অর্পিত পবিত্র মহাআ মানত যথাযথভাবে আদায় করেছেন। 
উম্মতকে উপদেশ এবং নসীহত করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালার পথে 
জিহাদ করেছেন। এমনকি উম্মতকে তিনি এমন শুভ্র ও সচ্ছ পথের 
উপর রেখে গেছেন যার রাত্রিও দিনের ন্যায় উজ্জ্বল ও ঝকঝকে । 
আত্মঘাতি ও ধ্বংসশীল ব্যতীত কেউ এ পথ থেকে বিচ্যুত হতে 
পারেনা। 

 নবী-রসূলদের ওয়াযীফা তথা কর্তব্য: 
নবী মুহাম্মদ (দ:) সকল নবী ও রসুলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং 

সর্বশেষ । আল্লাহ তা'য়ালা তার উপরে সকল নবী ও রসূলগণের দায়িত্‌- 

কর্তব্য অর্পণ করেছেন। ফলে তিনি (দ:) নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড তথা জাজিরাতুল 

আরবে আল্লাহর দিকে আহবানের কাজ সম্পাদন করেন এবং ইহা ছিল 

একটি নির্দিষ্ট সময়ে, যার পরিমাণ হলো ২৩ বৎসর । 

ঝ্ তিনি (দ:) ব্যাপকভাবে তার সময়ের সকল অধিবাসীকে সাধ্যমত 
দাওয়াত প্রদান করেন। আগে তিনি (দ:) নিজের পরিবারকে 
দাওয়াত দেন। এরপর আত্বীয়-স্বজন, জ্ঞাতি-গোষ্টিকে অতঃপর স্বীয় 
সম্প্রদায়কে অত:পর মকঙ্কাবাসী ও তার আশেপাশে যারা রয়েছে 
তাদেরকে । এরপর আরব মরুবাসীকে এরপর সকল মানুষকে । 
একথা সুস্পষ্ট করার জন্য যে, তিনি (দ:) সকল মানুষের নিকটে 
আল্লাহ প্রেরিত রসূল । আর তিনি (দ:) বিশ্ব-জগতের জন্য অনুগ্রহ 
স্বরূপ । ফলে দলে দলে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করেছে। 

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 
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“(হে নবী) আমি তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য কেবলমাত্র সুসংবাদ 
দাতা ও ভীতি প্রদর্শক রূপে প্রেরণ করেছি কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা 
জানে না৷” [সূরা সাবা: ২৮] 

২. অন্যত্ৰ আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ 


Lv EO SITES FAI 3 


“আমি তোমাকে বিশ্ব-মানবের জন্য রহমত তথা অনগ্রহরূপে প্রেরণ 
করেছি ।” [সূরা আশ্বিয়া:১০৮] 
ৰ হেদায়েতপ্রাপ্তির কারণসমূহ: 

নবী করীম (দ:)-এর যুগে বিভিন্ন কারণে প্রভাবিত হয়ে মানুষ 
ইসলামে প্রবেশ করেছে। তম্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো নিম্নরূপ: 
১. জবান দ্বারা দাওয়াত: 

নবী করীম (দ:) সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় আবুবকর, খাদিজা ও 
আলী (রাঃ) সহ অন্যান্যদেরকে দাওয়াত প্রদান করেছেন। ফলে তারা 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। 
২. শিক্ষার মাধ্যমে দাওয়াত: 

উমর ইবনে খাত্তাব (রা:) এমনিভাবে কুরআন মজীদ শ্রবণ করে 
হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছেন । যখন তার বোন ফাতেমা স্বীয় গৃহে স্বামী সাঈদ 
ইবনে জায়েদ এবং (ওস্তাদ) খাব্বাব ইবনে আর্তসহ কুরআন মজীদ 
শিখতে ছিলেন। 
৩. এবাদাতের মাধ্যমে দা'য়ওয়াত: 

মক্কা বিজয়ের পর মসজিদে হারামে হিন্দ বিনতে উতবা যখন 
মুসলিমদের সারিবদ্ধ ভাবে সালাত আদায় করতে দেখেন তখন তিনি তা 
দেখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন । অনুরূপভাবে সুমামা ইবনে উছাল (রা:) 
এবং অন্যান্য অনেকেই মসজিদে নববীতে ইবাদাত করতে দেখে 
প্রভাবিত হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন 
8. দান-খয়রাত ও সম্মান প্রদর্শনের দ্বারা দাওয়াত: 

নবী করীম (দ:) মক্কা বিজয়ের বছরে ছাফওয়ান ইবনে উমাইয়া 
এবং মু'য়াবিয়াসহ অন্যান্যদের অর্থ-সম্পদ দান করেছিলেন ফলে তারা 
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ইসলাম গ্রহণ করেছিল। অনুরূপভাবে তিনি (দ:) একজন লোককে 
একপাল ছাগল দান করলে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে । 
৫. উত্তম চরিত্র, এহসান, অগ্রাধিকার, সহানুভূতি ও সত্যের মাধ্যমে 
দাওয়াত: 
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 

TM KO Abe EBS 


EA 


“আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী ৷” [সূরা কালাম:৪] 

ঝ মানব জাতিকে দাওয়াত করা উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতি ওয়াজিব: 

আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতকে নবী ও রসূলদের দায়িত্-কর্তব্য 
অর্পণ করেছেন আর তা হলো: আল্লাহর দিকে সকল মানুষকে আহ্বান 
করা। আল্লাহ তা'য়ালা বিভিন্ন রাষ্ট্রের অনেক বান্দাদেরকে জীবিত 
রেখেছেন যাদের দাওয়াতী কার্যক্রম পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম তথা সকল 
প্রান্তে কিয়ামত পৰ্যন্ত বহাল থাকবে । 

নবী করীম (দ:) তীর সাহাবায়ে কেরামের মাঝে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় 
পরিশ্রম করেছেন এবং এতে দুটি বিষয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে: 
১. তাদের ব্যক্তিগত জীবনে দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ । 
২. তারা জ্ঞাত ছিলেন যে, পর্যায়ক্রমে আগত দেশ-দেশাস্তরে অবস্থিত 
বান্দাগণ এই উম্মতের দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনায় কেয়ামত পর্যন্ত 
দায়িত্বশীল । অতএব, একজন মুসলিম ব্যক্তিগত এবাদাত বর্জনের 
ক্ষেত্রে যেমন হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হবে তেমনিভাবে সামাজিক 
উদ্দেশ্য তথা দাওয়াত বর্জনের ক্ষেত্রেও হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হবে। 
পূর্ণভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে আল্লাহ তা'য়ালা নবী (দ:)-এর মৃত্যু 
দান করেন। 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


74% 5 AL? 7 Ez Fo 7 IH ক 2০ ৰ ৰেপ =-2 
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“তোমরাই শেষ্ঠ জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উত্থান 
ঘটান হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে আর খারাপ কাজে 
বাধা দেবে এবং আল্লাহ তা'য়ালার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করবে ।” 
[সূরা আল-ইমরান: ১১০] 
২. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন: 

Ss LA ESE SALES HILAL BS SS 3 

\.t dle JEU) SAAN 

“তোমাদের মধ্য হতে এমন একটি দল থাকা আবশ্যক যারা কল্যাণের 
দিকে আহ্বান করবে এবং ভাল কাজের নির্দেশ দেবে আর খারাপ কাজ 
হতে নিষেধ করবে । আর তারাই হলো সফলকাম ৷” 
[আল-ইমরান: ১০৪] 
৩ . আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন: 


BAAS 
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“বল, এটিই আমার পথ । আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই 

এবং আমার অনুসারীরাও। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র । আর আমি 

মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই ৷” [সূরা ইউসুফ: ১০৮] 

ঝঁ জ্ঞান ও বিচক্ষণতা: ইহা তিন প্রকার: 

(ক) দাওয়াত প্রদানের আগে বিদ্যা অর্জন করা । (খ) কোমলতার সাথে 

দাওয়াত প্রদান করা । (গ) এবং দাওয়াত প্রদানের পর ধৈর্যধারণ করা । 

ঝ সাহাবায়ে কেরাম (রা:) নবী করীম (দ:)-এর নিকট হতে 
দাওয়াতের পদ্ধতি ও উপায় লাভ করেন এবং তার মৃত্যুর পর তারা 
(রা:) দাওয়াতের কার্যভার গ্রহণ করেন। এরপর তারা তাদের 
আরাম-আয়েশ এবং কামনা-বাসনাকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। আর 
তীদের জীবন, ধন-সম্পদ ও মুল্যবান সময়গুলো বিশ্বে দ্বীন ইসলাম 
প্রসারের কাজে ব্যয় করেছেন। ফলে আল্লাহ তা'য়ালার দিকে 


www.QuranerAlo.com 


আল্লাহর দিকে দাওয়াত 883 দাওয়াতের ফজিলত 


আহ্বানকারীরা (| 9)৭1)9% )-এ কালিমার বোঝা বহন করে 
অধিবাসীগণ এই কালেমার অন্তর্ভুক্ত ও অধীন হয়ে যায় । 

ঝ এইসব রাষ্ট্রে বিজয় এসেছে, তাতে ইসলাম প্রসার লাভ করেছে, 
শিরকের বদলে তাওহীদ এসেছে এবং কুফরের বদলে এসেছে 
ঈমান। আর এতে আবির্ভাব ঘটেছে অনেক আলেম ও ধর্মপ্রচারক, 
এবাদত গুজার ও তাপস, সৎ ও মুজাহিদ ব্যক্তির যা প্রত্যেক 
মুসলিমের চক্ষুকে শীতল করে। তারাই হলো যুগের শ্রেষ্ঠ মানব । 
আল্লাহ তা'য়ালা এদের উপর সন্তুষ্ট আর তারাও আল্লাহকে পেয়ে 
সন্তুষ্ট । আল্লাহ তা'য়ালার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পালনে তারাই 
সত্যবাদী । 

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


45 SEY AAS IESG Spl Gs BIN COLI Ys 
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“আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে যারা পুরাতন 
এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি 
সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কানন-কুঞ্জ তথা 
জান্নাতসমূহ । যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রসবণসমূহ। সেখানে তারা 
চিরকাল থাকবে । আর এটাই হলো মহান সফলতা ৷” 
[সূরা তাওবা: ১০০] 
ঝ দীনের আমল দুনিয়ার আমলের পূর্বে করা: 
নবী করীম (দ:) এবং তার সাহাবীগণ (রা:) যখন বৈধ ও 
উপার্জনমূলক আদেশগুলোর উপর দাওয়াত ও প্রচেষ্টা মূলক আদেশাবলী 
পালনে প্রাধান্য দিয়েছেন তখন তাদের জীবনে ধন-সম্পদসহ অনেক 
কিছুই হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু এর বিনিময়ে ঈমান ও সৎকর্ম বৃদ্ধি পেয়েছে, 
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প্রকাশিত হয়েছে প্রকৃত ও আসল চরিত্র, সম্ভব হয়েছে অনেক বিজয় 
অর্জনের । 
আর বর্তমান কালের অনেক মুসলিম যখন দাওয়াত ও প্রচেষ্টামূলক 
আদেশের উপর উপার্জনমূলক আদেশের প্রাধান্য দিয়েছে তখন ধন- 
সম্পদসহ অনেক কিছুই বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু এর বিনিময়ে ঈমান ও 
আমল ত্রাস পেয়েছে। অত:পর তাদের জীবনে দুটি বিষয়ের উদ্ভব 
ঘটেছে। 
১. ইহুদিদের ন্যায় ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত করণের গুরুত্ব । 
২. খ্ৰীষ্টানদের ন্যায় কামনা-বাসনা মিটানোর গুরুত্ব । 

সুতরাং, যখনই উদ্দেশ্যের পরিবর্তন ঘটেছে তখনই দুনিয়া ও 
শারীরিক স্বার্থ শক্তিশালী হয়েছে এবং দ্বীন ও আত্মার স্বার্থ দুর্বল 
হয়েছে। আর যত চেষ্টা-প্রচেষ্টা তা শুধুই দুনিয়ার জন্য হয়েছে দ্বীনের 
জন্য নয়। আর দ্বীন ইসলাম এতিমের মত হয়েছে, যে এতিম মানুষের 
দারে দারে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু এমন কাউকেও সে পায় না যে তার 
জামিনদার বা দায়িত্বশীল হবে; কারণ দুনিয়ার কামনা-বাসনা নিয়ে তারা 
ব্যস্ত ৷ 
ঝ কিয়ামত পৰ্যন্ত দ্বীন ইসলামের স্থায়িত্‌ঃ 

এই দ্বীন ইসলাম কিয়ামত পৰ্যন্ত বহাল থাকবে মুহাম্মদ (দ:)-এর 
উম্মতের মধ্য হতে একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীনের উপরে বিজয়ী 
থাকবে । এ ব্যাপারে রসূল (দ:)- এর বাণী: 


JIU D:0 4 a) ale A lo NT pu) Cos UU abe LU 
A Gb SS ME I dfiG 2 ks 0 alt pl 5 ly 
ale G2. PUN SE IPE 25 Nl 


মুয়াবিয়া (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ (দ:)কে 
বলতে শুনেছি: “আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা একটি দল কিয়ামত পর্যন্ত 
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মানুষের উপর বিজয়ী থাকবে। যারা তাদের অপদস্ত কিংবা বিরোধিতা 
করার চেষ্টা করতে তারা কোন ক্ষতি করতে পারবেনা !”* 
ঝ আল্লাহর দিকে দাওয়াতের ফজিলত: 

প্রত্যেক এঁ ব্যক্তি যে ঈমান আনে, এবাদত সম্পাদন করে এবং 
আল্লাহর দিকে অন্যদেরকে ডাকে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বিভিন্নভাবে 
সম্মানিত করেন। তিনি এঁ ব্যক্তিকে সম্মানিত করেন যার সম্মানিত 
হওয়ার কোন কারণ থাকে না । যেমন: বেলাল (রা:) ও সালমান ফারেসি 
(রা:)। আর তিনি দ্বীনের কার্যাবলীর প্রতি তার ভালোবাসা সৃষ্টি করে 
দেন যে ভালোবাসার টানে সে ইহা সম্পাদন করে এবং মানুষকে সে 
দিকে ডাকে। আবার আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টিরাজির অন্তরের মধ্যেও তার 
প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর অদৃশ্য শক্তির 
রে শ্রদ্ধা সৃষ্টি করে দেন। আর তাকে এরূপ প্রতিদান দেবেন যে রূপ 
প্রতিদান দিবেন তার দা‘ওয়াতে হেদায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে । আরও তাকে 
সঠিক পথ ও হেদায়েতের উপরে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। 


১. আল্লাহ তা'য়ালার বলেন: 
OO LIE BAILII HM IGEN 


YY alas 
“যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি 
একজন মুসলিম তথা আজ্ঞাবহ, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার 
হতে পারে” [হা-মী-ম সেজদাহ: ৩৩] 
২. হাদীসে রসূল (দ:): 
si 5! E32 »:Ub aS Ll Aly si ll Ud) if 5A a ve 
BS 129 5 2k bs EUS LAE Ula of be le LN 
HEU US Lak Ua Lh eT fs oil i ale ON BUS 
“পা «Es 


*, বুখারী হাঃ নং ৭১ ও মুসলিম ইমারাত পর্বে হাঃ নং ১০৩৭ শব্দ তারই 
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আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (দ:) বলেন: “যে হেদায়েত 
বা সঠিক পথের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে সে এ ব্যক্তিদের ন্যায় 
প্রতিদান ও সওয়াবপ্রাপ্ত হবে যারা তার ডাকে সাড়া দেয়ার ফলে 
হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছে। অথচ সাড়া দানকারীদের প্রাপ্ত প্রতিদান হতে 
একটুও কম করা হবে না। আর যে ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করবে সে 
তার আহ্বানে সকল ভ্রষ্টদের সমপরিমাণ একাই পাপি হবে। এতে কারো 
কোন পাপ কমানো হবে না৷”? 

৩. হাদীসে রসূল (দ:): 


A U6 ly le Al lo all dy Of Bs A 25 A 5 He i 
— "৫ [EEO td > Ds Le) SF SL... 7 03 bal 
E28 0 AG ad all Gr tp gl ad os 0 UL SL 8) 

ule gio. ¢ AI pad EU OST Hip LF 0 er) EY Al 


সাহল ইবনে সা'দ (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসুলুল্লাহ (দ:) আলী 
ইবনে আবি তালিবকে খয়বারের যুদ্ধের দিবসে বলেন: “তুমি খুব ধীর 
শান্তভাবে যাও, এমনকি তুমি তাদের আঙ্গিনায় যাবে অত:পর তাদেরকে 
ইসলামের দিকে আহ্বান করবে এবং তাদের উপরে আল্লাহ তা'য়ালার 
যে হক বাস্তবায়ন ও পালন করা ওয়াজিব তা জানিয়ে দেবে। আল্লাহর 
কসম! যদি আল্লাহ তা'য়ালা তোমার মাধ্যমে একজন লোককেও 
হেদায়েত বা সঠিক পথ দেন তাহলে সেটা হবে তোমার জন্য লাল উটের 
চেয়েও উত্তম ৷”২ 

দা‘ওয়াত করা ওয়াজিব। আর আল্লাহর দিকে দা‘ওয়াত দুই পদ্থায় হয়: 
প্রথম পন্থা: নরমভাবে: ইহা হচ্ছে আল্লাহর দিকে দাওয়াত হিকমত ও 
সুন্দর ওয়াজের দ্বারা এবং দলিল-প্রমাণাদি সুন্দর ও নরম পদ্ধতিতে 


* মুসলিম হাঃ নং ২৬৭৪ 
২ বুখারী হাঃ নং ৪২১০ ও মুসলিম হাঃ নং ২৪০৬ 
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সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা । আর শুরু ও শেষে সর্বাবস্থায় এ পন্থা অবলম্বন 
করা উচিত । 
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


DG ALAS ET LEN BTA IE 
DYNES BC le Hs aL rie AL 


নপত 


“স্বীয় পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন হিকমত ও উপদেশ 
শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায় । 
নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই এ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত 
রয়েছেন, যে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল 
জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে ।” [সূরা নাহ্‌ল:১২৫] 

দ্বিতীয় পন্থা: শক্তি ও কঠিনভাবে দা‘ওয়াত করা । আর তা হলো আল্লাহর 
রাহে জিহাদের মাধ্যমে । যখন কাফেররা দাওয়াত গ্রহণ করবে না তখন 
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের শক্তির পন্থা অবলম্বন করা নির্দিষ্ট হয়ে পড়বে । 
যতক্ষণ তারা একমাত্র আল্লাহর এবাদত এবং তার দণ্ড-বিধি বাস্তবায় না 
করবে ততক্ষণ জিহাদ করতে হবে। আর এর ফলে আল্লাহর সমস্ত দ্বীন 
প্রতিষ্ঠিত এবং সকল প্রকার ফেতনা দূর হবে। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌ 
আল্লাহর দিকে দাওয়াত দ্বারা হুজ্জত কায়েম ব্যতীত চলবে না। 

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


Ea £2 7 Zo Zz 
HE SY SGI ISON A SISS LLY EAE 
[AA 


“আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান 
হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অত:পর যদি তারা নিবৃত হয়ে 
যায়, তাহলে কারো প্রতি কোন জবদস্তি নেই, কিন্তু যারা জালেম (তাদের 
ব্যাপার আলাদা) ৷” [সূরা বাকারা:১৯৩] 

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
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Ass, MALI 


ELAS whe BA Es 02 ৮4407 
ESET CSL i BED Cal Ell gS EA SY 


“হে নবী! কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের 
প্রতি কঠোর হোন। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম । সেটা কতই না নিকৃষ্ট 
স্থান ৷” [সূরা তাহরীম:৯] 
আমলের ব্যাপারে মানুষের প্রকার: 

আমলের ব্যাপারে মানুষ দুই প্রকার: 
(ক) যে দুনিয়া লাভের জন্য চেষ্টা করে অত:পর লাভের ফল ছেড়ে মারা 
যায়। 
(খ) যে পরকাল লাভের জন্য চেষ্টা করে অত:পর ইহা অর্জনের পর মারা 
যায়। মুমিন তারাই যারা পরকাল লাভের জন্য চেষ্টা করে। এরা 
দু'প্রকার: 
১. যে শুধুমাত্র এবাদত বন্দেগীতে নিয়োজিত থাকে অত:পর তার মৃত্যুর 
পর সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে সে তিন পদ্ধতিতে সওয়াব পেতে 
থাকবে যথা: (ক) সদ্‌কা জারিয়া । (খ) উপকারী ইলম তথা জ্ঞান৷ (গ) 
সৎ সন্তানাদি যারা তার জন্য দোয়া করবে । 
২. যে ব্যক্তি এবাদত ও আল্লাহর দিকে আহ্বান করার কাজে নিয়োজিত 
থাকে এবং আল্লাহর কালেমাকে সুউচ্চে স্থাপনের জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম 
করে, তাহলে তার এসব আমলের ধারাবাহিকতা চলতেই থাকে এবং 
সওয়াবও পেতেই থাকে; কারণ প্রত্যেক এ ব্যক্তি যার কারণে অন্য কেউ 
হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছে কেয়ামত পর্যন্ত হেদায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুরূপ 
সওয়াব বা প্রতিদান তিনিও পাবে। 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


EG BIA BLN SE A lil I EDN, As 


Ee 


CT yt Sd 2722 ECA 2 ie A ene 72 fl 
A OY SABE EN HS hl Le BFS HL 
hata 


327 ATA Zoo Boo 247-, 4 EK 5-4 (ACA 
ASD ile 52 rel bri s- 3 ৫29 ro) 


ন 
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LPB Te JD LL Er EES 
YY - 04 5 EO) 26 SE 2s BEL CEASE OS 


“তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল হারাম আবাদকরণকে 
সেই লোকের সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের 
প্রতি এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহর রাস্তায়, এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান 
নয়। আর আল্লাহ জালেম লোকদেরকে হেদায়েত করেন না । যারা ঈমান 
এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের জানমাল 
তারাই যাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পরওয়ারদেগার স্বীয় দয়া ও 
সন্তেষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি । 
তথায় তারা থাকবে চিরদিন। নি:সন্দেহে আল্লাহর কাছে আছে 
মহাপুরস্কার ।” [সূরা তাওবা: ১৯-২২] 
২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
HU SG BIBT LB HIE SELLE 
YY alas 
“যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি 
একজন মুসলিম তথা আজ্ঞাবহ, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার 
হতে পারে” [হা-মী-ম সেজদাহ: ৩৩] 
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৫. আল্লাহর দিকে দা‘ওয়াত করার বিধান 


ঝ্চ আল্লাহর দিকে দাওয়াতের গুরুত্ব: 

মহান আল্লাহ তা'য়ালা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ইসলামের সকল 
বিধান সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করেছেন। আর বিষদ ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ 
(দঃ) হাদীসে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দাওয়াতের বিষয়টি অন্যান্য 
বিধানের চেয়ে ভিন্নতর । আল্লাহ তা'য়ালা এ বিষয়টিকে কুরআনের মধ্যে 
বিষদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন । যেমনটা নবীগণের এবাদতের ক্ষেত্রে দেখা 
যায় না। না ইবরাহিম (আ:)-এর সালাত, না আদম (আ:)-এর হজ্ব, না 
দাউদ (আ:)-এর রোজা কোনটাই বিস্তারিত আলোচনা করেন নাই । 
তদ্রুভাবে কোন সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠাবান ব্যক্তির ঘটনাও বর্ণনা করেন নাই । 

কিন্তু কুরআনে নবীগণের দাওয়াতের বিষয়টি বিষদভাবে বর্ণনা 
করেছেন। যেমন: মূসা (আ:)-এর দাওয়াতের বিভিন্ন দিক বিভিন্ন 
আংগিকে কুরআনের ২৯ জায়গায় বর্ণনা করেছেন। সে হিসেবে নূহ, 
সালাম)-এর দাওয়াতের বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন। কেননা, এ উম্মাত 
দাওয়াত ইলাল্লাহ‘র দায়িতৃভার নিয়ে পৃথিবীতে তার আগমন ও পদযাত্রা 
শুরু করেছে। আর পূর্বের সকল নবীগণই তাদের আদর্শ । 
ঝঁ দাওয়াত আরস্তের সময়: 

প্রথম দিন থেকেই দাওয়াত আরম্ভ: 

ইসলামের বিধানগুলো অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে 
একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুসলমানদের ঈমান গ্রহণ করা এবং 
তাদের উপর বিধান অবতীর্ণ হওয়া এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মাঝে 
দীর্ঘদিনের এক বিশাল ব্যবধান রয়েছে। 
ঝঞ্চ অথচ ঈমান গ্রহণ করা এবং দাওয়াত দেয়া এ দুটি বিধানের মাঝে 

কোন প্রকার ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় না; কারণ এ উম্মাত পূর্বেকার 

নবীগণের ন্যায় দাওয়াতের এক গুরুত্বপূর্ণ মিশন নিয়ে এ ধরাতে 

আগমন করেছে। প্রত্যেক নবীগণ ঈমান আনার পর তাদের 

অনুসারীদের ধর্মের বিধান শিক্ষা দিতেন । কিন্তু আমাদের প্রিয় নবীর 
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ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন দেখা যায়। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে নবুয়াতের 
সাথে সাথে দাওয়াত ইলাল্লাহ‘র প্রশিক্ষণ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। 
অত:পর মদীনায় ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধান গুলো শিক্ষা দেন। 
কেননা এ প্রেরিত উম্মত পৃথিবীতে দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে নবীদের 
মত । 
ঝ্চ আল্লাহর দিকে দাওয়াত করার বিধান: 
আল্লাহ তায়ালা এ উম্মাতকে সকল উম্মাতদের মধ্য থেকে নির্বাচন 
করেছেন। আর এ দ্বীন ও দাওয়াত ইলাল্লাহ এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব 
দিয়ে সম্মানিত করেছেন। তাই প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর তার 
শক্তি সামর্থ্য ও জ্ঞান অনুসারে দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজে আত্মনিয়োগ 
এক অপরিহার্য দায়িত্ব । 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


UT EAS A 151 ন be 0S oF i 5 4 
je 3 BSL SE Gs Ff IPH GAB 3 


An EO DEAL 
“(হ হাবীব) তুমি বল, এই হচ্ছে আমার পথ; আমি মানুষদের আল্লাহর 
দিকে আহ্বান করি পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ও সচেতনতার সাথে, আমি ও আমার 
অনুসারীরা, আল্লাহ সুমহান পবিত্র এবং আমি কখনো মুশরিকদের 
অন্তর্ভুক্ত নই ৷” [সূরা ইউসুফ:১০৮] 
দাওয়াত সম্পর্কে কুরআনের এ আয়াত খুবই ব্যাপক; কারণ 
দাওয়াতের কোন সময় উল্লেখ করা হয় নাই, তাই রাত্র-দিন সর্বাবস্থায় 
দাওয়াতের সময় । কোন স্থান উল্লেখ করা হয় নাই, তাই পূর্ব মেরু হতে 
পশ্চিম মেরু, দক্ষিণ মেরু হতে উত্তর মেরু পুরোটাই দাওয়াতের ক্ষেত্র । 
কোন বংশ উল্লেখ করা হয় নাই, তাই আরব, অনারব সকলেই তার অন্ত 
ভুঁক্ত। কোন স্তর ও শ্রেণী বিন্যাস করা হয় নাই, তাই মুনিব-দাস, ধনী- 
গরিব সবাই তার অন্তর্ভুক্ত । কোন বর্ণ উল্লেখ করা হয় নাই, তাই সাদা 
কালো সকলেই অন্তর্ভুক্ত। অতএব, দাওয়াত ইলাল্লাহ তথা আল্লাহর 
দিকে দাওয়াত সকল মুমিন-মুসলিমের এক অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য । 
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২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
EO AMI SIG LS SAG LS 3 BS AS ELS 3 


oY ol) 
“এ (কুরআন) হচ্ছে মানুষের এক মহাপয়গাম, যাতে করে এ গ্রন্থ দিয়ে 
(পরকালীন আজাবের ব্যাপারে) তাদের সতর্ক করে দেয়া যায়, তারা 
যেন (এর মাধ্যমে) এও জানতে পারে, তিনিই একমাত্র মাবুদ, 
(সর্বোপরি) বোধশক্তি পূর্ণ ব্যক্তিরা যাতে করে (এর দ্বারা) উপদেশ গ্রহণ 
করতে পারে।” [সূরা ইবরাহিম: ৫২] 
৩. মহানবী (দ:) বিদায় হজ্বের ভাষণে আরব-অনারব, নারী-পুরু্ষ ধনী- 
«Es i BY Ph EG Of oS DALI OG IU Lalit A » 
| ale Gh 
“উপস্থিত ব্যক্তিদের উচিৎ অনুপস্থিত ব্যক্তিদের নিকট (এ গুরুতুপূর্ণ 
বিষয়গুলো) পৌছানো ৷ কেননা, হতে পারে উপস্থিত ব্যক্তি এমন ব্যক্তির 
নিকট বাণী পৌঁছাবে যে তার চেয়েও অধিক সংরক্ষণকারী হবে।” 
8. হাদীসে রসূল (দঃ): 
9 8 AL i086 log ale dl do BN Of pas 55 dl xs 
oe EG TES MG GE AS 129 EF U3 Jl 5 58 Bi 
Ed pt KU 
আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [|] থেকে বর্ণিত নবী [8] বলেন:“একটি আয়াত 
হলেও আমার থেকে বর্ণনা কর। আর বনি ইসরাঈলদের থেকে 
ইসরালিয়াত তথা তওরাত ও ইঞ্জিলের বর্ণানাগুলো বর্ণনা কর তাতে 


কোন অসুবিধা নেয়। আর যে স্বেচ্ছায় আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে সে 
তার ঠিকানা জাহান্নামে বানায় নেয়।”২ 


> বুখারী হাঃ নং ৬৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৬৭৯ 
২ বুখারী হাঃ নং ৩৪৬১ 
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৫. আল্লাহর কালেমা তাওহীদ উডিডন ও প্রচার-প্রসার করার মাধ্যমে 
মানব জীবনে অর্জন হতে পারে হেদায়েতের মত অমূল্য নিয়ামত । 
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
14:5 8 LO IHS EEL A Ca bic lls 3 
“যারা আমার পথে জিহাদ করে আমি অবশ্যই তাদের আমার পথে 
পরিচালিত করবো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সত্ব্যক্তিদের সাথে রয়েছেন।” 
[সূরা আনকাবুত: ৬৯] 
ঝ সাধনার হকিকত: 

মানব জীবনে আল্লাহর জন্য সাধনা ও প্রচেষ্টা প্রকৃত রূপ তখনই 
উদ্ভাসিত হয়, যখন মানুষের সকল প্রকার কাজ এবং প্রতিটি বস্তু তারই 
উদ্দেশ্যে বিসর্জিত হয় এবং এ নীতির উপর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত 
অবিচল থাকে । আল্লাহ তা'য়ালার ধন-ভাগ্ডারে সবচেয়ে মুল্যবান বস্তু 
হেদায়েত । কিন্তু তার এ অমূল্য সম্পদ সৃষ্টির সল্প সংখ্যক লোকদের 
অর্জন হয়। যারা এ দূর্লভ বস্তু অনুসন্ধান করে এবং তা সাধিত হওয়ার 
জন্য নির্লস প্রচেষ্টা চালায় তারাই হল মুমিন । তাই আল্লাহ তা'য়ালা 
প্রতিদিন ফরজ সালাতে সে হেদায়েত তালাশ করার জন্য ১৭বার 
নির্দেশ দিয়েছেন। 
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 
Bigs TEE CA Loe O EA LEA C 3 

V-" ১ § O I 

“তুমি আমাদের (সরল ও) অবিচল পথটি দেখিয়ে দাও । (তাদের পথ) 
যাদের ওপর তুমি অনুগ্রহ করেছ। তাদের পথ নয়, যারা গজবপ্রাপ্ত 
(ইহুদি) এবং যারা পথভ্রষ্ট (খ্রীষ্টান) ৷” [সূরা ফাতিহা: ৬-৭] 
ঝ্ আল্লাহর কালেমা তাওহীদকে উডিডন করার প্রচেষ্টা: 
আল্লাহর কালেমা তাওহীদকে উডিডন করার প্রচেষ্টার তিনটি পর্যায় 


১. অমুসলিমদের হেদায়েতের আশায় দাওয়াত ও প্রচেষ্টা । 
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আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


is IRs SIEUG SI BSn FT AT LH SI}: 
Yd ৰত a To 4 
“তারা কি একথা বলতে চায়, এ কিতাবটা (কোন ব্যক্তি) রচনা করে 
নিয়েছে? (না) বরং এ হচ্ছে তোমাদের মালিকের কাছ থেকে (নাজিল 
করা) একটি সত্য (কেতাব, আমি এটা এজন্য নাজিল করেছি) যাতে 
করে এ দ্বারা তুমি এক জাতিকে (জাহান্নাম থেকে) সাবধান করে দিতে 
পার, যাদের কাছে (নিকট অতীতে) তোমার আগে কোন সতর্ককারী 
আসেনি; সম্ভবত তারা হেদায়েতলাভ করতে পারে” [সূরা সাজদাহ: ৩] 
২. পাপি ও অবাধ্যদের অনুগত করা, অমনযোগী ও অসতর্কদের স্বরণ 
করিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে দাওয়াত ও প্রচেষ্টা 
আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 
Ss FA FOES SALLE ISILON Ks SG} 
\.t dle JEU SAAN 
“তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকা উচিৎ, যারা (মানুষকে) 
কল্যাণের দিকে ডাকবে, সত্য ও ন্যায়ের আদেশ দেবে, আর অসত্য ও 
অন্যায় কাজ থেকে (তাদের) বিরত রাখবে: (অত:পর যারা এ দলে 
শামিল হবে) সত্যিকার অর্থে তারাই সাফল্য মণ্ডিত হবে। 
[সূরা আল ইমরান: ১০৪] 
৩. সৎ মানুষকে একজন সংস্কারক হিসাবে এবং নিজে স্মরণকারীকে 
অন্যাকে স্মরণকারী হিসাবে তৈরীর জন্যে দাওয়াত ও প্রচেষ্টা । 
১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


PAA 


58 CALLS LN HILO LE LB SAY dL OY AAG 3 
rN im OO 490 4 
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“সময়ের শপথ! নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত । কিন্তু তারা ব্যতীত যারা 
ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং একে অপরকে সত্যের ও ধৈর্যধারণ 
করার উপদেশ দেয়৷” [সূরা আসর: ১-৩] 

২. আরো আল্লাহর বাণী: 


EEE SO RS SOMLE SS 


“উপদেশ ফলপ্রসূ হলে উপদেশ দান করুন৷” [সূরা আলা: ৯] 

ঝ্ সাহাবায়ে কেরাম (রা:) যখন দাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলতের 
প্রয়োজনীয়তার অনুভব করেন সাথে সাথে দাওয়াত ও শিক্ষা-দিক্ষার 
কাজে প্রতিযোগীতার মাধ্যমে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। তাইতো 
দেখা যায় বিশ্বব্যাপী দাওয়াতের বিস্তৃতি ঘটাতে তারা অকালান্ত 
পরিশ্রম ও যুদ্ধের মাধ্যমে নিজেদের জানমাল বিসর্জন দিয়ে 
প্রতিযোগীতা করেছেন। তারা মানুষদেরকে আল্লাহর পথে প্রজ্ঞা ও 
কোমল আচরণের মাধ্যমে আহ্বান করতেন । তাদের হৃদয়ে ছিল 
সহানুভূতি ও সহমৰ্মিতার এক বিশাল সমুদু; যার প্রমাণ হাদীস ও 
ইতিহাসের গ্রন্থে বিদ্যমান । 

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 

SLAG BAIA EIN KA ITI IL IE 3 
\ve laa CE) EL I IG BL BIGGAR LS 

“(হে নবী) তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে (মানুষদের) প্রজ্ঞা ও 

সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান কর, (কখনো তর্কে যেতে হলে) তুমি এমন এক 

পদ্ধতিতে যুক্তি তর্ক করো যা সবচাইতে উৎকৃষ্ট পন্থা; নিশ্চয়ই তোমার 

প্রতিপালক (এটা) ভাল করেই জানেন যে, কে তার পথ থেকে 

বিপদগামী হয়ে গেছে, (আবার ) যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে রয়েছে 

তিনি তার সম্পর্কেও সবিশেষ অবহিত আছেন” [সূরা নাহল:১২৫] 

ঝ আল্লাহর দিকে দাওয়াত করা ওয়াজিব: 
প্রত্যেকের জ্ঞান ও শক্তি হিসেবে আল্লাহর দিকে দাওয়াত করা 

ওয়াজিব ৷ মুসলমানরা দুই প্রকার: 
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১. আলেম ব্যক্তি যিনি নিজে সত্য প্রকাশ করতে সক্ষম । তিনি মানুষকে 
সত্যের আনুগত্য করার জন্যে দাওয়াত করবেন। যেমন আলে 
ফেরাউনের মুমিন ব্যক্তি বলেছিল। 
HO IIL Fr OAH CAS HIG} 
[TATA 132] CY AIG SEINE LE CHM ELA 3 
“মুমিন লোকটি বলল: হে আমার জাতি, তোমরা আমার অনুসরণ কর । 
আমি তোমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করব । হে আমার জাতি, পার্থিব এ 
জীবন তো কেবল উপভোগের বস্তু, আর পরকাল হচ্ছে স্থায়ী বসবাসের 
গৃহ |- [সূরা মুমিন: ৩৮-৩৯] 
২. মুসলিম কিন্তু আলেম নয়। এ ব্যক্তি মানুষকে দা‘ওয়াত করবে রসূল 


ও আলেমদের আনুগত্যের জন্যে । যেমন ইয়াসীনের সাথী সম্পর্কে 
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


PASAT AEA 


Ter © Leh ori oe PEE ne EEE OS 


IY od KO SE bs GE ESNG 

“অত:পর শহরের প্রান্তভাগ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল ৷ সে বলল, হে 
আমার সম্প্রদায় তোমরা রসুলগণের অনুসরণ কর। অনুসরণ কর তাদের, 
যারা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় কামনা করে না, অথচ তারা 
সুপথপ্রাপ্ত ৷” [সুরা ইয়াসীন:২০-২১] 

প্রত্যেকে আল্লাহর দিকে দাওয়াতের কাজ করবে; যাতে করে কোন 
শরিক ছাড়াই একমাত্র আল্লাহর এবাদত প্রতিষ্ঠিত হয়। আলেম তথা জ্ঞানী 
ব্যক্তি নিজেই সত্য প্রকাশ করবেন এবং যে আলেম না তিনি মানুষকে 
আলেমদের কথা মানার জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন; কারণ তারা 
আল্লাহ্‌ সম্পর্কে সবচেয়ে অধিক অবগত । 
ৰ মুসলিম উম্মার দায়িত্‌: 

আল্লাহর প্রতি আহ্বান করা উম্মতে মুহাম্মদীর নৈতিক দায়িত্ব । 
প্রচক্ষান্তরে দৈনন্দিন মানবিক সমস্যার সমাধান তথা ফতোয়া দান 
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সকলের উপর ওয়াজিব নয়, বরং যারা শরিয়তের বিধান সম্পর্কে পূর্ণ 
ওয়াকিফহাল ও অভিজ্ঞ একমাত্র তারাই ফতোয়া দিবেন। আর যারা 
শরীয়তের বিধান সম্পর্কে অনবিজ্ঞ তারা জনগণের প্রশ্নের উত্তরে অবিজ্ঞ 
পণ্ডিত ও বিজ্ঞ আলেম যাদের ফিকাহ শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান, তিক্ষণ বিবেচনা 
ও প্রখর ধী-শক্তি রয়েছে তাদের নিকট যাওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ দিবে। 
তাইতো সাহাবীদের জীবনে দেখা যায় যে, ফতোয়া প্রদানকারী 
সাহাবীদের সংখ্যা ছিল হাতে গণা কয়েকজন মাত্র । যেমন : মু'য়ায 
ইবনে জাবাল (রা:), আলী (রা:), জায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ), ইবনে 
আব্বাস (রা:) সহ আরো কয়েকজন সাহাবী ফতোয়া প্রদানে নিয়োজীত 
ছিলেন। আর অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম (রা:) ফতোয়া প্রদানের বিষয় 
থেকে এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করতেন। এ থেকে প্রতিয়মান হয় যে, 
সাহাবাদের জীবদ্দশায় ফতোয়া প্রদান সকলের জন্য বৈধ ছিল না। কিন্তু 
দাওয়াতের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। বরং ইহা সকলের জন্য তার জ্ঞান 
ও যোগ্যতা অনুসারে ওয়াজিব । সুতরাং, আলেম ও ফিকাহ বিশারদগণ 
তারাই ফতোয়া দানে উপযুক্ত । তাইতো আল্লাহ তায়ালা অজানা বিষয় 
জ্ঞানী ও বিজ্ঞদের জিজ্ঞাসা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। 
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
£Y dl ৰত Ec ECB NGS 

“অতএব, যদি তোমরা না জানো তাহলে আহলুষযধিক্র (কুরআন-সুন্নাহর 
সঠিক জ্ঞানের অধিকারীদের) জিজ্ঞাস কর ।” [সূরা নাহল: ৪৩] 

দাওয়াত প্রদান, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজ থেকে মানুষকে 
বিরত রাখা সকল জন-সাধারণের নৈতিক দায়িত্ব । তাই সকলকে তার 
জ্ঞান, সাধ্য-সামর্থ্য ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে দাওয়াতের কাজে অংশ গ্রহণ করা 
জরুরি । তাইতো রসুলুল্লাহ (দ:)-এর অনুসারীগণ সালাত, জাকাত, 
রোজাসহ্‌ শরিয়তের অন্যান্য বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব থেকে প্রথম 
দিন হতেই পথহারা মানুষদেরকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত ও আহ্বানের 
কাজে রত ছিলেন। 
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মূলত: উম্মতে মুহাম্মদীর মেজাজ ও মন মানসিকতা এমন হওয়া 
উচিৎ যে, আল্লাহর কালেমাকে উডিডন করার জন্যে কোরবানি ও প্ররিশ্রম 
করা এবং অধিক আমল নয় বরং সঠিক আমলই করাই একমাত্র তাদের 
কাম্য হওয়া । 
১. আল্লাহ তায়ালা বলেন: 


A 
Ue HEA BAST 


UE ww ae AS A, 0B _ ut 22 
BOL GAS LSB 2 FAT DSH YAY 3 
A EO LA Gs 


“(হে হাবীব) তুমি বলে দাও, এ হচ্ছে আমার পথ, আমি মানুষদের 
আল্লাহর দিকে আহ্বান করি; আমি ও আমার অনুসারীরা পূর্ণ 
সচেতনতার সাথেই (এ পথে) আহ্বান জানাই; আল্লাহ্‌ তা'য়ালা মহান, 
পবিত্র এবং আমি কখনও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই ৷” 
[সূরা ইউসুফ: ১০৮] 
২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন: 

RA 6 S53 BLA CK 45 UR LLG SL 3 
ALI I ALIA ES) BIN EIB TH ELH 


Vv) hs 10 FE CEES 


“আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা হচ্ছে একে অপরের বন্ধু । এরা 
(অন্য মানুষকে) ন্যায় কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে বিরত 
রাখে, তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত আদায় করে, (জীবনের সব 
কাজে) আল্লাহ তায়ালা ও তার রসূল (দ:)-এর (বিধান) অনুসরণ 
করে। এরাই হচ্ছে সেসব মানুষ; যাদের উপর আল্লাহ তায়ালা অচিরেই 
তার রহমত নাজিল করবেন; আল্লাহ তা'য়ালা পরাক্রমশালী ও 
প্রজ্ঞাবান ৷” [সূরা তাওবা: ৭১] 

ঝ আল্লাহর পথে দাওয়াত ত্যাগের শাস্তি: 

১. উম্মতের জীবন থেকে সর্বপ্রথম যে জিনিসটি বের হয়ে গেছে তা 
হলো: আল্লাহর প্রতি আহ্বানের প্রবল ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা । অত:পর বের 
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হয়ে গেছে জীবনের সর্বোচ্চ বিসর্জনের মন-মানসিকতা । এরপর বের 
হয়ে গেছে সরল জীবন যাপন । ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের এ 
বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের প্রাণপন প্রচেষ্টা চালিয়ে তাদের জঘন্য লক্ষ্যে 
পৌছতে সক্ষম হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে মানুষের সামাজিক অবস্থার চরম 
অবক্ষয় ঘটেছে । যার কারণে মানুষের চেষ্টা এবং সকল বিসর্জন একমাত্র 
পার্থিব জীবনের স্বাচ্ছন্দ ও বিলাসিতার জন্যে ব্যয় হচ্ছে এবং মানুষ 
আনন্দে বসবাস করার জন্যে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যার কারণে 
মানুষ ব্যভিচার-মদ্যপান করাকে খারাপ মনে করলেও দাওয়াত পরিহার 
করার মত অপরাধকে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছে। 
২. এবাদত এবং দাওয়াত রসূল (দ:) ও তীর সাহাবাদের জীবদ্দশায় 
প্রতিটি মানুষের এক অপরিহার্য দায়িত্ব বলে বিবেচিত হত । কিন্তু যুগের 
আবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এবাদতকে দায়িত্ব মনে করলেও 
দাওয়াতকে এক শ্রেণীর লোকদের জন্যে বিশেষ করে নির্দিষ্ট মনে করা 
হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, প্রথম যুগের লোকেরা যে 
সম্পূর্ণভাবে তার উপরেই নির্ভর করে। 
ঝ সৎকৰ্মের আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধের হিকমত: 

সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধের তিনটি হিকমত: 
প্রথম হিকমত: যার ওয়াজ করা হয় তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার আশা । 
যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন: 


[o/c AO তে ALS SSI 55555 $ 
“এবং বোঝাতে থাকুন; কেননা, বোঝানো মুমিনদের উপকারে 
আসবে ৷” [সূরা যারিয়াত:৫৫] 
দ্বিতীয় হিকমত: অবহেলা যা শাস্তির কারণ তা থেকে বাচার উপায় । 
১. আল্লাহর বাণী: 
sls oS) 2 bhp LE BSS} 


Ad or 


hang 2 1453 
1 LES SB STACY | HE WEE VE es Cs 


www.QuranerAlo.com 


আল্লাহর দিকে দাওয়াত 900 দাওয়াতের বিধান 


[YA-VARSLAN 0) IL ESL TL 
“বনি ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়মের 
ছেলে ঈসার মুখে অভিশাপ করা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা 
অবাধ্যতা করত এবং সীমালজ্ঘন করত তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে 
নিষেধ করত না, যা তারা করত । তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ 
ছিল” [সূরা মায়েদা:৭৮-৭৯] 


ILI GHIA OK in HAIL ৮ GFL 


Dial NE OY SHS LS FH 
EEE ET TEE MC HERES, oS LUCE 
সদুপদেশ দিচ্ছেন, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিতে চান কিংবা 
আজাব দিতে চান-কঠিন আজাব? সে বলল, তোমাদের পালনকর্তার 
সামনে দোষ ফুরাবার জন্য এবং এজন্য যেন তারা ভীত হয়৷” 
[সূরা আ‘রাফ:১৬৪] 
তৃতীয় হিকমত: আল্লাহর রসূলগণের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে 
সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধ করে হুজ্মত কায়েম করা । যেমন 
আল্লাহ তায়ালা বলেন: 


2 HEA HS DIS Gri ISS 


[o/s] HOLE 

“সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে 
রসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন 
অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে । আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশীল, প্রাজ্ঞ ।” 
[সূরা নিসা:১৬৫] 
ঝ মুসলিম নর-নারীর প্রতি ওয়াজিব: 

মুসলিম নর-নারীর প্রতি দুটি ওয়াজিব তথা অপরিহার্য করণীয়: 
প্রথম ওয়াজিব: দ্বীন ইসলাম দ্বারা কোন শরিক ছাড়া এমাত্র আল্লাহর 
এবাদত করা এবং আল্লাহ ও রসূল (দ:)-এর আনুগত্য করা। এ ছাড়া 
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আল্লাহর নির্দেশিত বিধানগুলো বাস্তবায়ন করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ 
পরিহার করা । 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


LAA) ৰ্ঠে ৰহ ed EGER wa 

“তোমরা এক আল্লাহ তায়ালার এবাদত কর এবং কোন কিছুকে তার 
সাথে শরিক কর না। ” [সূরা নিসা: ৩৬] 
২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন: 

EO SATS MLL NIG IG ALI HAL GN CANCE 

Y. dG 

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য কর এবং 
শোনার পর কখনো তা থেকে বিমুখ হয়ো না” [সূরা আনফাল:২০] 
দ্বিতীয় ওয়াজিব: আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করা, সৎকর্মের আদেশ 
দেয়া এবং অসৎকাজ হতে বিরত রাখা । 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 

5s KAN SES HAL SLLS A ISAL EN BS SS 3s 


\.t dle JEU) SAAN 
“তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (মানুষকে) 
কল্যাণের দিকে ডাকবে সত্য ও ন্যায়ের আদেশ দিবে আর অসত্য ও 
অন্যায় কাজ থেকে (তাদের) বিরত রাখবে; অত:পর যারা এ দলে 
শামিল হবে সত্যিকার অর্থে তারাই সাফল্য মণ্ডিত হবে। 
[সূরা আল-ইমরান: ১০৪] 
২. হাদীসে রসূল (দ:): 


bl PK... ঠা FY ন LA yl ule Wh Er uel Ju 
“রসুলুল্লাহ (দ:) বলেন:“তোমরা আমার পক্ষ হতে একটি আয়াত হলেও 
তা পৌছিয়ে দাও ৷” 


> বুখারী হাঃ নং ৩৪৬১ 
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14 ls se dr do she U5 Caos U6 as Site of 


Ee £ CEE 258071 203 0 io FE 
ERT DS SUS RCS od 5G ov BI RG ie ocho 5: 


we eA «< OUUN asl EUS, alk 


আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ 
(দ:)কে বলতে শুনেছি:“তোমাদের যে কেউ কোন ঘৃণকাজ দেখবে তার 
উচিৎ হাত দ্বারা প্রতিহত করা; আর যদি তা অসম্ভব হয়ে পড়ে তবে মুখ 
দ্বারা প্রতিবাদ করবে; আর তাও অসম্ভব হলে মনে মনে তা ঘৃণা করবে। 
আর এটাই হল দুর্বল ঈমান ৷” 
ঝ শরিয়তে লোকসানের ফিকাহ-সুক্ষম বুঝ: 
শরিয়তে লোকসান হলো: মানুষ তার প্রতিপালকের নিকট থেকে 
যে অংশ প্রাপ্য সে ব্যাপারে প্রতারণা করা। আর ইহাই হলো সুস্পষ্ট 
লোকসান । অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তাকে হারালো, তার দ্বীন 
হতে মাহরুম হলো এর চাইতে কঠিন লোকসানকারী আর কিছুই নেই । 
প্রতিটি মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে লোকসানকারী, তবে যার মাঝে 
চারটি গুণ রয়েছে সে ব্যতিরেকে: আল্লাহর প্রতি ঈমান, সৎকর্ম, 
আপোসে একে অন্যকে সত্যের অসিয়ত এবং আপোসে একে অন্যকে 
ধৈর্যের অসিয়ত । 
আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ 


Los CAB LS LN SIMI LEB SEY LO a3 


[r-Voml & O 35 5505 St 
এনেছে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকিদ করে সত্যের এবং 
তাকিদ করে সবুরের ৷” [সূরা আসর:১-৩] 


>, মুসলিম হাঃ নং ৪৯ 
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আর আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে দুনিয়াতে এক বিশাল পুঁজি দান 
করেছেন। আর তা হলো মানুষের রাত-দিনের সম্মিলিত বয়স । আল্লাহ্‌ 
মানুষকে এ পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করার জন্যে নির্দেশ করেছেন; যাতে করে 
দুনিয়া ও আখেরাতে সুখী হতে পারে। 
এ ব্যালেসসকে পরিচালনার ব্যাপারে মানুষ দুই প্রকার: 
১. বিবেকবান ব্যক্তি: যে এ ব্যালেন্সকে পরিচালনা করে তার 
পালনকর্তার সাথে ব্যবসা করে। যিনি প্রতিটি আমলের দশগুণ থেকে 
সাতশ প্রর্যন্ত দান করেন। এমনকি এতো সওয়াব দান করেন যা তিনি 
ছাড়া আর কেউ জানে না। সে তার সময়কে একবার এবাদতে, একবার 
দাওয়াতে, একবার পাঠ দানে, একবার সংস্কার ও এহসানে কাজে 
লাগাই । 
২. আহমক ও নির্বোধ: যে এ ব্যালেন্স নিয়ে খেল-তামাশা করে। তাই 
তো সে তার মূল্যবান সময় বিনষ্ট করে আল্লাহর অসন্তষ্টিতে । 
ঞ সময় হতে উপকৃত হওয়ার ফিকাহ-সূক্ষ্ম বুঝ: 

আল্লাহ্‌ তা'য়ালা কুরআনে ঘোষণা করেছেন, তিনি মুমিনের জানমাল 
মুসলমানের সে পন্থা অবলম্বন করা উচিৎ, যে পন্থা অবলম্বন করেছেন 
রসূলুল্লাহ (দ:)। একজন মুসলিম তার প্রতি আল্লাহর ফরজগুলো আদায় 
করবে এবং প্রতিদিন সর্বঅবস্থাতে মহান আল্লাহর নির্দেশাবলি বাস্তবায়ন 
করবে। যেমন: ওযুর সময়, পানাহারের সময়, ঘুমানোর সময়সহ 
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে । আর কিছু সময় রুজি উপার্জন ও জীবিকার 
জন্য ব্যয় করবে। আর অধিকাংশ সময় পথহারা মানুষদেরকে আল্লাহর 
পাশাপাশি আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় মেনে নিতে সক্ষম হয়। 

প্রচক্ষান্তরে যখন অবসর পাবে অথবা মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান 
করা সহজ না হবে তখন জ্ঞানার্জন করবে অথবা অন্য মুসলিমকে দ্বীনের 
বিধি-বিধান শিক্ষা দেয়ার কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করবে। তাও যদি 
সম্ভব না হয় তাহলে মুসলিম ভাইদের খিদমতে ও তাদের প্রয়োজন 
পূরণে এবং সৎ ও পূণ্যের কাজে সাহায্য-সহযোগীতা করবে। তাও যদি 
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সম্ভব না হয় তাহলে নফল এবাদত যেমন: অনির্দিষ্ট সুন্নতসমূহ, কুরআন 
তেলাওয়াত ও জিকিরসহ আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনকারী সৎকর্মে নিজেকে 
নিয়োজিত রাখবে । 

ঞ আহ্বানকৃতদের প্রকার ও তাদের দাওয়াতের পদ্ধতিঃ 

মানুষ বিভিন্ন প্রকার । তাই মানুষের প্রকার ও তাদের অনুভব-ক্ষমতা 
ও কর্মের পার্থক্যের কারণে দাওয়াতের হুকুমও বিভিন্ন প্রকার হবে। 
যেমন: 

১. যাদের ঈমানে ক্রটি আছে এবং বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ: 

এ শ্রেণীর লোকদের আচরণগত আঘাতে দাঈ তথা আহ্বানকারীকে 
ধৈর্যধারণ করতে হবে, তাদেরকে পূর্ণ মহব্বত ও কমলভাবে শিক্ষা দিতে 
হবে এবং সহানুভূতির সঙ্গে নির্দেশনা করতে হবে। যেমন আচরণ 
করেছিলেন রসূল (দ:) একজন বেদুঈনের সাথে । 


Hi Go sl J 5 tell BLP CF UU ds AUG 5 of or 
a da) Cel JE ili SIGS EB Al he 
565 lo se i do DISS AEN SS ER CS bp) 
Sed 055) be Ue) PEON «STA 5039 Healy Jr3 Fd SY 


আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রসূল (দ:)-এর 
সাথে বসে ছিলাম। এমন সময় এক বেদুঈন এসে উপস্থিত হল এবং 
মসজিদে পেশাব করতে শুরু করল। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বলে 
উঠলেন: থাম! থাম! আনাস (রাঃ) বলেন: রসুলুল্লাহ (দ:) (লোকটিকে 
কিছু না বলে) সাহাবাদের বললেন:“তোমরা তাকে বাধা দিও না, তাকে 
তার কাজ করতে দাও” সাহাবায়ে কেরাম তাকে ছেড়ে দিলেন, লোকটি 
পেশাব করল । পরক্ষণে রসূলুল্লাহ (দ:) তাকে ডেকে বললেন: “নিশ্চয়ই 
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এ মসজিদ মল-মূত্র ত্যাগের স্থান নয় বরং ইহা আল্লাহর জিকির, সালাত 
আদায় ও কুরআন তেলাওয়াতের স্থান ।” এরপর রসূলুল্লাহ (দঃ) সবার 
মাঝ থেকে একজন ব্যক্তিকে পানি আনার নির্দেশ করলেন । সে লোকটি 
এক বালতি পানি এনে পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন”? 

২. যাদের ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে কিন্তু দীনের আহকাম সম্পর্কে জ্ঞাত: 

এ শ্রেণীর লোকদের হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত 
দিতে হবে এবং তাদের জন্য দোয়া করতে হবে, যাতে করে তাদের 
ঈমান বৃদ্ধি পায় ও মহান প্রতিপালকের আনুগত্য করে এবং পাপ থেকে 
আল্লাহর নিকট তওবা করে। 


2 
8 
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আবু উমামা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একজন যুবক রসূলুল্লাহ 
(দ:)-এর কাছে এসে বলল: হে আল্লাহর রসূল (দ:)! আমাকে জেনা- 
ব্যভিচার করার অনুমতি দিন। একথা শুনা মাত্রই উপস্থিত জনগণ তার 


> বুখারী হাঃ নং ২১৯ ও মুসলিম হাঃ নং ২৮৫ শব্দ তারই 
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দিকে মার মুখি হয়ে তাকে ধমক দিয়ে বলল: থাম, থাম । রসূলুল্লাহ 
(দঃ) বললেন: “তাকে কাছে নিয়ে এস!” যুবকটি রসুলুল্লাহ (দ:)-এর 
নিকটে বসলো । রসূলুল্লাহ (দ:) তাকে বললেন:“তুমি কি তোমার মায়ের 
সাথে এ ধরনের কাজ করা পছন্দ কর? উত্তরে যুবকটি আল্লাহর শপথ 
করে বলল: না, আমি তা কখনো পছন্দ করি না, আল্লাহ আমাকে 
আপনার জন্য উৎসর্গ করুন৷ রসুলুল্লাহ (দ:) যুবকটিকে বললেন:“এ 
ধরনের কাজ কোন মানুষই তাদের মায়েদের জন্য পছন্দ করে না৷” 
রসূলুল্লাহ (দ:) যুবকটিকে আবারও জিজ্ঞাসা করলেন:“তুমি কি তোমার 
মেয়ের সাথে এ ধরনের কাজ পছন্দ কর? উত্তরে যুবকটি আল্লাহর শপথ 
করে বলল: না, আমি তা কখনো পছন্দ করি না, আল্লাহ আমাকে 
আপনার জন্য উৎসর্গ করুন ৷ রসূলুল্লাহ (দ:) বললেন: কোন মানুষই এ 
ধরনের কাজ তাদের মেয়েদের জন্য পছন্দ করে না ।” রসূলুল্লাহ (দ:) 
যুবকটিকে আবারও জিজ্ঞাসা করলেন: “তুমি কি তোমার বোনের সাথে 
এ ধরনের কাজ পছন্দ কর? উত্তরে যুবকটি আল্লাহর শপথ করে বলল: 
না, আমি তা কখনো পছন্দ করি না, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য 
উৎসর্গ করুন । রসুলুল্লাহ (দ:) বললেন: কোন মানুষই এ ধরনের কাজ 
তাদের বোনদের জন্য পছন্দ করে না৷” রসূলুল্লাহ (দঃ) যুবকটিকে 
আবারও জিজ্ঞাসা করলেন: “তুমি কি তোমার ফুফুর সাথে এ ধরনের 
কাজ পছন্দ কর? উত্তরে যুবকটি আল্লাহর শপথ করে বলল: না, আমি 
তা কখনো পছন্দ করি না, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন । 
রসূলুল্লাহ (দ:) বললেন: কোন মানুষই এ ধরনের কাজ তাদের ফুফুদের 
জন্য পছন্দ করে না।” রসুলুল্লাহ (দ:) যুবকটিকে আবারও জিজ্ঞাসা 
করলেন: “তুমি কি তোমার খালার সাথে এ ধরনের কাজ পছন্দ কর? 
উত্তরে যুবকটি আল্লাহর শপথ করে বলল: না, আমি তা কখনো পছন্দ 
করি না, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন । রসুলুল্লাহ (দ:) 
বললেন: কোন মানুষই এ ধরনের কাজ তাদের খালাদের জন্য পছন্দ 
করে না।” আবু উমামা বলেন: এরপর রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় হাত 
মোবারক যুবকটির উপর রেখে বললেন: “হে আল্লাহ! তার গুনাহ মাফ 
করুন, তার অন্তরকে পূত-পবিত্র করুন এবং তার গুপ্তাঙ্গকে সংরক্ষণ 
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করুন৷” বর্ণনাকারী বলেন: এরপর এ যুবকটি আর কোন দিন হারামের 
প্রতি দৃষ্টি ফেলেনি ৷”” 
৩. যাদের ঈমানে দৃঢ়তা রয়েছে কিন্তু দ্বীনের আহকাম সম্পর্কে অজ্ঞ: 

এ শ্রেণীর লোকদের ইসলামের বিধি-বিধান বর্ণনা এবং পাপ করার 
ভয়াবহ পরিণতি বর্ণনা করার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে দাওয়াত দিবে এবং 
তার হতে উপস্থিত ঘৃণ কাজকে দূর করতে হবে। 
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একজন পুরুষ মানুষের হাতে স্বর্ণের একটি আংটি দেখতে পান। 
রসূলুল্লাহ (দ:) আংটিটি খুলে ফেলে দিয়ে বললেন:“তোমাদের কেউ 
যদি জাহান্নামের জলন্ত অংগারের সাথে ঠেস দিয়ে থাকতে চায়, তাহলে 
সে যেন সোনার আংটি ব্যবহার করে।” রসুলুল্লাহ (দ:) চলে যাওয় পর 
লোকটিকে বলা হলো: আংটিটি নিয়ে তা দ্বারা উপকৃত হও। লোকটি 
বলল: আল্লাহর শপথ! এঁ বস্তু কখনো গ্রহণ করবো না যা আল্লাহর রসূল 
(দঃ) ফেলে দিয়েছেন ।”২ 


8. যাদের ঈমানে দৃঢ়তা রয়েছে ও বিধান সম্পর্কেও জ্ঞাত: 
এ শ্রেণীর লোকদের কোন প্রকার আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয় । এদেরকে 
শক্তভাবে নিষেধ করতে হবে এবং এদরে সঙ্গে পূর্বের বর্ণিত সবার চেয়ে 


*, হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ২২৫৬৪ শব্দ তারই, তবারানী কবীরে ৮/১৬২ ও সিলসিলা 
সহীহা দ্রঃ হাঃ নং ৩৭০ 
২ মুসলিম হাঃ নং ২০৯০ 
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বেশি কঠিন ব্যবহার করতে হবে। যাতে করে পাপের কর্মে অন্যান্যদের 
জন্য নমুনা না হয়। যেমন রসূলুল্লাহ (দ:) তাবুক যুদ্ধ হতে পেছনে থাকা 
তিনজন সাহাবীকে পঞ্চাশ দিন-রাত বয়কট করে রেখেছিলেন এবং 
মানুষদেরকে এদের সংস্পর্শ পরিত্যাগে নির্দেশ করেছিলেন। পূর্ণাঙ্গ 
ঈমান এবং বিধান সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্বেও তাবুক যুদ্ধ হতে পেছনে 
থাকার কারণে এ পরিস্থিতি তাদের তওবা গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত ছিল। 
আর তারা হলেন: হেলাল ইবনে উমাইয়া, মুরারা ইবনে রাবিহ এবং 
কা‘ব ইবনে মালিক । এ ঘটনা বুখারী ও মুসলিম শরীফে বিস্তারিত বর্ণিত 
হয়েছে” * 

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


mA meheie BLL পু ন k KT তৰ ৰবণ 
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“এবং অপর তিনজনকে যাদের পেছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী 
বিস্তৃত হওয়া সত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন 
দুৰ্বিসহ হয়ে উঠলো; আর তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ ব্যতীত 
আর কোন আশ্রয়স্থল নেই । অত:পর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি 
যাতে তারা ফিরে আসে । নিঃসন্দেহে আল্লাহ দয়াময় করুনাশীল ৷” 
[সূরা তাওবা:১১৮] 
৫. যারা ঈমানে ও শরিয়তের বিধানে অজ্ঞ রয়েছে: 

এ শ্ৰেণী লোকদেরকে সর্বপ্রথমে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”-এর দিকে 
আহ্বান করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালার নাম ও গুনাবলী, নিয়ামত ও 
কুদরত, শান্তি ও শাস্তি ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে। তাদের 
অন্তরে যখন ঈমান দৃঢ় হয়ে যাবে তখন শরিয়তের বিধান সালাত 
অতঃপর জাকাত ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে শিক্ষা দিতে হবে। 


> বুখারী হাঃ নং ৪৪১৮ ও মুসলিম হাঃ নং ২৭৬৯ 
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আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (দ:) যখন মুয়ায 
ইবনে জাবাল (রা:)কে ইয়ামেনে প্রেরণ করলেন তখন তাকে বললেন: 
নিশ্চয় তুমি আহলে কিতাব (ইহুদি-খ্ৰীষ্টান)-এর নিকট যাচ্ছ। অতএব, 
তোমার সর্বপ্রথম দাওয়াত যেন হয় আল্লাহর এবাদত সম্পর্কে, তারা 
যখন আল্লাহর পরিচয় ভালোভাবে জেনে নিবে, তখন তাদের বলবে যে, 
আল্লাহ তা'য়ালা দিনে ও রাতে তোমাদের উপর পাচ ওয়াক্ত সালাত 
ফরজ করেছেন। ইহা যখন তারা মেনে নিবে তখন বলবে যে, আল্লাহ 
তোমাদের মাল-সম্পদ হতে জাকাত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। জাকাত 
ধনীদের থেকে নিয়ে গরিবদের মাঝে বিতরণ করা হবে। ইহা মেনে 
নিলে তাদের জাকাত গ্রহণ কর এবং মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ নেয়া 
হতে বিরত থাকবে৷” 
ৰ পৰ্যায়ক্ৰমে দা‘ওয়াত ইলাল্লাহ করাঃ 

দাঈ তথা আহ্বানকারী কাফেরের নিকট ইসলাম পেশ করবে। যদি 
সালাত কায়েম বা জাকাত প্রদান ইত্যাদি করবে না, তাহলে তার 
ইসলাম কবুল করা হবে; কারণ অপূর্ণভাবে হলেও ইসলামে প্রবেশেই 
রয়েছে উপকার । কেননা পরিপূর্ণভাবে কুফুরিতে বাকি থাকার চাইতে 
পরে পুরা আশা করা যায় তাই উত্তম । 

আর নবী [&] ইসলামে প্রবেশের জন্য শুধুমাত্র দু'টি সাক্ষ্যই যথেষ্ট 
ভেবে প্রত্যেকের ইসলাম কবুল করে নিতেন। এ দ্বারাই তার জীবনের 


*, বুখারী হাঃ নং ১৪৫৮ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ১৯ 
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নিরাপত্বা দান করতেন। পরে যখন দ্বীনের মজা আস্বাদন করবে তখন 
আল্লাহ ও তার রসূলের সকল আদেশ মানতে আনন্দ পাবে। 

ইসলামের প্রতি আসল কাফেরের চিত্তাকার্ষণ করতে হবে এবং 
যাতে সে সন্তুষ্ট তাই মেনে নিতে হবে; কারণ সে ইসলামের হকিকত 
এখনো বুঝতে সক্ষম হয়নি যার ফলে তার প্রতি কিছু কাজ ভারি মনে 
করছে। যখন সে ইসলামে প্রবেশ করবে এবং আসল মুসলমানদের 
সাথে মেলামেশা করবে, দ্বীন শিখবে তখন তার ঈমান মজবুত হয়ে 
যাবে এবং দ্বীনের মজা অনুভব করবে । যার ফলে একদিন কঠিন আগ্রহী 
ও দ্বীনকে শক্তভাবে আকড়িয়ে ধরবে যা হবে কিছু আসল মুসলমানের 
চাইতে বেশি মজবুত যেমনটি বাস্তবতা প্রমাণ করে। 


4p dl 2) UG Cx OT BE dit I Of Ls dl 2) AE Ht of 
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29 POP be BSS melt G22 di OF ASC 10S 39 El) 
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১. আব্দুল্পাহ ইবনে আব্বাস [|] থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ [$$] যখন 
মু‘য়ায ইবনে জাবল []কে ইয়ামেনে প্রেরণ করনে তখন তিনি [$] 
বেলন:“তুমি আহলে কিতাবের নিকট যাচ্ছ। সর্বপ্রথম যার দিকে 
তাদেরকে আহ্বান করবে তা হলো: এক আল্লাহর এবাদত করার জন্য । 
যখন তারা আল্লাহর পরিচয় জেনে নেবে তখন তাদেরকে খবর দেবে: 
আল্লাহ তাদের প্রতি দিনে-রাতে পাচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করে 
দিয়েছেন। যখন তারা ইহা করবে তখন তাদেরকে খবর দেবে: আল্লাহ 
তাদের সম্পদের উপর জাকাত ফরজ করেছেন যা ধনী লোকদের থেকে 
নিয়ে তাদের ফকিরদের মাঝে বণ্টন করতে হবে । যদি তারা ইহা মেনে 
নেই তাহলে তাদের থেকে জাকাত গ্রহণ করবে, তবে মানুষের উত্তম 
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সম্পদ নেয়া থেকে ভয় করবে।”’ 


ul wl Eds: es 2) SM el IS 


২. নাসর ইবনে ‘আসেম লাইসী থেকে বর্ণিত তিনি তাদের একজন 
মানুষ থেকে বর্ণনা করেন। সে নবী [$&]-এর নিকট এসে এ শর্তে 
ইসলাম গ্রহণ করে যে, সে মাত্র দুই ওয়াক্ত সালাত কায়েম করবে। নবী 
[&] তার এ শর্ত মেনে নেন।”২ 
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৩. ওয়াহব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি জাবেরকে ছকীব গোত্রের 
(ইসলাম) কবুলের বয়াত ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, তারা 
নবী [&]-এর প্রতি তাদের উপর না কোন জাকাত আর না জিহাদ এ 
শর্ত করে। আর তিনি নবী [কে এরপরে বলতে শুনেছেন যে, যখন 
তারা ইসলাম কবুল করবে তখন অচিরেই জাকাত প্রদান এবং জিহাদও 
করবে ।”* 
ঝ আল্মাহর দিকে দাওয়াতকারীর অবস্থাসমূহ: 

আল্লাহর পথে আহ্বান করার কাজে যারা নিজেকে আত্মনিয়োগ 
করেছে আল্লাহ তাদের প্রতিপালনের পাশাপাশি কখনও সুখ অথবা দু:খ 
দিয়ে পরীক্ষা করেন। মানুষের মাঝে এমন এক শ্রেণীর লোক পাওয়া বা 
দেখা যায়, যারা তার সাহায্য সহযোগীতায় এগিয়ে আসে । অপর দিকে 
আরেক শ্রেণীর লোক পাওয়া যায় যারা সর্বদা তাদের হেয় প্রতিপন্ন ও 


’, বুখারী হা: নং ১৪৫৮ শবদ তারই ও মুসলিম হা: নং ১৯ 
২ হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হা: নং ২০২৮৭ 
* হাদীসটি সহীহ, আবূ দাউদ হা: নং ৩০২৫ 
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ছোট করার কাজে ব্যস্ত থাকে তাই প্রত্যেক দাঈ তার দাওয়াতী জীবনে 
দু’টি অবস্থার সম্মুখীন হয়ে থাকে: 
প্রথমত: সাধারণ মানুষ তার ডাকে সাড়া দিয়ে দলে দলে প্রবেশ করতে 
থাকে । যেমন রসুলুল্লাহ (দ:)-এর মদীনায় অবস্থান কালে হয়েছিল । 
দ্বিতীয়ত: আবার কখনও কখনও দেখা যায় যে, ডাকে সাড়া না দিয়ে 
বরং পৃষ্ট প্রদর্শন করে থাকে। যেমন রসূলুল্লাহ (দ:)-এর তয়েফের 
দাওয়াত দেয়ার সময় হয়েছিল হ্যা, দাঈর ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলামে 
প্রবেশ করা যেমন আনন্দ ও খুশীর বিষয়; কখনও সেটা আবার ক্ষতির 
কারণও হয়ে দাড়ায়। কারণ মানুষের দলবদ্ধতার কারণে তার মধ্যে 
অহংকার ও অহমিকা এবং পদের লোভ-লালসা কাজ করতে থাকে । 
এমতাবস্থায় শয়তান তার দ্বীন ধর্ম ও আল্লাহ ভীরুতাকে অপহরণ করে 
নেয়ার চেষ্টা চালায় এবং তার অন্তরে পার্থিব ও জীবনের লোভ-লালসা 
পদের ভালোবাসা বদ্ধমূল করে দেয় আর এটাই তার ক্ষতির কারণ হয়ে 
দাঁড়ায় । 

পক্ষান্তরে দাওয়াতে সাড়া না দিয়ে পৃষ্ট পদর্শন করা যদিও ক্ষণিকের 
জন্যে বিষন্নতা ও দু:খের বিষয় ৷ প্রকৃতপক্ষে সেটাই দায়ীর জন্য উত্তম । 
কারণ, এর দ্বারা এক দিকে তার সম্পর্ক আল্লাহর সাথে দৃঢ় ও মজবুত 
হতে থাকে। অপর দিকে সফলতার দ্বারও উম্মুক্ত হতে থাকে। যেমন 
রসুলুল্লাহ (দ:)-এর জীবনে দেখা যায় যে, তয়েফবাসী রসূলুল্লাহ (দ:)- 
এর ডাকে সাড়া না দিয়ে তার শরীরকে রক্তাক্ত করে সেখান থেকে বের 
করে দিয়েছিল। এরপর মহান আল্লাহ ইসলামের অনেক মহৎ কার্যাদিকে 
সহজ করে দিয়েছিলেন। যেমন : মক্কায় প্রবেশ, ইসরা ও মেরাজ এরপর 
মদিনায় হিজরত এরপর চতুর্দিকে ইসলামের বিজয়ের সূচনা হয়। 
ঝঁ দোয়া ও দা‘ওয়াতকে জমা করাঃ 

নবী [&] কখনো মুশরেকদের প্রতি বদদোয়া করতেন আবার কখনো 
তাদের হেদায়েতের জন্য দোয়া করতেন । 
প্রথমটি: তাদের শক্তিশালী হওয়ার এবং তাদের কঠিন অনিষ্টের সময় । 
যেমন নবী [$&%] খন্দকের যুদ্ধের সময় সালাত কায়েম করা হতে ব্যস্ত 
হওয়ার কারণে তাদের প্রতি বদদোয়া করেছিলেন। 
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sy :% Al Rts Ju ll os US WS UU as dl 2) sh ez 
CLE i ht Ha 6 UG NU AI tgs dl 
ale Gs 
আলী [4] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আহজাবের দিনে রসূলুল্লাহ [$] 
বলেন:“আল্লাহ তাদের (কাফের-মুশরেকদের) বাড়ি-ঘর ও কবরগুলোকে 
আগুন দ্বারা ভরপুর করে দেন। তারা আমাদেরকে সূর্য ডুবার পূর্বে 
আসরের সালাত কায়েম করতে বিরত রেখেছে” 


দ্বিতীয়টি: তাদের ইসলাম কবুলের প্রত্যাশায় এবং আল্লাহ তা'য়ালার 
দ্বীনের প্রতি তাদের চিত্তকার্ষণ করার সময় । 


dl di) LUPO ool) JAE) 2 UU as dl ob) 2 “ ee 
“lly J Cn LS Ss : AVE JE dl E2৬ নি FY RE ws 0! 


ale Gn. HE SY 92 Al 


আবু হুরাইরা [&] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তুফাইল ও তার সাথীরা 
আগমন করে বলে, হে আল্লাহর রসূল! দাওস কবিলা কুফরি করেছে 
এবং ইসলাম কুবল করতে অস্বীকর করেছে। অতএব, তাদের প্রতি 
বদদোয়া করুন । বলা হলো: দাওস গোত্র ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন নবী 
[] বলেন: “হে আল্লাহ দাওস গোত্রকে হেদায়েত দান করুন এবং 
তাদেরকে নিয়ে আসুন ৷”২ 


ঝ বর্তমানে দাওয়াতী কাজ আঞ্জামদাতাদের প্রকার: 
১. যারা আল্লাহর দিকে দাওয়াতকারীদের চরিত্রে প্রভাবিত হয়ে 
দাওয়অতের কাজ করে। কিন্তু যখন কোন দাঙঈর সাথে সমস্যঅ ঘটে 


>, বুখারী হা: নং ২৯৩১ শব্দ তারই ও মুসলিম হা: নং ৬২৭ 
২ বুখারী হা: নং ২৯৩৭ ও মুসলিম হা: নং ২৫২৪ শব্দ তারই 
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তখন দাওয়াত ছেড়ে বসে এবং সকল দাঈদের সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ 
করে। এর উদ্দেশ্যে ক্রটি থাকার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে এ মহৎ 
কাজ থেকে ফিরিয়ে নেন। 

২. যারা দাওয়াতী কাজ অঞ্জাম দেয় নিজেদের সমস্যা সমাধান ও 
উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য । তাই যখন তাদের অবস্থা সুন্দর হয় এবং 
পার্থিব উন্নৃতি ঘটে তখন তাওয়াতী কাজ হতে কেটে পড়ে । তাই আল্লাহ্‌ 
তা'য়ালা তাদেরকে এ মহৎ কাজ থেকে ফিরিয়ে নেন। 

৩. যারা এই কাজে আত্মনিয়োগ করে; কারণ এতে রয়েছে অনেক 
সওয়াব ও প্রতিদান। এদের উদ্দেশ্য সওয়াব অর্জন করা, এরা 
অন্যদেরকে নিয়ে কোন কিছু ভাবে না। যার ফলে যখন তারা তাওয়াত 
ছাড়া অন্যত্রে সহজে বেশি সওয়াব অর্জন করতে পারে তখন দাওয়অতী 
কাজ ত্যাগ করে বসে। 

8. যারা দাওয়াতী কাজ করে মহান আল্লাহর নির্দেশ মনে করে। তারা 
ইহাকে একটি এবাদত মনে করে কাজ করতে থাকে। এদের উদ্দেশ্য 
মহৎ তাই আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে দৃঢ়তা দান করেন, সাহায্য করেন। 
এদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা তীর নির্দেশাবলি ও দাওয়াতী কাজ করার 
সুযোগ করে দেন। আর ইহাই হচ্ছে সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সম্মান । 
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৬- নবী-রসূলগণের দাওয়াতের নীতিমালা 


ঝ নবী-রসূলগণের দা‘ওয়াতের স্তর: 

সকল নবী-রসূলগণকে আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীতে তিনটি দায়িত্‌ 
দিয়ে পাঠিয়েছেন: 
১. সকল মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা । 
২. আল্লাহ তা'য়ালা পর্যন্ত পৌছার রাস্তার পরিচয় দান করা । 
৩. আল্লাহ তা'য়ালা পৰ্যন্ত পৌছার পর মানুষের অবস্থার বর্ণনা দেওয়া । 
প্রথমটি: তাওহীদ ও ঈমানের বর্ণনা । 
দ্বিতীয়টি: বিধি-বিধানের বর্ণনা । 
তৃতীয়টি: শেষ দিবসের বর্ণনা এবং সে দিনে যা হবে যেমন: সওয়াব, 
আজাব, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির বর্ণনা । 
ঝ প্রথম ত্তরের বাস্তবায়ন: 

আল্লাহর দিকে দাওয়াত: আল্লাহর সত্বা, তার সুমহান নামসমূহ ও 
গুনাবলী এবং তার কার্যাদির পরিচয় দেয়া। আরো বর্ণনা করতে হবে 
আল্লাহর মহত্ব ও অসীম শক্তি । আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা 
ও মালিক এবং নিয়ন্ত্রক । এ ব্যতীত সবই সৃষ্টিরাজি যাদের হাতে কিছুই 
করার নেই । অতএব, তিনিই একমাত্র সকল এবাদতের প্রকৃত হকদার । 
ইহাই হলো: প্রথম ও সুন্দর এবং সর্বোচ্চ স্তর । 
ঝ দ্বিতীয় স্তরের বাস্তবায়ন: 

এই প্রকার দাওয়াতের উদ্দেশ্য মানুষকে শরীয়তের বিধি-বিধান, 
মানব জীবনের করণীয় ও বর্জনীয়, অন্যদের প্রাপ্য, হালাল এবং 
হারামের বিধি-বিধান জানিয়ে দেওয়া । মক্কার দাওয়াত ছিল: আল্লাহ ও 
আখেরাতের এবং নবী-রসূলগণসহ তাদের উম্মতের অবস্থার বর্ণনা । 
আর মদীনায় আল্লাহ তা'য়ালা দ্বীনের সকল বিধি-বিধান পূর্ণ করেন । যার 
ফলে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে তারা উহা গ্রহণ 
করবে এবং কাফের ও মুনাফেকরা এ দেখে বিমূখ হবে। 
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তৃতীয় স্তরের বাস্তবায়ন: 

আখেরাতের কথা স্মরণ করাতে হবে। আর উত্তম কথার মাধ্যমে 
সৎকাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও অসৎকাজের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করতে 
হবে। জান্নাতের সুখ-শান্তি ও জাহান্নামের কঠিন আজাবের কথা স্মরণ 
করাতে হবে। 
আল্লাহ দিকে দাওয়াতের উত্তম নমুনা: 

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের প্রিয় নবী (দ:)কে পূর্বের সকল নবী- 
রসূলদের অনুসরণ করতে বলেছেন। বিশেষ করে মিল্লাতে ইবরাহিমের 
EL Le BY মিল্পাতে ইবরাহিম হচ্ছে: দ্বীনের 
জন্যে নিজের জানমাল, মাতৃভূমি, স্ত্রী, সন্তান সবকিছু বিসর্জন করা । 
EAS PS He UE We YE 
১. আল্লাহ তা'য়ালা কিছু সংখ্যক নবী-রসূলগণের আলোচনা করার পর 

বলেন: 


EAT AA 


«i 4 0) [EEE BIH si2 ol 7 3 


“আল্লাহ এদের সবাইকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। অতএব, (হে 

মুহাম্মদ (দ:)!) তুমি এদের পথেরই অনুসরণ কর ।” 

[সূরা আন‘আম: ১২৩] 

২. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন: 

LOE Ss HEEL CHL SS BITS 3 
)YY :d=l 

“অত:পর আমি তোমার উপর অহি পাঠালাম যে তুমি একনিষ্ঠভাবে 

ইবরাহিমের মিল্লাত অনুসরণ কর । আর সে কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত 

ছিল না৷” [সূরা নাহল: ১২৩] 

৩. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন: 


0 


SL TAL AS KAES EAM HH 3 
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Y) AE IE 


“তোমাদের জন্যে অবশ্যই রসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে। এমন 
প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে, যে আল্লাহর সাক্ষাৎ পেতে আগ্রহী এবং যে 
পরকালের মুক্তির আশা করে; আর যে বেশি পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ 
করে ।” [সূরা আহযাব: ২১] 
ঞ আল্লাহর দিকে দাওয়াতে নবী-রসূলদের সীরাত: 

নবী-রসূলগণের কার্যক্রম ও তাদের চরিত্রসমূহ তাদের সীরাত তথা 
জীবনী থেকে গ্রহণ করতে হবে। নবী-রসূলগণ আল্লাহ তায়ালার দিকে 
দাওয়াতের কাজে সুদীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করেছেন এবং আল্লাহর রাস্তায় 
তাদের পা ধূসরিত হয়েছে। তারা আল্লাহর কালেমা তথা তাওহীদকে 
প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে তাদের জানমাল ব্যয় করেছেন এবং এর জন্য 
তাদের ললাট ঘর্মসিক্ত হয়েছে এবং আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যের জন্য 
তাদের পা ফেটে-ফুটে গেছে। তীরা আল্লাহর দ্বীনের জন্য কঠিন 
পরীক্ষার সম্মুখীন ও নির্যাতিত হয়েছেন, মাতৃভূমি থেকে বহিস্কৃত 
হয়েছেন, জিহাদ করেছেন এবং শহীদও হয়েছেন, শিহরিত ও বিতাড়িত 
হতে হয়েছে তাদের । আর বিভিন্ন সময় অপবাদ ও অকথ্য ভাষায় 
গালি-গলাজ ও তিরস্কার এবং মারধর খেয়েছেন। কিন্তু তারপরেও তারা 
স্বীয় জাতির প্রতি দয়া প্রদর্শন এবং ধৈর্যধারণ করেছেন, যার ফলে 
আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে সাহায্য করেছেন। 
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
ILI ES HEL BEV LUGS Wis Is AHH 

VE eb EO) CALA el os IES HK 


“তোমার আগেও বহু রসূলকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, কিন্তু 
তাদের মিথ্যাবাদী করা ও নির্যাতন চালাবার পরও তারা ধৈর্যধারণ 
করেছেন। শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে সাহায্য এসেছে। 
আল্লাহর কথার রদবদলকারী কেউ নেই । আর কিছু রসূলদের সং! 
তোমার কাছে পৌছেছে।” [ আন‘আম:৩৪] 
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ঝ দাওয়াতের পর মানুষের আবস্থাসমূহ: 

নবী-রসূলগণ সকলেই দাওয়াতী কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন। কিন্তু তাদের এ দাওয়াতের পরে কেউ ঈমান এনেছে আর 
কেউ ঈমান আনে নাই । যারা নবী-রসূলগণের ডাকে সাড়া দিয়ে ঈমান 
এনেছে তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা সুখ, দু:খ ও দুর্দশা দিয়ে পরীক্ষা 
করেছেন। আর এর মূল কারণ হল: সত্য এবং মিধ্যাবাদীদের মাঝে 
পার্থক্য করার জন্য । আর যারা ঈমান আনে নাই তাদের জন্য অপেক্ষা 
করছে বড় দীর্ঘস্থায়ী বেদনাদায়ক শাস্তি । 

একথা সত্য যে, (দুনিয়ার জিন্দেগীতে) প্রতিটি আত্মা শাস্তির যোগ্য 
চাই সে কাফের হোক বা মোমেন হোক । দুনিয়াতে মোমেনের শাস্তি 
যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে শাস্তি মনে হয় প্রকৃতপক্ষে তাদের জন্য 
আখেরাতের অনাবিল শান্তি অপেক্ষা করছে এবং সেখানে তাদের কোন 
শাস্তি থাকবে না । আর কাফের যদিও এ পৃথিবীতে আনন্দে জীবন-যাপন 
করছে। 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


BEG HI O GES BS EN BE MIR ALM LY 
Fey orl OT TELS BIS GH (LS ellos 
“মানুষ কি মনে করে যে, এ কথার জন্যেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, 
আমরা বিশ্বাস করি, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না। আমিত 
তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিলে । আল্লাহ অবশ্যই 
জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে ৷” 
[সূরা আনকাবুত:২-৩|] 
২. আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেনঃ: 
EEL BIEL AG LAL LH LE HAS 


১৭৮-৭" ole Jf 4 
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“নগরীতে কাফেরদের চাল-চলন যেন তোমাকে ধোকা না দেয়। এটা 
হলো সামান্য ফায়দা-এরপর তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম । আর এটি 
হলো অতি নিকৃষ্ট অবস্থান ৷” [সূরা আলে ইমরান:১৯৬-১৯৭] 
৩. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন: 

BRE CM ENG CE AIIM EB ATL En 3 

00:48 OY SoA 

“সুতরাং, তাদের মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মিত না 
করে। আল্লাহর ইচ্ছা হলো এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের আজাবে 
নিপতিত রাখা এবং প্রাণ বিয়োগ হওয়া কুফরি অবস্থায় ।” 
[সূরা তাওবা-৫৫] 
ঝ নবী-রসূল ও তাদের অনুসারীদের কার্যাদি: 

নবী-রসূলগণ এবং তাদের অনুসারীরা জমিনে সৎকর্ম, ঈমান এবং 
তাওহীদের মত মূল্যবান হাদিয়া নিয়ে বিচরণ করতেন এবং মানুষকে 
এদিকে আহ্বান করতেন মূলত: তাদের নিকট পার্থিব জীবনের কোন 
বস্তু প্রিয় ছিল না বরং সবচাইতে প্রিয় বস্তু ছিল ঈমান এবং সৎআমল । 
তাদের চাওয়া-পাওয়া ছিল আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তার সন্তুষ্টি অর্জন 
করা এবং জান্নাত ও তার দালান-কোঠা পাওয়া । আর এর জন্যই তারা 
চেষ্টা এবং কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ করেছেন। তাদের এই বিসর্জন দেখে 
আল্লাহ তা'য়ালা তাদের উপর খুশি হয়েছেন। তাদের এই বিসর্জন 
দাওয়াতকারীদের জন্য জীবন চলার মূল্যবান পাথেয় হয়ে রয়েছে। 


www.QuranerAlo.com 


আল্লাহর দিকে দাওয়াত 920 নবী-রসূলগণের দাওয়াতের নীতিমালা 


নবী-রসূলগণের দা‘ওয়াতের কিছু নীতিমালা 


ঝচ তাওহীদ ও আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং কোন শরিক ছাড়া একমাত্র 
আল্লাহর এবাদতের জন্য দাওয়াত করাঃ 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
EO SLAVIN AIA dN ILS oo ALG os CLI 
Yo :sLil 
“আমি তোমার আগে এমন কোন নবী পাঠাইনি যার কাছে অহি দ্বারা 
আমি একথা বলিনি যে, আমি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেয়। অতএব, 
তোমরা একমাত্র আমারই এবাদত কর ।” [সূরা আম্বিয়া: ২৫] 
২. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন: 


BUTI AE lL 
4 EE LO KE ol 
“(হে মুহাম্মদ) তুমি বলো, তিনিই আল্লাহ, তিনি এক ও একক ৷ তিনি 
কারই মুখাপেক্ষী নন। তার থেকে কেউ জন্য নেয়নি এবং তিনিও কারো 
থেকে জন্ম গহণ করেননি । আর তার সমতুল্য দ্বিতীয় কেউ নেই ৷” [সূরা 
এখলাস: ১-৪] 
৩. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন: 


EO SAB EEHLLA AY EE EI 
“আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির কাছে রসূল পাঠিয়েছি , (যাতে করে 


তারা বলে) তোমরা এক আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত তথা শিরকে 
বর্জন কর । ” [সূরা নাহল:৩৬] 


ঝঁ মানুষের নিকট আল্লাহর দ্বীনকে পৌছানো এবং তাদের জন্য 


কল্যাণ কামনা করাঃ 
১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 
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CULE পর্ণ জনন জনত LBS 


ULL) diy 4 hl ONIN SE EA 3 
৭ al Nl EO AE 


“সেই নবীগণ আল্লাহর পয়গাম প্রচার করতেন ও তাকে ভয় করতেন। 
তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না। আর হিসাব 
গ্রহণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট ৷” [সূরা আহজাব: ৩৯] 

২. আরো আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 


EO SASI UI Ss LEG IT ES IS IES Ys 


AY: 
“তোমাদেরকে আমার প্রতিপালকের পয়গাম পৌছাই এবং 
তোমাদেরকে সদুপদেশ দেই । আর আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমনসব 


বিষয় জানি, যেগুলো তোমরা জান না৷” [ সূরা আ‘রাফ: ৬২] 
৩. ELL LL 


Fd BAA 


2s 2 Eee AES IS IE AS 
1 5354) ৰে SINAN Sar Y ENE ES 
“হে রসুল! পৌছে দিন, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার 
প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে 
আপনি তার পয়গাম কিছুই পৌছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের 
কাছ থেকে রক্ষা করবেন । নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফের জাতিকে হেদায়েত 
দান করেন না ।” [সূরা মায়েদা: ৬৭] 
ঝঁ মানুষের ঘর-বাড়ি, হাট-বাজার ও গ্রাম-গঞ্জে গিয়ে তাদের 
দাওয়াত দেয়া: 
১. আল্লাহ তা'য়ালা কুসা (আঃ) সম্পৰ্কে বলেন: 


Fb BLS SUMO I EI HEI AA Ys 
af O LIES META O, 
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“তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলীসহ যাও এবং উভয়ে আমার 
স্বরণে শৈথিল্য কর না, তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও সে খুব 
উদ্ধত হয়ে গেছে, অতপর তোমরা তাকে নম্র কথা বল, হয়তো সে 
চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে ।” [সূরা-তৃহা: ৪২-৪৪] 

২. রসূলুল্লাহ (দ:) মানুষের সাক্ষাৎ করতেন এবং তাদের বাড়ী-ঘরে 
যেতেন, দাওয়াতের জন্য তাদের গোত্রে গোত্রে নিজেকে উপস্থাপন 
করতেন এবং তিনি বলতেন: 


Ae .« L255 A Ul EEE AE) ৮» 


Ed 2 


— abe BBUE 05 Uo SE ld Sle dl lo Abs ASG Ce 
SE HE SS Ply Goll be LUN a3 lbs PF SS 43 
AES UF OB 5 lay ae AN lo dl eget eld Le 219 

we... OTA ele 1H al 
৩. উসামা ইবনে জায়েদ (রা:) হতে বর্ণিত, একদা নবী (দ:) সাদ 
ইবনে উবাদা (র:)কে অসুস্থতার সময় দেখতে যান।--- এ হাদীসে 
রয়েছে: তিনি [$$] মুসলিম, মুশরেক ও ইহুদিদের সম্মিত এক মজলিসের 
পাস দিয়ে অতিক্রম কালে তাদেরকে সালাম দেন। অত:পর তিনি [পু] 
বাহন থেকে নেমে তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত করেন এবং 


ঝ সর্বদা আল্লাহর প্রশংসা ও জিকির এবং সর্বাবস্থায় তার নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা করাঃ 
১. আল্লাহ তা'য়ালা ইবরাহিম [4%] সম্পর্কে বলেন: 


* , হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ১৬৬০৩ 
২ বুখারী হাঃ নং ৫৬৬৩ ও মুসলিম হাঃ নং ১৭৯৮ শব্দ তারই 
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ia co 


Nes HUEY Ld NE IH SH 4 AS | 

WEEE LO 

“সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে বার্ধক্যকালে ইসমাঈল এবং 

ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা দোয়া 
শ্রবণকারী ৷” [সূরা ইবরাহিম: ৩৯! 

dS ls ale di lo ANON: Cll gs dl 2) LE if 

PE Te 

২. আয়শা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (দ:) সর্বাবস্থায় আল্লাহর 

জিকির তথা স্বরণ করতেন” 

SE 04 4 5:00 As ae Ali le ali U5 of ts aN 

লা লা 5 FO es si al Res IRE ul 

৩. আল-আগাররুল মুজানী (রা:) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (দ:) বলেছেন: 


“আমার হৃদয় (কখনো) বেখেয়াল বা অবসাদগ্রস্ত হয়। আর আমি 
দৈনিক একশতবার আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই ।”২ 


ঝঞ আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানিয়ে কাফের শাসকদের প্রতি পত্র 
প্রেরণ: 

HS Sy SFT LOE os she ili lo dl I ts of 

লে এপ. Sad he ARLE FE Sb ed Sh 

LU LOLs Need LAL 


কিসরা (পারস্য সম্বাট-খসরু), কায়সার (রোম সম্রাট), নাজ্জাসীসহ 
(আবিসিনিয়ার বাদশাহ) প্রত্যেক শাসকের নিকট পত্র প্রেরণ করেন।”* 


* . মুসলিম হাঃ নং ৩৭৩ 
২. মুসলিম হাঃ নং ২৭০২ 
* মুসলিম হাঃ নং ১৭৭৪ 
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ঝঞ আল্লাহর দিকে এবং যে পথ আল্লাহ তা'য়ালা পর্যন্ত পৌছে দেয় সে 
শেষ দিনে যা প্রতিদান রয়েছে: 


4 we A EY 


UG AGES GH LSU 4 FAT DPN Yao F 3s 
\ A ils ৰত LS El 
[হে নবী! (দ:)] “আপনি বলুন: এটাই আমার পথ, আমি এবং আমার 
অনুসারীরা আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে ডাকি । আল্লাহ পবিত্র এবং আমি 
মুশরেকদের দলের অন্তর্ভুক্ত নই ৷” [সূরা ইউসুফ: ১০৮] 
২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
EO LG SAS EI Lo TLDS IE 3 
\Yo ‘j=l 
“আপনার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করুন উত্তম উপদেশ ও 
হকমতের সাথে। আর তাদের সাথে বিতর্ক করুন উত্তম ও শ্রেষ্ঠ 
পন্থায় ।” [সূরা নাহল: ১২৫] 
৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ 
EF SB 0 5 SIH S33 E63 DCE AIG 3s 
Vm EO AS BH ITI GS 
“এমনিভাবে আমি আপনার উপর আরবী ভাষায় কুরআন নাজিল করেছি, 
যাতে মক্কা ও তার আশে পাশের লোকদের সতর্ক করেন এবং সতর্ক 
করেন সমাবেশের দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। একদল 


প্রবেশ করবে জান্নাতে আর অপরদল প্রবেশ করবে জাহান্নামে ৷” 
[সূরা আশ-শুরা: ৭] 
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ঝ মানুষকে তাদের মাতৃভাষায় দাওয়াত দেওয়া: 


আল্লাহ তায়ালা বলেন: 
CAAT 735 Wo 5 2 74 ্ট পি ন- 
UE AH los AGEL 53 UN IS 2 COILS 3 


= 


“আমি সকল রসূলকেই তাদের স্বজাতির ভাষা-ভাষী করেই প্রেরণ 
করেছি, যাতে তাদেরকে পরিস্কার বোঝাতে পারে। অত:পর আল্লাহ 
যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। তিনি 
পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময় ৷” [সূরা ইবরাহিম:৪] 

ঝ এবাদত ও দাওয়াতের কাজে ভারসাম্যতা বজায় রাখা: 

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


IE 5 HO IEE 2 f ALS OIE IO TENE 
£-\ daa EO SE SL 

“হে বস্ত্রাবৃতকারী! কিছু অংশ ছাড়া সারা রাত্রি এবাদতের জন্য দণ্ডায়মান 
হোন । অর্ধেক রাত্রি অথবা তার চেয়ে কিছু কম । অথবা তার চেয়ে কিছু 


বেশি করুন এবং কুরআন পড়ুন সুবিন্যস্ত ও সুস্পষ্টভাবে ৷” 
[সূরা মুষযাম্মিল:১-৪] 


nln EO 2S BG HE LCS 


২. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন: 
4 O 2 BIW MELE HISO LIU BILE Ys 


0_): ial 


“হে চাদরাবৃতকারী! উঠুন, সতর্ক করুন। আপন পালনকর্তার মহাত্ম 

ঘোষণা করুন । আপন পোশাক পবিত্র করুন এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে 

থাকুন ৷” [সূরা মুদ্দাসসির:১-৫] 

ঝ নবী-রসূলগণের (আ:)-এর সাথে তীদের উম্মতের অবস্থার বর্ণনা 
দেয়া: 


১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
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eg Lar LSAT 


AEA A + AEA 2d 2 > 22 
dl SIS Ig ESC Il ll bs Eo 4 HS Ys 


i. an EO FL B35 a 
“আর আমি রসূলগণের সব বৃত্তান্তই আপনাকে বলেছি যার দ্বারা আপনার 
হৃদয়কে মজবুত করছি। আর এতে এসেছে আপনার জন্য মহাসত্য এবং 
মুমিনদের জন্য নসীহত ও স্মরণীয় বিষয়সমূহ ৷” [সূরা হুদ: ১২০] 

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


7 Et 2 বো re KEE i > 
HE LEAL HU AN JN 5% pee 3 LEI 


ক 


L252 ৰণৰ 2 lh w 2 A 2 EO AAA KT > 
র্‌ 534% ALY SIMONA 8G WN SN PIS 
))) is 


বিষয়; এটা কোন মনগড়া কথা নয় বরং এর পূর্বে যে আসমানী কিতাব 


ও হেদায়েত স্বরূপ মুমিনদের জন্য ৷” [সূরা ইউসুফ: ১১১] 
৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


\V1 :aal el ৰত SSR eA | Abt 
“আপনি কাহিনীসমূহ বৰ্ণনা করুন, সম্ভবত: তারা চিন্তা-ভাবনা করবে” 
[সূরা আ‘রাফ:১৭৬] 


ঝ্ ভয়-ভীতি ও বিপদের সময় কাফেরদের সাথে সৌজন্য ব্যবহার 
করাঃ 
১. আল্লাহ তায়ালার বলেন: 


UNL TA ES Lf. 2 rAd L242 287 24 বব 
As ES So 23 G50 552 3 sl SAS Sa ES 
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“মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না 
করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে 
না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, 
তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে আল্লাহ তার সম্পর্কে 
তোমাদের সতর্ক করেছেন এবং সবাইকে তার কাছেই ফিরে যেতে 
হবে” [সূরা আল-ইমরান:২৮'] 

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


LST SALE MELAS Sos St HIE Ss} 

[Vu 
“যার উপর জবরদপত্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে 
ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং 
কুফরির জন্য মন উন্ক্ত করে দেয় তাদের উপর অপতিত হবে আল্লাহর 
গজব এবং তাদের জন্যে রয়েছে শাস্তি ৷” [সূরা নাহ্‌ল:১০৬] 


ঝঞ্চু অবিরত আল্লাহর দিকে আহ্বান করা এবং বিরোধীদের প্রতি 
ভ্রক্ষেপ না করা: 
১. আল্লাহ তায়ালা বলেন: 


EHO) Sep HKU OY SEIS SLICES 3 
1-1 EO SALISH ESE 

“অতএব, আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় 

এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না। ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীদের জন্য 

আপনার পক্ষে আমিই যথেষ্ট । যারা আল্লাহর সাথে অন্য মাবুদ সাব্যস্ত 

করে, তারা অতিসত্বর জেনে নিবে” [সূরা হিজর: ৯৪-৯৬] 

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ 
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z চৰ 4 PAS AAA EAE AA eroid ee LAL ALL ০০, পত 
SAFI SALY OES 4D EEE LE OHS 5 BH 


to - tt EUs 
“অতএব, যারা এই হাদীস (আল-কুরআনকে) মিথ্যা বলে তাদেরকে 
নিয়ে যাব যা তারা টেরও পাবে না; আমি তাদেরকে সময় দেই । নিশ্চয়ই 
আমার কৌশল মজবুত ।”[সূরা কলম: ৪৪-৪৫] 
৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ 
es BEY DAT IED DI IIA HANG BIS I 3 
AV EE LO EE RA 
“কাফেররা যেন আপনাকে আল্লাহর আয়াত থেকে বিমুখ না করে 
সেগুলো আপনার প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পর। আপনি আপনার 
পালনকর্তার দিকে দাওয়াত দিন এবং কিছুতেই মুশরিকেদের অন্তর্ভুক্ত 


হবেন না৷” [সূরা কাসাসঃ ৮৭] 
8. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


AME Bl ৰে WES es 4 i Lone 1b 3 3s 
“অতএব, আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না, তাদের বিরুদ্ধে 
(কুরআন)-এর সাহায্যে কঠোর জিহাদ করুন ৷” [সূরা ফুরকান: ৫২] 

ঞ প্রতিরোধকারী কাফের ও মুনাফেকদের প্রতি কঠোরতা করা: 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


Tea & EES EIEN AT HT HIS 
“মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তার সহচরগণ কাফের প্রতি কঠোর, 
নিজেদের মধ্যে পরস্পর ভূতিশীল ৷” [সূরা মুহাম্মদ:২৯] 

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


bed 
LIL ESD NE 


> OA et 4244 pi FSA A232 Fed 44 Ze প্ৰ 
Sk eG fe Lil TEE HET 5 LI CF 
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IVY BO 2g 
“হে নবী, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং মুনাফেকদের সাথে; তাদের 
সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন । তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম এবং 
তাহল নিকৃষ্ট ঠিকানা ৷” [সূলা তাওবা:৭৩] 
৩. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন: 


42, + [f CZ 72 22 vw Le 7 KT NANA NAT HCA 1 
bl Sa Ads EI SS SSL Ll 1S ET GAT CS 


SAE A 


[YA By) Ce EMILE 
“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকবতী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে 
যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক । আর জেনে 
রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন” [সূরা তাওবা:১২৩] 


ঝ যারা দ্বীনকে কবুল করবে না তাদের জন্য চিন্তা ও আফসোস না 
করা: 


১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
FU Ll eal gy a3 dL BALL SS SL 3 
1: 


“তারা যদি এই হাদীসের (আল-কুরআনের) প্রতি ঈমান না আনে তবে 
তাদের পশ্চাত্যে সম্ভবত: আপনি আফসোস করতে করতে নিজেকে 
ধ্বংস করবেন” [সূরা-কাহফ: ৬] 

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ: 


EX PES 247 LS PALLET Lol 2- 22 Cid FIA ad 
dl L5G tb) ESN AIIE TAF LE HLS Als L 
at চর Ar Ed 
LAE 0 iL 


“আমার জানা আছে যে তারা যা বলে তা আপনাকে চিন্তিত করে। তারা 
তো আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে না বরং জালেমরা আল্লাহর 
আয়াতকে অস্বীকার করছে।” [সূরা আনআম: ৩৩] 
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৩. আল্লাহ তায়ালা বলেন: 


A 5S KOT GE HE Ne HLL LE LAI HY 
“সুতরাং, আপনি তাঁদের জন্য অনুতাপ করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না, 
তারা যা করে সে বিষয়ে নিশ্চয়ই আল্লাহ অবগত ৷” [সূরা ফাতির: ৮] 
ঞ সুসংবাদ ও ভয়-ভীতি প্রদান করা: 

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
Bb IEG WY GIG LE AL ELAM LOE 3 
EO HILIMG AL ALL © iy 
£V - £0: Nl 
“হে নবী আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে 
প্রেরণ করেছি। আর আল্লাহর আদেশক্রমে তার দিকে আহ্বায়করূপে 
এবং উজ্জ্বল প্রদিপ রূপে । আপনি মোমিনদের সুসংবাদ দিয়ে দিন যে, 
তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে” 
[সূরা আহযাব: ৪৫-৪৭] 
২. আল্লাহ তায়ালা বলেন: 


AN EC 235 Gait Nh eC L3G 

“আমি রসূলগণকে প্রেরণ করি Si ও ভীতি প্রদর্শকরূপে ৷” 
[সূরা আন'আম: 8৮] 

IES HOLE LoS se dh so dl J U0 Jb be op Ee 

AIA 1d A378 U9 174 2:00 0 A AX d Abo toys 

A 

৩. আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল (দ:) যখন 

কোন সাহাবীকে তার কাজে প্রেরণ করতেন তখন বলতেন: “তোমরা 
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সুসংবাদ দিও এবং ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিও না ও সহজ করিও এবং 
কঠোরতা করিও না৷” 

ঝ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করাঃ 

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


DIETS ALe UG ASE SH EINEM ILI SAL GT 3 
SA Cua itd ৰব ্ FA 2 FA mea > 
1343 LBL AS LAN GES BGA ps JY 


Pg 


A AN LAE LE LIE SUNT HATS EELS EES Le 


vs 


EO CALI LIAL IR ch LUE 245 105% 
)ov :al Nl 
“যারা আনুগত্য করে নিরক্ষর নবীর যার কথা লিখিত আকারে পায় 
তাদের নিকট সংরক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে। তিনি তাদেরকে নির্দেশ 
দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে, তাদের জন্য যাবতীয় 
পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং 
তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন ও বন্দীত্ব অপসারিত করেন 
যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং, যে সবলোক তার উপর ঈমান 
এনেছে, তাকে শক্তিশালী করেছে, তাকে সাহায্য করেছে এবং সে নুরে 
(আলো)-এর অনুসরণ করেছে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, 
প্রকৃতপক্ষে তারাই হলো সফলকাম ৷” [সূরা আরাফ: ১৫৭] 


ঝঁ মুমিনদের হৃদয়কে তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা 
এবং তারা যে আমল করে তার জন্য জান্নাতের ওয়াদা শুনানো: 
LAL Un: elo se Si So alt J U8 U5 ds A of 
J bl LS uo Mb bE di bi lS wll 
sf li তে yl ith yf “il al Lil Ul ১ Ar Jad 
bf Ee 9 EL Al ES sits Uy BAS sis BA 


*, মুসলিম হাঃ নং ১৭৩২ 
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Lig) ABO Cad) ELE iS HS ss UBS md oie By 

Eby af we pt. A 
১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল (দ:) 
বলেছেন: “হে বৎস! অবশ্যই আমি তোমাকে কিছু কথা শিক্ষা দিব তা 
হল: আল্লাহর বিধি-নিষেধকে হেফাজত করবে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে 
হেফাজত করবেন । আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সংরক্ষণ করবে তাহলে তুমি 
তাকে তোমার সামনে (সহযোগিতায়) পাবে। যখন চাইবে তখন 
একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইবে । আর যখন সাহায্য চাইবে তখন শুধু 
আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইবে ৷ মনে রেখ, যদি সমস্ত সৃষ্টিরাজি একত্রিত 
যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। অপর পক্ষে তারা 
একত্রিত হয়ে যদি তোমার কোন ক্ষতি বা অনিষ্ট করতে চায় তাহলে 
ততটুকু ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু তোমার জন্য আল্লাহ লিখে 
রেখেছেন। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং ভাগ্যলিপিসমূহ শুকিয়ে 
গেছে।”? 


ISAs se il do dl J 58 a0 di 0) 3 of Ho 
Eel pt EL ol ale) 5 UD Hd US eS ip» 

২. সাহল ইবনে সা'দ (রা:) হতে বর্ণিত তিনি রসূলুল্লাহ (দ:) হতে বর্ণনা 

করেন, তিনি [%%] বলেছেন: “যে ব্যক্তি তার জামিন হবে দুই চোয়ালের 

মাঝের বস্তুর (জিহ্বা) এবং দুই পায়ের মাঝের বস্তুর (গুপ্তাঙ্গের) আমি 

তার জন্য জান্নাতের জামিনদার হব ।”২ 

ঝঁ মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলা: 

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


SL 
Ed 


SEI SIGS OLS IIIA Lr aC 


* হাদীসটি সহীহ, আহমাদ হাঃ নং ২৬৬৯ ও তিরমিযী হাঃ নং ২৫১৬ 
২ বুখারী হাঃ নং ৬৪৭৪ 
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22 


[Y)-Y /mlSN 8) Coke G3 58338 AG Hos A 
“হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি 
তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ 
ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করে, সে 
অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।” [সূরা আহজাব:৭০-৭১] 
২. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন: 


AA ৰ 25% ১4/০০০৮ প্ৰ Good 27 4% 2 
2 LE HALE Je SLMS) SEG HIE SKS ¥ 
Lovely & CY EL 5% 


“আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে। 
শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায় । নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য 
শত্ৰু ৷” [সূরা বনি ইসরাঈল:৫৩] 
৩. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন: 


KO SL HSE AGE IBGE ASAT Hb ASI SAIY 
[££-£Y/-] 
“তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। 
অত:পর তোমরা তাকে নম্র কথা বল, হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে 
অথবা ভীত হবে৷” [সূরা ত-হা:৪৩-৪৪] 
ঝ দাওয়াতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক না চাওয়া: 
১. আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মদ (দঃ) সম্পর্কে বলেন: 


EOL L FHI IAAI RIES LCL BY 
£\V as 

“আপনি বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় বা পারিশ্রমিক চাই 

না বরং তা তোমরাই রাখ । আমার পুরস্কার তো আল্লাহর কাছে আছে। 

প্রত্যেক বস্তুই তার সামনে ৷” [সূরা সাবা: ৪৭] 

২. আল্লাহ তা'য়ালা নূহ (আ:) সম্পৰ্কে বলেন: 
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\৭ sl 0) থা bY IAL ESAT 3 
“আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার 
প্রতিদান তো বিশ্ব-প্রতিপালনকর্তাই দিবেন” [সূরা শুয়ারা: ১০৯! 

ঞ সৃষ্টির প্রতি রহমত-দয়া করা: 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 

Y৭ সর্ষে 44 Fated IBIASL BT HIS 
“মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তার সাহাবাগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর 
এবং নিজেদের মাঝে একে অপরের প্রতি দয়াশীল ৷” [সূরা ফাতহ: ২৯] 
২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


+ EY Gl Lull BEAL dA সু) AANA 53 


A 


TE OE HE MES CET a a 
[সূরা আম্বিয়া: ১০৭] 


ld oS padi Se Edn: sh 445 0 J ‘Jb 7 ot 
PORE OE ৰ, ৰ 5 


৩. আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: বলা হল-হে আল্লাহর 
রসূল (দ:)! মুশরেকদের উপর বদদোয়া করুন। তিনি (দ:) বললেন: 
আমি অভিশাপকারীরূপে প্রেরিত হইনি, আমি প্রেরিত হয়েছি রহমত 
স্বরূপ ৷” 
ঞ সহানুভূতি, দয়া, কৃপা ও করুণা প্রদর্শন করাঃ 
আল্লাহ তায়ালা বলেন: 

EE 465 ECS fz MLS FEL IH 3s 


ME PEE oh 4s 


*, মুসলিম হাঃ নং ২৫৯৯ 
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“তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল । 
তোমাদের দু:খ-কষ্ট তাকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, 
মুমিনদের প্রতি ম্নৃেহশীল ও দয়াময় ৷” [সূরা তাওবা: ১২৮] 


ঝ কোমলতা, ক্ষমা ও মার্জনা করাঃ 
১. আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মদ (দঃ) সম্পর্কে বলেন: 
HE BRILL LES LH BLES CEI ES HG ISIS 3s 
ৰণ HEI EL HEH LE BIS ELE HE SN G ASUS LE 
\০৭ :)l ce J 
“আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। 
পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার 
কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত । কাজেই আপনি তাদের মাফ করে দিন, 
তাদের জন্য ক্ষমা কামনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ 
করুন। অত:পর কোন কাজের যখন সিদ্ধান্ত গহণ করে ফেলেন তখন 
ভালোবাসেন ৷” 
[সূরা বনি ইসরাঈল: ১৫৯] 
২. আল্লাহ তা'য়ালা মুসা ও হারূন (আ:)কে লক্ষ্য করে বলেন: 


OS 5 ELE AT EG AIO LL HS SIs 
££ - Yah 

“তোমরা দু'জন ফেরাউনের নিকট যাও, নিশ্চয়ই সে সীমালংঘন 

করেছে। তোমরা তার সাথে নরম ভাষায় কথা বল, হয়তো বা সে 

উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে৷” [ত্ব-হা: ৪৩-৪৪] 

৩. আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মদ (দ:)কে বলেন: 


\৭4 ale BOY Cig Ip bs ALL saa) Io 


“আর ক্ষমা করার অভ্যাস EE সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং মূর্খ- 
অজ্ঞদের থেকে দূরে সরে থাকুন ৷” [সূরা আরাফ: ১৯৯] 
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8. eC (7 


NAT GES CH ELE 
“অতএব, আপনি তাদের থেকে মুখ Et নিন এবং বলুন: সালাম, 
তারা শিত্রই জানতে পারবে” [সূরা যুখরুফ: ৮৯] 

ঝ সত্যবাদীতা: 

১. আল্লাহ তায়ালা বলেন: 

TY iA EO SALA LG in EG ILL SH 3s 
“যারা সত্য নিয়ে আগমণ করেছে এবং সত্যকে সত্য মেনে নিয়েছে 
তারাইতো মুত্তাকী ৷” [সূরা যুমার: ৩৩] 

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 

inn EOE Ese KA SHAS HY 
“আপনি এই কিতাবে ইবরাহিমের কথা স্মরণ করুন। নিশ্চয়ই তিনি 
ছিলেন মহাসত্যবাদী নবী ।” [সূরা মারইয়াম: ৪১] 
ৰ ধৈর্য ও সহনশীলতা: 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


Kr JE 5 


ARE Paatet Se 


HELEN BHU LUG YES TILK 3s 
Ve el BOD CALAN el os IES HK 


“আপনার পূর্ববর্তী অনেক রসূলকে মিধ্যা বলা হয়েছে। তারা এতে সবুর 
(ধৈৰ্য) করেছে। তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌছা পর্যন্ত তারা 
নির্যাতিত হয়েছে। আল্লাহর বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। 
আপনার কাছে রসূলগণের কিছু কাহিনী পৌছেছে।” [সূরা আনআম: ৩৪] 
২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


1 EO D3 HH LEITH I 3 
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“অতএব, আপনি সবুর করুন । আল্লাহর ওয়াদা সত্য । যারা বিশ্বাসী নয় 
তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে” [সূরা রম: ৬০] 
৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


°:E ll FOUN F bY 
“অতএব, আপনি উত্তম ধৈর্যধারণ করুন ৷” [সূরা মাআরিজ: ৫] 
ঝ এখলাস-একনিষ্ঠতাঃ 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
Y a EC) STA OE HALE IL EST DIG Ys 
“আমি আপনার প্রতি এ কিতাব যথার্থভাবে অবতীর্ণ করেছি। অতএব, 


আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর এবাদত করুন ৷” [সূরা যুমার: ২] 
২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


নৰে Z 2S wf IT all 
CADIS HATH LLNS dle 3585 


PE 


GR NAIA 3 


10 :3e ££) 
“তিনি চিরঞ্জিব, তিনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই । অতএব, নিষ্ঠার 
সাথে তার এবাদত কর (তাকে ডাক) । সকল প্রশংসা বিশ্বপালনকর্তা 
আল্লাহর জন্য ।” [সূরা গাফের-মুমিন: ৬৫] 
ঝ খেদমত-সেবা, বিনয়-নম্ৃতা এবং দানশীলতা ও বদান্যতা: 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
"4s 6 LE KAS OY SEI HARA 
SHE IIG ALAR se Fn CS Al BEBO RS 
Yv- vt cil € CY 


“আপনার কাছে ইবরাহিমের সম্মানিত মেহমানের বৃত্তান্ত এসেছে কি? 
যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হয়ে বলল: সালাম, তখন তিনি 
বললেন:(আপনাদের প্রতিও) সালাম। (আপনারা তো) অপরিচিত 
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লোক । অতঃপর তিনি গৃহে প্রবেশ করলেন এবং ভুনা করা একটি মোটা 
গো বৎস নিয়ে হাজির হলেন। তিনি গো বৎসটি তাদের সামনে রেখে 
বললেন: আপনারা আহার করছেন না কেন?” [সূরা যারিয়াত:২৪-২৭] 
২. আল্লাহ তা'য়ালা মুসা (আঃ) ও দুইজন মহিলার সাথে তার ঘটনার 
বর্ণনা করে বলেন: 


2 A নৰ 4 Ad Vl EAC সানি ললে পণ) 
22 RIG I LS NL al 25le 13 LI LI US 


4 eA > Cd কজলা ক AAS) জব 47 CAE 

ECE EN IAS E> LEY SE LSCLLE LU IE IS sll 
KC Ben AAT BONE Hf LIA 24 পৰ HL 

AW Soda} Bd nds A> 

খ£ NY: SE LOH Hl 


“যখন তিনি মাদইয়ানের কূপের ধারে পৌছলেন, তখন কুপের কাছে 
একদল লোককে পেলেন তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর কাজে 
রত। আর তাদের পশ্চাতে দু'জন মহিলাকে দেখলেন তারা তাদের 
জন্তুদেরকে আগলিয়ে রাখছে। তিনি (মূসা আঃ) বললেন: তোমাদের কি 
ব্যাপার? তারা বলল: আমরা আমাদের পশুদেরকে পানি পান করাতে 
পারি না। যে পর্যন্ত রাখালরা তাদের পশুকে নিয়ে সরে না যায়। 
আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ । অত:পর মূসা তাদের পশুদের পানি পান 
করালেন । অত:পর তিনি ছায়ার দিকে সরে গেলেন এবং বললেন: হে 
আমার রব! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাজিল করবেন আমি তার 
মুখাপেক্ষি ৷” [সূরা কাসাস: ২৩-২৪] 


a UAE 8 AG UG 2 GSN hl US ari 


0) 


ep. I) 


৩. উমার (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (দ:)কে বলতে 
শুনেছি:“তোমরা আমার প্রশংসার ব্যাপারে এরূপ বাড়াবাড়ি কর না 
যেরূপ বাড়াবাড়ি করেছে খ্ৰীষ্টানরা ঈসা (আ:) এর ব্যাপারে । আমি 
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আল্লাহর একজন বান্দা । সুতরাং, তোমরা (আমাকে) বল: আল্লাহর 
বান্দা ও তার রসূল ৷” 


ঝঁ দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি ভ্রক্ষেপ না করা: 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


যু 5 Kf Er Pei oY টো 2 EEL IAS LY 3 
১) 0) LSE 

“আমি তাদের পরীক্ষা করার জন্য দুনিয়ার চাকচিক্য ও ভোগবিলাস হতে 

যা তাদেরকে প্রদান করেছি আপনি তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না । 

আপনার রবের রিজিক উত্তম ও অধিক স্থায়ী ।” [ত্ব-হা: ১৩১] 

২. আল্লাহ তায়ালা বলেন: 


I FS PETES EA fT eS 
vA iu EO GAA LS HE ICS 

“আপনি নিজেকে তাদের সাথে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের 

পালনকর্তাকে তার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং আপনি 

পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে 

নিবেন না৷” [সূরা কাহফ: ২৮] 

ঝঞ আনুগত্যে উৎসাহ প্রদান ও পাপ কাজে ভীতি প্রদর্শন: 

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


AAMT, > Eat AIH ALLAH UA LL 
APNG LSS EE OE SEE CHS UTS RESALE 
holt? ঢু 


ALAIN 45 AIO ABN LEG CL LL 


4 CANA 4 EAE TOA YA OD AAA 
০ ও Hs 2 WIE GL 35550 ILS 
LE NY eal 


’, বুখারী হাঃ নং ৩৪৪৫ 
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“যে আল্লাহ এবং তার রসূলের আনুগত্য করবে তাকে তিনি এমন 
জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত সেখানে তারা চিরদিন 
থাকবে। আর এটাই মহান সফলতা আর যে আল্লাহ এবং তার রসূলের 
অবাধ্য বা নাফরমান হবে এবং তার সীমা অতিক্রম করবে তাকে তিনি 
জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাবেন এবং তার জন্য রয়েছে অপমান ও 
লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি ৷” [সূরা নিসা:১৩-১৪] 


ঝ কল্যাণ ও মঙ্গলের কাজে দ্রুত ঝাপিয়ে পড়া: 
আল্লাহ তায়ালা বলেন: 


A i wv Sor গন. 145 
UGE CE En PLAS DRS HE lJ 


৭ LENE LO RE 


eS 


“তারা সৎকর্মে ঝাপিয়ে পড়ত, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে 
ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত ৷” [সূরা আশ্িয়া: ৯০] 


ঝ আল্লাহর কালেমা তাওহীদকে উডিডন করতে জানমাল কুরবানি 
করাঃ 
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
4 44 Zo CAH aco ALD 7 77 ন 
ADAH Lol LIAL IGS ADI LIB ILM SS 3s 
MAR EC) SALINAS SH LEY 
“কিন্তু রসূল ও সেসব লোক যারা তার সাথে ঈমান এনেছে তারা যুদ্ধ 


কল্যাণসমূহ এবং তারাই সফলকাম ৷” [সূরা তাওবা: ৮৮] 


ঝ্ আল্লাহর পথে জিহাদ করা: 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
UALS UG HL SEA TIA CB US SED LL FESS A SG BY 


4 
ঢ | Ee 


\ £1 le J Eo) Grol EL BEE 
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“আর বনু নবী ছিলেন; যাদের অনেক সঙ্গী-সাথীরা তাদের পক্ষ হয়ে 
জেহাদ করেছে, আল্লাহর পথে তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু 
আল্লাহর রাহে তারা হেরে যায়নি, ক্লান্ত হয়নি এবং দমেও যায়নি ৷” 
[সূরা আল-ইমরান: ১৪৬] 
২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
SALE Ge LE, Cl HES 0S ANAS 
VY 4 5) 0) EA 
“হে নবী! আপনি কাফের-মুনাফেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকুন। 
তাদের উপর কঠোরতা আরোপ করুন। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম, আর 
তা কতইনা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল ৷” [সূরা তাওবা: ৭৩] 
ঝঁ জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা দান: 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
OTs 
“আর (হে নবী $%) আপনি বলুন, হে আমার পালনকর্তা! আমার জ্ঞান 
বাড়িয়ে দিন ৷” [সূরা তৃহা: ১১৪] 
২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 

Wiad BOY IED LE a LS dF LB SF AIC 
“মুসা (আ:) তাকে (খাজির আঃ: কে) বলল: আমি কি আপনার অনুসরণ 
করতে পারি এই শর্তে যে, আপনাকে সত্য পথের যে জ্ঞান শেখানো 
হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন ।” [সূরা কাহফ: ৬৬] 

৩. আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ 
AST FSS SI FB YE ES Se ES 2 3 
Y i) HOMIES BEG EIT 
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“তিনি সেই সত্বা যিনি নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ 

পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত । যদিও তারা ইতিপূর্বে 

ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল৷” [ সূরা জুমু‘আহ: ২] 

ঝ সর্বদা এবাদত ও অধিক জিকির দ্বারা অন্তর পরিশুদ্ধিকরণ ও রুহ্‌ 
(আত্মা) ও শরীরকে মজবুত ও শক্তিশালী করাঃ 

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


৭4-৭ 2 OY Li It Ee BS LES 
“আমি জানি যে আপনার (অন্তর) সংকুচিত হয়ে যায় তাদের 
কথাবার্তায় । অতএব, আপনি আপনার রবের প্রশংসার সাথে তসবিহ 
পাঠ করুন এবং আপনি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। আর একিন 
(মৃত্যু) না আসা পৰ্যন্ত আপনার প্রতিপালকের এবাদত করতে থাকুন ৷” 


[সূরা হিজর:৯৭-৯৯] 
২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


2 4,172 wrt AALS 20 E20 ০/447 

ৰক্ত Jods E225 OY ESS MLSS GA Ge Es 

£Y - ££): 

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি স্বরণ কর এবং তার 
পবিত্রতা ঘোষণা কর সকাল-সন্ধ্যায় ।” [সূরা আহযাব: ৪১-৪২] 

UG BS AG a6 dl lo dL bb of 5A of 

ALE AL sh SUS Uf 5:06 «Uae asl Ly: a CY 

OSU | AES OSU BU Saar) CSU UU Grd ¢ 025 


৩. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত, ফাতেমা (রা:) নবী [%]-এর নিকট 
এসে একজন দাসীর আবেদন এবং কাজ-কর্মের কষ্টের অভিযোগ 
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করলেন। অত:পর তিনি (দ:) বললেন: “তুমি আমার নিকট কি 
পেতে চাও?” এরপর নবী (দ:) বললেন: “আমি কি তোমাকে দাসী 
অপেক্ষা উত্তম বিষয়ের সন্ধান দিব না? যখন তুমি বিছানায় শয়ন 
করতে যাও তখন ৩৩বার ‘সুবহানাল্লাহ’, ৩৩বার ‘আল- 
হাম্দুলিল্লাহ’ এবং ৩৪বার ‘আল্লাহু আকবার’ বলবে”? 


ঝঁ মুশরেকদের জন্য হেদায়েতের দোয়া করাঃ 
U5 611 alt U4) USE Heol iay 65:06 abs A af 
ARG 5:08 Ls CLG: L3G EG Uf LHS 
১. আবু হুরাইরা (রা:) বলেন: তোফাইল ও তার সাথীরা আগমন করে 
বলল: হে আল্লাহর রসূল (দ:)! ‘দাওস’ গোত্র কুফরি করেছে এবং 
ঈমান আনতে অস্বিকার করেছে। সুতরাং, তাদের উপর বদদোয়া 
করুন । অতঃপর বলা হলো: ‘দাওস’ গোত্র ধ্বংস হোক । আল্লাহর 
রসূল (দঃ) বললেনঃ“ হে আল্লাহ! তুমি ‘দাওস’ গোত্রকে হেদায়েত 
দান করুন এবং আমার নিকট নিয়ে আসুন ।”২ 
Uy GS i 2 23 uy SL PMCS U5 ds HA af 
ww: IE 4 sl b “le dl so all Uw) ss Al 
So di J IB BA af hl Gag EBC... lh 
লো লতা 5A a ‘l Al ll »: “ls ul dh 
২. আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি আমার মাকে 
ইসলামের দাওয়াত দিতাম আর তিনি মুশরেক ছিলেন। একদা আমি 


তাকে দাওয়াত দিলে তিনি রসুলুল্লাহ (দ:)-এর ব্যাপারে এমন কিছু 
আমাকে শোনালেন যা আমি অপছন্দ করি। ---------- বর্ণনায় রয়েছে: 


> বুখারী হাঃ নং ৩১১৩ ও মুসলিম হাঃ নং ২৮২৮ শব্দ তারই 
২ বুখারী হাঃ নং ২৯৩৭ ও মুসলিম হাঃ ২৫২৪ 
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আমি রসুলুল্লাহ (দ:)কে বললাম: আপনি আল্লাহ তা'য়ালার নিকট দুআ 
রসূল (দঃ) বললেন: “হে আল্লাহ! আবু হুরাইরার মাকে হেদায়েত দান 
করুন” [এরপর আবু হুরাইরার মা ইসলাম গ্রহণ করেন] 


US 3 ale dl oe dl se SU es 3g 2 MAG 8 
UIE 29 FPN ed PR EDU LG Lys sill cp bd So 
৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: যেন আমি 
নবী (দ:)-এর দিকে দেখছি তিনি (দ:) কোন একজন নবীর কথা 
বর্ণনা করছেন, যাকে তাঁর জাতি প্রহার করে রক্তাক্ত করে দিয়েছে। 
আর তিনি মুখমণ্ডল হতে রক্ত মুছছেন আর বলছেন: “হে আল্লাহ! 
আপনি আমার জাতিকে ক্ষমা করুন; কেননা তারা অজ্ঞ-অবুঝ ।”* 


ঝ সর্বসময় ও সর্বাবস্থায় দাওয়াতের জন্য প্রস্তুত থাকা: 
১. আল্লাহ তা'য়ালা নূহ (আ:) সম্পৰ্কে বলেন: 


os ৰ 5850 25 25 G5 56 3 


“তিনি (নূহ আঃ) বললেন: হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার জাতিকে 
দিবানিশি দাওয়াত করেছি ।” [সূরা নূহ: ৫] 


LAG MAS 46 dl So dl UES: U0 ds cola op BUG Lf 
UB a 2 ENG aid sl Gl of Ele sf C3 J 
Cy AS 13 OF Uy oA pli E50 0 OF Ele BH Ld Ut) 

ale Gin. COU ad ll ts aS Ls 


> মুসলিম হাঃ নং ২৪৯১ 
২ বুখারী হাঃ নং ৩৪৭৭ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ ১৭৯২ 
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২. উবাদা ইবনে সামেত (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: আমাদেরকে 
নবী (দ:) ডাকলেন। অত:পর আমরা তার হাতে বয়াত করলাম । 
উবাদা (রা:) বলেন: তিনি (দ:) যে সব বিষয়ের উপর আমাদের 
থেকে বয়াত গ্রহণ করলেন তার মাঝে ছিল: সুখে-দু:খে, পছন্দে- 
অপছন্দে এবং আমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দিলেও আমরা কথা 
শুনব ও মানব। আর শাসকগোষ্ঠির যেন বিরোধিতা না করি। কিন্তু 
যদি শাসকগোষ্টি থেকে সুস্পষ্ট কুফরি প্রকাশ পায় এবং সে কথা বা 
কাজটা যে কুফরি তার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের 
নিকট সুস্পষ্ট দলিল থাকে তাহলে ভিন্ন কথা ।”* 

ৰ পরামর্শ করা: 

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


০৭: J ৰণ) Hy Ss 
“(হে নবী দ:) আপনি তাদের (সাহাবাদের) সাথে কার্যক্ষেত্রে পরামশ 


করুন ৷” [সূরা আল-ইমরান: ১৫৯] 
২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


sm EO FE 5} 
“মুমিনদের কার্যাদি পরস্পর পরামর্শের মাধ্যমে সম্পাদন হয়।” 
[সূরা শুরা: ৩৮] 
ঞ* আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও ভরসা রাখাঃ 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


SEES C386 Pre Le I NIECES IEEE 12; 2 J ৯ 
bal 


র্ধৰ্ত ELD LEI 2 EI AMIEL 


> বুখারী হাঃ নং ৭০৫৫,৭০৫৬ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ ১৭০৯ 
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“তোমরা যদি তাকে সাহায্য সহযোগীতা না কর তাহলে আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই 
তাকে সাহায্য করেছেন যখন তাকে কাফেররা (মক্কা থেকে) বের করে 
দিল, তিনি ছিলেন দু‘জনের একজন ৷ যখন তারা দু‘জন (সাওর) গুহায়, 
আর তিনি তার সাথী (আবু বকর রা:)কে বললেন: চিন্তা কর না, নিশ্চয়ই 
আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন” [সূরা তাওবা:৪০] 
২. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন: 

EL DY EI HI CY HS DE LSA IH ICSI LY, 


ERNE 22 LIL Ct Bors rx iy 22 3 ্ সি 
SRG SES LM PAIS ol EAU OG) 
শা") LE SO তি 8 


Pd 


“যখন উভয় দল (মূসা আঃ)-এর দল ও ফেরাউনের দল) পরস্পরকে 
দেখল, তখন মুসার সঙ্গীরা বলল: আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম, মুসা 
বললেন: কখনও নয়, আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন। তিনি 
আমাকে পথ বলে দিবেন। অত:পর আমি মূসাকে আদেশ করলাম, 
তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত কর, ফলে তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং 
প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বত সদৃশ হয়ে গেল৷” 

[সূরা আশ-শুআরা: ৬১-৬৩] 


ঞ সর্বাবস্থায় দুয়া করা এবং সালাতের দিকে ছুটে যাওয়া: 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


জৰ পৰৰ 9-০০ +4294 & 27 8412412494 02507 4 eZ oAdZ dT 
SBI I AS CH CY G35 S34 EG ESS 1S ES 
17 AL THE LA LAUT পে বব বক 4 = 
LI GE GSE SN EES OY Le he LM SH TCE CT LA 


Ad Brads Pe 


ANS a“ £ 7 ৰব 
\Y ৭:0 EO) 2235 G2 > 4 Sl; 3% Al 


“তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও মিথ্যারোপ করেছিল । তারা মিথ্যারোপ 
করেছিল আমার বান্দা নূহের প্রতি এবং বলেছিল-এ তো পাগল! তারা 
তাকে হুমকি প্রদর্শন করেছিল । অত:পর সে তার পালনকর্তাকে ডেকে 
বলল: আমি অক্ষম, অতএব, আপনি সাহায্য করুন । তখন আমি খুলে 
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দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বর্ষণের মাধ্যমে এবং ভূমি থেকে প্রবাহিত 
করলাম ঝর্না । অত:পর সব পানি মিলিত হল এক পরিকল্পিত কাজে । 
আমি নূহকে আরোহণ করালাম এক কাষ্ঠ ও পেরেক নির্মিত জলযানে ৷” 
[সূরা কামার: ৯-১৩] 

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ 


L232 BAG Hh Sd VEC 1 35 SS Bs 


1:0 OY 
“যখন তোমরা ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করেছিলে স্বীয় পালনকর্তার নিকট 
তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদে সাড়া দিলেন। (এবং বললেন:) আমি 
তোমাদের ধারাবাহিকভাবে আগত হাজার ফেরেস্তার মাধ্যমে সাহায্য 
করব ।” [আনফাল-৯] 
৩. আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ: 


£0 DAE FN LIES HIE LULA 


“তোমরা সাহায্য চাও ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে । অবশ্য তা বড় কঠিন, 
তবে আল্লাহভীরু ও বিনয়ীদের উপর তা কঠিন নয়৷” 
[সূরা বাকারা: 8৫] 


se Pl ie 1 ploy she dl Go sl J5 05:0 ao HS 
2912 Hl Ae 


8. হুযাইফা (রা:) থেকে বণিত তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল (দ:)কে 
যখন কোন বিষয় চিন্তিত করত তখন তিনি সালাত আদায় 
করতেন” 

ঝ সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা ও তারই নিকট অভাব অভিযোগ 
পেশ করা: 

১. আল্লাহ তা'য়ালা ইয়াকুব (আ:) সম্পর্কে বলেন: 


* হাদীসটি হাসান, আহমাদ হাঃ নং ২৩৮৮ ও আবু দাউদ হাঃ নং ১৩১০ 
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ৰো Trin Ef eH HY ieee SEANCES 
AT: 

তিনি (ইয়াকুব আ:) বলেন: আমি আমার দু:খ ও অস্থিরতার কথা 

আল্লাহর নিকট পেশ করছি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি 

তোমরা তা জান না” [ইউসুফ:৮৬] 

২. আল্লাহ্‌ তা'য়ালা আইয়ুব (আঃ) সম্মন্ধে বলেন: 


ACIS 2 COANE AA 


EEE Gal SS Ly LNG SAS SSE ILS 3s 
C35 bse BS LE ALES AM LCST Tbs CULES 
soar EO 


“এবং স্মরণ করুন আইয়ুবের কথা, যখন তিনি তার পালনকর্তাকে 
আহ্বান করে বলেছিলেন, আমাকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করেছে। আর আপনি 
সর্বাধিক দয়াবান। অত:পর আমি তার আহবানে সাড়া দিলাম এবং তার 
দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিলাম এবং তার পরিবারবর্গ ফিরিয়ে দিলাম আমার 
পক্ষ থেকে কৃপাবশত: আর এটা এবাদতকারীদের জন্য উপদেশ 
স্বরূপ ৷” [সূরা আম্বিয়া: ৮৩-৮৪] 

৩. আল্লাহ তা'য়ালা জাকারিয়া (আ:)-এর ব্যাপারে বলেন: 


CEE CSN LE BES EEC) ft Es HE 5 LEE} 


Eu 


৭, Ad LSE LO Karr Bete si HS A 


“আর জাকারিয়ার কথা স্বরণ করুন যখন তিনি তার পালনকর্তাকে 
আহ্বান করলেন: হে আমার রব! আমাকে একা রেখ না। তুমি তো 
সর্বোত্তম ওয়ারিস । অত:পর আমি তার দোয়া কবুল করলাম এবং তাকে 
দান করলাম ইয়াহয়াকে এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে প্রসবযোগ্য করে 
দিয়েছিলাম ৷” [সূরা আম্বিয়া: ৮৯-৯০] 


ঝ উত্তম ও ভাল সমাজ ও পরিবেশকে আঁকড়ে ধরা আর মন্দ সমাজ 
ও পরিবেশ থেকে হিজরত করা: 
১. আল্লাহ তায়ালা বলেন: 
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১১৭ মাৰ্ছ ALTE CBG HANES CAE 3 
“হে ইমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে অবস্থান 
কর” [সূরা তাওবা: ১১৯] 
২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ: 


কত পা ru > 


gt A Foe KT পলা = = 
৯), A Sp Gl Al Rt pu ul ELS 


a EA A >22/ ACA SA 


ls GSS 24 HULL ELLYN, dl $5 ee SC 
1A ie EO BAAS 
“আপনি তাদের সাথে নিজেকে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের 
রবকে তার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে। আর আপনি দুনিয়ার 
জিন্দেগির চাকচিক্যের আশায় তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরাবেন না। 
আর আপনি তার আনুগত্য করবেন না যার মনকে আমার স্বরণ থেকে 
গাফেল করে দিয়েছি, সে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কাজ 
হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা৷” [সূরা কাহফ: ২৮] 
৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


YN aa 
“এ সময় শহরের প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে আসল এবং বলল: হে 
মুসা! রাজ্যের পরিষদবর্গ আপনাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। 
অতএব, আপনি বের হয়ে যান। আমি আপনার হিতাকাংক্ষী। অত:পর 
তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন পথ দেখতে 
দেখতে তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে জালেম 
সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা কর” [সূরা কাসাসঃ: ২০-২১] 
8. আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ 


ৰক্তে CABAL Si I LEI Beit HS Hx bs 
1A coll 


www.QuranerAlo.com 


আল্লাহর দিকে দাওয়াত 950 নবী-রসূলগণের দাওয়াতের নীতিমালা 


“যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্বরণ হওয়ার পর 
জালেমদের সাথে আর বসবেন না” [সুরা আনআম: ৬৮] 


ঝ শরিয়ত সম্মত ব্যবস্থাপনা গ্রহণের সাথে সাথে আল্লাহর উপর 
নির্ভরশীল হওয়া এবং আমিত্বকে জলাঞ্জলী দেওয়া: 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


EIEN CH LL IIH IECI EI OE WAT 3 


\AA al el ৰত EIS) 4 25 NO 3) 


ee 


ঢ় নন 2?" 


RANE EE 
“আপনি বলে দিন যে, আমি আমার কল্যাণ-অকল্যাণ সাধনের মালিক 
নই তবে আল্লাহ যতটুকু চান। আর আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে 
বহু মঙ্গল অর্জন করতে পারতাম এবং আমাকে অনিষ্ট পৌছত না। আমি 
তো একজন ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদানকারী মুমিনদের জন্য ৷” 
[সূরা আ‘রাফ : ১৮৮] 

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


Ess? বত ০০১০ 2 এন লন এয তৰ 14 EEA LE ME 
sD wl ESI ED EIU ASH ESI; AES BF 


£ 


E 


\v aN EO) 2 ne HEELS IE Co EY 


“সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহই তাদের হত্যা 
করেছেন। আর আপনি মাটি নিক্ষেপ করেননি, যখন আপনি মাটি 
নিক্ষেপ করেন বরং তা আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন যেন ঈমানদারদের 
প্রতি যথাযথ এহসান করতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, 
পরিজ্ঞাত ৷” [সূরা আনফাল:১৭] 


UE ON ay aE Ml ss Dl Jp) Ol LF LP) LP 
[EE HOE 2150 ~~ bo SUS SY EEE sl HOE Nl 0) 4 U » 
ade Gh. KOU ss 


৩. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত যে রসুলুল্লাহ (দ:) বলতেন:“এক 
আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই । যিনি তার সৈন্যদলকে 
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শক্তিশালী করেছেন, তীর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই 
বাহিনীসমূহের উপর বিজয়ী হয়েছেন, সুতরাং তার পরে আর কিছু 
নেই৷”? 
ঝ আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করা যদিও তা বিবেক সম্মত না হয়ঃ 
যেমনভাবে নূহ (আঃ) শুকনো পাড়ে নৌকা তৈরী করেন এবং 
ইবরাহিম (আ:) স্ত্রী-পুত্রকে মানব শুন্য স্থানে রেখে আসেন । এমনকি 
যেখানে তরুলতাও না এবং মূসা (আ:)কে আদেশ করেন অজগর সাপ 
ধরতে এবং সমুদ্রের পানির প্রহার করতে। এসব (যুক্তির বিপরীত 
হলেও) আল্লাহর আদেশে তারা করেছেন। 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ 


ZG ear 4 Ee 7 i Pe হৰ 
Eb LAS LIES wp x LE 7 US; AILS 


TA 52 EO S80 CECA UY 
“তিনি (নুহ আঃ) নৌকা তৈরী করতে লাগলেন আর তার জাতির 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করত, তখন তাকে বিদ্রুপ 
করত । তিনি বললেন: তোমরা যদি আমাদের সাথে উপহাস কর তবে 
আমরাও তোমাদের সাথে উপহাস করব যেমন তোমরা উপহাস 
করতে !” [সূরা হৃদ: ৩৮] 
২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
LACS PA IL Le 5 63 Ke 23 BT LE GLE} 
YY lol ৰ Ll 
(ইবরাহিম (আ:) বললেন) “হে আমাদের পালনকর্তা! আমি আমার এক 
করায়েছি। হে আমার রব! যাতে তারা সালাত কায়েম করে।” 


[সূরা ইবরাহিম: ৩৭] 
৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


> বুখারী হাঃ নং ৪১১৪ ও মুসলিম হাঃ ২৭২৪ 
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PAA 


BEE GREE GLE GB IE LS Bos BUG Ys 
IEE SL CMO ELTA ROL BELLI 
LES ORME nS FEA ESO, 


“(হে মূসা!) তোমার ডান হাতে ওটা কি? মূসা বললেন: এটা আমার 
লাঠি, আমি এর উপর ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার ছাগলপালের জন্য 
গাছের পাতা ঝেড়ে ফেলি এবং এতে আমার অন্যান্য কাজও চলে । 
আল্লাহ বললেন: হে মূসা, তুমি ওটা নিক্ষেপ কর। অত:পর তিনি তা 
নিক্ষেপ করলেন-অমনি তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল । আল্লাহ্‌ 
বললেন: তুমি তাকে ধর এবং ভয় কর না। আমি এখনি ওকে পূর্বাবস্থায় 
ফিরিয়ে দেব” [সূরা ত্ব-হা: ১৭-২১] 

8. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


আনৰো ee cr EE 


SE EER TIES SNE 


a 

“অতঃপর আমি মুসাকে অহি করলাম; তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে 
আঘাত কর ফলে তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বত 
হয়ে গেল ৷” [সূরা শুআরা: ৬৩] 
ঝ আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে গিয়ে কষ্ট ও বিতাড়িত হলে সহ্য 

করাঃ 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 

ত HEE SE os HE CH I HHS ALES SS Hy 


52 UE EAA Lo SCN UL NIE EH ATLL 


Y)E: AE LB HTS 1% 
“তোমরা কি এই ধারণা করছ যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ 
এখনও তোমাদের পূর্বব্তীদের মত (দুঃখ-কষ্ট) তোমাদের পৌছেনি। 
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তাদের স্পর্শ করেছে আপদ, দু:ঃখ-দুর্দশা আর এমনিভাবে শিহরিত ও 

প্রকম্পিত হয়েছে যে, রসূল এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছে তারা 

সবাই বলে ফেলেছে যে, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে । (মনে রেখ) 

আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে ৷” [সূরা বকারা: ২১৪] 

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 

HET BCI CELL IG HLIEHIHUN 3 
NEEL LO FE CANN 

“(রসূলগণ বললেন) আমাদের আল্লাহর উপর ভরসা না করার কি কারণ 

আছে? অথচ তিনি আমাদেরকে আমাদের পথ বলে দিয়েছেন; তোমরা 

আমাদের যে কষ্ট দিচ্ছ তাতে আমরা সবুর করব। আর আল্লাহর উপরই 

তো ভরসাকারীদের ভরসা করা উচিত ৷” [সূরা ইবরাহিম: ১২] 

৩. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ 


Ea bio x Ibi 22 22 DE AL 32d LH L323 Aor 7 2 
SESS SIS Sh FILE HAE AS HGS I Fe 
ESE LO EAE 


“আর যখন কাফেররা আপনাকে কেন্দ্র করে ষড়যন্ত্র পাকাতে ছিল যে 
তারা আপনাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে অথবা দেশ থেকে বের 
করে দিবে। তারা ষড়যন্ত্র করছে আর আল্লাহও ষড়যন্ত্র করছেন। মূলত: 
আল্লাহই উত্তম ও উৎকৃষ্ট ষড়যন্ত্রকারী ৷” [সূরা আনফাল: ৩০] 


Se Sf 8 ls se dn oe Al IG if Ge A oo) se bp 
GIAO Calf Gf Ss CA UE 5:06 ¢ 0g Sp AON By 
Cl JUS AE 0 JU AB ofl GB od Co BY BEA Bs tte Co 
Sk Uf UY HE oll ot) cB Beth Uy CHES Ef Ge dh wid 


৪. আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি নবী (দ:)কে বলেন: আপনার 
জীবনে কি উহুদের যুদ্ধের দিনের চেয়ে কঠিন দিন আর কখনও 
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এসেছে? তিনি (দ:) বললেন: “তোমার জাতির কাছ থেকে যে কষ্ট 
পেয়েছি তা তো পেয়েছিই। আর সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছি 
“আকাবার” দিন। (তয়েফে) যখন আমি পেশ করলাম আমার 
দাওয়াত ইবনে আব্দে ইয়ালীল ইবনে আব্দে কুলালের নিকট । সে 
আমার ডাকে সাড়া দিল না। আমি বিষণ্ন অবস্থায় চলতে থাকলাম । 
আর ‘কারনুস সাআলিব’ নামক স্থানে আমি জ্ঞান ফিরে পাই ।----”* 


«lS FT i ly: als AE 4 Lo ll dw J6:J0 & nf 
SFUD IE LUD dof SEE UD aS C3 Mf LES 
«JW Bil alg ois UL AS 5 SV GE JUG SG Lys 5 2 

sb cpl) Eel rl 


৫. আনাস (দ:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসুলুল্লাহ (দ:) বলেছেন: 
আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে গিয়ে আমাকে যেমন ভয় দেখানো 
হয়েছে তেমন ভয় আর কাউকে দেখানো হয়নি । আমাকে যেমন কষ্ট 
দেওয়া হয়েছে এমন কষ্ট আর কাউকে দেওয়া হয়নি। আমার 
জীবনে এমনও মাস অতিবাহিত হয়েছে যে মাসে আমার আর 
বেলালের জন্য কোন খাদ্য ছিল না তবে বেলালের বগলের নিচে 
যতটুকু গোপন করে রাখতো ততটুকু ব্যতীত ৷”২ 


ঝ নিন্দা-ভসনা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও মিথ্যা অপবাদে ধৈর্য্যধারণ করাঃ 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
ox: EO BACHE ILS x tli 2 BGT YK 


“এমনিভাবে তাদের পূর্ববতীদের কাছে যখনই কোন রসূল আগমন 
করেছেন তখন তারা বলেছে: এ তো জাদুকর, না হয় পাগল ৷” 

[সূরা যারিয়াত: ৫২] 

২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


> বুখারী হাঃ নং ৩২৩ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ ১৭৯৫ 
২ হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাঃ নং ২৪৭২ শব্দ তারই, ইবনে মাজাহ হাঃ নং ১৫১ 
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2 


AL dL BE CRA ৰ এত 1% ০৯4 পণ ঢেৰ 
SHEL ts 22 CAILEGS YE 2 2 bl EG 3 
ha EO Yt; 1 


“নিশ্চয়ই আপনার পূর্ববর্তী রসূলগণের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ আর উপহাস 
করা হয়েছে। অত:পর যারা তাদের সাথে উপহাস করেছিল তাদেরকে 
সে এঁ শাস্তি বেষ্টন করে নিল, যা নিয়ে তারা উপহাস করত ৷” 


[সূরা আন‘আম:১০] 

৩. আল্লাহ তায়ালা বলেন 
7 br PONY PASE Add 22% 2% os 
ATE HEGE IE ATA LL LAVGS 3 


0 snl 0 SH 


“এ ছাড়া তারা আরও বলে: অলীক স্বপ্ন; বরং সে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে, 
না সে একজন কবি। অতএব, সে আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আনয়ন 
করুক, যেমন নিদর্শনসহ আগমন করেছিলেন পূর্ববর্তীগণ” 

[সূরা আশ্য়া: ৫] 

8৪. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


= 2c BEL Luc > SA 744 EEE LA বত প্রণ 
a LG DLE ELI SRC BIS bez BIS IHS 3 
Re waar ae 2 


14 - ৭v 3 £0 Sal LL SS re 0. 


Eo . 


“আমি জানি যে, তাদের কথা-বার্তায় আপনার হৃদয় সংকীর্ণ হয়ে যায়। 
সুতরাং আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা 
করুন এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। আর একিন (মৃত্যু) 
আসা পৰ্যন্ত আপনার রবের এবাদত করতে থাকুন ৷” 

[সুরা হিজর: ৯৭-৯৯] 

ঝ বিরোধী কাফেরদের সামনে দিঢ়তা ও শক্তি প্রকাশ করা: 

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
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[1a FY SSE EEA 
eG Fas Sea SE SR HR OR 
করেছেন।-একাগ্রচিত্ত ইবরাহীমের বিশুদ্ধ ধর্ম। সে অংশীবাদীদের 
অন্তর্ভুক্ত ছিল না৷” [সুরা আন'য়াম:১৬১] 

২. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন: 


ES AORTA 


টি 5 GAG SA 1 GAG Lal TE fo CNC OE 


ECLA os BALSA 28 WL arciton d ্ 2 BL 
Lan ola EN GIES CEI EL Hl, S53 Se DLS oa 


তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তার সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ 
রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল: তোমাদের সাথে এবং 
তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার এবাদত কর তার সাথে আমাদের কোন 
সম্পর্ক নেই । আমরা তোমাদেরকে মানিনা। তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশক্রতা 
থাকবে ৷” [সূরা মুমতাহিনা:৪] 

আল্লাহ তা'য়ালা ফেরাউনের জাদুকররা যখন ঈমান আনে সে সম্পর্কে 


Ub CE TE SEE 


ob 
oe 
1 


a 


St ENTE EC CMON 


নন 


[Yv-vvAat] EO Fras 
“জাদুকররা বলল:আমাদের কাছে যে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে তার উপর 
এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তার উপর আমরা কিছুতেই 
তোমাকে প্রাধান্য দেব না। অতএব, তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার । 
তুমি তো শুধু এই পার্থিব জীবনই যা করার করবে। আমরা আমাদের 
পালনকর্তার প্রতি ঈমান এনেছি-যাতে তিনি আমাদের পাপ এবং তুমি 
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আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করেছ, তা মার্জনা করেন। আল্লাহ 

শ্ৰেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী ৷” [সূরা ত-হা:৭২৭৩] 

ক শক্রর সংখ্যা বেশি হলেও তাদের মোকাবেলায় অনড়-অটল ও দৃঢ় 
থাকা, বীরত্ব প্রকাশ করা এবং আল্লাহর উপর ভরসা করাঃ 

১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


SET EE SEL TE HK a 25% 3458 TE 3 G3 UE BG 3s 
8 SY BE KEES BE LE LEG Hf IG He 
"nO 25H OL TET 2 
“এবং তাদের উপর পাঠ করুন নূহের সংবাদ, যখন তিনি তার জাতিকে 
বললেন: হে আমার জাতি! যদি আমার অবস্থান এবং আল্লাহর 
আয়াতসমূহের মাধ্যমে নসীহত করা ভারী বলে মনে হয়ে থাকে, তবে 
আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি। এখন তোমরা সবাই মিলে নিজেদের 
ব্যাপারাদি এবং তোমাদের ব্যাপারে যেন তোমাদের উপর অস্পষ্ট না 
থাকে । অত:পর আমার সম্পর্কে যা কিছু করার করে ফেল এবং আমাকে 
অব্যাহতি দিও না ৷” [সূরা ইউনুস:৭১] 
২. আল্লাহ তা'য়ালা হুদ (আ:) সম্পর্কে বলেন: 


/ oR Dr Al te Bb =A > 2 DE ta sf 0 4A Lr 
BOE IIS 3 WY SSE tS S DAEHN BLIGE 
Fy 7 1 Ee লাল এলা ডক? 1 AA * 
SUSE INL ANE on ESI DHL LG I UY oY 
2-0 SAO Et re FS 


“তিনি (হুদ আ:) বললেন: নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি আর 
তোমরাও সাক্ষী থাক যে, আল্লাহর সাথে যাদেরকে তোমরা শরিক স্থাপন 
করছ তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই । তাকে ছাড়া তোমরা 
সবাই মিলে আমার অনিষ্ট করার প্রয়াস চালাও । অত:পর আমাকে কোন 
অবকাশ দিও না। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি যিনি 
আমার ও তোমাদের রব। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী 
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নেয় যা তার আয়ত্বের বাইরে নিশ্চয়ই আমার রব সরল পথের উপর 
আছেন ৷” [সুরা হুদ: ৫৪-৫৬] 


ঝ বিপদমুক্তি ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য আল্লাহর শক্তি ও কুদরত 
থেকে উপকৃত হওয়া: 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


র্যু a C2: 


LAN df AB SSE 2 5% ECL CRS JAS 3 


নপ 4 2 


LENE A CEE NOD ET bs LE SLES 
AN - AV cell ৰত eR AES LS 
এবং মাছওয়ালার (ইউনুস আ:)-এর কথা স্মরণ করুন যিনি রাগ করে 
চলে গিয়েছিলেন। অত:পর মনে করে ছিলেন যে আমি তাকে 
সংকীর্ণতায় ফেলব না । এরপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেন: 
তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তুমি নির্দোষ, আমি গুনাহগার । 
অত:পর আমি তার আহবানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দু:চিন্তা থেকে 
মুক্তি দিলাম । আর আমি এমনিভাবে বিশ্বাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি ৷” 
[সূরা আম্বিয়া: ৮৭-৮৮] 
২. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


ix EAH DLS AEE A ot GFL 3153 


TAD EUV LE HEIGL EE যো 

4 SE SO KS BN 3S 

“স্মরণ করুন সে সময়ের কথা যখন মূসা তার জাতির জন্য পানি প্রার্থনা 

করলেন তখন আমি বললাম: আপনার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করুন । 

অত:পর সে পাথর থেকে বারটি ঝর্না নির্গত হল । তাদের সব গোত্রই 

আপন আপন ঘাট চিনতে পারল । আল্লাহর দেওয়া রিজিক খাও ও পান 
কর আর জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি কর না” [সূরা বাকারা: ৬০] 
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ক মর্যাদা ও ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের দা‘ওয়াতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ 
করাঃ 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 
SIH SLR CHIU ot FL CHE ef CSS IHS 3s 
YN Ae 0 ae ES gr 5G 
“নিশ্চয়ই আমি মুসাকে পাঠিয়েছিলাম আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট 
দলিলসহ ৷ ফেরাউন, হামান ও কারুনের নিকট ৷ তারা সবাই বলল: 
(মুসা) জাদুকর, মিথ্যাবাদী ।” [সূরা গাফের: ২৩-২৪] 
২. আল্লাহ তা'য়ালা মুসা (আ:)কে বলেন: 
OH AIS IGOR IE HEA ALN Ys 
ue OSES SEAIGG ISG 
“তুমি এবং তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে যাও আর আমার 
স্মরণের ব্যাপারে শিথিলতা করিও না। তোমরা দুজনেই ফেরাউনের 


নিকটে যাও, নিশ্চয়ই সে সীমালজ্ঘন করেছে। তাকে নরম কথা বল 
সম্ভবত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে৷” [ত্বর-হা-৪২-৪৪] 


be HAE SFT n:06 LG le dl oe dl LB de TA of 

Ale Ha. $44 2 3 35% 

৩. আবু হুরাইরা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি নবী (দ:) থেকে বর্ণনা করেন 

তিনি [%] বলেছেন: “যদি আমার প্রতি দশজন ইহুদি ঈমান আনতো 
তাহলে গোটা ইহুদি জাতি ঈমান আনতো ৷” 


৯ ভিতরে-বাহিরে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে দ্বীনের উপর দৃঢ়-বহাল থাকা: 
১. আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 


E 
/ LZ AEA ALAA {7 পপ ০ ণাপে > ০ 
UW ISIE BLESS IL ESA SANS Ib 3 
\)Y :১%৯ 


>, বুখারী হাঃ নং ৩৯৪১ শব্দ তারই ও মুসলিম হাঃ নং ২৭৯৩ 
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আল্লাহর দিকে দাওয়াত 960 নবী-রসূলগণের দাওয়াতের নীতিমালা 


“সুতরাং আপনি এবং আপনার সাথে যারা তওবা করেছে সবাই দৃঢ় 
বহাল থাকুন যেমন আপনি আদিষ্ট হয়েছেন এবং সীমালজ্ঘন করবেন 
না। নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু করছ তার প্রতি তিনি দৃষ্টি রাখেন ।” 
[সূরা হুদ: ১১২] 
২. আল্লাহ তা'য়ালা শু‘আয়েব (আ:) সম্পর্কে বলেন: 
kn Ee EI ETN 
M2 EO) 28 dG LE HE HN GGG 


“আর আমি চাই না যে তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করি সে কাজে 
নিজেই আবার লিপ্ত হয়ে যাই । আমি তো সংশোধন করতে চাই 
সাধ্যানুযায়ী । আল্লাহ ছাড়া আমার কোন ক্ষমতা নেই । তারই উপর 
ভরসা করি এবং তারই নিকট প্রত্যাবর্তন করি” [সূরা হুদ: ৮৮] 
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ইসলামী ফিকাহ 961 উপসংহার 


উপসংহার 


এর মাধ্যমেই একমাত্র আল্লাহর দয়া ও অনুকম্পায় কিতাবটি 
সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত হল । 
SBA KEG Last HY SHEILA 05 aah AN sll 
CEA YG CLE EU SY UE ES lS, dit 6 Gof i 

Sed Os dB AAI CAG 

সুতরাং, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যার অনুগ্রহে সৎকর্মসমূহ 
পূর্ণতা লাভ করে। তারই জন্য সকল গুণগান ও শুকরিয়া, তিনি প্রশংসা 
ও মর্যাদার অধিকারী । বান্দা যা বলে তিনি তার বেশি হকদার । 

হে আল্লাহ! আমরা সবাই আপনার বান্দা । যাকে আপনি প্রদান 
করেন তাকে বাধা দানকারী কেউ নেই । পক্ষান্তরে যাকে আপনি বঞ্চিত 
করেন তাকে প্রদানকারী কেউ নেই । কোন মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে তার 
মর্যাদা কোনই উপকার করবে না। 


Ye EO SEG HAA IGM GK ES 

“হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে 

কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত দান 
করুন ৷” [সূরা বাকারা:২০০] 

HU ULLAL LABS CH EH LTA C3 

VE :05 4 

“হে আমাদের রব! আমাদেরকে চক্ষু শীতলকারী স্ত্রী-সন্তান দান 

করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাক দের নেতা বা শাসক বানান ৷” 

EU SETA BLS Hn TB EL IDCH EIT 3 

A cole J 
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ইসলামী ফিকাহ 962 উপসংহার 


“হে পরওয়ারদেগার! হেদায়েত দানের পর আমাদের হৃদয়কে বক্র 
করে দিবেন না। আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য রহমত প্রদান 
করুন। নিশ্চয়ই আপনি অধিক প্রদানকারী ৷” [সূরা আল-ইমরান:৮] 


OO bi bs SFT C555 O 15 So CHT CS 3 

YY :aal Nl 

“হে আমাদের লালনকারী! আমরা আমাদের আত্মার উপর জুলুম 

করেছি। যদি আপনি ক্ষমা ও দয়া না করেন তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের 
অন্তর্ভুক্ত হব ।” [সূরা আ‘রাফ:২৩] 


io LEE LOR 
cS» 
- 


FALLS STATI II CH ELANCE ACG IES} 


£ 


< ASLO A» 


220 Gr ES UL AATAARAAA ype OA পূ KA 
CD OT GE Ll ULI LUIS IIT UE x LH 


ea 


“হে আমাদের রব! যদি আমরা ভুলে যাই বা ভুল করি তাহলে 
আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না । আমাদের উপর এমন বোঝা চাপিয়ে 
দিবেন না যেমন বোঝা চাপিয়ে ছিলেন আমাদের পূর্ববতীগণের উপর । 
হে আমাদের প্রতিপালনকারী! আমাদের উপর এমন বোঝা চাপাবেন না 
যা বহন করার সাধ্য আমাদের নেই। 

(হে আমাদের রব!) আমাদেরকে মার্জনা করুন, ক্ষমা করুন এবং 
রহম করুন । কেননা, আপনিই একমাত্র আমাদের মাওলা-অভিভাবক । 
সুতরাং, কাফের জাতির উপর আমাদেরকে বিজয় দান করুন ৷” 

[সূরা বাকারা:২৮৬] 
CYS of sl Bary ll Es sais dil Os 
El oH Sl 


সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহ্‌, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিক, আশহাদু 
আল্লা ইলাহা ইল্লা আনত্‌, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক্‌ ৷” 


Si) Ld 
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